


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ৷ 


বিপলসাগর | 


সমালোচন।-সংবলিত 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঞাপাগরের জীবনী । 


“শৃকুস্ভলা-রহহ্ত,”৮ পইংরেজের জয়,” শ্তিতুমীর.» 
* “গান,” “মহারানী স্বর্ণমরী,» “বঙ্গে বগা” ও 
“ভরতপুরের বুদ্ধ” গ্রন্থ-প্রণেতা 


বিহান্লিলাল সরকার 
প্রণীত । 


চতুর্থ সংস্করণ । 
রা 


কলিকাতা, ১২ নং হরীতকশ বাগান লেন, 
শান্ত্-প্রকাশ কার্যালয় হইতে 
জীহরিপদ চট্রোপাধ্যার কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


১৩২৯ সাল । 


কলিকাতা, 
' ৩০ নং হরীতকী বাগান লেন, 
“স্পশ্এস্পত্ভি স্বত্জ্জ্ৰি” 
শ্ীরবাজকুমার রায় কর্তৃক মুদ্রিত ॥ 
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গ্রাম ক্হ্দ্রদ্‌ সহক্ 
স্বপীষ্ম তকেদ্ালনাথ নিজ 
এন্হ নী 
ওীুক্ত ন্মতরগো পাল বহুতেক 
দীনের এ সামান্য ্বাহিভয- সম্বল 
““বিবিজ্ঞাসালার+? 
উস 


হুইল । 


আমার নিবেদন:। 


“বিগ্ভ[সাগরে্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমার 
কোন কোন বন্ধু বলেন যে, “বিদ্যাসাগরের আরও বেশী সংস্করণ 
£ওয়া উচিত ছিল। আমার লেখার গুণে নহে, বিস্তাসাগরের 
নামের গুণে। ইহ।র আরও বেশী সংস্করণ দেখিয়া! যাইব, আম[রও 
এইরূপ আশ! ছিল? কিন্তু আঁশ! ফলবতী হয় নাই। তবে -দ্বেশে, 
প[ঠকবৃন্দের যেরূপ অবস্থা, তাহ1 ভাবিলে এই ষে তৃতীয় সংহুক? 
হইল, ইহ্ীকেই আমার ও আমার দেশের সৌভাগ্য বলিয়া মানি ॥ 


তৃতীয় সংস্করণ আরও কিছু পূর্বে গ্রকঞ্শিত হইবার কথ! 
ছিল; কিন্তু হূর্তাগ্যবশতঃ আমার শারীরিক অবগ্থ। সে পক্ষে কত 
কট। পারিপন্থী হইয়। দাড়ায়। এই সংস্করণে অনেক জ্ঞাতব্য নূতন 
বিষয় সংধোজিত করিবার ইচ্ছ! ছিল। কতক কতক নূতন বিষয় 
মংযোজিত হইয়াছে । তাহ! বোধ হয়, পাঠকদ্দিগকে পক্ষে অপাঠ্য 
হইবে না, এমন তরসা আছে । তবে, ঘতগুলি বিষয় সংগ্রহ কররি- 
বার স্বল্প ছিল, শারীরিক অপটুতাবশতঃ তাহ। করিতে পাৰি 
নাই। যদি ভগবতকপায় ইহার চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়৷ যাইবার 
সৌভাগা আমার ঘটে, তাহা হইলে, মনের বাসনা অপূর্ণ না, 
থাকিলে ও থাকিতে পারে। 
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দেশের অরস্থ। বুঝিলে বুঝিতে হয় যে বাঙ্গীলা-পাঠকেক্ন নিকট 
ণ্বিদ্তাসাগরে*্র কতকট। আদর হইয়াছে। ইহা 1বস্তাসাগরের 
নামগুণের পরিচায়ক'। ইহ ধাহার জীবনী, হৃদয়ে তাহার স্থতি 
জাগাইয়া, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম । বিগ্যাসাগর মহা- 
শয়ের জীবনাস্তে তাহার গুণগ্রামন্থৃতির উন্মেষণায় অনেকে অনেক 
ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এতৎপন্বন্ধে পরলোকগত 
রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত স্থবলচন্ত্র মিত্রের রচিত মনোজ্ঞ 
ইংরেজী “বিদ্তাসাগর চারতে*্র যে স্থচনাপত্র লিখিয়াছেন, তাহা 
যেন বিদ্তাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রাম চিত্রপটে জীবস্তভাবে পূর্ণাঙ্কিত 
করিয়। তুলিয়াছে। পরিশিষ্টে তাহার ভাষানুবাদ প্রকাশিত হই- 
যাছে। কলিকাতা টাক্শালের ভূতপৃর্ব দেওয়ান সুধী স্বিদ্বান্‌ 
সঙ্গীতশান্ত্রজ্ঞ রার শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ বস্তু বাহাছুর বিষ্বানাগর মহা- 
শয় সন্বন্ধে যে কয়টী কথা৷ আমায় লিখিয়া! পাঠ।ইয়াছেন এবং 
ন্নপ্রসিদ্ধ ওুপন্তাসিক সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় 
তাহার সম্বন্ধে যাহা' আলোচনা! করিয়াছেন, তাহ সর্বজনের সখ" 
পাঠ্য হইবে ভাবিয়! পরিশিষ্ট প্রকাশ করিলাম । ইহাতে বিদ্যা- 
সাগর-জীবনের অনেক জ্ঞাতব্য বিষষের আলোচনা আছে । 
ইহার! কৃতী, যশস্বী, সুধী, স্থলেখক। ইহাদিগের প্রতি যথা- 
যোগ্য কৃতজ্ঞতা দেখাইবার ভাষা আমি অক্ৃতী লেখক কোথায় 
পাইব ? 

বিগ্তাসাগর মহাঁশয়ের'সমকালে যে,সকল শক্তিশালী ব্যক্তি 
নানাকারণে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা" 
দের অনেকের এবং তাহার সহিত ঘনিঠ সম্বন্ধ ছিল না, অথচ 
“বাঙ্গালা সাহিত্োর সহিত ঘনিষ্ঠ স্ন্ধুত্রে জড়িত ছিলেন, এমন 
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কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীঁবন-কথ| পরি শিষ্টে সন্লিবেশিত, হইয়াছে। 
ইহার জন্য বহুতরীন্-প্রণেতা, 'সাহিতা সংহিতা"র সুযোগ্য সম্পাদক, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের ইংরেজী জীবন-চরিত-লেখক্, আমার প্রীতি- 
ভাজন সুহতৎ শ্রীবুক্ত সথবলচন্দ্র মিত্রের নিকট আঁমি খণী। এই 
সকল শক্তিশালী ব্যক্তির মধ্যে অনেকের জীবন-কথা তাহার সঙ্ব- 
লিত ও সাহিত্যে সমাক্‌ সমাদৃত “সরল বাঙ্গাল! অভিধান” পুস্তকে 
প্রক্মশিত্ হইয়াছে । আমি অনেকের জীবন.-কথা সেই অভিধান 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র এই তৃতীয় সংস্করণের 
আগছ্ঘান্ত প্রফ দেখিয়া এবং আবশ্তকমত তাষাদির প্রতি লক্ষা রাখিয়! 
আম্মীকে যঙ্গি সাহাযা ন। করিতেন, তাহা হইলে এই সংস্করণ বোধ 
হয়, আমার ইহজীবনে সাধ্যের সীমাবহিভূ'ত হুইয়! পড়িত। 
এবার মুদ্রাঙ্কণের পরিপাটা সাধনসম্বন্ধে সাধান্ুসারে প্রয়াস 
পাইয়াছি; কতকটা সফল হষইয়াছি বলিয়া! মনে হয়; তবে ঠিক 
মনের মতনটাঁ যে হইয়াছে, এমন বলিতে পারিব না) যাহা হই- 
য়াছে, তাহ! পাঠকের যে এক|স্ত অপ্রীতিকর হইল্লে না, এ ভরস! 
করিতে পারি। এবারও ছুইশ্চারিটি ভূলত্রাস্তি আছে। তুলত্রাস্তি 
লইয়৷ সংসার াসিয়াছি, ভুলত্রাস্তি লইয়! যাইতে হইবে। কবে-- 
কোথায় কেবা কি নিভূর্ল হইয়াছে ? তবে এটা ঠিক, প্ভবতি 
বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো! জন: 1” আমি অবন্ত “বিজ্ঞতমে*্র তম রাখিতে 
পারি না, তবে যদি ইহার পুনঃসংস্করণ এ জীবনে সংঘটিত হয়ু 
তাহা হইলে ভূঙভ্রান্তি সঙ্বদ্ধে মানুষের পক্ষে সাবধান হওয়া যতটুকু 
সম্ভব বা সাধ্য, তৎপক্ষে .বত্বশীল হইতে ক্রটা করিব না, এখন 
ইহ|ই মাত্র বলিয়৷ রাখিতে পারি] কেহ ইহাব্র ভুল- ভ্রাস্তি 
দেখাইয়া দিলে বা বিদ্তাসাগর সব্বন্ধে কোন তথোচ্ম উল্লেখ 


করিয়া পাঁঠাইলে, তাহার জন্ঠ আমার শ্লীস্তরিক কৃতজ্ঞতা, শুধু 
আমার জীবনে নহে, আমার বংশানুক্রমিক জীবনে অনুলিগড হইয়া 
রহিবে। এখন সুধী পাঠকবর্গি আমার “বিস্তাসীগর” পাঠ করিলে, 
আম কতাথ হইব। 

শ্রীবিহারীলাল সরকার । 


চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন | 


স্বগখয় মহা আ্মা। বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের বিগ্ভাসাগর-জীবনীর 
৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । বড়ই আক্ষেপের বিষয়, শ্রদ্ধাভাজন 
বিহারাবাবু তাহার বড় সাধের বর্তমান সংস্করণের প্রক1শ ভার 
আগা প্রতি অর্পন করিয়া এই গুরুতর কাধ্য সম্পন্ন হইবার 
পুব্বেই আমাদিগকে শোক-লাগরে ভাসাইয়া অমরধামে গমন 
করিযু!ছেন |, 

এই সংস্করণে বিস্তানাগরের অঙ্গ-সৌন্টৰ সম্পাদনে তাহার, 
সম্পূর্ণ হচ্ছ! ছিল। যথাস্থানে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিয়৷ 
যাতে এবগ্ভাসাগর” সব্বসাধারণের আদরণীয় হয়, তদ্ধিষয়ে তিনি 
প্রস্তত হইয়াছ্ছিলেন এবং আমাকেও উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥ 
1কন্ত বিধির বিধানে তাহার লোকান্তরের কারণ সেই সাধু সঙ্কল্প 
কার্ষ্ে পরিণত হইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে সামান্ত যাহ! 
পরিবর্তিত হতুযাছে, তাহা বিহারীবাবু নিজেই তাহার জীবিতাবস্থাম 
করিয়া গিয়।(চুলেন। যোপধুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়! 
সব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্তই বিহারী 
বাবু আমাকে এই কার্ষ্ের ভার প্রধান করেন, কিন্ত হায়, তাহার 
মৃত্যুতে সেই কার্য অসম্পুন্নই রহিয়া গেল! 

বি্ভালাগর মহাশয়ের জীবনের একটা! প্রধান কাজ বিধবাবিবাহ 
প্রচলন, তাহ! সর্ধবাদী সম্মত না! হইলেও দেই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ও অপবাপর শ্রান্ত্রজ্ঞ পগ্ডিতমগ্লী যে বিচার ও গবেষণ। 
করিয়া গিয়াছেন,তাহার বিস্তারিত ভাবে আলোচনাপুর্ণ মন্তব্য পাঠ 


॥:1%/০ 
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ফরিতে আজকাল অনেকেই ইচ্ছ! প্রকাঁশ করিয়!'থাকেন। বিহারী 
বাবুর অভাবে তাহার গ্রন্থ মধ্যে এ বিষয়ের সমালোচনার সম্ভাবন! 
ন! থাকায় পাঠকগণের সন্তুষ্টির জন্য পরিশিষ্টে বিগ্ধালাগর মহাশয়ের 
বিধবাবিবাহ নামক সম্পূর্ণ গ্রন্থথানি সন্গিবিষ্ট হইল। স্থধীগণ তাহা 
পাঠ করিয়া বিস্তালাগর মহাশয়ের পাগ্ডিত্য ও বিচারকুশলত। 
দেখিয়! মুগ্ধ হইতে পারিবেন এবং সাধারণ পাঠকগণও ব্ধিবাবিবাহ 
সম্বন্ধে স্বয়ং চিন্তা করিতে সক্ষম হুইবেন। এই সংস্করণে 
গ্রন্থখানার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও ছাপা, 
কাগজ ও বাধাই ইত্যাদি সম্বন্ধে যত্বু, চেষ্টা ও ব্যয়ের. কোনটা ক্রুটা 
, করা হয় নাই। এক্ষণে পাঠকগণের সহানুভূতি পাইলেই শ্রম সফল 
বোধ করিব। উপস্ংহারে আর একটী কথা উল্লেখ কর! কর্তব্য 
মনে করি। 

কলিকাত! ৬২নং আমহাষ্ট স্বাস্থ মেসার্স পুরুঘোত্তন কোম্পানীর” 
প্রো প্রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় বিগ্াসাগরের 
জন্ঠ সমস্ত কাগজ সরবরাহ না করিলে, ইহা প্রকাশ করিতে কত 
যে বিলম্ব হইত, তাহা বলা যান্স না। তিনি কাগজ প্রদান 
করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, ইহার মুদ্রণেও যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়া- 
ছেন। তঙ্জন্ত আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম । ফলতঃ 
, বর্তমান সংস্করণে অদ্ধা্পদ রাজকুমার বাবুই এই গ্রন্থের প্রকাশক, 
আমি উপলক্ষ মাত্র |: 

শাক্্রপ্রকাঁশ কার্যযালয়-_ 


১হনং হরীতকী বাগান লেন, | জ্ীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় । 
কশিকাত। ) ১৯২২। 


€ 


বিষয় পৃষ্টা 
'অবতরঞিকা নয ১-০১৩ 

|] প্রথম অধ্যায় । 
জন্মস্থান, পূর্ব-বংশ, পিতৃ-পরিচয়, মাঁতৃ-পরিচম্ম, পিতামহ- 
মাহাত্ম্য, মণতৃ-ব্য।ধি ও গভ-লক্ষণে জ্যোতিষী ১ ১৪--২৮ 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 


জন্ম, কোষঠ্ঠি-বিচার, পাঠশালার শিক্ষা, পাঠশালায় প্রতিভা, 
ব।ল্য-চাপল্য, বাল্য-প্রতিভা, কলিকাতাপ্র আগমন, পীড়িত অবস্থায় 
গ্রতিগমন, পুনরাগমন ও শিক্ষার ব্যবস্থা! ১৯০ ২৮-7৫৩ 


তৃতীয় অধ্যায় । 
সংস্কত-কলেজে প্রবেশ, সংস্কত-কলেজের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা, 
তাৎকাঁলিক শিক্ষার ব্যবস্থা, ভবি্ষাৎ আভাস, ব্যাকরণশিক্ষাঃ 
কলেজের অধ্যাপক, বেতন-বাবস্থার ফল, পিতার শাসন, ব্যাকরণে 
প্রতিপত্তি ও পুরঙ্কার একগু য়েমি, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়, কাব্যের 
শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, দারিদ্রাকঠোরতা এবং বাকরণ ও কাঁবোঃ 
শিক্ষাফল ও ও রি ২৫ 
চতুর্থ অধ্যায় । 
বিবাহ, শ্বশুরের পরিচয়, অলঙ্কারে প্রতিষ্ঠা, দয়া, সখ. ও 
শ্রম ০... 5৯ ০ ৭৬--৮৭ 


1৩ 
পঞ্চম অধ্যাধ। 


শ্বৃতিতে প্রতিষ্টা পিভৃভক্কির পরিচয়, বেদাস্তপাঠ, পিতৃখণে 
কষ্ট, স্তায়দর্শনে প্রতিষ্ঠা, ব্যাকরণেব অধ্যাপকত!, পাঠসমাপি ও 


গাশংসাপত্র ঃ ই, এ চস১৪৪ 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 
সংস্কত রচনা, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরীক্ষার রচনা, অনুরোধে 
রচনা, স্বেচ্ছায় রচনা ও আমাদের বক্তব্য ১৯০ ৯৫১১৩ 
সগ্ডম অধ্যায় । 


' কার্য।ভাস, চাকুরিতে প্রবেশ, সাহেবের গুণগ্রাহিতা, ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ, ইংরেজি শিক্ষা, অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত পরিচয়, 
মহাভারত-অন্থবা ও অধ্যাপনা-প্রণালী ৮ ১১১-১৩৬ 

অষ্টম অধ্যায়। 
প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, বাঙ্গালা চিঠি, শিক্ষা-বিভাগের পরিবর্তন, 
পিতার কার্ধ্য-্যাগ, বাসার অবস্থা, সহ্গদয়তার পরি, গ্রতিশ্রুতি- 


পালন, চলচ্ছক্তির প্রমাঁণ, বীরসিংহে কৌতুক, ছলে দয়া, 
মাতৃভক্তি, সংস্কত-রচনা, তেজন্বিতা, পদ-পরিবর্তন ও 


গুণগ্রাহিতা ০৪ ৮৯৯ ১৩৭--+১৫৮ 
নবম অধ্যায়। 

বানুদেবচরিত ও সাহিত্য-সম্ধান *** ৮ ১৫৯০৮১৮০ 
দশম অধ্যায়। 


প্রতিপত্তি-পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য-ত্যাগ, 


0৮৩ 


ংস্কৃত কলেজের আগিষ্টান্ট মেক্রেটারীর পদে নিয়োগ, কলেজের 
সংস্কার, তে্দ্বিতা, গুণগ্রাহিত1, ভ্রাতৃবিয়োগ, কলেজের কার্য 


ত্যাগ ও পখের কাজ ০০5 ৬১৯, ১৮১--১৮৮ 
একাদশ অধ্যায় । 
বেতালপঞ্চবিংশতি, সংস্কত-যস্্র ও কৰি-প্রীতি ১৮৯--১৯৭ 
ত্বাদশ অধ্যায় । 


| বাঙ্গাল! ইতিহাস, ছূর্ীচরণের পরিচয়, ফোঁট” উইলিয়ম কলেজে 
পুনঃপ্রবেশ, ইংরেজি লিপিপটুতা, শুভক রী,জুনিয়র পিনিয়র পরীক্ষা, 
গুধবানেরঞ্পুরস্কার, পুত্রের জন্ম ও ভ্রাতৃবিয়োগ **" ১৯৮-২০৪ 


অয়োদশ অধ্যায়। রর 

সাহিত্যাধাপ কতা, কৈফিয়ৎ, তর্কাপস্কারের পত্র, রিপোর্ট ও 

জীরন-চরিতু *** ১৯ ২০৫--২৩৪ 
চতুর্দশ অধ্যায় । 


রসময় দ্বত্তের কর্মত্যাগ, বিদ্যা লাগরের প্রিন্সিপালপনদ্দ, কা" 
ব্যবস্থা, ছ্ত্রষ্ঠগ্রীতি, কায়িক দণ্ড-বিধাঁনের নিষেধাজ্ঞা, রহং 
পটুতা, শি্রঃপীড়া, বিডন স্কুলের সম্বন্ধ ও বোধোদয় ... ২৩৫-২৫০। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


সংস্কৃত কলেজে শুদ্র-ছাত্রগ্রহণের ব্যবস্থা,কলেজের বেতনব্যবস্থী, 
উপক্রমণিক! ব্যাকরণ, বীরসি'হে ডাকাইতি, আত্মরক্ষার কৈফিনখ, 
ভাকাইতির কারণ, নীতিবোধের রচনা, খন্ুপাঠ ও কৌমুদী 
বাকরণ, শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন, পাঠা গ্রণয়ন'সভা, বীরসিংহ 
গ্রামে বিদ্ভলায়, বেতনবৃদ্ধি ও বিদ্ভালয়ের ব্যয় **..  ২৫১-২৬০ | 


1৮০ 


যোড়শ অধায়। 
স্থুল-ইন্সপেক্রী পদপ্রান্তি, নর্মাল সুপ, সফরে সহ্ৃ?য়তা, মাতৃ- 
নামে উচ্ছ্াদ, জননীর দয়া, অন্ভুগত-প।লন, বন্ধুর আদর, সংগ্রহে 
আগ্রহ, নংস্কত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দানপদ্ধতি, 


-স্কৃত কলেজে ইংরেজির গ্রনার ও শকুস্তলা *.. ২৬১-_-২৭৬ 
সপ্তদশ অধ্যায়। ৰ 
বিধব৷ বিবাহ ঠা ০০ ২৭৭--৩৩২ 
অষ্টাদশ অধ্যায়। 


.. বর্ণপরিচয়, চবিতাধলী বিশ্ববিছ্া/লয়, হেলিডের নিকট প্রতিষ্ঠা, 

ইয়ঙ লাছেবের মৃহিত মতান্তর ও পদত্াগ ** ৩৩৩--৩৪৩ 
(:/ উনবিংশ অধায়। 

স্বাধীন জীবনের আভাঙ, ওকালতীর প্ররবৃত্তিত্যাগ, পিতা- 

মহীর মৃত্া, পিচ্তামহীর শ্রাদ্ধ, মন্্গ্রহণে অপ্রবৃত্তি, আচার- 

অনুষ্ঠান, সংস্কৃত যন্্ ও ডিপজিটরী, পরোপকার ও উপকারে 

অকৃতজ্ঞত। ০ ১১ 8 ৬৪৪---৩৫৪ 


|, 


১/বিংশ অধ্যায়। 
বিধবা-বিবাহে পাক নাটক, দাঁন-দাক্ষিণ্য, 
হংরেজি স্কুল, কৃতজ্ঞতা, দু পেটরিঘট, সোম প্রকাশ, £বর্ধমান- 
রাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা. গো, প্রকাশে বিগ্তাতৃষণ ও সংবাদপত্রের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৯৯৪ **৩৫৫--৩৬৭ 
একবিংশ অধ্যায় । 
ম্াঁভারতের অনুবাদ, সীতার বনবাস/ অমায়িকণা, যৌবনের 


|৩/০ 


বিক্রম, গুরুতক্তি, রাজ! ৬ইশ্বরচন্্র, মধুরে-কঠোরে, রমা গ্রধাদ 


রায় ও আর্ত-গ্রাণ ৮৯০ ৮৮ ৩৬৮--৩৭৬ 
দ্বাবিংশ অধ্যায়। * 

মাইকেল মধুস্দন ... ০৮: ৩৭৭--৩৮৩ 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 

অধমর্ণের ব্যবহার ও অযাচিত দান -৩৮৪-৩৮৮ 
চতুর্বিবংশ অধ্যায়। 

পুনরায় কার্ধ্য প্রার্থনা, ওয়ার্ডস্‌ ইন্ট্রিটিউসন 'ও শাস্তীয় 

ব্যবস্থা এ ১**৩৮৯-৪০৪ 
টন ংশ অধ্যায়। 

মেট্রপলিটন ৮০, ৮১, ৪০৫_-৪১২ 


ষড়বিংশ অধ্যায়। 
বেথুন্টেনরম্যাল, বেখুনে মিস্‌ পিগট» পিতার কাশীবাস, 
প্রসন্নকুমার ও হুর্ভিক্ষ *** টি ৪১৩--৪২২ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় । 
রাজা এপ্রষ্ডাপচন্দ্র, রাজপরিবার, অবাধ সাক্ষাৎ, অনান্থতের 
অত্যাচার*দেবোত্তর সম্পত্তি, দারুণ হূর্ঘটনা ও পারিবারিক 
পার্থক্য ১০৪ ০০, ৪২৩-৪৩৬ 
অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ্ 
টি তার অভিমান, শভুনাথ পণ্ডিত, রাজা রাধাকাস্ত, 
হিন্দুপেট্রিয়টে পত্র, জোষ্ঠ কন্তার বিব|হ, রামগোপাল ঘে।ষ, 
সারদা গসাদ, ঘটাল-স্ুল, রাণী কাত্যায়নী, ইনকম টান ও, 
হরচন্্ ঘোব ৬. 725 ***৪85৭--88৭ 


৮৪০ 


উনত্রিংশ অধ্যায় ॥ 


 ছাপাখানার ্বত্ব, মনোবেদনা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, 
বর্ধমানে বিগ্ভাসাগর। খণের জন্য খণ ও বিধবাবিবাহে 


শাঞ্ছন৷ ৫ ১২০৪8৪৮৮৪৫৭ 
ত্রিংশ অধ্যায় । 

পাচকের অপরাধ, ব্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া ও. দানে 

কৌতুক ৪ ৪৪০ ৪৫৮-- ৪৬৩ 


একত্রিংশ অধ্যায় । 

ভ্রান্তিবিলাস, রামের রাজ্যাভিষেক ও ভাষাচর্চা ৪৩৪_-৪৭৩ 
| ৬দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ূ 
গৃহ্ধাহ, ভাপাখান। বিক্রয়, মেঘদূত, দেশত্যাগ, সত্যরক্ষা, 
ডাক্তার হর্গাচরণ, বিষয়রক্ষ।) ডাক্তার সরকার, মহা'রান্ষ মহাতাপ 
চাদ; সভায় সাহাব্য ও পুত্রের বিবাহ »,০8৭১--৪৮২ 


ব্রয়ক্সিংশ অধ্যায়। 


কাশীতে জননী, মাতৃবিগ্জোগ, পিতৃসেবা, কাশী কার্ধ্য, 
হিন্দু উইল, রাজ! সতীশচন্ত্র, রাণী তুবনেশ্বরী, উত্তর চরিত ও 


অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটক ... ১০০ ৪৮৩--৪৯২ 
চতুস্তিংশ অধ্যায়। 

পাদরী ডল, কেশবচন্ত্র সেন, রাজনারায়ণ বস্থু ও রামকষ 

গপরমহংস ৮** ০০০ ৪৯৩--৪৯৭ 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। 


বনুবিবাহ *** ১০০৪৯৮৭৮৫০৩ 


৮৮০ 
যটত্রিংশ অধ্যায় । 
দ্বিতীয় কন্তার বিবাহ, পুত্রবর্জন ও আন্ইটি ফণ্ড ৫০৪---৫১২ 
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 
স্বাধীন মত, জামাতার মৃত্যু, ছহিতা, দৌহিত্র ও মেট্রপলিটনের 
শাখা ৫ ৫১৩---৫১৭ 
এ অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়। | 
পাহুকা'বিভ্রাট ৮০, ১০ ৫১৮-7৫২৬ 
উনচত্বারিংশ অধ্যায় । 
* কলেজ প্রতিষ্ঠা, মসীযুদ্ধ, দেনিকের মত, আয়ঙ্কাস, সাওতালে 
সহানুভূতি, রহস্ত'রদ ও অনারেবল দ্বারকানাথ ৫২৭-_- ৫৪১ 
চত্বারিংশ অধ্যায় । * 
কন্তার বিবাহ, উইল ও সাক্ষ্য-বাক্য ৮০০ ৫৪২--৫৭৫ 
₹একচত্বারিংশ অধ্যায় । 
কলেজে জামাতা, পিতৃবিয়োগ, কন্তার বিবাহ, বসতবাড়ী, 
অন্ুথে প্রবাস, উপাধি, বি, এ, ক্লাস, নিয়মে নিষ্ঠা, বি, এর ফল, 
কানপুরে প্রধাস, “ছাপাখানার শেষ, খণশোধে সাধুতা, ঠাকুর 
বাড়ীর বিধাদ, মতাত্তরের ফল, সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র, কলেজ 
বাড়ী, পত্বীবিয়োগ, পত্ীচরিত্র, জামাতার পদচ্যুতি, কলেজের ভার, 
গুরুদাস বাবু, বীরসিংহের পত্র, ভগবতী বিস্ভালয় *** ৫৭৬--৫৮০৭ 
দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় । 
পীড়াবৃদ্ধি, ফরাসডাঙ্গায় গ্রবাস, দয়, সহৃদয়তা, সহবাস- 
সম্মতি আইন, রাজনীতির আলোচনা, পাড়ার অবস্থা ও 
দেহান্তর ০. ৯০০ ৪5 ,86৬5- 


৮০০ ঁ 


ত্রিচহারিংশ অধায় 


শেষ ১৯ ১৯৭ ৬০১-৮৬০৩ 


ঠী 
' চতুষ্চত্বারিংশ অধ্যায়। 
শোক 5৬০ ৪০ ৬০৪-৮-৬৩১২ 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় । 


চরিব্রচর্চা রঃ রি রাহা 
পরিশিষ্ট। 


জীবনাস্তে আলোচনা ".* ০ ৬১৮৭৫ 


বিদ্যাসাগর 


অবতরণিকা । 


* দদ্ধিন্ভীয় দাতা-কর্ণ এবং দয়াব সাগর অনাখ-বান্ধব বঙ্গের 
-পক্বগ্ত(সাগ্র”, ১৮৯১ খুঃ অবে ২৯শে জুলাই বা ১২৯৮ সালে 
১ড$ই শ্রাবুণ, মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ 
'করিয়াছেন। 

বলা বাহুল্য,_-“বিগ্ভাসাগর” বলিলে, & ঈশ্বরচন্্র বিশ্া- 
সাগরকেই বুঝাক। সেই বিশ্ব-বিশ্রুত “বিদ্যাসাগর” জ্রিংশত 
বৎসর হইন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া পিয়াছেন॥ 
এ কর্মক্ষেত্রে সেই বর্্-শুর আপন কর্ম সাধন ৪করিয়া, অপেক্ষা- 
কৃত অল্পতর ভাগ্যহীন ব্যক্তিবর্থকে কর্মের শিক্ষা-দীক্ষ। দিয়া, 
স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। জীবযাত্রের এই অবস্থা । সেই 
আছ্ভা শক্তি মূলা প্রকৃতির এই ব্যবস্থা । অবোধ মায়াময় জীব 
আমরা, মায়া- -মুগ্ধ হইয়া, এ সব তত্ব বুঝিয়াও, বুঝিতে পারি 
না। এ অনিত্য সংসারে 'কেবল বিয়োগবিলাপে অধীর 
হইয়া পড়ি। তাই বিস্তানাগরের স্থতিতে এখনও রিয়োগ-বাঁড়বা- 
নল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। যে যায়, সে ত আর আসে না॥ 
যায়, কিন্ত স্বতি যে জাগে! স্বৃতি ত নয়, মে যে জালাময়ী জ্বালা 
(লে জালা জুড়াইব কিসে? 


২ বিদ্ভাস।গর । 


ধাহার করুণ|য় শত শত গ্রিরন্ন নিরাশ, অনশ্রম পাই । 
ধাছার আশ্রয়ে থাকিয়া, অগণিত অনাথ আতুর চীন হীন ছন্থ 
দরিদ্র অসহায় আত্মীয়-নির্বিশেষে প্রতিপালিত হইত; 
ধার অপার দরঘা-দাক্ষিণ্যে কপদ্দকহীন অধমর্ণ, উত্তমর্ণের 
নিদারণ নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইত; ধাহার সন্থদয়তাগুণে 
মল-মুত্রপুরিত পরিত্যক্ত রুগ্ন পথিক, গৃহে আনীত হইয়! যথাযোগ্য 
ষধ-পথ্য পাইত; ধাহাঁর জলস্ত জীবন্ত দৃষ্টান্তে অতিবড় কু-পুত্রও 
অতুল মাতৃভক্তি শিক্ষা, পাইত) বাহার অসাধারণ অধাবলায়, 
অদম্য উদ্ভম-উৎসাহ, অকুষ্ঠিত নির্ভীকতা, অলৌকিক শ্রমাকুষ্টিতা, 
অসীম কর্তব্য-পরায়ণতা, অমানুষিক সরলতা! দেখিয়! বিদেনী প্রবাসী 
লোকেও সবিম্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিত, সেই ক্ষণজন্মা 
ভাগ্যবান্‌ পুরুষ 'লোকান্তরিত! বল দেখি, তীহার স্বতি পাসরি 
কিসে? | 

এখনও চারি দ্রকে কত কাঁডালের পর্ণ-কুটারে পুর্ণ 
হাহাকার! এখনও কত অনাথাশ্রমে আকুল প্রাণের মর্পভেদী 
গভীর চীৎকার! সে সব কথ! ভাবিলে চক্ষু ফাটিয়৷ রক্ত বাহির হয়! 
সেই করুণপ্রতিম অনুপম করুণাময়ের কথা স্মরণ হইণে হৃদয়ের 
শোক-সাগর উথলিয়া উঠে। | 


বিষ্া-বুদ্ধিতে “বিস্ভাসাগর” অপেক্ষা বড় অনেক থাকিতে 
পারেন; কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যে তাহ! "অপেক্ষা বড় অতি অল্প লোক 
ঘেখিতে পাই। এমন নিরন্নের অন্দীতা, ভয়ার্তের ভয়ত্র। ত৮ 
বিপন্লের উদ্ধারকর্তী এবং দীন-হীনের দয়াল পালক পিতা, 
এ কলিষুগে, এ সংসারে বড় বিরল। তিনি যে দয়ার অপূর্বব অবতার! 


বিষ্াাসাগর । ও 


তিনি যে সুন্তিমতী দয়ার পুর্ণ পুরুষকার! হ্ৃদয়-বলে*“বিগ্যাসাগর" 
বঙ্গের বিরাট পুরুষ । 
এক জন্‌ বড় লোক হইলে, সমগ্র দেশ ই] জাতি বড় বলিয়া! 
সম্মানিত হয়। মার্কিণ গ্রন্থকার দাশনিক এমারসন্‌ বড় লোকদের 
কথায় বলিয়াছেন, 
১1106 [9০০ 5০55 ৬161) 05 01 (1017 01506655, 

* এ কলুষময় কলিকালে, দানে পুর্ণ “সাবিকতা” স্ুুলভি; 
বিস্ক/সাগরের দানে কিন্ত সাৰিকতার পূর্ণ বিকাশ। তাহার 
“বিধবা-বিবাহ” প্রচলন-প্রক্রিয়৷ সম্বন্ধে হিন্দু-সাধারণে একমত 
হইতে পাঁরে নাই সতা, কিন্তু তাহার দয়-প্রণোদিত দানের 
সান্বিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দানে 
বিস্ত।সাগর শান্্ের মর্যযাদ। রক্ষ। করিয়াছেন । শাস্ত্রে আছে,_- 

“দাতব্যমিতি যন্দানং দীয়তেইনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে তদ্দানং সাৰিকং স্বৃতম্‌ ॥” 
_গীর্ত।ী ১৭ | ২০। 
দন করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া! দেশ কাল পাক 
বিবেচনায়, "অপকারীকেও যে দান করা যাষ, তাহাকে সাৰ্িক 
ঘান কহেঁ। 
এরূপ সাত্বিকভাবাপন্ন দানের পরিচয় বিস্াসাগরের 
জীবনবৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ পাইবেন। বিদ্তাসাগর দান করিতেন, 
জানিতেন কেবল দাতা ও গ্রহীতা । দ্বানের পৌরুষ-প্রকাশে 
তাহার প্রবৃত্তি ছিল না । তিনি দান করিতেন, নামের জন্ত নহে.। 
দরিদ্রের স্ব! এবং কুগ্নের শুক্র! কেবলমাত্র তাহার অকাম-কন্পিত 
নিত্য ক্রিয়া ছিল | ্নেনার দাঁষে খর্ণী জেলে যাইতে যাইতে পথে 


বিদ্যাসাগর | 


বিগ্তাসীগবকে" দেখিযা, বাম্পাকুললে।চনে কাঁতিরভ়ীবে তাভার 
পরনে: একবাব তাঁকাঁইলে, চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিযা 
যাইত। কপর্দক হান্তে না থকিলেও, তদ্দণ্ডে তিনি খণ করিয়। 
খণীর খণ পরিশোধ করিতেন । 

এরূপ দান অবন্ত সংসারের পক্ষে সকল সময় সর্বথা অনু. 
করণীয় ও প্রবর্ভনীয় নয । ইহাতে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে 
হয়। বিলাতী কবি গোল্ডম্মিথ কতকটা এইরূপ দানশীলতাঁফ 
মধ্যে মধ্যে বিপর্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। বিগ্কানাগর মহাশয়কে 
অবণ্ত কখন, সেরূপ হইতে হয় নাই । হইলেও ইহা যে স্কাতাবিকী 
সহৃদয়তার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ কি? 

 প্রাসাদ-বিহারী কোটিপতি হইতে “কম্মটাডে”র পর্ণকুটির-বাসী 
অশিক্ষিত দীন হীন সাঁওতাল পর্যন্ত জানিত, _“বিষ্ঠাসাগক 
দয়ার অবতার ।” এই জন্ত তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসন্ষমান, শিখ, 
পারসিক, সর্ব. দেশের সর্ব জাতির সমান বরণীয় এবং মাননীয় । 
তাঁহার বিধবা-বিবহি-প্রচলনের কার্য্যানু্ঠ।ন সম্বন্ধে ধীহাঁর। বিরুদ্ধ 
বাদী ছিলেন, তাহারাও এ কার্য্য অতিম্াত্র দয়া-প্রবণতার ফল 
বুঝিতে পারিয৷ তাহার প্রতি তক্তিহীন হন নাই। সে 
দয়ার সাগর বিগ্ভাসাগর কোথায় । সে দানৰীর সর্বজনসমাদৃত 
বিগ্ভাসাগর কোথায়! 

০ যখন শোকের দরুণ শক্তিশেল বুকের উপব, যখন যাঁতনাৰ 
অগ্রিন্তুপ মর্শের ভিতব তখন “জন্মভূমি” পত্রিকায় এ অধম 
লেখকের উপর বিগ্ঠাসাগরের জীবনী লিখিবার ভাব পড়িযাছিল । 
মনে করিষাছিলাম, জালা জুড়াইলে, সম্পূর্ণ উপকরণ সংগ্র্ 
করিয়া, জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ব হইন। 'জালা ছুড়াইল না, 


' বিদ্যাসাগর । ৫ 


প|ঠকগণ কিন্তু'অধীর ;' কাজেই জীবনীর অসম্পূর্ণ উপকরণ লইয়া 
“জন্মভূমি”তে জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে কারণে 
জন্মভূমিতে জীবনী লিখিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই কারণে 
জীবনী পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করি। 

পুস্তকের উপকরণ সম্পূণ না হউক, অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। 
সে বিরাট পুরুষের জীবনীর সম্পূণণ উপকরণ সংগ্রহ একরূপ 
সাধ্যাতীত। তবে ইহাতে যথাজ্ঞ(তব্য বিষয়ের অভাৰ যাহাতে 
না হয, তাহার জন্ত সাধ্যানুসারে প্রয়াম পাইয়াছি ৷ 

জীবনী, লেখা হুইযাছে বটে; কিন্তু একেবারে নির্দোষ 
হইবার সম্ভাবনা কম॥। কাহারও জীবনী লিখিতে হইলে, 
গুণাধিক্যের সঙ্গে দোষেরও সম্যক সমালোচনায় সমদর্শিতার 
সম্মান সংরক্ষিত হয় । মৃত ব্যক্তির গুণ ভালবাসার জিনিষ; পৌষ 
নিন্দার । কবি সাদে বলিয়াছেন» _ 
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বিগ্ভামাগর মহাশয় বহুগুণান্থিত হইলেও কেঁহ কেহ তাহার 
কোনও কোনও কাধ্যে দোষারোপ করিতেন এবং অনেকেরই 
বিশ্ব(স যে, [সেই দেষ তাহার ত্রান্তবিশ্বস-মূলক । কিন্তু তাহা 
সত্য হইলেও বহুগুণের সমাবেশে তাহার গুণের গরিমই উদ্ভ্বল 
হইয়া উঠে। যাঁহাই হউক এ সময়ে দোষের সমাৰ্‌ সমালোচন।॥ 
কর! নানা কারণে অনুচিত) ডাক্তার জনসন্‌ বলিয়াছেন 
যে, প্ধীহার জীধনী লিখিতে হয়, কেবল তাহার চরিত্রের উজ্জ্বল" 
তাগই সমালোচনা করা৷ উচিত নহে; তাহ! হইলে তাঁহাঁর অনু- 
করণ অসম্ভব ভইযা উঠে।”  তাঁহারও কিন্তু সে সাহসে 
কুলাম নাই । াঁভাব*সমযে যে সণ কবি ছিলেন, তত্র 


৬ বিদ্তাসাগর | 


অনেকের *অনেক কথা বলিতে তিনি কুষ্ঠিত, হইয়াছিলেন। 
তাহার কথা এই ছিল,_ 
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“অনলাত্যন্তর তম্মন্ত,পে বিচরণ করিতেছি” 

সকল দৌষক্রটির সমালোচন! করা অসম্ভব হইলেও, আমরা 
বিষ্তাসাগর মহাশয়ের কোন কোন কার্ষের জনমত কিরূপ ছিল, 
তাহ প্রকাশ করিতে সাহসী হুইয়াছি। যাহার অনুকরণে স্প্রদায়- 
বিশেষের মহতী ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া! অনেকে : দৃঢ় মত-পোষণ 
করেন, তাহা! প্রদর্শন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে ইহবে। 
গুণরাশির সমালোচনা ত অবস্ত কর্তব্য ; যেহেতু তাহা একাস্ত 
অন্ুুকরণীয়। বিদ্ভাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও, 
কি গুণে স্্রাট-মুকুট-লাঙ্ছন কীর্তির অপুর্ব জ্যোতিদশন্‌ শিরক্ত্রাণ 
মন্তকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বর্তমান কালে 
অনেকে অবগত ঈহেন। বিস্তাসাগর মহাশয়ের জীবনী সমালোচ- 
নায় তাহা উদবাটিত হইবে, সেই হেতু এ জীবনী বোধ হয় 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকসমূহ্র কথঞ্চিৎ উপকার ও উপাদেয় 
হইতে পারিবে। | 

যে গুণসংঘাত জন্ত লোকের জীবনী লেখা আবস্তক হয়, 
সিীসাগর মহাশয়ের সে গুণ অনেক ছিল। যে গুণ থাকিলে, 
মানুষ মানুষকে ভালবানিতে চাহে এবং যে গুণ থাকিলে, মানুষ 
বাডু জগৎ ভুলিয়া, সেই গুণবানের সম্পূর্ণ সতায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া 
চলে, সে গুণ বিস্তাসাগর মন্াশয়ের অনেক ছিল। যিনি এক 
উত্তাবনাঁয় চিন্তারাজ্যের সহস্র পথ উন্মুক্ত, করিষ! দেন, তাহার 


" বিগ্াসাগর। ্ 


জীবনী লেখ। অ।ব্তক হয় । পাঠক !ধবিস্তাসাগর মহাশয়ের উদ্তাবনা- 
শক্তির পরিচয়, পাইবেন। যিনি প্রতিভাবলে প্রন্কতির উচ্চ 
স্তরে দণ্ডায়মান হইয়! ইঙ্গিতে উন্নতির সুত্র পথের যে কোন 
পথ দেখাইয়। থাকেন, আর নিয় স্তরের লোৌকসমূহ 
তাহাকে ধরিবার জন্ত স্তর বাহিয়। উঠিতে চেষ্টা করে, 
তাহার জীবনীর প্রয়োজন আছে। বিস্তামাগর মহাশয়ের 
জীবনীপাঠে এ কথার সার্থকতা সম্ক্রপে প্রতিপন্ন 
হইন্বে। প্ররুত প্রতিভায় “চৌম্বক” আকর্ষণের অসীম শক্তি 
মানুষ যেখানে যত দূরেই থাকুক, আকর্ষণ এড়াইবার যে! নাই। 
যেখুনে এরুপ একটি “চুষ্ধক” থাকিবে, সেইখানে কোটি জীব 
আকুষ্ট হইবে। 

প্রতিভা স্বর্গের দেবতা । প্রতিভা-পৃজক সর্বস্ব দিয়! প্রতিভার 
পূজা! করিয়া থাকেন। চিন্তাঙীলল এমারসন্‌ বলিয়াছেন,_“তুমি 
বল, ইংরাজ্্ কাজের লোক ; জন্াণ সহযয় অতিথি-সেবক;__ 
ভালেন্সিয়ার জলবায়ু অতি মনোরম, __সক্রেমেণ্টে। পাহাড়ে প্রচুর 
সোণ। পাওয়া যায়; কথা ঠিক বটে; কিন্তু আমিটএ সব সুখশালী, 
ধনী এবং অতিথি সেবক লোকদিগকে দেখিতে বা নির্মল 
জল-বাুর সেবন করিতে অথব! বন্বায়ে ্বর্ণ সংগ্রহ করিতে চাহি 
না। তবে প্রকৃত জানশালী ও শক্তিমান্‌ ব্যক্তিবর্গের আবাস- 
ভূমি দেখাইয়া দিতে পারে, এমন যদি কোন চুম্বক-প্রস্তর প্রাপ্ত 
হই, তাহা হইলে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়! তাহা ক্রয় করি এবং অস্ত 
পথে বাহির হইয়া পড়ি।” 

প্রকৃত শক্তিশালী এবং গৌরবান্বিত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি 
সর্বত্রই পুজনীয়। তাহারা মানুষের আদর্শ। তার! গ্রক্কতির . 
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সল্প শক্তির পণরচয়ক | বিশ্বরন্গাণ্ডে তাদের শক্তি বিসর্পিত। 
তাহাদের সহবাসে মানুষ সন্ত ও শক্তিসন্পন্ন হয়। ভাবে বা কার্ষ্য 
মানুষ তাহাদের সঙ্গে থাকিতে চাহে । আমাদের সস্তানসম্ততি 
বা নগর গ্রামের, নামকরণ, তাদের নামে হইয়। থাকে । 
ভাষায় তাভাদের নামের ভূরি ভূরি প্রয়োগ পাইবে | তীভাদে 
প্রতিকৃতি বা গ্রস্থা্িরূপ কার্যাবলী আমাদের ঘরে ঘরে দেখিবে। 
আমাদের নৈতিক কার্ষে তীহাদের প্রতোক কার্ধা স্বতিপথে 
জাগিয়া উঠে। তাহাদের অন্বেষণ যুবার স্বপ্র এবং বর্ষিয়ানের 
জাগরণ কার্য । যতদুরে থাকি না, তাহাদ্দিগের কার্যকলাপ এবং 
সম্ভবপর হইলে, তাহাদিগকে দেখিবার জন্ত মন স্বতঃই ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। 

এইরূপ প্রতিভাশালী বাক্তির জীবনী প্রয়োজনীয় । এই জন্ত 
এমারসন্‌ বলিয়াছেন, 
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প্রতিভা মাঁবের প্রকৃত পদার্থ । প্রতিভাশালীর জীবন 
ইতিহাসে লিখিত হইয়া থাকে । র 

বিস্াসাগর মহাশয়ের জীবনে এমন প্রতিভার “বনু পরিচয় 
পাইবেন। এক একটা প্রত্তিভীশালী বাক্তি যেমন এক একটা 
বিভাগ অধিকাঁর করিয়৷ থাকেন, তেমনই বিস্তামাগর মহাশয় 
প্রকৃতির এক বিশাল বিভাগ লইয়৷ ব্য।পৃত ছিলেন। মনোবৃত্তির 
উচ্চ ক্রিয়ানিবন্ধন প্রতিভাসম্পন্ন বাক্তি ধ্যানমাত্রে কল্পনায় অন্ত 
স।ধারণের অলক্ষ্যে প্রকৃতির হুঙ্ম তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। এই 
জন্ত প্লেটো, সেক্সপিয়র, স্থুইনবর্ণ, গেটে প্রভৃতির এত প্রতিষ্ঠা । 
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মস্তি ও হৃদয়ের কার্ধ্যফল অবার্থ। জ্ঞান ৪ ভাবের শক্তি 
চিরপ্তন ফ্রুব সুখদায্রিনী। এ শক্তির তেজ পৰীক্ষা করিতে 
হইলে শভ্তিশালী পুরুষের জীবনী পড়িষত হয়। বিদ্যাসাগব 
মভাশয়ের বহু কার্ষেয এ শক্তির প্রমাণ আছে। বিখ্যাত 
ইতিহাসবেত্ত। স্তর ওয়ালটর রালের সম্বন্ধে ইংলগ্ডেশ্বরী এলিজ- 
বেথের সচিব লর্ড সিসিল বার্পে বলিয়মছিলেন,-- 
১. ৭110710৩170 6217 6০11 0০11101.” 

ওয়ালটর ভয়ানক পরিশ্রম করিতে পারেন। এ কথ শুনিলে 
ঘেন বৈছাতিক প্রতাবে সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠে । পাঠক ! 
বিগ্ভসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, 
বার্লের এই কথা বিগ্ভাসাগর মহাশয়ে খাটে কি না. । হামডেন্‌ সঙ্ধন্ধে 
বিখাত বিলাতী ইতিহাস-লেখক ক্লারেনডন্‌ বলিনাছেন,__ 

“৮130 ৮785 01 21710000500 2100 51801511051506 69 
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হামডন্‌ অকাতরে পরিশ্রম করিতেন) তাঁহার সংপ্রবুদ্ধা 
তীক্ষদর্শিতা বিলক্ষণ ছিল । তিনি অতি পরিশ্রমে কতির ও ক্লান্ত 
হইতেন না। চতুর তীক্ষবুদ্ধি লোক তাঁহাকে বিচলিত করিতে 
পরিতেন না। তাহার বুদ্ধিমন্ত। ও উদ্ভমণীলতা, শারীরিক সাহস 
ও মানসিক বল সমান ছিল। 

ইংলগ্ডের প্রথম চার্লসের ভক্ত অনুচর কক্ল্যা্ড সন্বন্ধেও 
ক্লারেনডন্‌ বপিয়াছেন,। - 

২ 
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ফক্ল্যাণ্ড এমন সুদৃঢ় সতাপরায়ণ ছিলেন যে, চুরি কর! 
তাহার পক্ষে যেমন অসম্ভব, আত্মগোপন করাও তদ্রপ অসম্ভব । 

চীন দার্শনিক লু সম্বন্ধে চীন দার্শনিক মেনসয়াস্‌ ৮ 
ছিলেন, _ 

“লুর ব্যবহারের কথ! শুনিলে অতি নির্বোধেরও বোধের 
সঞ্চার হয় এবং অস্থিরচিত্তেরও একা গ্রতা৷ উপস্থিত হয়।”, 

বিচ্াসাগর-জীবনে একাধারে এই হামডেন্‌, ফক্লাও এবং 
লুর চরিত্র সমাবেশিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী হইতে 
এই সকলের শিক্ষা হয়। ইহা জীবনীর নৈতিক সার। এই 
জন্যই কার্লাইল্‌ বলিয়াছেন,__ ্ 
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কেবল ঘে মানুষের সাধারণ কথাবার্ডীর জন্ত জীবনী আবশ্তক 
হুন্ন, তাহা! নহে; মানুষ যাহা কথায় বলে এবং কার্যে দেখায়, 
সেই সকল বিষয়ের সার অংশটুকুর জন্ত জীবনী অত্যন্ত 
আবশ্াক । 
,. এই জন্ত বিষ্কাসাগরের জীবনী প্রয়োজনীয়। আধুনিক 
জীবনী-লিখন-প্রথ৷ বিদেশীয় অন্থুকরণ। 'বিদেশীয় শক্তিশালী 
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বড়লোকমাত্র, বিগ্তাসাগরের প্রীতিপাত্র ছিলেন; অতএব 
বিদেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের সহিত তাহার তুলনা অযৌক্তিক 
নহে। কোন না কোন বিদেশীয় শক্তিসম্পন্ন, ব্যক্তির কোন না 
কোন গুণ তাহাতে পরিলক্ষিত হইত। 

পবিষ্ভাসাগর চরিত” নামে, বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত 
অসম্পূর্ণ জীবনী তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহবশয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কলিকাতা! সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ 
করিবার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি লইয়া ইহা রচিত। নারায়ণ বাঝু 
লিখিয়াছেন,_“যদি তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিথিয়। 
যাইতে পারিত্নে, তাহা হইলেও তাঁহার জীবন-চরিত সম্পূর্ণ কর! 
সহজ হইত।” নিজের জীবনী নিজে লিখিলে জীবনবিবরণ যে 
সম্পূর্ণ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এতদ্যতীত জীবনীর বিষয়ী- 
ভুত ব্যক্তির ভাষা, মনোবৃত্তি, ধর্মপ্রবৃত্তি, রীতি, নীতিপ্রত্ৃতির 
অনেক আভাস পাইবার স্থবিধ! ও সুযোগ হয়। জন্সনের 
জীবনী লিখিতে বনিয়৷ জীবনীলেখক বসওয়েন” বলিয়াছেন,__ 
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ডাক্তার জন্সন্‌ বলিতেন,__“নিজের জীবন-বততাস্ত মানুষ নিজে 
উত্তম 'লিখিতে পারেন ।” তিনি যে বিশদ বর্ণনায় এবং জুন্দর 
রচনায়, বন্থ সংখাক, কীর্তিকুশল ব্যক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে সন্ত্ীবিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যদি স্বয়ং 
নিজের ইতিহাস লিখিতেন, তাহা হইলে জগঞ্জ তাহার নিকটে 
সর্বাবযবসম্গন্ন জীবনীর উত্তম দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিত। 

কথাটা! ঠিক বটে; কিন্ত আশ্বকথার সুক্ম সমালোচনা হওয়া 
দুঙ্কর | সে তার বাহিরের লোককে লইতে হয়। আঁখ্দে|যের 
উদঘাটনে সাহস কয় জনের হইয়া থাকে? রুসোর “কনফেশন্‌” 
অর্থাৎ ক্রটী-স্বীকার, ছুরস্ত ছুঃসাহসিকতার কাজ । ' ভলটয়ার 
ঠিকই বলিয়াছেন; 

“17515 15170 12209 170 125 1006 50170601117 
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জগতে এমন কোন মানুষ নাই, ধাহাঁব কিছু দোঁষ নাই, 
এমন মানুষ নাই, ধাহাতে দ্বণার্থ কিছুই একেবারেই নাই বা 
যাহার পশব-বৃত্তি নাই; কিন্তু সেই প্রবল পাশববৃত্তি জীবনে কেমন 
ধরিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াঁছে, কয়জন পোকে তাহা অকপটে 
বলিতে পারে ? 

মানুষের এমন দোষ ও এঞঁ্টী থাকিতে পারে যে, তাহা লন্ধুন 
নিকট প্রকাশ করিতে দ্বিধ। হয়। বিখ্যাত দরাপী গ্রন্থকার 
শ্র/মধেল বলিমাছেন, - | 
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ইহার ভাব এই,_ 

সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে আমার মনে হয়, মানুষ নিজের 
হৃদয়ের গৃ় কথা, অথবা যা কেবল অন্তরাত্মাই জানেন, আপনার 
সেই প্রকৃত চরিত্রের গুপ্ত কথা, আপনার মানসিক দুর্বলতা এবং 
পাঁপের কথ৷ তাহার অন্তরঙ্গ অভিন্নহৃদয় বন্ধুর নিকটে ও বলিতে 
পারে না। 
জন্‌ ঈয়ার্ট মিলের আত্মজীবনীতে সকল সন্দেহ দূর হয় না। 
ঘট, মুর এবং সাদে আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু নানাবিধ সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা তাহা! পরিত্যাগ 
করেন। তবে বিগ্তাসাগর মহাশয় যেরপ সন্ধ্যপরায়ণ ছিলেন, 
তাহাতে তিনি সত্যপ্রক(শে যে অকুষ্ঠিত হইন্তন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই।ঃ 


প্রথম অধযায়। 


জন্মস্থান, পুর্ব-বংশ, পিতৃ-পরিচয়, মাতৃ-পরিচয়, পিতামহমাহাম্থয, 
মাতৃব্যাধি ও গর্ভ-লক্ষণে জ্যোতিষী । 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্বর্তী বীরসিংহ গ্রাম বিগ্াসাগর 
মহাশয়ের জন্মস্থান । পুর্বে ইহা হুগলী জেলার অন্তভূঙ ছিলি। 
ভৃতপুর্ব্ব বঙ্গেখ্বর স্তার জর্জ কান্বেলের সময় ইহা! মেদিনীপুরের 
অন্তভূতি হয়। সার জর্জ কাঁন্বেলের শাসন-কাঁল,_-১৮৭১--১৮৭৪ 
খুইব্দ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার নাম ঠাকুরদাঁস বনেযা- 
পাধ্যায়। বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে ২৬ ক্রোশ দূরবর্তী । 
কলিকাতা হইতে জলপথে বীরসিংহ গ্রামে যাইতে হইলে গঙ্গা, 
রূপনারায়ণ নদীপ্রভতি বহিয়া গিয়া ঘাটালে উপস্থিত হইতে 
হয়। ঘাঁটাল হইতে বীরসিংহ গ্রাম আড়াই ক্রোঁশ।* 

বীরসিংহ গ্রাম্‌ বিষ্তাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বটে ; কিন্তু ত।হার 
পিতৃপিতামহ বা তৎপুর্ব-পুরুষদিগের জন্মস্থান নহে । তাহাদের 
জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বনমালিপুর গ্রাম । এই গ্রাম 
তারকেশ্বরের পশ্চিমে ও জাহানাবাদ মহুকুমাঁর পুর্বে চাঁরি ক্রোশ 


* বি, এনঃ রেঙগওয়ে হইবার পূর্বেব হোরমিলার কোম্পানীর ্ীমারে চড়িয় 
ঘাঁাল য.ইখাঁর স্থবিধা ছিল । ভ্রীম।রের সুযোগে তখন এক দিনে বীরমিংহ 
গ্রামে যাওয়া বাইত। যখন ভ্টীমার চলিত না, তখন নৌকা করিয়া! যাইতে 
চ।রি পাচ দিন লাগিচ। শ্থলপথে যাইতে হইলে গঙ্গ।র পরপরে শালিখার 
বাধা রাণ্ত। দিয়া যাইতে হয। ছুই দিনে পৌছান বার। আঙ্গ কাপ হাওড়া 
হইতে কোলা পন্যন্থ রেল গাড়ীতে হাওয়া যায় | 
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দুরে অবস্থিত। এখন ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া .আবশ্তক। 
ইহাদের অবস্থা-তুলনায় বিস্তাসাগর মহাশয্নের জীবনীর গুরুত্ব 
সবিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে । এতৎসন্বদ্ধে থিস্তাসাগর মহাশয় 
স্বয়ং যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধত হইল। 

“প্রপিতামহ-দেব ভুবনেশ্বর বিগ্ালক্কারের পাচ সম্তান। জোষ্ঠ 
ৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পধশানন, পঞ্চম 
রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিগ্যালঙ্কার 
মহাশয়ের দ্েহত্যাগের পর, জোষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব 
করিতে লাগিলেন । সামান্ত বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত 
রাঁমজয় তর্কতূষণের কথাস্তব উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনাস্তর 
ঘটিয়া উঠিল। * * * তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক" 
কালে, দেশত্যাগী হইলেন । 

“বীরসিংহ,গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধাস্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ছিলেন। * * * রামজয় তর্কভৃষণ এই উমাপতি 
তর্কসিন্ধাস্তের তৃতীয়। কন্ত। ছুর্গা দেবীর পাণিগ্রহকরেন। হূর্গী 
দেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের ছুই পুত্র ও চারি কন্তা জন্মে । 
জো ঠাকুর, কনিষ্ঠ কালিদাল) জ্োষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা 
কমলা, তৃতীয় গোবিন্দমণি, চতুর্থী অনরপূর্ণ। জোষ্ঠ ঠাকুরদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক । 

“রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; হছুর্গ। দেবী পুত্রকন্তা ' 
লইয়৷ বনমালিপুরের বাটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প 
দিনের মধ্যেই দুর্গা দেবীর লাঞ্ছনীভোগ ও তদীয় পুক্রকন্াদের 
উপর কর্তৃপক্ষের অযদ্ধ ও অনাদর, এত দূর পর্যাস্ত হইয়া উঠিল যে, 
ছর্গা দেবীকে পুত্র ও, কন্াচতুষ্ট লইয়া, পিক্র/লয়ে যাইতে 
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হইস। +++ কতিপব দিবস অধ্তি সমাদবে অতিবাহিত 
হইল। দুর্গধেবীর পিতা, তর্কদিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ 
কইরাছিলেন; ণ্এজন্ত সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামন্ুন্দৰ 
বিগ্ক।ভূষণের হস্তে ছিল। 
ক রঃ রা ধ 

“কিছু দ্িনেব মধ্যেই, পুত্রকন্তা লইয়া, পিত্রালয়ে কালমাপন 
কর! ছূর্গ| দেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অস্থখের কারণ হ্ইয়! উঠিল। 
তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাহার 
উপর অতিশয় বিরূপ। & * অবশেষে হুর্গা দেবীকে পুত্রকন্তা 
লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্নিত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় 
ল।তিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটার অনতিদুবে 
এক কুটার নির্মিত করিয়া দিলেন। হূর্গা দেবী পুত্রকন্তা লইয়া, 
সেই কুটারে অবস্থিত ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন । 

“এ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সুতা কাটিয়া, সেই স্থতা বেচিযা 
অনেক নিংসঘায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরাঁন 
করিতেন। ছর্গা দেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * * তাদৃশ 
স্বল্প আয় দ্বার! নিজের, ছুই পুত্রের ও চারি কন্ঠার ভরণপোষণ 
সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব 
সাহায্য করিতেন; তথ।পি তাঁহাদের আহারার্দি সর্ববিষমে 
ক্লেশের পরিসীমা ছিল না । এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাঁসেব 
বয়ংক্রম ১৪।১৫ বখসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, 
উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। 

“সভারাম বাচম্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি 
কলিক:তায বাঁস করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র জগন্মোহন 


_ পিতৃ-পরিচয়। ১৭ 


্টায়ালঙ্কার, সুপ্রসিন্ধ চভূর্জ স্ঠায়রত্ের নিকট অধ্যয়ন করেন । 
হ্যায়ালস্কার মহাশয়, স্ায়রত্ব মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তাহার 
অনুগ্রহে ও সহায়তায় তিনি, কলিকাতায় বিগক্ষণ প্রতিষ্ঠাপন্ন 
হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, 
আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন, অশ্রপুর্ণলোচনে 
তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন গ্ায়ালক্কার 
মহাশয়ের সময় ভাল, তিনি অকাতরে অন্ন-বায় করিতেন, 
এমন স্থলে, ছর্দশাঁপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসস্তানিকে অন্ন দেওয়। ছুরহ 
ব্যাপার নহে । তিনি সাতিশয় দয় ও সবিশেষ সৌজন্ত 
গ্রদর্শনপূর্ববক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন । 

“ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, 
ষংক্ষিগুসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন | এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কত বিগ্ভার অনুশীলন 
করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও 
তাদৃশ অধ্যয়ন-বিষয়ে, সবিশেষ অনুরক্ত ছিন্তেন; কিন্তু, ষে 
উদ্দেশ্টে,। তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কতপাঠে 
নিযুক্ত হইলে, ভাহা সম্পন্ন হয় না । তিনি, সংস্কৃত পড়িবার জন্, 
সবিশেষ কগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে, এবং সব্দাই মনে মনে 
প্রতিজ্ঞ! করিতেন, যত কষ্ট, যত অন্ুবিধা হউক না কেন, 
সংস্কতপাঠে প্রাণপণে যত্ব করিব; কিন্তু জননীকে ও ভাই. 
ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায রাখিয়া আসিয়াছে, যখন তাহ! 
মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রত। ও সে প্রতিজ্ঞ তদীয় অন্তঃকরণ 
হইতে, একেবারে অপসারিত হত। যাহা হউক, 
অনেক বিবেচনার পব, অবশেষে ইশাই অবধারিত হইল, 
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যাহাতে তিনি শীত্র উপার্জনক্ষম হন, সেক্সপ পড়া-ন! করাই 
কর্তব্য। 

“এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেব- 
দিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ন হইত । এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, 
ইঙ্গরেজী পড়াই, তাহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্ত, 
সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া! সহজ ব্যাপার ছিল না । তখন, এখনকার 
মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্ভালয় ছিল নাঁ। তাদৃশ' বিগ্বালয় 
থাকিলেও, তাহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের 
সুবিধা ঘটিত না । ন্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি 
কার্যেপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাহার অনুরোধে; এ 
ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি 
বিষস্নকর্ম করিত্তেন; সুতরাং, দ্রিবাভাগে, "তাহার পড়াইবার 
অবকাশ ছিল না । এজন, তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময় 
তাহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস, 
প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাহার নিকটে গিয়৷ ইঙ্গরেজী পড়িতে 
আরম্ত করিলেন। 

“যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরি লোকের 
আহারের কাও শেষ হইয়। যাইত। ঠাকুরদাস ইঙ্গরেজী পড়ার 
অনুরোধে সে সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন 
,আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা! থাকিত না; 
স্তরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে 
নক্তস্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া তিনি দিন দিন শীর্ণ ও হূর্ববল 
হইতে লাগিলেন । একদিন তাহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হুইতেছ কেন? তিনি কি কারণে 
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সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে; অশ্রপূর্ণনয়নে তাহার পরিচুয় দিলেন। 
প্র সময়ে সেই স্থানে শিক্ষকের আত্মীয় শৃদ্রজাতীয় এক দয়ালু 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হুইয়৷ তিনি 
অতিশয় ছুঃখিত হইলেন এবং ঠাকুরদাঁসকে বলিলেন, যেরূপ 
গুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে 
চলিতেছে না। যদিতুমি রাধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে 
আমি তোমীয় আমার বাসায় রাখিতে পারি । এই সদয় প্রস্তাব 
শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং প্র 
দিন অবধি তাঁহার বাসায় গিয়৷ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
«এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয় ও সৌজন্ত যেরূপ ছিল, 
আয় সেরূপ ছিলনা । তিনি দালালি করিয়া, সামান্তরনপ 
উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, 
ঠাকুরদাসের, নিবি্বে, ছুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে 
লাগিল। কিছু দিন পরে, ঠাকুরদ্াসের ছূর্ভাগ্যক্রমে . তদীয় 
আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ থর্বা হুইয়া গেল; ৬নতরাং, তাহার 
নিজের ও তাহার আশ্রিত ঠ।কুরদাসের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত 
হইল। তিনি, প্রতিদিন, প্রাতঃকালে বহির্মত হইতেন এবং 
কিছু হস্তগন্ত হইলে, কোন? দিন দেড় প্রহরের, কোনও দিন 
হই প্রহরের,কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়,বাসায় আমিতেন ; 
যাহা অ।নিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টেকোনও দিন »। 
সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও 
কোনও দিন, তিনি দ্দিবাঁভাঁগে বাসাফ আসিতেন না। সেই সেই 
দিন, ঠাকুরদাঁসকে সমস্ত দিন উপবাঁসী গাকিতে হইত । 
“ঠাকুবদাসের সামান্তরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটা 
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ছোট ঘটা ছিল। থাল।খানিতে ভাত ও ধটাটিতে জল খাইতেন। 
তিনি বিবেচন। করিলেন, এক পয়সার সালপাঁত কিনিয়। রাঁখিলে, 
১০।১২ দিন তত খাওয়। চলিবেক 7 সুতরাং থালা না থাকিলে, 
কাজ আট্ুকাইবেক না, অতএব, থালাখানি বেচিয়৷ ফেলি) 
বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব । যে দিন, 
দিনের খেলায় আহারেব যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু 
কিনিয়! থাইব। এই স্থির.করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নৃতন 
বাজারে, কাসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাসারির! 
বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বান 
কিনিতে পারিব ন, পুরাণ বাসন কিনিয়া কখনও, কখনও বড় 
ক্ষনাতে পড়িতে হর। অতএব আমরা তোমার থাল। লইব না'। 
এইরূপে কোনও"দোকানদ[রই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল 
ন1। ঠাকুরদ[স, বড় আশ। করিয়া, থালা বেচিতে গিরাছিলেন ; 
এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া 
আসিলেন। * 

"এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা 
হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্তমনক্ষ হইয়া, "ক্ষুধার যাতনা 
ভূলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রাষের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল 
পাইলেন। ক্ষুধার যাতন! ভুলিয়া যা ওয়! দূরে থাকুক, বড়বাজার 
হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লাস্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত 
অভিভূত হইলেন যে, আন তাহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। 
কিঞ্চিং পরেই, তিনি এক দৌকানেৰ সম্মুখে উপস্থিত ও 
ছণায়মান হইলেন; 'দেখিলেন এক মধ্যাবস্ধা বিধব। নারী এ 
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দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাহাকে দীড়াইয় 
থাকিতে দেখিয়া, এর স্ত্রীলোক জিজ্ঞসা করিলেন, বাপাঠাকুর, 
দাড়াইয়। আছ কেন। ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ ক€রয়! পানারে 
জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সন্সেহ বাঁকো, 
ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে সুধু জল 
দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল 
দিহলন। ঠাকুরদাস যেরপ ব্গ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, 
তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিরা, এ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বাপাঠাকুর আজ বুঝি তোমার ধাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, 
না, মা আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই 
শ্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইও না, একটু 
অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান 
হইতে, সত্বর,দই কিনিয়া আনিলেন এবং আরও মুড়কি দিয়া, 
ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফল।র করাইলেন; পরে তার মুখে 
সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়! বলিয়ার্ঁদলেন, যে দিন 
তোমার এরূপ ঘটবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া 
যাইবে । ্£ 


সং সট সঃ 


“যে যে দিন, দ্িবাভাগে আহারেব যোগাড় না হইত 


£ পিতা ঠাকুরদ।সের মুণে এই উপ।গ/।ন গুনিয়। স্্বীজাতির উপর 
বিদ্তাসাগর মহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়।ছিল। আ্ীজাতির প্রঠি তিনি 
[িরক।ল শক্তিমান । 
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ঠাকুরদাল সেই সেই দিন, এ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে 
তাহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়! ফলার করিয়া আমিতেন। 


“কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায় মাসিক 
ছুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম 
পাইয়া, তাহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্বাবৎ 
আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের র্লেশ সহ করিয়া, 
বেতনের ছুইটি টাকা, যথাঁনিয়মে জননীর নিকট পাঠাইতে লাগি- 
লেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্‌ ও যার-পর-নাই পরিশ্রমী ছিলেন, 
এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্ম্ই নুন্দররূপে 
সম্পন্ন করিতেন; এজন্য, ঠাকুরদাঁস যখন বাহার নিকট কর্শ 
করিতেন, তাহার! সকলেই তীহাঁর উপর সাঁতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। 

“ছুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাঁস মানিক পাঁচ টাকা 
বেতন পাইতে জ।/গিলেন। তখন তীহার জননীর ও ভাইভগিনী- 
গুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, 
পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ 
বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী পুত্র কন্তা দেখিতে ন! 
পাইয়া, বীরসিংহ আসিয়! পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন । 
'পাঁত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদ- 
সাগরে মঞ্জ হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্িকটে, 
বাস কর তিনি অবমানন! জ্ঞান করিতেন) এজন্য কিছু দিন 
পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্ভত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ছূর্গা দেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণর পরিচয় পাইয়! গে 
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উদ্ম হইতে বিরত হুইত্লন, এবং নিতীস্ত অনিচ্ছা পূর্বক বীরসিংহে 
অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহ- 
গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল। 

“বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ 
মহাশয়, জোষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্ত কলিকাতা প্রস্থান 
করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষুতা 
প্রস্তুতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্বাদ ও 
সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটা য় 
উত্তর-রাটীয় কাঁয়স্থ ভাঁগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন বাক্তি 
ছিলেন । এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় 
ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষা ছিলেন । 
তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তাস্ত 
অবগত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে 
আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার 
লইতেছি ; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া! খাইতে পারে, তখন আর 
তাহার কোনও অংশে অস্থবিধা ঘটিবেক না। . 

“এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাঁতিশয় আহলাদিত 
হইলেন; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, 
বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি ঠাঁকুরদাসের 
আহারক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে আবশ্তকমত, ছুই 
বেলা আহার পাইয়া তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ 
ঘটনার দ্বারা, তাহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ 
নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাঁক। বেতনে এক 
স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠারুরদাঁসের আট টাকা মাহিয়ানা 


২৪ বি্যাসাগর | 


হুইয়াছে শুনিয়া তদীয় জননী ছর্গা দেবীর কাদের সীমা 
রহিল না । 

“এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম' তেইশ চব্বিশ বৎসর 
হইয়াছিল। অতঃপর তাহার বিবাহ দেওয়া আবশ্তক বিবেচন! 
করিয়৷ তর্কভূষণ মহাঁশয় গোঘাট-নিবাসী রামকাস্ত তর্কবাগীশের 
ছিতীয় কন্ঠ ভগবতী দেবীর সহিত, তীহার বিবাহ দিলেন । * 
এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ৷ 'ভগবৃতী 
দেবী, শৈশবকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।” 

রামক্ষন্ত তর্কবাগীণ শব-সাধনায় সিদ্ধ হইতে গিয়৷ উন্মাদ গ্রস্ত 
হইয়া যান। এই জন্য পাতুলগ্রাম-নিবাসী তদীয় শ্বশুর পঞ্চানন 


বিগ্ভাবাগীশ মহাশয় তাহাকে সন্ত্ীক নিজ ভবনে আনিয়। রাখেন। 
বহুবিধ চিকিৎসাতে তর্কবাগীশ মহাশয় আরোগ্য লাভ করেন 


নাই। মৃত্যুকাঁল পর্য্যন্ত তিনি উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের জননী তগবতী সেই জন্য মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছুই কন্তা। ভগবতী দেবী কনিষ্ঠা। ভগবতী 
দেবীর জননীর নাম গঙ্গা দেবী। ইনি পঞ্চানন বিষ্তাবাগীশ মহা- 
শয়ের জোষ্ঠা কন্তা। বিষ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারি, পুল ও আর 
একটি কন্ঠ ছিল। 


চি শুনিয়ছি, এই সমযে ঠ!কুরনাসের কনিষ্ঠ ক।ট্দি।স কলিকাতায় আনিয়া 

ইংরেজী শিক্ষ। লাভ করেন। কনিষ্ঠ ত্র'তা কার্ধাক্ষম হইলে, তাহাকে নিজ 
“স্ফার্ষেয রাণিয়। ঠাকুরদ।স প্রথমে, রেসম ও তৎপরে বাসনের ব্যবসার করেন। 

কনিষ্ঠ সবার! হন্দররূপে না চলার, তিনি আবার ইচ্ছাপূর্বক সত্বর শ্বকর্ণে 
' নিধুদ্ক হন। 


পিতৃ-পরিচয়। ২৫ 


বিগ্ভাসাগর্‌ মহাশয়ের তেজন্বিতা, স্বাধীনতা-গ্রিয়তা, সত্য- 
বার্দিতা ও সরলতা চির-প্রসিন্ধ। তিনি এই সব গুগ পিতা ও 
পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বূলিয়া মনে হয়। 
পিতামহ রামজয তর্কভৃষণ অসীম তেঞ্জস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি 
কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না এবং পর-শ্রীকাঁতর ব্যক্তিবর্গের 
ভ্রভঙ্গীতে ভীত হইতেন না। তিনি এইরূপ স্বাধীন-প্রক্কতি 
লোঁফ ছিলেন বলিষ। তাঁহার শ্তঠালক ও তৎপক্ষীয় লোক তাঁহার 
বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহার মতে দেশে মানুষ ছিল না, সবই গরু ॥ 
তিনি যেমন সৎসাহসী, তেমনই নিরহঙ্কার ও সত্যবাদী ছিলেন। 
উট্টাচারধ্য ব্রাহ্মণের একটু শ্নোত্মক রসিকতার পরিচয় লউন। 
এক দিন তিনি গ্রামের পথ দ্বিয়া যাইতেছিলেন; এক জন 
বলিল,-_«ও পথ দিয়া যাইবেন না? বড় বিষ্ঠা।” ব্রাহ্মণ উত্তর 
করিলেন, _এবিষ্ঠা কৈ? সবই তো গোবর, এ দেশে মানুষ কৈ, 
সবই তো গরু ৮» কথিত আছে, তিনি যখন গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থ 
পর্যাটন করেন, তখন এক দিন রাত্রিকাঁলে স্বপ্ন ধেখেন,__“তোঁমার 
পরিবার তোমার জন্মস্থান বনমালিপুর পরিতাগ করিয়া বীরসিংহ 
গ্রামে বাস করিতেছে | তাহাদের এখন কষ্টের একশেষ।” ইহার 
পর তিনি কাঁরসিংহে প্রত্যাগমন করিয়! পুনরায় পরিবারবর্গের ভার 
গ্রহণ করেন। 

বীরসিংহ গ্রামের ভূম্বামী তাহাকে তাহার বাস্তভিটার ভূমিটুবুঃ 
নিষ্কর ব্রহ্ধোত্বর করিয়! দিতে চাহেন এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন 
তাহাকে তন্গ্রহণার্থ অন্থরোধ করেন। তেজন্বী রামজয়ের বিশ্বাস 
ছিল যে, নি্কর ভূমিতে বাঁস করিলে ভূত্ব।মী তাহার পুণ্যাংশ গ্রহণ 
করিবেন এবং তাহার অহঙ্কার বাড়িবে। এইজন্য তিনি নিফষর 


২৬ বিদ্ভা।সাগর । 


ভূমি লইডে'সন্মত হন নাই 1 বিষ্কাসাগর মহাশয় স্বরচিত চঁরিতে 
পিতামহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 

“তিনি কখন.পরের উপাসনা বা আম্গুগত্য করিতে পাঁরেন 
নাই। তীহার স্থির সিদ্ধাস্ত ছিল, অন্তের উপাসনা বা আনুগত্য 
অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগ করা ভাল। তিনি একাভাঁরী, নিরামিষাশী, 
সদাচারপৃত ও নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবভিত ছিলেন ।” 

রামজয়ের বিপুল হৃদয়-বলের স্তাঁ় শারীরিক বল ছিল। মচনর 
বল থাকিলে, দেহের বল যেন আপনি আসিয়া পড়ে । দেহ-মনের 
এমনই নিত্য নিকট সম্বন্ধ । বিগ্াসাগর মহাঁশয়ে ইহা আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি; পিতামহ রামজয়ের কথ শুনিয়াছি। রাম্জয় 
সর্বদাই লৌহদণ হস্তে নির্ভীকচিতে ভ্রমণ করিতেন । এক সময় 
তিনি বীরসিংহ হইতে মেদিনীপুরে যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক 
তন্নুক তাহাকে আক্রমণ করে। তিনি ভল্প,ককে দ্লেখিয়াই এক 
বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হন। ভল্লকও তাহাকে ধরিবার 
চেষ্টা করে। ভঙ্জ,ক যেমন ছুইটি হস্ত প্রসারণ করিষ! ধরিতে 
যাইল, তিনি অমনই তাহার ছুইটি হাত ধরিয়। বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । ভল্লুক তথনই মৃতপ্রায় হইয়া পড়্িল। রামজয় 
তাহাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম 'করিলেন। 
ভঙ্গক কিন্তু তাহার পশ্চাদ্ভাগে নখরাঘাত করে। রামজয় 
ত্বানন্তোপায় হইয় হস্তস্থিত লৌহদণ্ড-আঘাঁতে তাহার প্রাণনাঁশ 
করেন। তাহাকে প্রাষ মাসাধিক নখরাঘাতের ক্ষতজনিত ক্লেশ 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুকাল পর্য্স্ত নখরাঘাতের চিহ্ন 


ঠাকুরদাস কাধ্যক্ষম হইলে রামজয় পুনরায় তীর্থব্রমণে বহির্গত 
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পিতৃ-পরিচয়। ২৭ 


হন। বিগ্তাসাগবের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব তিনি আবার 
ফিরিয়া আসেন। ৃ 

রামজয় ঘখন বীরসিংহ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাহার 
পুত্রবধূ ভগবতী দেবী গর্তবতী ; কিন্তু উন্মাদগ্রন্ত। * ভগবতী দেবী 
ঈশ্ববচন্দ্র্কে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি উম্মাদগ্রস্তা হন। দশ মাস 
কাল এই উন্মাদ-অবস্থাই ছিল। বিচিত্র ব্যাপার! দশ মাঁস 
কান্প নান! চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে 
প্রসব করিবার পরেই ভগবতী দেবী রোগমুক্তা হন। তিনি আর 
কখনও এরূপ রোগে আক্রান্ত হন নাই । চিরকালই তিনি অটুট 
অবস্থীতেই দীনহীন কাঙ্গালকে অন্ন-বন্ত্র বিতরণ করিতেন; পরস্ত 
স্বয়ং রন্ধন এবং পরিবেশনাদি করিয়। দ্িব-রাঁত্র অতিথি-অভ্যাগত 
জনকে ভোজন করাইতেন। বিষ্ভাসাগরের' জননীর মত 
দয়া-নাক্ষিণ্যবৃতী রমণী প্রায় দেখা যাঁয় না। এই অন্নপূর্ণা স্বর্ণগর্ভা 
জননীর পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন। এই করুণামক্নীরই 
করুণ!-কণ| পাইয়া, অতুল মাতৃভক্তিবলে কি্রাসাগর মহাশয় 
জগতে করুণাময় নাম রাখিয়া গিয়াছেন। বিগ্কাসাগর মহাশয় 
বলিতেন, ফাঁদ মামার দঘা থাকেত মার নিকট হইতে পাইয়াছি, 
বুদ্ধি থাঁকেতঁ বাবার নিকট হইতে পাইবাছি। ইংরেজীশিক্ষিত 
যুবক! যদি জর্জ হার্বটের সেই বাণীর সার্থকতা দেখিতে চাও, 
একমাত্র জননীই শত শিক্ষকের সমান দেখিতে পাইবে, বিগ্যালাগৰু 


* কথিত আছে) _রামজয কেদার পাাডে স্বপ্ন দেখেন যে, তাগার বংশে 
এক হুপুত্র ন্নগ্রহণ করিবেন । . কাহার কীর্তি চিরস্থ।(বিনী হইবে। সেই পুত্র 
এই বিদ্যাসাগর । বিগ্কানাগর মহাশয়ের ঘরিত চরিতে ইহ।র উল্লেখ নাই। 


২৮ বিদ্ভাসাগর ॥ 


মহাশয়ের জননী- জীবনেও-_017৩ ৪০০৫৭ টি 15 ৮০010 
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আজকাল অনেক জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর প্রতি লোকে নানা 
কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্বে এরূপ ছিল না । 
পুর্বে জ্যোতিষীর গণনার ফল প্রায়ই মিথ্যা হইত না । বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় অন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে, তদানীন্তন জ্যোতিষী ভবানন্ৰ 
ভট্রাচার্য্য মহাঁশয় গণনা করিয়! বলিয়াছিলেন,__“ভগবতাঁ দেবীর 
গর্তে দয়ার অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি জন্মগ্রহণ করিলে 
ভগব্তী দেবীর রোগ সারিয়া যাইবে” হইলও তাহাই ।' 
ভৰানন্দের অব্যর্থ বাণী প্রত্যক্গীভৃত হইল। এইজন্তেই হউক 
ৰ অন্ত কারণেই হউক, বিগ্ভাসাগর মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি 
চিরকালই ভক্তিমান্‌ ছিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


জন্ম, কোষ্ঠী-বিচার, পাঠশালার শিক্ষা, পাঠশ।লায় প্রতিভা, 
বাল্য-চাপল্য, বাল্য-প্রতিভা, কলিকাতায় 
আগমন, পীড়িত অবস্থায় প্রতিগমন, 
পুনরাগমন ও শিক্ষার ব্যবস্থা | . 

১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন বা ১৮২০ খুষ্টাব্দের ২৬শে 
সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিব! দ্বিগ্রহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ 
করেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাহার পিতা ঠাকুরদাস 
বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি কুমাঁরগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন । 


জন্ম । ক 


কুমারগঞ্জ বীরসিংহ গ্রাহমর অর্ধ ক্রোশ অন্তরে । হাট হইতে 
গ্রত্যাগমন করিবার সময় তাহার সহিত পিতা রামজয়ের পথে 
সাক্ষাৎ হয়। রামজয় বলিলেন, _“ঠাকুরদাল, আজ আমাদের 
এঁ'ড়েবাছুর হয়েছে।” রাঁমজয় পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া 
রহস্তচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার ভিতর কিন্তু সম্ভোজাত, 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত পূর্বাভাস নিহিত ছিল। এ'ড়ে 
গরু, যেমন “একগুয়ে” শিশুও তেমনই “একগু+য়ে” হইবে, 
দীর্ঘদর্শী প্রবীণ রামজয় বোধ হয় শিশুর ললাট-লক্ষণ অথব! 
হস্তরেখাদি দর্শনে বুঝিম্বাছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মও “বৃষ রাশিতে” । 
“বৃষ'রাশিতে” জন্মগ্রহণ করিলে “একগু য়ে” অথবা নিলে 
হইতে হয়, 
বৃষবৎ সন্মার্গবৃভোহতিতরাং প্রসন্নঃ সত্যপ্রতিজ্ঞোহতিবিশালকীর্ডিঃ ॥। 
প্রসন্নগাত্রোইতিবিশালনেত্রো বৃষে স্থিত রাত্রিপতৌ প্রন্থতঃ 0৮ 
- ভোজ ।' 

ঈশ্বরচন্দ্রের “একগু যম পরিচয় তাহার জুকনে পরিলক্ষিত 
হইত। “একপগুঁয়ে” লোক দ্বারা ভাল কাজ যেমন অতি ভালরূপে 
হয়, মন্দ *বঞ্জজ তেমনই অতি মন্দরূপে হইয়া থাকে ॥ 
"একগু য়েম্মি”্র ফল দৃঢ়গ্রতিজ্ঞত। । এই জন্ত প্টীফেন জিরার্ড, 
“একগু'য়ে” কেরাণীকেই নিজের অধীন কর্মে নিযুক্ত করিতেন । 
ঈশ্বরচন্্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন । তিনি যে কাজ ধরিতেন, সে কাজ্‌ 
না করিয়৷ ছাড়িতেন না। ভাল মন্দ উভদ্ন কাজে ইহার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। 

ঠাকুরদাস পিতার কথার প্রক্কৃত রহস্ত বুঝিতে পারেন নাই। 
তিনি ভাবিম্নাছিলেন, তাহাদের বাড়ীতে একটা “এ'ড়ে” বাছুর 


৩৩ বিদ্াসাগর ৷ 


হইয়াছে। সেই সময়ে তাঁহাদের একটা *গাতীও পূর্ণগর্তী ছিল 
পিতা-পুত্রে সত্বর বাড়ীতে ফিরিয়া আদিলেনখ ঠীঁকুরদাস 
গোয়ালে গিয়া দেখিলেন, বাছুর হয নাই। তখন পিতা রামজয় 
তাহাকে সুতিকাঁঘরে লইয়া গিয়া সগ্ভোজাত শিশুটাকে দেখাইয়া! 
বলিলেন,--'এই সেই “এ'ড়ে” ; এবং “এ'ড়ে” বলিবার প্রকৃত 
রহস্তটুকুর উদঘ।টন করিলেন । 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় অনুজ ৬ শঙ্ভৃচন্দ্র বিছবমরতব 
মহাশয় বলেন, “তীর্থক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতাঁমহ রাঁমজয় 
বন্দোপাধ্যায় নাঁড়ীচ্ছেদনের পূর্বে আলতায় ভূমিষ্ঠ বালকের 
জিহ্বার নিয়ে কয়েকটা কথা! লিখিয়! তাহার পত্ী হুূর্ণা দেবাঁকে 
বলেন,-_লেখার নিমিত্ত শিশুটা কিয়ৎক্ষণ মাতৃহ্প্ধ পায় নাই । 
বিশেষতঃ কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায় এই 
বালক কিছুদিন তোতলা হইবে । আর এইঞবালুক ক্ষণজন্মা, 
অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহাঁর কীর্তি দিগ্ত- 
ব্যাপিনী হইবে ॥” বিস্তারত্ব মহাঁশয় বলেন, “তিনি এই সব 
কথা ঈশ্বরচন্দ্র পিতা, মাতামহী ও পিতামহীর মুখে শুনিয়া 
ছিলেন।” বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে স্কিন এ কথার 
উল্লেখ করেন নাই) অধিকন্তু আমাদের বন্ধু “বিশ্বকোষ 
নামক বিবিধ বিষয়ক পুস্তক-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রায়সাহেব 
ব্গেন্দ্রনাথ বস্থু - মহাশয়ের নিকট বিগ্তাসাগর মহীশয় এ 
কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । বন্ধুতীহার জীবনীর তৰ সংগ্রহ 
করিয়া “বিশ্বকোষে” মুদ্রিত করিবার জন্য তাহার নিকট 
গিয়াছিলেন। তৎকালে বিগ্যাসাগব মহাশয়ের ভ্রাতা বিগ্যারত্ব 
মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ কথার উত্থাপন করিয়াঁ 


পিতৃ-পরিচর । ৩১ 


ছিলেন; কিন্তু বিগ্বাসাগর মহাশয় বলেন,“ সব কৃথ। শুনিও 
না; ও সব অমূলক 1৮ % 
বিদ্কাসাগর মহাশয়ের জন্মগ্রহণ করিবার, কিয়ৎক্ষণ পরে 
গ্রহবিপ্র কেনারাম আচার্ষ্য তাহার ঠিকুজি প্রস্তুত করেন। আচার্ধয 
মহাঁশয় ঠিকুজি প্রস্তত করিবার কালে ফল বিচার করিয়া বিস্মিত 
হন। তিনি বালকের ভবিষ্যৎ জীবন গুভজনক বলিরা নির্দেশ 
করেন ৷ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন্ঠী গণনায় এইরূপ নির্ধারিত 
হম। কো্টীগণন।য় ভবিষ্যৎ জীবনের পুর্ববাভীস পাওয়া যায়৷ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোণ্ঠীপর্যযালোচনায় তাহা” প্রতিপন্ন হয়। 
আমর! নিয়ে তৎপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 
শুভমস্ত-_শকাবাঃ ১৭৪২ । ৫ ১১৭ ১৫। ৪১ 





* জমাদের অপর কোন কোন ছাক্সীয়ের নিকটে এরূপ গুনয়।ছি। 
পরলো কগত মহ্েজ্্রনীথ বিস্তানিধি মহাশহও এরূপ বলেন। 
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জাতাহঃ 


১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন ১৫ দণ্ড ৪১ পল সময়ে বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ের জন্ম হয়। তৎকালে ধন্ুলগ্নের উদয় হইয়াছিল। 
ইহার জন্মলগ্রীবধি তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি, চতুর্থ স্থানে রানু ও শনি, 
ষষ্ঠে চন্দ্র, অষ্টমে শুক্র, দশমে রবি, বুধ ও কেতু এবং একাদশ 
স্থানে মঙ্গল গ্রহ বিস্তমান ছিল। 

বিস্তাসাগ্রর মহাশয়ের জন্মকালীন রবি, বুধ। শনি, রার ও 
কেতু এই পাঁচটা গ্রহ কেন্্রস্থানে; বুধ স্বক্ষেত্রে এবং চন্দ্র ও বুধ 
গ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল । সামান্তরূপ বুধাদিত্য-যোগও ছিল। 

একাদি গ্রহ স্বক্ষেত্রেথাকিলেকি ফল? « 
“কুলতুল্যঃ কুলশ্রে্টো বন্ধুমান্তে। ধনী স্থুখী। 
ক্রমা্পসমে। ভূপ একাদে স্বগৃহে স্থিতে ॥” 

যাহার একটা গ্রহ সবক্ষেত্রে থাকে, সেই ব্যক্তি কুলতুলা হয়, : 
ছুইটী থাকিলে কুলত্রেষ্ঠ, তিনটীতে বন্ধুমান্ট, চারিটাঁ হইলে ধনী, 
পাঁচটাতে হুখী, ছয়টাতে রাজতুল্য এবং সাতটা গ্রহই স্বক্ষেত্রে 
থাকিলে রাজা হয়। বিদ্তাসাগর মহাশয়ের একটা গ্রহ স্বক্ষেত্রে; 
এইজন্য তিনি কুলোচিত তেজস্বী ছিলেন। একাদিগ্রহ তুঙ্গগত 


হইলে কি.ফল ? 
“উংষটাঃ স্বীন্থধিন; প্রকটকার্যয। রাজ প্রতিরূপকাশ্চ। 


রাজান্‌ এক ছিত্রিচতুর্তির্ায়স্তেতঃ পরং দিবা(ঃ॥৮ 
ইতি কৃটস্থীয়ে। রঘুবংশ ৫সর্থ ১৩ স্ৌকে মন্লিনাথ। 


(কো্ঠিবিচার 1 ৩৩ 


যাহার একটা গ্রহ তু্গী থাকে, তিনি উত্তষ্ট লোক, 
থাকিলে স্ত্রীহথথী, তিনটা থাকিলে উৎকৃষ্ট কার্ধ্যকারী, চারিটা 
থাকিলে রাজপ্রতিরূপ, পাঁচটা গ্রহ তুঙ্গী হইলে রাজ! হয় এবং 
নরাকারে অবতীর্১-দেবতারই ছয়টা গ্রহ তুঙ্গী হয়। সাতটা 
গ্রহ একেবারে তুঙ্গী হয না। বিগ্যাসাগর মহাঁশষের ছুইটী 
গ্রহ তুঙ্গী 

| ধনবত্তাদিযোগ । 


“লগ্রাদতীব বস্থমান্‌ বন্থুমান্‌ শশাস্কাৎ 
সৌমা গ্রহৈকপচয়োপগতৈ* সমস্ত্িঃ | 
দ্বাভাঃ সমোহল্পবস্থমাংশচ তদূনতায়। 
মন্যেষু সংস্ষপি ফলেঘিদমুৎকটেন ॥” দীপিকাধান্‌॥ 
জন্মকালে লগ্ন হইতে যদি সমস্ত শুতগ্রহ উপচযগত অর্থাৎ 
তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত হয, তবে অত্যন্ত ধনবান্‌ 
হয়। এরূপ জন্মরাশি হইতেও যদ্দি সমস্ত শুভ্ঞাহ উপচয়গত 
'হয়, তবে ধনবাঁন্‌ হন্ন। ছুইটা গ্রহ যদি লগ্নের বা রাশির উপচয়গত 
হয়, তবে বধাসীর্প ধনবান্‌ হয় এবং তদপেক্ষা কম থাকিলে 
সামান্তরূপ ধ্নবান্‌ হয়। অন্যান্ত ফলসকল অপেক্ষা ইহারই ফল 
অধিক হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কো্ঠীতে লগ্ন হইতে বৃহস্পতি, 
চন্দ্র ও বুধ এবং জন্মরাশি হইতে শুক্র ও বুধ উপচয়গত। 
"বিনয়বিত্তাদীনামধমমধামোত্তঘাদিনিরপণম্‌ ।৮ 
দ্রীপিকাঁয়।ং ৬৫ ্কোকঃ 
“অধমসমবরিষ্ঠান্তর্ককেন্দ্রাদিসংস্থে 
শশিনি বিনয়-বিত-জ্ঞান-ধী-নৈপুণ্যানি। 
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অহনি নিশি চ চন্দ্রে স্বাধিমিত্রাংশকে বা 
সুরগুরু সিতদৃষ্টে বিত্তবান স্তাৎ. সুর্থী চ॥% 
জন্মকালে চন্দ্র যদি রবির কেন্দ্র (স্বস্থান, চতুর্থ, সপ্তম, 
ক্বশম ) স্থানগত হয়, তবে নিয়ম, ধন, জ্ঞান, বুদ্ধি 'ও নিপুণতা। অধম- 
রূপ হয়। চন, রবির পণকর (দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ ) 
স্থানে থাকিলে বিনয়াদি মধ্যম রূপ হয়। আর এ চন্দ্র যদি 
রবির আপোক্লিম (তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ ) স্থানগত 'হয়,, তবে 
বিনয়াদি সমস্তই উত্তমরূপ হইয়া থাকে । অথবা চন্দ্র যদি স্বীয় 
অধিমিত্র গৃহে থাকিয়া বৃহস্পতি ব৷ শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে ধনী 
ও সখী হয় । -বিগ্ভাসাগব মহাশয়ের কোঠীতে চন্দ্র রবির আপো- 
করুম-গত; অতএব উহার বিনয়াদি উৎকৃষ্টরূপ ছিল। 
তুঙ্গগত চন্দ্রের ফল। 
*শ্থিরগতিং ন্ুমৃতিং কমনীয়তাং কুশলতাং হি নৃণামুপভোগতাম্‌। 
বৃষগতো। হিমশুভূশমাদিশেখ ন্গকৃতিতঃ . কৃতিতশ্চ ঝুখানি চ। 
ঢুশ্চিরাজ। 
মন্মকালে চন্দ্র, বৃষরাশিগত হইলে, জাত মানবের 
স্থির গতি, সদ্বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, নৈপুণ্য, উপভোগ এব ধ্বীয় পুণ্য ও 
কার্য্য হইতে সুখ হইয়া থাকে । বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়েধ জন্মকালে 
বৃষ রাশিতে চন্দ্র ছিল। 
তুঙ্গগত বুধের ফল । ঢুশ্চিরাজীয়-জাতকাভরণে-_ 
“স্থবচনানুরতশ্চতুরো নরো৷ লিখনকর্মপরে। হি বরোন্নতিঃ । 
শশিক্থতে যুবতৌ চ গতে সুখী সুনয়নানয়নাঞ্চলচেষ্টিতৈঃ ॥৮ 
জন্মকাঁলে কন্তারাশিতে বুধ থাকিলে, জাত মানব সদ্বক্তা, 
চতুর, উত্তম লেখক, উন্নতিমান্‌ এবং সুন্দরী রমণীর নয়নাঞ্চলচেষ্টাদি 
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দ্বারা সুখী হয়। * বিগ্কাসাগর মহশিয়ের জন্মকাঁলে কন্তারাশিতে 
বুধ আছে। 
“লগ্াৎ কর্্মণি তুর্্যে চ যদি স্থ্যঃ পাপখেটকাঃ | 
স্বধন্মে নিতরাং তন্ত জায়তে চঞ্চলা মতিঃ ॥* 
জাতকালঙ্কারটীকাঁযাঁম্‌ । 
জন্মলগ্নের চতুর্থ ও দশম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, মানবের 
স্বধর্মেচঞ্চলা ঘতি হয় । 
“কা মাতুরশ্চিতহরোহঙ্গনা নাং স্যাৎ সাধুমিত্রঃ সুতরাং পবিভ্রঃ | ' 
প্রুস্নমৃত্তিশ্চ নরো বৃবস্থে শীতছ্যতৌ ভূমিস্থৃতেন দৃষ্টে ॥৮ 
ঢুশ্িরাজ।, 
জন্মকালে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে, 
জাত মনুষ্য কামাতুর, কামিনী-মনোরঞ্জন, সজ্জন-বন্ধু, অত্যন্ত 
পবিত্র এবং প্রস্-মৃত্তি হয় । 
“ব্যয়েশে তদ্রিপ ফগতে তত দৃষ্টে শুভৈগ্রহৈঃ। 
দাঁনবীরো৷ ভবেন্লিত্যং সাধুক্ধ্গ মানবঃ ॥%7 
5১ শতৃহোরাপ্রকাশ। 
যে ব্যক্তির জন্মকালে লগ্নের দ্বাদশ স্থানেব অধিপতি গ্রহ, 
দ্বাদশের দ্বাদশগত হয়, আর এ দ্বাদশ স্থানে শুভগ্রহের দৃি থাকে, 
তবে সেই ব্যক্তি সৎকর্্ে দান-বীর অর্থাৎ অত্যন্ত দাত হয়। 
বিদ্ভামাগর মহাশয়ের লগ্মের দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল একাদশ স্থানে 
আছে এবং এ দ্বাঘশ স্থানে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের দৃষ্টি আছে। উত্তর- 
কালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ বদান্ত ভইয়াছিলেন। 
ইতি সংক্ষেপ । 
শুভগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে । ভবিষাৎ জীবনের পূর্বাভাস জন্ম- 
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গ্রহণে । ক্ষণজন্। বিগ্ভাসাগর মহ শয় জন্মগ্রহণ করিলেন; ধীরে ধীরে 
অলক্ষ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিত। ঠাকুরদাসেব কুটারে একটু লক্গী-্রী 
দেখা দ্বিল। পাঁ়্ায় পাড়ায় রব উঠিল,_“বাড়,য্যেদের বাড়ীতে 
পয়মন্ত ছেলে জন্মিয়াছে |” “পয়মস্তের” প্রতিপত্তি বিষ্ভাসাগরের 
বাল্যকাল হইতে । বাল্যকাল হইতে তিনি প্রতিবাসীর 
প্রীতিপাত্র । ৰ 
পিতামহ রামজয় জাত পৌভ্রের নাম রাখিয়াছিলেন,_ 
ঈশ্বর । পঞ্চম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষ্ভারস্ত হয়। তখন বীরসিংহ 
গ্রামের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। গ্রাম্য-পাঠশালায় বাঁলক- 
দিগের বিদ্ারস্ত হইত। পাঠশলার শিক্ষা সাঙ্গ হইলে, উহ্ারই 
মধ্যে অবস্থ/পন্ন বান্ষণ-সন্তানেরা টোলে সংস্কত শিক্ষার হ্ত্রপাত 
করিতেন । টোলে বিগ্ভ।র পর্যাবসান। কেহ কেহু বা জমিদারী 
সেরেস্তাবিষ্ঠা শিখিতেন । রর 

সে সমঘ সনাতন সরকার গ্রামের গুরুমভাশয় ছিলেন। 
সরকার মভাণয় বড় প্রঙ্তারপটু ছিলেন বলিয়া ঠাকুরদাস পুত্রের 
জন্য অন্য গুরুর অন্বেষণ করেন। কালীকাগ্ড চট্রোপরধ্যায় নামক 
এক কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার মনোনীত হন। কালীক্স্তের নিবাস 
বীরসিংহ গ্রাম। তিনি কিন্তু ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরা গ্রামে 
শ্বশুর বাড়ীতে বাম করিতেন। কালীকান্ত স্বকৃত-ভঙ্গকুলীন। 
"কৌলীন্ত-কল্যাণে তাহার অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুর- 
দস তীহাকে আনাইয়। নিজগ্রামে একটা পাঠশাল! করিয়। দেন। 
বালক বিগ্যাসাগর ও গ্রামের অন্তান্ত বালকের! তাহার পাঠশালায় 
পড়িত। তিনি ষত্রসহকারে সকলকে শিক্ষা দ্িতেন। কালীকান্তের 
সৌজন্তে প্রতিবাঁসিমগ্লী তাহার গ্রতি বর্ড অনুরক্ত ছিল। 
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পাঠশালায় প্রতিভার পরিচয় । বালক ঈশ্বরচন্্র তিন 
বৎসরে পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করেন। এই সময় তাহার হ্তাক্ষর 
বড় সুন্দর হইয়াছিল । তখন সর্বত্র হস্তাক্ষর সমাদৃত হইত । হস্তাক্ষর 
বিৰাহের সর্বোচ্চ স্থপারিস। গুরু কালীকাস্ত, বালক বিদ্যাসাগরের 
বুদ্ধিমত্তা ও ধৃতি-ক্ষমতা দেখিয়া! প্রায় বলিতেন,--“এ বালক 
ভবিষ্যতে বড় লোক ভইবে।” এই সময় বালক বিগ্াসাগর গ্লীহা ও 
উ্দীরাময় পীড়ায় আক্রীস্ত হন। এই জন্ তাহাকে জননীর মাতুলালয় 
পাতুলগ্রামে যাইতে হয় । তাহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু তাহাদের 
সন্ত্রে ছিলেন। পাতুল গ্রামে ক্রমাগত ছয় মাস কাল চিকিৎসা হয়। 
খানাকুল-কৃঞ্চনগরের সন্নিহিত কোঠারা-গ্রামবাঁসী * কবিরাজ রাম- 
লোচনের চিকিৎসাগুণে বালক বিদ্ধাসাঁগর সেযাত্রা রক্ষা পান। 
পাতুলগ্রামে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া,তিনি বীরসিংহ গ্রামে 
পুনরাগমন ক্রেন। পুনরায় কাঁলীকাস্তের উপর তাহার শিক্ষা- 
ভার সমর্পিত হয়। কালীকাস্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতেন। 
প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে পাঠশালাব 'চলিত অস্কগ্রভৃতি 
শিক্ষা ছরিতেন। রাত্রিকালে ত্ৰাহীকে কোলে করিষা লইয়৷ 
বাড়ীতে রুখিা আসিতেন। এই কালীকান্তের প্রতি বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় চিরকাল ভক্তিমান্‌ ছিলেন। 


* বিদ্াাসাগর মহাশধের স্বরচিত জীবন-চরিতে “কোঠরা”স্থলে, 
“কোটরী” মুদ্রিত হইয়াছে। “উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি” পত্রিকার খানাকুলকৃষ- 
নগর নিঝসী পরলে কগত মহেন্দ্রন।থ বিগ্ত।নিধি “পল্লীসমাজ”-ন।মক খানকুল- 
কৃ নগরের ইতিহাসে প্রথমে এ ভ্রমের উল্লেখ করেন; কিন্ত তিনি এক ত্র 
শোধন করিতে, অন্ত ভ্রমে নিপতিত হুইয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ প্রীধর 
মধাকরের নাম লিখিয়াছিজেন ॥ 
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বিস্তাসগর বাল্যকালে বড় ছুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বালক- 

স্থুলভ অনেক ্ছুষ্টমি”্রই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই তো 

বাল্যকালে ছুষ্ট হইয়, থাকে ; 'কন্ত নকলের কথা তো৷ আর ন্মরণীয় 

হয় না; পরন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও স্থান পায় না। ভবিষ্যৎ জীবন 

বাহার উজ্জ্বলতম হয়, তাহার বালাজীবন জানিতে লৌকের আগ্রহ 

হইয়া থাকে । তাহার বাল্য জীবনের “ছষ্টমিপ্টুকু জানিতে , কেমন 
যেন মিষ্ট লাঁগে। তগবান্‌ মানবাকারে লীলাচ্ছলে ক্ৃষ্তরূপে গৌপ- 

গোপীদের ঘরে প্রবেশ করিয়া ছুগ্ধ হাঁড়ি ভাঙিতেন ) শ্রীন্রীমহা- 

প্রভু শ্রীচৈতগ্ত বাল্যকাল গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের নৈবেগ্ধ কাড়িয়ি! 

থাইতেন; সেক্সপিয়র বাল্যকালে ছুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে জুটিয়া হরিণ 

চুরি করিয়াছিলেন; কবি ওয়ার্ডস্যার্থের আলায় তীহার জননী 

আঁলাতন হইতেন। কোথায় কিছু নাই, একবার বাঁলক ওয়ার্ডস্‌- 

ওয়ার্থ, ঘরের একখানা সেকেলে সাবেক ছবি দেখিয়া ঝড় ভাইকে 

বলিয়াছিলেন, দাদা ! ছবিখানিতে ঘা-কতক চাবুক লাগাইয়া 

দ্বাও তো”। বড় ভাই শুনেন নাই । তখন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আপনি 
সপাসপ, চাবুক বসাইয়্া দেন। বিলাতী পাদরী ড্র পেলী 

বাল্যকালে বড় দুষ্ট ছিলেন। তখন তাহার জালায় রুত্রিকালে 

পাড়ার লোক ঘুমাইতে পারিত না। এমন অনেক প্রতিষ্ঠাশীলী 

প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির বাল্যজীবনের.বাল্য স্বভাবোচিত “ছুষ্টমি”র কথা 

শুন যাঁয়। ছেলে হুষ্ট হইলে অনেকে অনেক সময় এই সব দৃষ্টান্তের 

স্মরণ করিয়া ভবিষাতের জন্ত বুক বাধিয়া থাকেন। এক সময় এক 

ব্যক্তি একটি পুত্রকে নঙ্গে করিয়! লইয়। বিস্তাসাগর মহাশয়ের সহিত 

,সাক্ষাৎ করিতে যাঁন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,_-“এ ছেলেটা 
ভনিষ্যতে বড় লোক হবে।” আগন্তক বলিলেন, “মহাশয়! এ 
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বড় ছুই।” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,_“দেখ ছেন্সেবেলায় আমি 
'অমনই ছুষ্ট ছিলাম; পাড়ার লোকের বাগানের ফল পাড়িয়া চুপি 
চুপি খাইতাম; কেহ কাপড় শুথাইতে দিয়াছে, দেখিলে, তাহার 
উপর মলমুত্র ত্যাগ করিয়া আসিতাম; লোকে আমার জালায় 
অস্থির হইত ।” 

বিদ্ধাসাগর মহাশয় নিজ “বালা-হুষ্টমির* কথী নিজে স্বীকার 
করিয়াছেন। এতদ্তীত তাহার আর৪ “ছুষ্টমি”্র ছুই একটা দৃষ্াস্ত 
পাওয়া যায়। মথুর মণ্ডল নামে একজন প্রতিবেশী ছিল। মথুর 
মণ্ডলের জননী ও স্ত্রী, বালক বিষ্ভাসাগরকে বড় ভালবামিতেন। 
বালক বিগ্ভাসাগর কিন্ত প্রায় প্রত্যহ পাঠশালায় যাইবার সময 
মথুরের বাড়ীর দ্বারদেশে মলমৃত্র ত্যাগ করিতেন। মথুরের মাতা ও 
স্ত্রী হুই হস্তে তাহা মুক্ত করিতেন। বধূ কোন দিন বিরক্ত হইলে, 
শাগুড়ী বলিহতন,-_“ইহাকে কিছু বলিও না। ইহার ঠাকুরদাদার 
মুখে গুনিয়াছি, এ ছেলে একজন বড় লোক হইবে ।” এক দিন 
বালক বিদ্যাসাগরের গলায় :ধানের “স্ুঙা” আটুকাইয়া গিয়াছিল। 
তাহাতে তিনি মৃতকল্প হন। পিতামহী অনেক কষ্টে সেই 'ুঙা 
বাহির করিয়৷ দিলে তিনি রক্ষ/ পান। ছ্ট বালক প্রত্যহ ধান্ত- 
ক্ষেত্রের পাঁশ দিয়া যাইতে যাইতে ধানের শিষ তুলিয়৷ চিবাইয়া 
থাইত। এক দিন তাহার উক্তরূপ ফল ফলিয়াছিল। বিগ্ঠাসাগর 
মহাশয়ের সেই বার্ধক্যের শান্ত দাস্ত স্থির ধীর মূর্তি দেখিলে কেহ 
মনে করিতে পাঁরিত ন| যে, বাল্যে তিনি এত ছুঈ& ছিলেন । বস্তুতঃ 
প্রায় দেখিতে পাই, অনেকের বালোর হষ্ট প্ররুতি অধিক বয়সে 
পরিবর্তিত হইয়া যায়। 

পাঠশালের বিষ্া'সাঙ্গ হইলে, কালীকাস্ত, ঠাকুরদাঁসকে এক 
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দিন বলেন,_“ইহার পাঠশালার লেখা-পড়া সাঙ্গ হইয়াছে; এ 
বালক বড় বুদ্ধিমান), ইহাকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয্। গিয়া কপি- 
কাতায় রাখ , তথায় ভাল করিয়া ইংরেজী বিস্তার শিক্ষা দাও ।” 
কালীকান্তের কথ! শুনিয়৷ ঠাঁকুরদাম বানক বিদ্তাসাগরকে কলি- 
কাতায় আনাই স্থির করেন। 

এই সময় পিতামহ রাঁমজয় তর্কভৃষণের দেহত্যাগ হয়। 
তাহার মৃত্যু হইবার পর ১৮২৯ খুষ্টাব্দে বা ১২৩৬ লালের কার্তিক 
মাসের শেষ ভাগে ঠাকুরদাম, গুরুমহাশয় কালীকান্তের পরামর্শে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়৷ কলিকাতা! যাত্রা করেন। লঙ্গে কালীকাত্ত ও 
আঁনন্দরাম গুটি নামক ভৃত্য ছিল। অইম-বর্ধীয় বালক, গৃহ পরি- 
ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছে দেখিয়া, বাঁলক বিদ্যাসাগরের ম্নেহ- 
ময়ী জননী মুক্তকষ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন। বিগ্ভাসাগর যেমন 

মাতৃভক্ত ছিলেন, তীহাঁর জননীও তেমনই পুত্রবমল! ছিলেন । 

পিতা, পুত্র, গুরুমহাশয় এবং ভূত্য,__চাঁরি জনকেই পদব্রজে 
কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল । তখন জলপথ বড় স্থগম ছিল না। 
উলুবেড়ের নৃতন খালও তখন কাঁটা হয় নাই। গাঙডের, মাঝ দিয়া 
'নৌকা করিয়া আসাটাও বড় বিপদ্‌-সন্কুল ছিল। একে তো ঝড়- 
তুফানের ভয়, তাহার উপর দস্থা-ডাকাতের উপদ্রব; কাজেই 
গৃহস্থ লোক বড় কেহ নৌকা করিয়া আসিত না। ব্যবসাদার- 
মহাজনের! নির্দিষ্ট দিনে জোট বীধিয়। যাতায়াত করিত মাত্র। 
গুতদ্থিন্র অনেককেই হাটা পথে আসিতে হইত । যাতায়াতের সময় 
অনেকেই মধ্যে মধ্যে চটি ৰা আত্মীয়বর্গের বাটাতে আশ্রয় লইত। 
ঠাকুরদাসও সদ্দল-বলে প্রথম দিন পাতুলগ্রামে মামা-্বশ্তরের 
বাটাতে বিশ্রাম করেন। পর দ্বিন তিনি সন্ধ্যার সময় দশ ক্রোশ 
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দুরস্থিত সন্ধিপুর গাঁমে এক জন আহীয় ব্রাঙ্গণের বাঁটাতে থাকেন। 
পর দিন তাহারা শেয়াখাল! হইতে শালিখার বীধা, রাস্তা দিয়া 
কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ধারকতাশক্কি ও 
ুদ্ধিবৃত্তিপ্রভাবে ভবিষ্যৎ জীবনে কীর্তিকুশলতা লাভ করিয়াছিলেন, 
এই পথের মাঝে সেই স্থবকুমার কোমল বয়সেই তাহার নিদর্শন 
দেখাইয়াছিলেন। বিশাল বৃক্ষের অস্কুরোগ্ুব এইখাঁনে হইল। 

এই পথের মাঝে “মাইল-ঠ্টোন” অর্থাৎ পথের দুরত্ব-জ্ঞাপক 
শিলাখও দেখিয়। বালক ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন,--_“বাবা, বাটন! 
বাটিবার শিলের মতন এটা কি গা ?” পিতা ঠ।কুরদাস ঈষৎ হাসিয়। 
বলিলেন,--“ইহাঁর নাম “মাইল-ট্টোন'__-আধক্রোশ অন্তর এইরূপ 
এক একটা “মাইলষ্টোন” পোতা আছে । ইংরেজী অক্ষরে মাইলের 
অঙ্ক লেখা ।” ঈশ্বরচন্দ্র “মাইলঠ্টোন” দেখিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যস্ত 
ইংরেজি অক্ষর শিখিয়! লইলেন । মধ্যে এক স্থানের “মাইল-ষ্টোন” 
দেখান হয় নাই । ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,_-“আমরা একটা, “মাইল-স্টোন, 
দেখিতে ভুলিয়া! গিয়াঁছি।” গুরুমহাশয় কাঁলীকান্ত বলেন,-_-“ভুলি 
নাই,তুমি শিখ্সি/ছু কি না,জানিবার জন্ত তোঁমাকে দেখাই নাই)” 

ক্রমে সন্ধাঠুর সময় তাহারা শ।পিখাঁর ঘাঁটে গঙ্গা পার হইয়া 
কলিকাতায় বড়বাজরের দয়েহাটায় শ্রীযুক্ত জগদ্ছুলভ সিংহের 
বাটাতে উপস্থিত হন। এই জগব্ছুলভ সিংহের পিতা ভাগবতচরণ 
সিংহ ঠাকুরদাসকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রে 
কণিকাতায় আসিবার পূর্বে তাহার মৃত্যু হয়। জগন্ছলভ'বাবু 
পিতার স্তায় ঠাকুরদাঁসকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, এমন কি তাহাকে পিত- 
সম্বোধনও করিতেন। জগন্ছরলভ একমাত্র বাঁড়ীর কর্তা । বয়স 
তাহার তখন ২৫ পঁচিশ বৎসর মাত্র। গৃহিণী; জোট! ভগিনী, 


৪২ বিদ্বাস।গর.। 


তাহার স্বামী ও হই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠ তগিনী ও তাহার 
এক পুত্র,» -এইম্ধত্র তাহার পরিবার । 

বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরিবারের বড় প্লীতিপাত্র হইয়াছিলেন । 
পর দিন প্রাতঃকাল হইতেই এই প্রীতির হুত্রপাত হইয়াছিল । 
বালব নিজের অদ্ভুত ধারকতা-শক্তিবলে সিংহপরিবারের সকলকেই 
স্তম্ভিত করিয়াছিলেন । যে দিন সন্ধ্যার সময় বাঁলক ঈশ্বরচন্দ্র 
কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহার পর দ্িন পিতা ঠাকুর- 
দাস, জগদ্হ্র্লভ বাবুর কয়েকখাঁনি ইংরেজী বিল ঠিক দিতে- 
ছিলেন। সেই সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র বলেন, “বাবা, আমি ঠিক 
' দ্বিতে পারি ।” কেবল বল! নহে ; সত্য সতাই বালক কযেকখানি 
বিল ঠিক দিয়াছিলেন। একটাও ভুল হয় নাই । উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
চমত্রুত হইলেন। গুরু কালীকান্ত পুলকিতচিত্তে ও প্রফুলবদনে 
ঈশ্বরচন্দ্রের মুখচুষ্বন করিয়া বলিয়া উঠেন»_“বাশ্ধা ঈশ্বর, তুমি 
চিরজীবী হও) তোমায় যে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসিতাম, 
আজ তাহা সার্থক হইল ।” 

মানব-জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা বড় 
বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বা 
অপরিমেয় বিদ্ধাবুদ্ধিশালী বহুসংখ্যক ব্যক্কির বাঁল্যকালে ভবিষ্যৎ 
জীবনের পূর্ববাভাসের পরিচয় এইরূপ পাঁওয়৷ যাঁয়। ভবিষ্যৎ 
জীবনে ধাহার যে শক্তিপুট্টর প্রতিপত্তি, বাল্যজীবনে তাহার 
সেই শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি। এই জন্য মিপ্টন্‌ বলিয়াছেন, 
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প্রাতঃকাল-ৃষ্টে যেমন দিবার বিষয় বুঝা যায়, মানবের ঝাল্য- 


, বাল্য-প্রতিভ। । ৪৩ 


কালদৃষ্টে তাহার উত্তর”কাল তেমনই বোধগম্য হয় । ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়ার্থ বলিয়াছেন,_ 
৮0101101506 নি0701 01 17711,% 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন সাত-আট বৎসরের সময় কলিকাতায় 
আসেন, তখন এক জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ঈশ্বর 
কলিকাতায় কেমন আছ?” ভবিষাতের কবি উত্তর দিলেন,__ 

“রেতে মশা, দিনে মীছি। 
এই নিযে কল্কাতায় আছি।” 

বহ্গিমচন্ত্র এক দিনে “ক, খ,” শিথিয়াছিলেন । 

জন্সনের অন্ঠান্য গুণের মধো ধারকতা-শক্তির প্রতিষ্ঠ। সর্বা- 
পেক্ষা অধিক ছিল। যে সময়ে বালক জন্সন্‌ সবেমাত্র লেখা পড়া 
শিখিতে আরন্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তীহার মাতা 
তাহাকে একখানি প্রীর্থনা-পুস্তক মুখস্থ করিতে দেন। মুখস্থ 
করিতে বলিয়া মাতা উপরে উঠিঘ! যান। পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গিষ! বলেন, “মা, মুখস্থ করিয়াছি” সত্য সতাইঞবালক অনায়[সে 
সমস্ত মুখস্থ বলিয়া গিযাছিলেন। তিনি ছুই বাঁব মাত্র পুস্তকথানি 
পড়িয়াছিলেন ? 

পোপ $২ বার বৎসব বন্সে কবিত। লিখিসাছিলেন ।* বাপা- 
কালে তিনি কবিতা লিখিতেন | তাঁহার পিতার কিন্তু তাহ! 
অভিপ্রেত ছিল না। এই জন্ত পিতা তাঁভাকে কবিতা লিখিত 
নিষেধ করেন; পোপ কিন্তু তাহ! শুনিতেন না। এক দিন 
উহার পিত। এই জন্ত তাহাকে প্রহার করেন। প্রহারের পরও 
বাতি লক কবি তাঁয় বলিয়া ফেলিল»-- 
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৪৪ বিগ্ভাসাগর ৷, 
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মিপ্টন্‌ বাল্যকঠলে যে পদ্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া 
তাৎকালিক প্রসিদ্ধ লেখকবর্গ বিশ্মিত ও লঙ্জিত হইয়াছিলেন। 
বিখা(ত বিলাতী কারিকর (11501১8010) স্মিটন ছয় 
ৰৎসর বয়সে কলের ছাঁচ প্রস্ত করিয়াছিলেন । 
এরপ দৃষ্টান্ত অনেক. আছে। এ সব অমান্থৃষিকী শক্তিরই 
পরিচয় । ইহা লইয়া ভাবিতে ভাবিতে কত মহা মহা চিন্তাশীল 
দার্শনিক ইহ-জগতের সুখৈশ্ব্ধয ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া 
চিন্তার অনন্ত সমুদ্রে ডূবিয়া গিয়াছেন। আমর! ক্ষুদ্র জীব, তাহার 
কি মীমাংসা করিব? তবে যখনই দেখি, তখনই বিন্ময়-বিস্কারিত 
নেত্রে চাহিয়া থাকি এবং ভাবিযা অকুল সমুদ্রে নিমগ্ন হই। 
সে বিচার-বিতর্কের শক্তি নাই এবং তাহার প্রবুত্তিও নাই। 
সবই প্রার্ধ কর্মের ফল বলিয়৷ বুঝি এবং তাহা বুঝিয়াই নিশ্শিস্ত 
হই। আমবা শাঙ্জরবিশ্বাসী শাস্ত্রের কথা মাঁনি। শাস্ত্রের কথ! শুনিতে 
পাই,___বাল্যপ্রতিভা পুর্ব জীবনের সাধনার ফল। ফব-প্রহ্লাদ 
পূর্ব জন্মের সাধনার ফলে বাল্যে ভগবন্তক্ত হইয়া্িলেন। * 


পাপ পি শা সপ পপ শে শপ | পাপ পো পর পপ আর 








* ভগবান ঞ্রবকে বলিয়াছিলেন,__ 
যৎত্বয়। প্রর্থিতং স্বানমেতৎ প্রাপ্গাতি বৈ শবান। 
'ত্য়হং তোবিতঃ পূর্বম্‌ অন্তজন্মনি বংলক।" 


বিষুপুরাণ, ফ্রুবচরিত্র, ১ম অঃ, ৮৩ ল্লোঃ। 
সং সং সং 


“অন্যেষাং তদ্বরং স্থানং কুলে স্ব'য়ভুবস্ত যৎ। 
৬ুন্তৈঙদররং বাল যেনাহং পরিতোবিতঃ1” 
বিধুপুরাণ, ফবচরিত্রঃ ১ম আঃ ১২ অঃ, ৮৮ ল্লোঃ। 


শিক্ষার স্থল । ৪৫ 


বালক বি্তামাগরের বৃদ্ধির পরিচয় পাইয়। উপস্থিত 
সকলেই বিম্মিত হইয়াছিলেন। সকলেরই সনির্বন্ধ অনুরোধ,__ 
ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। 
পুত্রের প্রশংসাবাদে পিতা ঠাকুরদাস পুলকিত হইয়া বলেন,_- 
“আমি ঈত্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে পড়াইব।৮ উপস্থিত সকলেই 
বলিলেন,_“আপনি দশ টাঁকা মাত্র বেতন পান, আপনি পাঁচ 
টাকা বেতন দিয়! কিরূপে হিন্দু স্কুলে পড়াইবেন ?” 

ঠাকুরদাস বলিলেন,_“পাঁচ টাঁকায় যেরূপে হউক, সংসার 
চালাইব।” ঠাকুরদাসের হৃদয় তখন উচ্চাকাক্ষার প্রহ্মলিত 
অনল-শিখায় উদ্দীপিত। বালকের প্রতিভ।-কথা স্মরণ করিষা, 
ব্রাহ্মণ আপনার দারিদ্র্য-ছঃখ বিস্বৃত হইয়া! গিযাঁছিলেন ৷ দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ পুর্ণানন্দে পূর্ণভাবে নিমগ্ন । ঠাকুরদাস পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে 
হিন্দু স্কুলে পড়াইবেন বলিমা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্ত 
তিন মাস কাল তাহা! আর ঘটিয়! উঠে নাই। এই তিন মাস 
কাল ইশ্বরচন্দ্র নিকটবর্তী একটা পাঠশালায় গ্লাইতেন। এই 
পাঠশালার গুরুমহাশয়-সন্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে 
লিখিয়াছেন, **পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের 
শিক্ষক কাঁলীকান্ত বন্যোপাধ্যাম অপেক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে 
বোধ হয় অধিকতর নিপুণ ছিলেন।” হূর্ভাখ্যুর বিষয়, আজ 
কাঁল বাঙ্গালা শিক্ষার এরূপ সুনিপুণ গুরুমহশিয় হুলভ। এ 
ছুলভতাঁর হেত লোকের প্রকৃতি-প্রবৃত্তির পরিবর্তন। এখন 
পাঠশ।লাও আছে, গুরুমহাঁশয়ও আছে; নাই সেই তলম্পর্শিনী 
শিক্ষা) আর নাই সেই সুদক্ষ শিক্ষক; এখনকার পাঠশালা 
ইংরেজিরই রূপান্তর) গুরু অন্তরূপ হইবে কিসে ? 


৪৬ বিষ্ভাসাগর ।, 


পকর্তব্যোমহদাশ্রয়,” মহাঁজনের এই মহাবাণী অবশ্ঠপালনীয়। 
এ বাণীর সাক্ষাৎ ফল প্রত্ক্ষীভৃূত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য 
জীবনে । জগন্ছ্্লভ সিংহ কেবল যে পিতাপুত্রকে আশ্রয় মাত্র 
দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাহার পরিবাববর্গ ও তিনি স্বয়ং 
তাহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন । জগন্ছর্লভ বাবুর কনিষ্ঠা 
ভগিনী রাইমণি, বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাপেক্ষা ভালবামিতেন। 
এই রমণী সম্বন্ধে বিষ্ভাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন,_-“নহ, 
দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্ধিবেচনাপ্রভৃতি সদগুণ বিষয়ে, 
রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যাস্ত আমার নয়ন-গোচর হয় 
নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্তি, আমার হুদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির 
স্টায় প্রতিষিত হইয়া বির।জমান রহিয়াছে ।” প্রসঙ্গক্রমে তাহার 
কথা উত্থাপিত হুইলে, তদীয় অকৃত্রিম গুণের কীর্তন করিতে 
করিতে বিষ্ভাসাগর মহাশয় অশ্রপাত না করিড়া থাকিতে 
পারিতেন ন!। 

বাস্তবিক রাইমণির সেই অকৃত্রিম যত্র-ন্গেহ ব্যতিরেকে বিপ্তা- 
সাগর মহাঁশয়ের কলিকাতায় থাঁকা দায় হইত। তিনি স্নেহময়ী 
মাতা ও পিতাঁমহীর কথা৷ ভাবিয়! প্রথম প্রথম বড় ব্যাকুল 
হইতেন। পিতা সর্বক্ষণ তাহার নিকট থাঁকিতে পারিতেন ন|। 
তিনি প্রাতে এরম্প্রহরের সময় কর্মস্থানে যাইতেন এবং রাত্রি 
।এক প্রহরের স্ময় বাঁসায় ফিরিয়া আঁসিতেন । এই সময় রাইমণি 
এবং জগদ্ছূর্পভ বাবুর অন্তান্ত পরিবার নাঁনা মিষ্ট কথায় ঈশ্বরচন্দ্রকে 
ভুলাইয়া রাখিতেন এবং নানাবিধ আহারীয় ও অন্তান্ঠ মন-ভুলান 
জিনিষপত্র দিয়া অনেকট৷ সাস্বনা করিতেন। এইরূপ অনেক 
দীনহীন বালক মহদাশ্রয়ে গ্রীতিগ্নেহে প্রতিপালিত হইযা পরিণামে 
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কীর্তিমান্‌ হইমু। গিয়াছেন। কলিকাতার কোটিপতি রামছুলাল 
সরকার বাল্যকালে যদি হাটখে[লার সেই সদাশয় দত্ত-পরিবারে 
প্রতিপালিত না হইতেন, তাহ! হইলে কে বলিতে পারে, তিনি 
ভবিষাৎ-জীবনে অতুল ধনের অধিকারী হইয়! অক্ষয় কীর্তি-সঞ্চয়ে 
সমর্থ হইতেন? রাঁমছুলীলের বালা-দরিদ্রত। এবং দত্ত-পরিবাঁরের 
তৎপ্রতি সদাশয়তার কথা! স্মরণ হইলে বাস্তবিকই মনে এক 
অচিস্তনীয় ভাবের উদয় হয়। বিলাতের বিখ্যাত গ্রস্থকার জনাঁথন্‌ 
সুইফট যদি বাল্যকালে স্তার্‌ উইলিয়ম হাঁমিষ্টনের আশ্রয় না 
লইতেন এবং জান্ীণ পণ্ডিত হিম্‌ ধর্মপিতার সাহায্য না পাইতেন, 
তাঁহ! হইলে এ জগতে তাহারা ফুটিতেন কি ন| সন্দেহ। 

বালক বিষ্ভাসাগর অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিমা- 
ছিলেন; কিন্তু ফান্তুন মাসের প্রারস্তে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত 
হুন। ক্রতূম পীড়া এত দূর উৎকট হইয়া পড়ে যে, মল-মূত্রত্যাগে 
তিনি সর্বদা সাবধান হইতে পারিতেন না। তাহার পিতাকে 
অনেক সময় স্বহস্তে মলমৃূত্র পরিষ্কার করিতে হুইত। এর পল্লীর 
ছুর্গ[দাঁস কবিরাজ তাহার চিকিৎসা! করেন; কিন্তু রোগ উত্তরো- 
ত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীরসিংহ গ্রামে সংবাদ যায়। 
পিতামহাঁ সংবাদ পাইযা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। 
তিনি কলিকাতায় ছুই দিন থাকিয়! ঈশ্বরচন্দ্রকে বাড়ী লইয়৷ যান । 
তথায় সাত আট দিনের মধ্যে বিন! চিকিৎসায় ঈশ্বরচন্ত্র সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন । 

বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতে ছিলেন । €জ্যষ্ট মাসের 
প্রারস্তে পিতা ঠাকুরদাঁস তীহাঁকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়নার্থ 
বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন। এবারও পদরুজে আসা স্থির হয় ॥ 
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পূর্ব বারে সঙ্গে ভূতা ছিল। ভা মধ্যে মধ্যে বালককে কীধে 
করিয়া আনিয়াঁছিল। এবার পিতা জিজ্ঞাসিলেন,_-“কেমন 
ঈশ্বর! তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে, না আনন্দরামকে সঙ্গে করিয়। 
লইব?” বাপক বাহীছুরী করিয়া বলিল,_ “না, আমি চলিয়া 
যাইতে পারিব।” বিগ্তাসাগরের বাহাঁছরীর পরিচয় বাল্য 
কাল হইতে। 

এবার পিতাপুত্রে চলিয়া! আসিয়৷ প্রথম দিন পাতুলগ্রামম 
আশ্রয় লন। পাতুলগ্রীম বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূর। 
ঈশ্বরচন্দ্রের এ দিন চলিতে কষ্ট হয় নাই। তারকেশ্বরের নিকট 
রামনগর গ্রামে ঠাকুরদ[সের কনিষ্ঠ ভগিনী অন্পূর্ণাকে দেখিতে 
যাইবার প্রয়োজন হয়। তিনি তখন পীড়িতা ছিলেন। রামনগর 
গাতুলগ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। পিতাপুত্রে ছুই জনে 
প্রাতঃকাঁলে রামনগর অভিমুখে যাত্র/ করেন। তিন *ক্রোশ পথ 
গিয়া “ঈশ্বরচন্্র আর চলিতে পারেন নাই। পা টাটাইয়! 
ফুলিয়া যাঁয়। পিতা বড়ই বিপনগ্রস্ত হন। তখন বেলা ছুই 
প্রহরের অধিক। ঈশ্বরচন্দ্র তখন এক রকম চলচ্ছ্তিভী ন। 
পিতা বলিলেন-_-"বাবা! একটু চল, আগে মাঠে ফুট, তরমুজ 
থাওয়াইব।” ঈশ্বরচন্র অতি কষ্টে প্রাণপণে হাঁটিয়া অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। সেই মাঁঠেব কাছে গিয্না ফুটিতরমুজ খাইলেন। 
পেটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল বটে; পা কিন্ত আর উঠে নাই। পিতা 
রাগ করিয়৷ পুত্রকে ফেলিয়া কিয়দ্দূর চলিয়৷ যান? কিন্তু আবার 
ফিরিয়া আসিগা রোরু্ঠম।ন পুত্রকে কাধে করিয়া লন । ছূর্ববল- 
দেহ পিতা, অষ্টম বর্ষের বলবান্‌ বালককে কত দূর কাধে করিয়া 
প্লইয়। াইবেন? খাঁনিক দূর গিয়া! আবাঁর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে কাধ 
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হইতে নাঁমাইঘু| দেন; বিরক্ত হইয়া দুই একটা চপেটাঘাত 
করেন। ঈত্বরচন্দ্ের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ভিন্ন আর কি উপায় 
ছিল? এখন একেবারে চলচ্ছক্তি-হীন। পিতা ,আৰাব পুত্রকে 
কাধে করিলেন, এইরূপ একবার কাধে করয়া, একবাব নামাইয| 
একটু একটু বিশ্রামান্তর চলিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাহার! 
সন্ধ্যার পুর্ববে রাঁমনগরে উপস্থিত ভন । পর দিন তাহার! শ্রীরাম- 
পুরে" থাকিয়া, তৎপর দিবস কলিকাতায় আপিয়। উপস্থিত 
হইলেন । 

এই বার আবার বিগ্ভালয়ে ভর্তি করিবার কথা । পিত৷ 
ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত শিখাইবাব মানস করেন । তীভার 
ইচ্ছা, বিগ্তাসাগর সংস্কৃত শিখিলে দেশে তিনি টেল করিয়া দিবেন । 
এই সময়ে মধুস্দন বাচস্পতি সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। 
তিনি বিদ্ভাসাগ্রর মহাশয়ের মাতৃ-মাতুল রাধামৌহন বিস্তাভূষণের 
পিতৃবাপুত্র । মধুহ্দন বাঁচম্পতি ঠাকুরদীসকে পরামর্শ দেন; 
“আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে দেন, তাহা! হইলে 
আপনকার 'অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবে ; আর যদি চাকুরী 
করা অভিপ্রেত হয়, তাহার৪ বিলক্ষণ স্থবিধা আছে; সংস্কৃত 
কলেজে পড়িয়া যাহারা "ল” কমিটার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহার! 
আদালতে জজপপ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইতে পারে । অতএব 
আমার বিবেচনায় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে দেওয় 
উচিত। চতুষ্পাটী অপেক্ষা কলেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া 
থাকে) 

বিগ্কাসাগর মহাশয়ের আত্ম-জীবনীতে এই সকল কথা আছে, 
অধিকন্ত তিনি লিখিয়া “গিয়াছেন,__“বাঁচম্পতি মহাশঘ এই বিষয় 
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বিলক্ষণরূপে 'পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক 
বিবেচনার পর বাচম্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থা অবলমণীয় স্থির 
হইল । 

এই সময় ঠাকুরদাস সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণাধ্যাপক পণ্ডিত 
গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সহিতও এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলেন । 
পেষে সংঞ্কত কলেজে দেওয়।ই শ্থির হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সংস্কৃত কলেজে ভর্তি, সংস্কত কলেজের উদ্দোহ্য ও প্রতিষ্ঠা, 
তাৎকালিক শিক্ষার অবস্থ।, ভবিষাৎ আভ।স, বাঁকরপ- 
শিক্ষা, কলেজের অধাতপক, বেতন-ব্যবস্থার ফল, 
পিতার শ।সন, ব্যাকরণে প্রতিপত্তি ও পুবক্কার, 
একগু যেমি, অধায়ন ও অধাবসায, কানোর 
শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, দাবিদ্রা-কঠোরতা 
এবং ব্যাকরণ ও কাব্য 
শিক্ষার ফল। 


১২৩৬ সান্চল ২০শে জোষ্ঠ ব| ১৮২৯ খুইন্দে ১ল। জুন সোম- 
বার ঈগ্বরচন্দ্র সংস্কত কলেজে ভর্তি হন। 

ঈখরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন সম্মত 
কলেজে সংস্কৃত শিকারই প্রচলন ছিল। ইংপেজি শিক্ষার অতি 
সামান্ত মানু স্বতগ্ন বাবস্থ। ছিল। তখনক।ব সংস্কতাধ্া|ঘী 
ছাত্রগণ ইংবেজ্জি পড়িতে বাধ্য ছিলেন না । কেহ ইচ্ছ! করিলে 
ইংরেজি পড়িতেন মাত্র । 

স্কত কলেজে প্রথমে যে শিক্ষাপ্রণ।লী প্রবর্থিত হইয়।ছিল, 
তাহার আলোচনা! করিলে আদৌ মনে হয় না, সংস্কৃত কলেজে 
ইংরেজি শিক্ষা চাঁল।ইবার কর্তৃপক্ষের কোনজপ সঙ্কর ছিল। তখন 
কেবল ছ্বিজসন্তানেবই সংস্কত কলেজে প্রবেশাধিকার ছিল । 
তাহার! ঘরের মেজ্বঘ ধিছ।নাব উপর নসিমা। টো।লের ধবণে 'অধারন 
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করিতেন * আর অমধ্যাপকগণ স্বতঞ্ আসনে বসিযা তাকিয়। 
ঠেসান দিয়া অধ্যাপনা করিতেন । 

কর্তৃপক্ষের অন্তরের উদ্দেগ্র হউক বা না হউক, আমাধিগের 
দুরদৃ্ে সে শিক্ষা প্রশালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়৷ গিয়াছে । 
সেই পরিবর্তনের সুত্রপাত বিষ্ভাসাগরের পাঠ্যাবস্থায় ; পরিপুগ্টি 
তাহার কার্যাবন্থীয় । 

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয । এই কলেজের 
প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাবে রাঁজ। রাঁমযোহন রায়-প্রমুখ বঙ্গের তাৎকালিক 
অনেক শক্তিশালী মনীষী ব্যক্তি আপত্তি তুলিয়াছিলেন। 

রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজেন প্রন্তিঠ।-কল্পে (প্রকৃত- 
পক্ষে মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাকমিশনের 
অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে রামমোহন রায়ের সে 
মনস্তাপের পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। বিপোর্টে এইরূপ প্েখা আছে 7;-- 

“1২21 00021) [২599 0০ 2101956 101)195017656150 01 
০ 117019 80%817050 [10:00 31501 01031117000 00021- 
10165) 9%10155590 0601১ 1571)1১011)0061)0, 0৮ 075 021 
01101105011 2101 1115 00111110151851 2৮6 076 11550106017 
01 050৮9101089116 00 85021011512 103 92107915110 0911905 
1750627001৭. 591111819 0651010890 €0 111991 175000- 

10017 17. 056 4815) 591597065 870 11711950110 01 
15010106,* 

রাজ। রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন --টে।লে যেরূপ সংস্কৃত 
শিক্ষা হইতেছে, তাহাই হউক; বরং তাহাঁর উৎকর্ষপাধনেব 
ব্যবস্থ। হউক; কিন্তু সংস্কৃত শিখাইবাঁর জন্য স্বতন্ব কলেজের প্রয়ো- 
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জন নাই। ফুঁহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞানপ্রসৃতির শিক্ষা- 
প্রসারের জন্ত স্বত্ব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদর্থে কর্তৃপক্ষের 
যত্রশীল হওয়া কর্তব্য । টোলের শিক্ষা অব্যাহত রাখিবাঁর পরামর্শ 
দেওয়৷ সাধু কল্পনা সন্দেহ নাই; তবে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রদারের 
পরামর্শ দিয়া তিনি ভবিষ্যদ্র্শিতার পরিচয় দেন নাই॥ 
তাৎকালিক ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল আলোচনা! করিলে আমাদের 
এ কথার সার্থকতা! হদয়ক্ষগম হইবে। 

হিন্দু কলেজের প্রসাদে তখন কলিকাতা সহরে উচ্ছঙ্ঘল 
ইংরেজী শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া অনেক হিন্দসন্তান বিপথগামী 
ও সমাজদ্রেহী হইয়া পড়িয়/ছিলেন। আকস্মিক ইংরেজী শিক্ষার 
প্রবাহ হিন্দুমাজকে তখন অনেকট। উদ্দেশিত করিয়াছিল । সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সাঁত বৎসর পূর্বে হিন্দু কপেজ প্রতিষ্ঠিত, 
হইয়াছিল ।"* 

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন হিন্দু 
কলেজের অনেক ছাত্র বিজাতীয় বিতেশীঘ্ব শিক্ষকের বিজাতীয় 
শিক্ষাভাব-প্রণ্দেনে এবং ইংরেজী শিক্ষার বিষনয় ফলে বিজাতীয় 
ভাবাপন্ন হুইয়! হিন্দুসমাঁজে একটা! বিষম্‌ বিপ্লব ঘট।ইঝার উপক্রম 
করিয়াছিলেন। তাহাদের পুর্বে ধাহারা কলেজের শিক্ষ। সমান 
করিয়। সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, তীাহর্দের অনেকের 
অসদাদর্শে হিন্দু কলেজের তাৎক।লিক অনেক ছাত্রের মতি-গণ্তি 
বিকৃত হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ অধ্য।পক ৬ বাজানারায়গ বন্থ হিন্দু 
কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি স্বরচিত চরিতে যে আ্মকথ! 
লিখিয়াছেন, তাহ। আমাদেব এই মন্তবোব একী প্রমাণ হইবে। , 
তিনি লিখিয়াছেন» 
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“তখন হিন্দু কলেজেব ছাত্রেরা মনে করিতেন্‌ যে, মগ্ভপান 
কর! সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই । »* * তাহারা কখনই 
' পানাসক্ত হইতেনু না, যগ্ঘপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন মনে না 
করিতেন। আঁমাদদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি 
রি ্ ক ক প্রভৃতির সহিত 
কলেজেন গেলদীঘিতে মদ খাইতাম এবং এখন যেখানে সেনেট 
হাউস হইয়।ছে, সেখানে কতকগুলি শিক ক।ব।বের দে।ক।ন ছিল, 
তথ|। হইতে গেপদীঘিব বেল টপকাইর।, ফটক দিয়া বাহির 
হইবার বিলঘ সহিত না, উক্ত কাবাব কিনিয়া৷ আনিয়। আমরা 
আহার করিতাম। আমি ও আমর সহচরেবা এইরূপ মাংস 'ও 
জলম্পরশৃ্ঠ ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যত। ও সমজ-সংস্কারের পরাকাষ্টা- 
প্রদর্শক কার্ধ্য মনে করিতাম। একদা অমি গোঁলদীঘিতে মদ 
থাইয়। টুপহ্জঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটাতে আদিলে, মাতাঠাকুরাণী 
অতিশগ্ন বিরক্ত হইয়। বলেম, “আমি আর কলিকাতার বাসায় 
থাঁকিব না, বেড়াঁলে গিধ। থাকিব” পিতাঠাকুর আনার আঁচ- 
রণের বিবয় অবগত হইব আমাকে পরিমিত মগ্ঠপাম়ী কুরিবার জন্ত 
একটী কৌশল অবলঘন করিলেন। * * সেকালে মুন্সি আমীর 
আলীসদর দেওঘ়ানী আদালতে একজন প্রধান উকীল ছিলেন। 
** পিতাঠাকুরের সহিত মুন্সি আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা 
জন্মিরাছিল। মুন্সি সাহেব আম।র পিতাঠ।কুৰকে 'রাজন।র দোস্ত, 
বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথ। বল! যাইতে পারে, পার্শিতে 
তাহাকে 'রাজদ।র দোস্ত' বলে। প্রতিদিন মুন্সি আমীর আলীর 
বাটা হইতে 'আমাদিগের বাঁসায় একটা টিনের বাক্স আদিত। আমি 
মনে করিতাম বে, ঘুন্সি মামীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমাঁর 
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অগ্ত সদর দেওয্পনীর ক।গজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। * 
এক দিন সন্ধার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাহার লিখিবার ঘরে 
ডাকিলেন। ডাকিয়৷ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, দিলেন । আমি 
বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা! কি? তাহার পর দেখিলাম, 
তিনি একটা দেরাজ খুলিয়। একটি কর্কক্ুপ ও একটি সেরীর বোতল 
ও একটি শুয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের 
বাক্স'থোল! হইলে আমি দেখিলাম যে. তাহাতে সদর দেওয়ানীর 
ক।গজ নাই, পোলাও, কোস্তা রহিয়াছে । পিতাঠাকুর আমীকে 
বলিলেন,_-তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল 
দ্রব্য আহার করিবে; কিন্তু সেরী মদ ছুই গ্লাসের অধিক পাইবে 
না; যখনই শুনিব, অন্তত্র মদ খাও, সেই দিন অবধি এই খাওয়া 
বন্ধকরিয়। দ্রিব। কিন্তু আমি এইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হই- 
তাম না। খন্ত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত ম্‌গ্ধপানে 
আমার একটি পীড়া জন্মিল।” 
হিন্দু কলেজে পড়িয়া অনেক হিন্দুস্তান পাশ্চাতা সাহিত্য 
বিজ্ঞানে পঠরদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
পাশ্চাতা শিক্ষায় তাহাদের অনেকের কিরূপ মতিগতি ঘটিয়াছিল, 
তাৎকাঁলিক অধ্যাপক হোরেশ হেমান্‌ উইলসন্‌ সাহেবের রিপোর্টে 
তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার কথা এইখানে উদ্ধৃত 
করিলাম ;__ ? 
৭81) 100008051709 01 006 95016010105 ০06 [71700151] 
2170 2 019155910 011 ০6161007155 212. 0196181 ৪৬০- 
/০৫ 105 18177 70010 17017 01 16500500219 0110 28100 
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উহার তো৷ ইহাই ভাবার্থ__অনেক ভদ্রবংশজাত এবং 
বুদ্ধিমান হিন্দুসস্তান, প্রকাণ্ভাবে স্বধর্শে আস্থাশূন্ত হইয়াছিলেন। 
অতঃপর পাঠকের বোধ হয়, আর কোনও সন্দেহ রহিল না। 

তাৎকালিক অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুসস্তান ইংরেজের 
গুণান্থকরণে অক্ষম হুইয়! দৌষাবলীর সম্পূর্ণ অন্থুকরণ করিয়! বসিয়া- 
' ছিলেন। ইংরেজ রাজ! ; ইংরেজ জগতে প্রভূত শক্তিশালী, ইংরেজ 
সমুন্ূত সভ্যজাতি বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিগণিত | সত্য ইংরেজ 
যাহা যাহা করিয়া! থাকেন,তদানীপ্তন ইংরেজি-শিক্ষিত অনেক 
কুতী ব্যক্তি তাহা সভ্যতান্থুমৌদিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 

প্রকৃত গুণের অনুকরণ বড় সোজ। কথী নহে । গুণান্থুকরণ 
তীহাঁদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল ! যাহা! সহজসাধ্য এবং অকষ্ট- 
কল্প, তাহাই তাহাদের অনুকরণীয় হইল। ইংরেঞ্জ গরু খান, 
ইংরেজ মদ খান, ইং রেজ কো্টপেন্টলেন পরেন, ইংরেজ ঘাড়ের 
চুল ছণটিয়! মন্তকের সম্মুখ ভাগে লম্ধা ল্বা চুল বাঁখেন। এই দব 
'অনায়াঁসসাধ্য কার্ধ্যগুলিকে সভ্যতার অঙ্গ ভাঁবিয়! ভানেক ইংরেজি- 
শিক্ষিত হিন্দুসস্তান তদনুকরণে পূর্ণমাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
এমনকি তখন হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র, কলেজের সম্মুখে, 
গোলদীঘির অনাবৃত প্রাঙ্গণে বসিয়! সুরাপান করিতে কু্তিত হইতেন 
না ॥ অনেকে গোমাংস তক্ষণ করিয়! ভূক্তাবশেষ অস্থিমাংস 
প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়৷ পরম আনন্দ অনুভব 
করিতেন। তাঁরা ভাবিতেন, এরূপ না করিলে, ইহাদের 
বর্বরতার কলঙ্ক অপনীত হইবে না । 

ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ বিষময় ফল-সন্দর্শনে সমগ্র হিন্দু-সমাঁজ 
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সন্থশ্ত হইয়া পড়িযাছিপ্ । এক হিন্দ কলেজে রক্ষা! ছিল না, তাহার 
উপর সংস্কৃত কলেজটা ইংরেজী কলেজ হইলে, বোধ হয় ঘরে ঘরে 
নরক-দৃত্ত দেখিতে হইত । সে সময় সংস্কৃত কলেজ ইংরেজী কলে- 
জের অনুকরণে গঠিত হইলেও, সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন থাকায় 
উহা! হিন্দু-সন্তাঁন রক্ষণগণেব তবু9 কতক আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। 

তদানীন্তন ইংবেজী শিক্ষার কুফলসন্দর্শনে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, 
বোধ হয় ঈশ্বরচন্্রকে সংস্কত কলেজে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
ইংবেজী পড়িঘ1, তদানীন্তন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের স্তায় 
বিকৃত হইয়া না পড়েন, ইত।ই ঠাকুরদালেব উদ্দেত্ত ছিল। কিন্তু 
ঠাকুরদাস মনে মনে এই উচ্চাকক্ষ। পোনণ কনিতেন যে, বংশের 
সকলে যেমন অধ্যাপকমগুলীর মধো অগ্রণী হইয়া আসিতেছেন, 
দারিদ্রানিবন্ধন তিনি নিজে সেই স্থখে বঞ্চিত হইলেও ম্দি তাহার 
পুত্র সেই প্রক্লার অধাপকমগুলীন শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে 
পারেন, তাহা হইলে তাভার পক্ষে পরম গৌরবেব বিষয় তইবে। 
স্থতরাং পুর্ব হইতেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা কবিয়া যাহাতে 
স্বীয় বাটাতে চতুষ্পাগী স্থাপনপুক্বক ননাস্থবনেব বালককে সংস্কৃত 
বিদ্যা দান ধার যশস্বী হইতে পারেন, তজ্জন্ প্রস্বত হইতেছিলেন । 
স্থতর|ং 'ম্বজনগণের পবামশমতে তিনি ঈশ্বরচন্ত্রকে জ 
শিক্ষ/য ব্রতী করিতে রাজী হইলেন না । নিনি পুত্রকে সংস্ক 
কলেজে ভন্তি করিদা দিলেন। গদাধর টা 
মহাশয় সেই সময়ে সংস্কৃতি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনিও 
ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কত কলেজে ভন্তি করাইবার জন্য ঠাকুরদ[সকে 
বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 

ঈশ্বরচন্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত হইলেও, ইংরেজী শিক্ষার 
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ব্যহবেঈনে আবদ্ধ ছিলেন। এক দিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী 
শিক্ষা, অপর দ্বিকে মিশনরী কলেজের মোহিনী মায়া; তছুপরি 
শক্তিশ।লী সাহ্বে সিবিলিরনদের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা । যে বৎসর 
ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহার পর বৎসরে পাদরী 
ডফ. সাহেবেন স্কুন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খুঠাবে খুষ্টানী স্কুল 
"বিসপ্ম কলেজ” প্রতিষ্ঠিত হইগাছিল। ইংরেজী শিক্ষার অপ্রতি- 
হত ঘ[ত প্রতিঘাতে হৃদয়বান্, মনস্বী ও তেজন্বী ঈশ্বরচন্দ্রও বিচ- 
লিত হইয়ছিলেন। অবিমিশ্র সংস্কত শিক্ষা লাভ করিয়|ও 
ঈশ্ববচন্দ্র ভাবিগ্াছিলেন, ইংবেজী না শিখিলে বর্তম(ন বুগে সংসা- 
রের শ্রীবৃদ্ধিম।ধন দুঃসাধ্য । তাই তিনিও সংস্কতপ।ঠসমপনাস্তে 
কার্ধাবস্থায় ইংরেজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়ছিলেন। যখন ফোঁট 
উইলিয়ম কলেজে কাঁজ করেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভাদশনে 
প্রীত হইয়া অধাক্ষ মেজর মার্শেল সাহেব বলেন, ইঈগুরচন্দ্র, তুমি 
ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ কর। তাহাঁতে তুমি জগতে বিশেষ 
যশস্বী হইবে । «তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাঁশষ প্রথমতঃ 
ডাঃ নীলমাধব মুখোপ|ধা|য়ের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে আবন্ত 
করেন, তাহ।র পর ডাঃ ৬ ভর্ণাচরণ বন্দোপাধাষ € বিখ্যাত বাগী 
বুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দো|পাধায় মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ের 
নিকট শিক্ষা লাভ করেন; পবে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্ত শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়। তিনি ইংরেজী তাঁধ।য় বিশেষ বুৎপন্ন হইবাঁছিলেন। 
সংস্কত শিক্ষ(র ফলেই হউক,আ'র তাহার অলৌকিক দৃঢ় চিন্তা 

ও আত্মসন্মীনবোধের জন্ত হউক, তিনি সব্বতোভ।বে দেশীয় ভাঁব 
₹রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষার তাৎকালীন 
ফল কতকটা তভাহাতেও সংক্রমিত হইযাছিল কিনা, সে সম্বন্ধে 
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তাহার ভবিষ্খ কার্যাবলি হইতে যথেষ্ট পরিচয় পাওয। 
যাঁইবে। 

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কত কলেজের বা।করণ শ্রেণীর তৃতীয় বিভাগে ভর্তি 
হইয়! সন্ধিঙ্তব্র পাঠ করেন। 

সংস্কৃত ব্াাকরণ-শিক্ষা সংস্কভ ভামা শিক্ষাৰ সম্পূর্ণ সাহাধ্য- 
কারিণী। এই জন্য ভারতে চিরকাল সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগকে সর্বাগ্রে 
কয়েক বৎসর ধনিয়া বা।করণ 'অধায়ন করিয়া ক্স্থ করিতে ভয। 


মুগ্ধবোধ, পাণিনি, সংক্ষিপ্তপার, কলাপ প্রস্ততিব্াাকরণ পাঠ্য । 


এই সবু ব্াকরণ সহজে আযন্ত করিবাব জন্ত অনেকে সণশ্ষিপু 
সারের “কড়চ1” অভ্যাম করির। থাকেন। 

ব্যাকরণ শিকার অনুপাতে স'স্কত শিক্ষার বুৎ্পত্তি বিকাশ। 
সংস্কৃত বাকরণে ব্ুৎপত্তি লাভ করিলে, সংস্কৃত শিক্ষা যেবপ তল- 
স্পর্শিনী হইয়া খাঁকে, অধুনা উপক্রমণিকা, কৌমুদী পড়িযা সেরূপ 
হয় না। টেলে ব্যাকরণ শিক্ষার যে প্রথ! প্রচলিত, প্রথমতঃ সংস্কৃত 
কলেজে সেই প্রথ। প্রবর্তিত হইযাছিল। পরে এ গ্রাথার কিরূপ 
পরিবর্তন ঘটঘ্বাছিন, পাঠক পরে তাহ। বুঝিতে প|রিবেন। 

ঈথরচন্্র যুখন বা(করণ শ্রেণীতে তণ্তি হন, তখন কুমাবহট্- 
নিবাসী পঞ্ডিতপ্রনর গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় বাকিরণের অধ্যা- 
গক ছিলেন। সস্কত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে অধ্যাপক উইলসন্‌ 
স।হেব বঙ্গের কৃতবিগ্ভ বিচক্ষণ পুতগণকে নিব্বাচিত করিয়। 
কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে নিষুক্ত করিয়াছিলেন। নিম়লিখিত 
অধাঁপক নিয়লিখিত বিষষে অধ্যাপনাকার্ষো ব্রতী হইঘ1ছিলেন,-_ 
নিমর্টাদ শিবেমণি দর্শন , শল্তৃচজ্জ বাচস্পতি, বেদান্ত) বাম- 
চন্দ বিগ্ঠ।বাগীশ,_-শ্বৃতি ; ক্ষুদিরাম বিশারদ,_-আবঘুন্েদ , নাথু- 


৬৩ বি্ভাপাগর | 


রাম শাস্ত্রী, অলঙ্কার; জবগোপাল তর্কালঙ্কার,--সাহিতা » 
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ,--বাকরণ) হরিপ্রসাদ তর্কালঙ্কার,-এ ; 
হরনাথ তর্কভৃষণ, -; যোগধ্যান মিশ্র, -জোতিষ। 
ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্তি হইলে পিত! ঠাকুরদাঁস প্রতাহ নয় 
টার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে দিয়া আসিতেন; আবার স্বয়ং 
অপবাহ্ন চারিটার সময় লইয়া যাইতেন । ছয় মাঁস কাল এইরূপ 
করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র স্বযং কলেজে যাঁতা- 
যত কবিতেন। ছয় মাঁস পরে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইযা 
পাচটাক! বৃত্তি পান। ৃ 
ঈশ্বরচন্জ বালাকালে “বাটুণ” ছিলেন। ছাতা মাথায় দিয়! 
যাইলে মনে হইত, যেন একটা ছাত। যাইতেছে । তীহাব 
মাথাটা দেহের অনুপাতে একটু বড় ছিল। এই জন্য বালকেরা 
তাকে “যশুবে ঠক” বলিনা ক্ষেপাইত। বালক দঈীশ্বরচক্্র সম- 
বয়ক্ষদের বিদ্রপোক্তিতে বড় বিবক্ত ভইতেন। অনেক সময তিনি 
রাগে রক্তমুখ ভইঘা উঠিতেন) কিন্তু কথ! কহিতে গিঘা আরও 
তান্তাম্পদ হইঘ। পড়িতেন। তিনি তখন ধড় “তোতলা” ছিলেন । 
সেই জন্য সহজে সকপ কথা উচ্চাবিত হইত না এবং এক একটা 
কথ। উচ্চাবণ করিতে ক।প-বিলম্ষ হইত; সুতরাং তাহাতে 
নমবযদ্ধ বালকেবা হ।সির মাত্রা চড়াইয। বিদ্ধপের মাত্রাও বাঁড়াইযা 
“দিত। ক্রমে যশুবে ৫ক" নামটা “কম্ুরে যৈ শব্দে পরিণত 
কইয়াছিল। বালকেসা তখন কি বুঝিত,--এই মাঁগা-মোটা 
শবে কৈ" কালে কত বড় লোক হইবে? তাহারা কি তখন 
বুঝিত, মাথা অপেক্ষা বালক ঈখবচন্দের জদ্ঘটা কত বৃহৎ? 
বালক খিগ্ভাসাঁগৰ কলেজে যাহা শিখিয়া আসিতেন, রাত্রি- 


পিতার অধাবসাঁয় । ৬১ 


কালে প্রতাত পিতার নিকট তাহার আবৃত্তি করিতেন্‌। তীহার 
জনক মহাশয় সংক্ষিপ্ুসার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ না হউক, তাহার 
অধিকাংশ যে জানিতেন, বিগ্ভাসাগর মহাশয় তাহ! আত্ম-জীবনীর 
একাংশে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ব্যাকরণ পাঠ 
করিয়া আয়ত্ত করিতে পরিঘ্বাছিলেন, তাহার নিদর্শনও 
পাইয়াছি। তাহার নিকটে যিনি বাকরণ পড়িয়াছিলেন, তিনি 
রীনিমত ভট্টাচা ধ্য হইয়। অধ্যাপকত৷ করিযাঁছেন । প্রত্যহ পুত্রের 
আবৃত্তি শুনিয়া ব্যাকরণে ঠাকুরদ।সের অভিজ্ঞতা, বদ্দিত হইয়া- 
ছিল। পুত্র কোন কথ৷ বিস্বৃত হইলে পিতা তাহ। ম্মবণ করাইয়া 
দিতেন। পুত্র বুঝতেন, তাহার পিতা ব্যাকরণে সবিশেষ 
ব্যুৎপন্ন। পুক্রের নিকট পিতার প্রকা রাস্তরে কৌশলে অন্তশীলন"। 
এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। 

পুত্রের ।বিগ্ান্ুরাগিতা-সন্বদ্ধনসন্বন্ধে পর-সেবা-নিরত হইয়াও 
পিতা৷ এক মুহর্তের জন্ত কোনরূপ ক্রটি করিতেন নী। কার্ধ্য- 
স্থানের কঠোর পরিশ্রমেও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না।. 
বাত্রি নয়টার পর বাসায় ফিরিয়। তিনি রন্ধন।দি করিতেন এবং 
পুত্রকে আহার কবাইয়। আপনি আহার করিতেন । তাহার পর 
পিতা-পুত্রে একত্র শয়ন করিতেন। শেষ রাত্রিতে পিতা, পুত্রের 
পঠিত বিছ্যার পর্যযালেচনার ব্যাপৃত থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে 
তিনি পর-সুখ-শ্রুত নিজের অভ্যস্ত নানাবিধ উট শ্লোক পুত্রকে 
শিখাইতেন। 

ঠাকুরদা কঠোর-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। যে দিন, 
তিনি দেখিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমাইঘা। পড়িয়াছেন, সে দিন 
তাঁকে নিদারুণ প্রভাব করিতেন। এক দিন ঈতবরচন্্ 


৬২ বি্ভাসাগর | . 


পিতার,নিকট চালাকাঠের মার খাইয়া কলেজের তদানীন্তন 
কেরাণী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
রামধন বাবু তহাঁকে অতি যত্বের সহিত বাড়ীতে রাখিয়া আহারাঁদি 
করান। পবে তিনি ঈপ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে করিনা লইয়া গিরা৷ বাসায় 
পৌছাইয! দ্েন। সময়ে সময়ে পিতার নিকট মার খাইয়া, 
ঈশ্বরচন্দ্র এমনই আর্তনাদ করিতেন যে, তাহাতে সিংহ-পরিবার 
উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন এবং ঠাঁকুরদাসকে বলিতেন,_“এরপ 
গ্রভারে হয় তো বালক কোন্‌ দিন মারা যাইবে; অতএব যদি 
এরূপ প্রহার কর, তাহা হইলে এখান হইতে তোম।কে স্থানান্তরে 
যাইতে হইবে ।” ইহাতে প্রহারের মাত্রা কিছু কম হইত। 
ঈশ্বরচন্দ্রও অনেকট৷ সাবধান হইয়া! চলিতেন। প|ছে নিদ্রা অসে 
বলিয়া» তিনি আপনার চক্ষে সরিষা তেল দিতেন । তেলের জালায় 
নিদ্রা পলায়ন করিত। বর্তমান যশস্বী খ্যাতন।ম। কুন কোন 
ব্যক্তি ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য বাল্যকালে এইরূপ ও অগ্রনুপ উপায় 
অবলম্বন করিতেন, ইহাও আমরা জানি। লেখকের কোন বন্ধু 
বাল্যকালে ঘুমাইবার পূর্বে পারে ঘড়ি বাধিয়! রাখিতেন। দড়িব 
টানে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি পাঠিভ্যাসে রত হইতেন। ইনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে 
এক জন অধিক বেতন-ভোগী উচ্চপদস্থ কর্মচারী | 

« বুদ্ধিমান ও প্রতিভাঁশালী বাঁলকদিগের জন্য প্রচণ্ড প্রহার 
পীড়ন ৰা কঠোর দণ্ড-শাসনের প্রয়োজন হয় না; বরং এ ব্বস্থায় 
অনেক সময় বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে । যাহারা স্বভাঁবিক 
বুদ্ধিবৃত্তিহীন বা বিগ্ার্জনে অমনোযোগী, তাহাদের তো কিছুতেই 
কিছু হয় না; পরম্থ এমনও দেখিয়াছি, কঠোর শাসন-পীড়নে 


প্রহার-পাঁড়ন । ৬৩ 


অনেক স্বাভাবিক বুদ্ধিমান্‌ বালক বিভিন্ন মূর্তি ধারণ কেরিয়াছে। 
আমাদের এক জন আত্মীয়ের একটা বুদ্ধিমান্‌ পুত্র ছিল। পিতা 
ত।বিতেন, নিষত কঠোর শাসনে রাখিতে পারিলে, পুত্রের বি্বা- 
বুদ্ধির মাত্রা ব|ড়িবে ৷ এই বিশ্বাসে পুত্রের সামান্ত দোষ দেখিলেই 
পিত৷ পুত্রের প্রতি কঠোর প্রশ্ার-পীড়নের ব্যবস্থা করিতেন । 
ফলে পুত্রেব হৃদষে পিতৃশাসনের বিভীমিকা এতদূর ঘনীভূত হইয়া 
দড়াইযাছিপ যে, পুত্র পিত।কে দেখিলেই দূরে পলায়ন করিত। 
তখন বন্ধ সাধ্য-স।ধনায়ও তাহাকে সমীপবত্তী কর! ছুঃসধা হইন্ত ) 
সৃতনাং খাহার জন্ত শ[সন, তাহাই ঘুচিয়া গেল। এইন্ধপ শাসন-' 
বিভীঘিকায পুত্রেন ভবিষৎ জীবনের উন্নতি-পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়া- 
ছিল। প্রহাঁব-পীড়ন-ফলে বুদ্ধিম|ন্‌ ঈশ্বরচন্দ্রের অবগ্ত সেবপ হয় 

[ই। স্বীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনেও এপ শান-পীড়নের 
পরিচষ পাঁপয়া যাঁয়। তীহাঁর পিতাও ঠাকুরদ(সের ন্যায় 
কঠেব শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার ইহাঁও 
দেখ। যায়, এক জনের বুদ্ধিহীন পুত্র পিতার "প্রভার পীড়নে 
নিরবদ্ধিতার,সীমা অতিক্রম করিতে ন পারিয়া অধঃপাতে গিবাছেঃ 
অপব বন্ধিম।ন্‌ পুত্র অক্ষত-পৃষ্ঠে জীবনের পথ উজ্জ্বল করিয়ছে | এ 
সব ্টান্তের আলে [চনায় অদৃষ্টবাদিত্েব পক্ষপাতিৰ আসিয়৷ পড়ে 
ন।কি? 

ব্যযকবণ শ্রেণীতে বালক ঈখ্বচন্দ্র অন্ত ছাত্র অপেক্ষ। অধ্যা- » 

পকেব গ্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। অন্তান্ত ছাত্রাপেক্ষা ব্যাকরণ 
বিষ্ঠা তাহার অসম্ভাবিত বুৎপতি দেখিয়া অধ্যাপক তার উপর 
বড় সন্তুষ্ট থাঁকিতেন। তিনি পাঠান্তে ঈশ্বরচন্জরকে আপনার 
নিকট বসাইয় উদ্ছুট শ্লোক শিথাইতেন। পিতা ও অধ্যাপকের 


৬৪ বিষ্ভাসাগর ॥ 


নিকট ঈশবরচন্্র প্রায় চারি পাঁচ শর্ত উদ্ট ধক শিবিয়া- 
ছিলেন ।* 

ব্যাকরণ শ্রেণীতে পড়িয়া তিন বৎসরের মধো তিনি ছুই 
'বৎসর প্রচুর পাঁরিতোধিক পাইয়াছিলেন; এক বৎসর পাঁন 
নাই। সেই বৎসর তিনি মনঃসংক্ষোভে ও অভিমানে সংস্কৃত 
কলেজ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা ও 
অধ্যাপকের অনুজ্ঞয় পারেন নাই । সে বৎসর যেতিনি ারি- 
তোধিক পান নাই, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও মত এইরূপ,__- 
দ্ী বৎসর প্রাইস্‌ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র যাহা উত্তর 
করিতেন, তাহা ভালরূপ বিবেচনাপুর্ধক করিতেন; নুতরাং 
উত্তর দিতে বিলম্ব হইত; কিন্ত প্রায়ই তাহা নির্ভূল হইত। যে 
ধালক বিষেচন! না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিষাছিল, তাহা ভাল 
হউক, আঁর মন্দই হউক, সাহেধ তাহাঁকে বুদ্ধিমান জানিয়া 
অধিক নথ্থর দিয়াছিলেন।” সংস্কৃত বাকরণের পরীক্ষায় সাঁহেব 
পরীক্ষক সথন্ধেৎএরূপ হওয়া অসম্ভব নহে । সাহেব কেন, কোন 
কোঁন টোলের ও কলেজের অধ্যাপকের এরূপ সংস্কার ছিল ও 
আছে, যে বালক দ্রুত উত্তর করিতে পারে, সে নিভু বলিতেছে; 
সত্বর উত্তর করায় তাহারা ভূল ধরিতে পারেন না+ পণ্ডিত 
তারাঁনাথ তর্কবাঁচম্পতি মহাঁশয় ছুই একবার এরূপ বাঁলকদের 
*দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। 


সম পপ 


* বিচ্যসাগর মহাশয়ের সঙ্কালত পপ্লোক মঞ্জরী” নামক গ্রন্থে বহু 
লংখাক উদ্ভট গ্লোক দেপিতে পাইবেন। বিষ্ঠ(স।গর মহাশয় লিশিয়|ছেন,-- 
"এই উদ্ভব পেক দ্বার! আমর। নবিখেম উপকার লাঠ করিযা।ছপাম, সন্দেহ 
অই। আমাদের পঠদ্দশায় উদ্ভট প্লেকের যেবপ আদর ও আলোচনা লক্ষিত 
হুইয় ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে শুনি; পাওয়! যায় না। বস্ততঃ উদ্তট 
শ্নেেফের আলে।চন। একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।" 


একগুয়েমি ॥ ৬৫ 


এই সময় বালক *ঈশ্বরচন্দ্রে' “একগু'য়েমী ফুটিতে আরম্ভ 
হয় । এই “একু'য়েমীর” দরুণ পিতা অনেক সময় উত্যক্ত হইতেন। 
পিত! বলিতেন»_-“ফরসা কাপড় পরিয়৷ স্কুলে যাও।” ঈশ্বরচত্র 
বলিতেন,_-“ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব ।” যে দিন ঈখরচন্ত্র নান 
করিব না মনে করিতেন, সে দিন তাহাকে মান করান বড়ই 
হু্ধর হইত। পিতা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার ঘাটে 
বলপুর্বক ন্বান করাইয়া দ্রিতেন। অন্ত কোন' গুরু জন 
কোন কাজ করিতে বলিলে, ঈশ্বরচন্দ্র যদি মনে করিতেন 
করিব না, তাহা হইলে কেহই তাহ।কে তাহা করাইতে পারিতেন_ 
না? গুণের মধ্যে এই ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র কাহারও কথায় কোন 
উত্তর ন! দিয়া কেবল ঘাড় বাকাইয়! দাঁড়াইয়া থাঁকিতেন। এই 
জন্য পিতা ঠাকুরদাস তী(হ।কে অনেক সময় “ঘাড়কেঁদো” বলিয়া 
ডাকিতেন। বালক জত্বরচন্দ্রের “একগু*য়েমীর” কথায় বালক 
জনসনের “একগু"য়েমীর” কথা মনে পড়িয়া! যায়। বাল্য কালে 
এক জন ভ্ত্য জনসনকে প্রত্যহ স্কুল হইতে লইয়া» আসিত । এক 
দিন ভূতোর যাইতে বিলম্ব হওয়|য় বালক জনসন্‌ আপনি স্কুল হইতে 
বাহির হন গরব* পথে চলিয়া যাঁন। স্কুলের কত্রাী জানিতে পারিয়! 
ভাঁবিলেন, (লক হয় পণ ভূলিয়৷ অন্তত্র গিয়া পড়িবে, না হয় 
অন্ত কোনরূপ বিপগ্রেস্ত হইবে । এই ভাবিয়া! তিনি জনসনের 
অন্ুবস্তিনী হন। বালক জনসন্‌ দেখিলেন, কত্রী তাহার পশ্চা্ 
পশ্চাৎ অ(সিতেছেন। তাহার শক্তি সম্বন্ধে কর্রী সন্দিহান হুইন্গা- 
ছেন ভাবিম্না, বালক জনসন্‌ অভিমানে অভিভূত হইলেন এবং 
অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠলেন, এমন কি তখনই ফিরিয়া গিয়। 
করাকে যথাসাধ্য প্রহার করিলেন। জনসনের জীবনীলেখক 


১০ 


৬৬ বিদ্কাসাগর . 


বসওয়েল তাহরি এই “একগঁয়েমীর” বা* দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত 
তুলিয়। বলিয়াছেন,_“জনসনের ভবিষ্যৎ জীবনে হার পরিচয় 
পাওয়! যায়|” বিগ্ানাগর সম্বন্ধে আমরাও এই কথা বলিতে 
পারি। 

ব্যাকরণ পাঠের সময় ১২৩৭ সালে বা ১৮৩০ খুষ্টান্দে 
ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরেজি শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ 
১২৩৩ সাল বা ১৮২৬ থুষ্টাব্দে এই ইংরেজী শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । ভবিষ্য বিশাল ইংরেজি-বৃক্ষের ইহাই বীজান্কুর ৷ 
ছাত্রেরা কাজের মতন যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিতে পারে, 
ইংরেজি শিখিয়া, ইংরেজি চিকিৎসা-গ্রস্থারদি কতক পরিমাণে 
স্স্কৃতে ও বাঙ্গালামু অনুবাদ করিতে পারে, এই উদ্দেন্তে 
এই ইংরেজি শ্রেণী প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । তথকালে উলষ্টন 
সাহেব এই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন।* ইহাতে পড়িতে 
কিন্ত অনেকের প্রবৃতি ছিল না। বহু ছাত্রের মধ্যে অল্পসখ্যকই 
পড়িত। বিগ্যাসুগর ছয় মাঁস মাত্র এই শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন » 
সুতরাং ইংরেজিতে তিনি-তাদৃশ জ্ঞান লাভ, করেন নাই। তাহার 
জন্ভ ভবিষ্যৎ জীবনে, অগ্ত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল ।« « 

এইবার বালকের অক্ষুণ্ন শ্রমশীলতার পবিচয় লউন.।* ব্যাকরণ, 
শ্রেতে তিনিতিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করেন। তিন 
বৎসরে ব্যাকরণপ।ঠ সাঙ্গ করিয়া, বাকি ছয় মান তিনি অমর- 
কোষের মন্তুষ্যবর্গ, ও ভর্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যস্ত পড়িয়াছিলেন । 
এ অল্প বয়সেও তিনি: প্রায় সারা রাজি জাগিয়া পাঠাভ্যাস' 
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স্কুতে অধিকার । ৬৭ 


করিতেন। রাত্রি দশটার সময় আহারাস্তে ঠাকুরদান ছুই ঘন্টা 
জাগিয়া থাকিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন নিদ্রা যাইতেন। রাত্রি 

বারটার সময় পিতা তাহাকে তুলিয়া দিতেন। তার পর বালক 
সমস্ত রাত্রি পড়িতেন। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্ত্রকে 
মধ্যে মধ্যে পীড়া ভোগ করিতে হইত। এইরূপ অমানুষিক 
পরিশ্রম বিষ্তাসাগর যাবজ্জীবন করিয়াছিলেন। আধুনিক 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনেক ছাত্র পাঠ্যাবস্থায় এইক্নপ পরিশ্রম করিয়। 
থাকেন বটে; কিন্ত অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনে ভাহ! দেখিতে 


পাওয়া যায় না । পরিশ্রমের কথা তে। পরের কথা, ছুই পয্নস. 


উপাঁজন করিতে শ্িখিলে, তীহারা বিলাস-মদ-লালমার সম্পুর্ণ 
পরবশ হইয়া এক একটা “বাবুজী” হইয়া! পড়েন । ঃ 

নবম বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে তত্তি হইয়াছিলেন। 
একাদশ বৎসর বয়সে তাহার উপনয়ন হয়। 

দ্বাদশ বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কাব্য শ্রেণীতে 
প্রবেশ করেন। সেই সময় পণ্ডিতবর জয়গোগ্পীল তর্কালঙ্কার 
সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মুক্তারাম 
বিষ্ভাবাগীশ' মহাশয় বালক বিগ্কাসাঁগরের সঙ্গে পাঠ করিতেন ।* 
বিগ্ঘ।সাগর ধ্হাঁশয় অন্ান্ত ছাত্র অপেক্ষা অল্লবয়গ্ক ছিলেন; কিন্ত 
তাহার অদ্ভুত ধী-শক্তির পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত 
হইতেন। প্রথম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র রনুবংশ, কুমারসম্তব, রাঁঘব-, 
পাঁগুবীয় তি সাহিত্য-পরীক্ষায় সর্বপ্রধান স্থান টা 


এপ সপ আসা সপ পাপী পা শাস্পা পাশ ২০ শশী শিক ০ শশী -শীশিি শশী? সপ | সা পিপি, পপ পাল 


« এই মদনমে!হন্‌ উত্তরক।লে সুকনির খাতি পইয়াছিলেন ও মুক্তারাম 
গ্রীমন্তাগবতের বঙ্গানুবানাদি কার্যে লিগ্ড থাকিয়া নুপশ্িত রলিয়। পরিচিত 
হুইয়(ছঞ্রোৰ | 


৬৮ বিগ্ভাসাগর | " 


করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বংসরে তিনি মাঘ, ভারবি, শকুস্তলা, 
মেঘদূত, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদখিরী, দশকুমার- 
চরিত প্রত্তি পঠ করেন। এসব কাব্য আগ্োপাস্ত তাহার 
কণস্থ ছির। অনুবাদে তিনি অদ্ধিতীয় ছিলেন। পুস্তক না 
দেখিয়া তিনি সংস্কত ন।টকাদি অনর্শন বলিতে পারিতেন। 
দ্বাদশ বর্ধীয় বালক সংস্কৃত কথ। কহিতে পারিতেন। প্রাকৃত 
ভাষায় কথা কহিতেও তাঁহার কোন সঙ্কোচ হইত না। 
তদ্বানীন্তন পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্ভুত শ্থতি-শক্তি ও অশ্রত-পূর্বব 
বাক্যবিস্তাস-ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইতেন এবং প্রায়ই 
বলিতেন,_-"এ বাঁলক পৃথিবীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে ।” 
গ্রতিভ। আর কাহাকে বলে? 

দ্বিতীয় বংসর সাহিত্য-পরীক্ষাঁয় ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম হন। 
হ্তাক্ষরেরর জন্ত তিনি প্রতি বৎসর পারিতোধিক পাইতেন। 
হস্তাক্ষরের প্রশংসা তাহার যাবজ্জীবন ছিল। সকল সাহিত্য- 
সেবকের ভাগে এরূপ প্রশংসা! ঘটিকা উঠেনা। আধুনিক 
উচ্চতম সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-সমলোচকদ্িগের সংশ্রবে 
থাকিয়া আমাদের কতকট। এই প্রতীতি জন্মিয়াছে ৭ 'বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় অনেক সংস্কৃত পুথি স্বহস্তে লিখিয়! লইতেন* পু*থির 
লেখ! দ্বেখিয়া৷ সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি 
যে লকল পুথি ম্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পঙ্.্তিগুলি 
দেখিলে মনে হয়, যেন কারপেটে উল বুনিয়৷ লেখা । 

এই সময় বালক বিদ্ানাগর জীবন-সংগ্রামে কঠোরতার 
অভেম্ত ব্যহ-বিবরে পতিত হন। সে কঠোরতা দরিদ্র হীনাবস্থাপন্ন 
বালকের অনুকরণীয়, শিক্ষণীয় এবং সর্ব সাধারণের চিরম্মরনীয়। 


'সংস্কতে অধিকার । ৬৪ 


সেই সময় তীভাঁর মধ্যম, ভ্রাতা দীনবন্ধু * শিক্ষার্থ কলিকাতায় 
আগমন করেন৭ প|ক-কার্যের ভার ঈশ্বরচজ্রের উপর পতিত 
হয়। কেবল কি তাই, প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি 
বাজারে যাইতেন এবং বাজার হইতে পিতার অবস্থানুসারে 
আলুঃ পটোল প্রত্ৃতি তরি-তরকারী ও মত্হ্যাদি ক্রয় করিয়া 
লইয়! বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। তৎপরে তিনি নিজেই ঝাল 
হলুদ শিলে বাটিয়া লইতেন। তখন পাথুরে কয়লার প্রচলন 
হয় নাই। তিনি স্বহস্তে কাঠ চাল করিতেন এবং উন্ুন ধরাই- 
তেন। বাসায় চারিটী লোক খাইতেন। চাঁরিজনের জন্য ভাত, 
ডাল,*মাছের ঝোল রধিয়। তিনি সকলকে আহার করাইতেন 
এবং আহারান্তে সকলের উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিয়া! দ্বয়ং বাসনাদি' 
ধৌত করিতেন। হলুধ বাটিয়া, কাট চিরিয়া, বাঁসন মাজিয়৷ 
সত্য সত্য তাহার অঙ্কুলি ও নখ কতকটা! খয়িয়। গিয়াছিল। তুমি 
আমি শুনিলে শিহুরিয়া উঠি বটে ; বালক ঈশ্বরচন্্র ইহাতে কিন্ত 
অপার আনন্দ ও পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। অনেক 
অবস্থাহীন ব্যক্তি বাল্য কালে এইব্'প কঠোরতার সহিত সংগ্রাম 
করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে অতুল কীর্তডিমান্‌ ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। 
ডক্তার গুডিব চক্রবর্তীর সম্বন্ধে এইরূপ শুন! যায়। তাহাকে 
একজনের বাঁসায় রন্ধন করিতে হইত। রন্ধন করিতে করিতে 


* ইনি স্যার উপাধি ভূষিত হন। ইলি ডেপুটিস্যজিষ্ট্রেটে এবং তৎপরে 
স্কুলের ডিপুটা ইসদ্পেক্টর হইগাছিলেন। ইহার রচিত একখানি পঞ্ত 


পুস্তক ছিগ। 
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তিনি পুস্তক লইয়া পঠি করিতেন। “তিনি তবিষ্যৎ জীবনে 
একজন শস্বী চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হন? বাল্যে বা 
যৌবনে কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়। ভবিষ্যৎ জীবনে কোন 
বিষয়ে কীর্তিমান্‌ হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাঁয়। 
দীরিত্যের কঠোরঙায় ভবিষ্যৎ জীবনোন্নতির বীজ উপ্ত হয়। 
দারিদ্রের নির্শমতায় অসাধারণ চরিত্র, শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রশ্ফুটিত 
হইয়া উঠে। কঠোরতার উত্তেজিকা! শক্তি দরিদ্রের শিরাঁয় শিরায় 
শোণিত-প্রবাহে যেন বিদ্যুৎ ছুটায় এবং দারিপ্র্ের আলিঙ্গনে 
প্রীতি ও প্রফুল্নতা, অধ্যবসায় ও আত্মসংযম সহজসিদ্ধ হুইয়! 
থাকে । এই জন্ত রিচার বলিয়াছেন,_”এস, দারিজ্র্য 
এস) তোমায় আলিঙ্গন করি) জীবনে যেন বিলম্ব করিয়! 
আসিও না 1” 

স্পেনের কবি সারবেস্তিসের ঘারিপ্যের কথায় একজন 
বলিয়াছেন,_ 

“ইহার দারিত্র্যে পৃথিবী ধনশাঁলিনী 1” অর্থাৎ তীহার গ্রন্থে 
জগৎ উপকৃত । রা 

সত্যসত্যই তো৷ বুদ্ধিজীবী শক্তিশালী ব্যক্তি দানিদ্রের সঙ্গে 
সংগ্রাম করিয়া যে শক্তি ও ক্ষমতা সঞ্চয় করেন, আত্মীয়-পরিজন- 
পরিবৃত অতুল ধনের উপর অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অনেক সময় তাহ! 
পারে না । কার্লাইল সাধে কি বলিয়াছেন,__ 

"্বীহাঁকে ছুঃখদারিত্ের সহিত যুঝিতে হয় নাই; যিনি ঘরে 
বসিয়া সর্ব সম্পদের প্রহরী বেষ্টিত হইয়। নিশ্চিপ্ত থাকেন, তাহার 
অপেক্ষা ধিনি ছাখ ভ্বারিদ্রের কঠোর সমরে জয়ী হন, দেখিবে 


দারিদ্রে কঠোরতা । ৭১ 


পরিপামে তিনিই বলবন্তর শুর এবং অধিকতর কর্মঠ বলির 
সমাজে গ্রতিপর্ন হইবেন ।* * 

বালক বিদ্ভাসাগর রন্ধনার্দি করিয়া! ভ্রাতা ও পিতাকে মনের 
আননে আহার করাইতেন এবং সতত আত্মপ্রসাদে প্রফুল্ল 
থাকিতেন। যাঁহাঁকে আমাদের কঠোর কষ্ট বলিয়া মনে হয়, 
তাহা তাহার মনোমদ দ্গিগ্ধ স্ুখকর-বলিয়াই মনে হইত। তিনি 
রন্ধনের ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়। মনে করিতেন না; অধিকন্ত 
পাঠাভ্যাসে অবিরাম পরিশ্রম করিয্াও কিছুমাত্র কষ্ট অগ্ুভব 
করিতেন না। কষ্টের সীমা ছিল না। যেঘরে তিনি রন্ধন 
করিস্তেন, সে ঘরটা অতি জঘন্ত ছিল। একে তো৷ ঘরটা বাড়ীর 
সর্ব নিয়তলে, তাহার উপর জানালার অভাবে ভয়ানক অন্ধকাঁর- 
ময়। নিকটে ছুইটী পাইখান! ছিল ; সুতরাং ঘরটা সদাই দুর্ন্ধে পূর্ণ 
থাকিত। মলমৃত্রের কীটনকন “কিলি-বিণি” করিয়া ঘরের ভিতর 
ঢুকিত। ঈশ্বরচন্ত্র রন্ধন করিবার সময় ঘটাতে জল লইয়া বসিয়া 
থাকিতেন। পোঁকাগুলে! ঘরের ভিতর ঢুকিলে দিতনি জল দিয়া 
ধুইয়! দিতেন। এতত্বাতীত ঘরময় প্রায় আরম্লা ঘুরিয়া বেড়াইত। 
সময়ে সময়ে ভাতে বাঞ্জনে আরম্থলা উড়িয়া পড়িত। হঠাৎ কোন 
দিবস ঈশ্বরচন্দ্র অঙ্ঞাতে বাঞ্জনের সঙ্গে একট। আরম্ুলা রণাধিয়া 
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ফেলিয়াছিলেন। প্রকাশ করিলে বা 'পাতের নিকট ফেলিয়া 
রাখিলে, ভ্রাতা বা পিত৷ দ্বণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবেন না, 
ইহা ভাবিয়! তিনি আরম্ুলাটা ব্যঞ্জন সহিত ভক্ষণ করেন। 
আহারের তো এই অবস্থা । শয়নের অবস্থা শুনিলে চমত্কৃত 
হইতে হয়। বিস্কাসাগর মহাশয়ের পুত্র প্রীযুক্ত নারায়ণচনতা 
বন্দ্যেপাধ্য।য় মহাশয়ের মুখে তাহার শয়নব্যাপারের এইরূপ পরি- 
চয় পাইয়াছি"। নারায়ণ বাবু বলেন,-“এক দিন চন্দননগ্ররের 
বসা-বাড়ীতে আমি বলিপাম,_বাবা ! এ ছোট ঘরে শুইতে 
আপনার কষ্ট হইবে না৷ তো। ? বাবা বলিলেন, __প্ব্লিস কি রে! 
ছেলে বেলায় বড়বাজারের বাসায় আমি দেড় হাত চওড়া! ও ছ-হাঁত 
'লম্ব৷ একটা বারাগা় প্রত্যহ শয়ন করিতাম। বারাগ্ডার আলিসা 
আমার বালিস ছিল। আমি বারাগার মাপে একটা মান্ধুরী 
করিয়াছিলাম, সেই মাঞ্ুরীতেই শয়ন করিতামু। এক দিন 
রাত্রিকালে দেখিলাম, সেই মাজজুরীরর উপর আমার একটা ভ্রাতা 
শুইয়া আছে। « আমি তাহার নিকট গিয়া অনেক ডাকা-ডাকি 
করিলাম; সে কিন্ত কিছুতেই উঠিল না, তখন আমি তাহার 
নিজের বিছনায় গিয়! শুইলাম। শুইবামাত্র আমার গায়ে ঝিষঠ 
লাগিয়া গেন। আমি তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া! একটু মজা! করিব 
বলিয়া যেখানে আমার সাধের বিছানায় ভাইটা শুইয়াছিল, সেই- 
«থানে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, উট্‌বি তো ওট, না হলে 
তোর গায়ে ৰিষা৷ মাখাইয়। দিব। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া. 
পড়িল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া চলিয়৷ আদিলাম। সে রাত্রিতে 
আর নিদ্। হয় নাই ।” জগদ্ছর্লভ বাবুর বাড়ীর সম্ভুখে তিলকচন্জ্র 
ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর নিয্নতলে একটা ঘরে ইশ্বরচন্তা 


কবি-প্রতিভা । ৭৬ 


শয়ন করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। তখন তাহার তৃতীয় ভ্রাত। 
শত্তুচন্্র কলিকাতায় থাকিতেন। ভ্রাত৷ তাঁহার শয্যায় শয়ন 
করিতেন। বালক বিস্তাসাগর পাঠাভ্যাস করিয়া অধিক রজনীতে 
শয়ন করিতেন। এক দিন ভ্রাতা বিছানায় মলত্যাগ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন । পাছে একথা বলিলে পেটের ব্যারাম 
হইয়াছে বলিয়া খাইতে না পান, সেই ভয়ে ভ্রাতা মলত্যাগের 
কথা প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র তো তাহা জানিতে পারেন 
নাই। তিনি প্রাতে উঠিয়া দেখেন, তাহার সব্বাঙ্গে বিষ্ঠা । তখন 
তিনি বিষ্ঠ। ধৌত করিয়া স্বহস্তে ভ্রাতার মলমৃত্রাদি পরিষ্কার করিয়া! 
দেন) ' বিদ্তাসাগরের যেমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ছিল, তেমনই 
ভ্রাতৃ-শ্নেহ ছিল। 

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন 
তাহার উপর একর বেলা রন্ধনের ভার ছিল । রাত্রিকালে পিতা 
নয়টার সময় বাপায় আসিয়া! পাকার্দি করিতেন। এত কষ্টে 
বিগ্ভাসাগরের পাঠাভাসে ক্রুট ছিল না। তিনি কণদজে যাইবার 
সময় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে যাইতেন এবং কলেজ 
হইতে আসিবার্ সময়ও ধ্ররূপ করিতেন। চিরকাল তিনি 
বিলাসে বীতন্পৃহ ছিলেন। সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াও তিনি মোটা 
কাঁপড় ও মোট! চাদর ব্যবহার করিতেন । বাল্যেও তাহার 
তাহাই ছিল। জননী চরকায় তা কাটিয়া, বস্ত প্রস্তত করিয়া, 
কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড় পরিয়া তিনি 
কলেজে ষাইতেন। বিস্কাভ্যাসে তাহার ভ্রটর কথ৷ শুন! খায় 
নাই। দৈবাৎ একটু ক্রটা হইলে পিতা ঠাকুরদাস ভয়ানক 
শাসন করিতেন । পুভ্রও পিতার শাসনকে বড় ভয় করিতেন । 


১৩ 


৪ বিষ্ভাসাগর ৷. 


বাল্যাবস্থায় বিগ্ভাসাগর সন্ধ্যার মন্ত্র তুলিয়া গিয়াছিলেন। এ কথা 
পুর্বে একবার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। - পিতা তীহাকে 
শাসনকরেন। এই শাসনে তিনি সন্ধ্যার পু'খি দেখিয়। সন্ধ্যা 
মুখস্থ করিয়াছিলেন। 
কাব্যে ও ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ বুৎপত্তি অত্যন্তুত 
ব্যাপার। বীরসিংহ গ্রামে আগ্ধশ্রাদ্ধা্দি উপলক্ষে তিনি এত 
অল্পলবয়সে অনেক সময় সংস্কত কবিত! রচনা করিয়! দ্িতেন। 
তাঁহার রচন! দেখিয়া তাঁৎকালিক প্রসিদ্ধ পপ্ডিতমগণ্ডলী অবাঁক্‌ 
হইতেন। মিলটন্‌ ত্রয়োদশ বর্ষে কবিতা রচনা করিয়৷ তাৎ- 
কালিক বিলাতী পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । * জাঁবিত, 
'সর্বত্র-প্রচারিত ও প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় কবিত৷ লিখিবার 
চেষ্টামাত্রে যদি মিলটন্‌ প্রতিভাশালী বলিয়া অভিহিত হইতে 
পারেন, তাহা হুইলে বালক বিগ্াসাগর অধুনা সংকীর্ণপ্রচার 
২স্কত ভাষায় পঙ্ডিতজনমোহকর কবিতা রচন৷ ফরিয়৷ তদপেক্ষা 
অধিকতর প্রতিভাশালী বলিয়া কি পরিচিত হইতে পারেন না? 
সংস্কৃত ভাষা আজ যদ্দি পুর্ণ প্রচলিত থাঁকিত, সংস্কৃত যদি হিন্দু- 
সন্তানের সাধারণ শিক্ষণীয় ও পঠনীয় হইত, তাহা হইলে এই 
প্রতিভাশলী বাল-কবির মস্তিষ্ক হইতে ভবিষ্য জীধনে অপূর্ব 
জ্যোতির্খয়ী কবিতা নিঃস্থত হইয়া যে প্রতিভার পুরণ বিভায় দিগন্ত 
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কবি-প্রতিভা। ৭৫ 


উদ্ভাসিত করিত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বালক 
বিস্তাসাগর শ্রানধ'সভায় সমাগত পঙ্িতমণ্ডলীর সহিত মংস্কৃত ভাষায় 
ব্যাকরণের বিচার করিতেন। তাহার সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা ও 
কথনশক্তিশীলতার প্রতিপত্তি ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হুইল। 
চারিদিকে ধন্ ধন্ত রব উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল,-_ 
“অদ্বিতীয় পণ্ডিত |” 


চতুর্থ অধ্যায় । 


বিবাহ,শ্বশুরের পরিচয়, অলঙ্কারে প্রতিষ্ঠা, 
দয়া, সখ, ও শ্রম। 


ঈশ্বরচন্দ্রের ভূয়সী খ্যাতি-প্রতিপত্তি হওয়ায়, নিকটবর্তী 
গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে তাহাকে কন্তা সমর্পণ করিবার 
জন্য লালায়িত হন। ক্ষীরপাইনিবাসী শক্রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
সপ্তমবর্ধীয়া কন্ঠ। দিনময়ীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। এ বয়সে 
তাহার বিবাহ করিবার আঁদে ইচ্ছা ছিল না; কিন্ত পিতার 
অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধা হন। দির্নময়ী পাছকা- 
কন্তা। পাছ্কা-কন্তার সৌভ|গ্য-ফলে স্বামীর লক্ষ্মী অচল! হয়। 
দিনময়ীর পতির'অনৃষ্টে তাহাই হইয়াছিল। ভাগ্যবতী দ্িনময়ী 
পুত্রকৃন্য। রাখিয়া! স্বামীর পুর্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিজ 
সৌভাগ্যশালিতাঁর এবং শুভ গ্রহসম্পন্নতার পরিচয় দিয়া ধগয়াছেন। 
তিনি মৃত্যুর পুর্বে বহুবর্ষব্যাপক কৃচ্ছ,সাধ্য সাবিত্রী ব্রতের উদ্‌- 
যাপন করিয়াছিলেন । সকল নারীর ভাগ্যে সধবা অবস্থায় এই 
“কঠোর ব্রতের উদ্যাপন করা ঘটিয়া উঠেনা। অনেককেই 
অনুদ্যাপিত অবস্থায় তনু ত্যাগ করিতে হয়। দিনময়ী প্রকৃত 
সাধ্বীর মত সকল দিক বজায় করিয়া, পতিপুত্র রাখিয়া দ্িব্যধামে 
প্রয়াণ করেন। 


স্বশুরের পরিচয় । ৭৭ 


এইখানে দিনময়ীর পিতা শক্রন্থ ভট্টাচার্যের একটু পরিচয়, 
দিই। এ পরিচয়ে পরিণামসম্পর্ক আছে। বংশৌরসের সত্বস্ক 
বুঝাইবার জন্ত এই পরিচন্ত । 

শক্রপ্ন ভট্াচার্ধ্য অতি তেজন্বী, ক্রোধী ও বলশালী ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন। তৎকালে তাহার গ্রামে তীহার বলবন্তার তুলনা) 
ছিল না; পরম্ধ তিনি সহজাতা সহদয়তা ও উদারতা গুণে, 
সর্বজূনের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। তাহার বলবস্ত। 
ও উদ্বারভার ছুই একটা গল্প শুনুন । 

প্রতি বৎসর ক্ষীরপাই নগরে গাজন হইত । তট্রাচার্য্য এই 
গাজনৈর অধিনেতা ছিলেন। গাজন লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা৷ 
তখনকার নিমম ছিল । স্ব শক্রদ্ধ ভট্টাচার্য্য গাজনের সঙ্গে" 
সঙ্গে যাইতেন। হূর্ভীগ্যবশতঃ একটা পন্মীর লোক তাহার বিষম, 
প্রতিপক্ষ হইয়া ধাড়াইয়াছিলেন। তীহার বিষম প্রতিজ্ঞা 
হইয়াছিল, তিনি শক্রপ্নকে গাজন লইয়! তাহার পল্লীতে যাইজে 
দিবেন না। শক্র্গ ভট্টাচার্য্য ইহা জানিতে প্রারিয়াছিলেন » 
কিন্তু বলদৃপ্ত ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞ! হইল, তিনি যে কোন প্রকারে 
হউক, প্রর্তিপক্ষের পলীতে যাইবেন। তিনি গাজন লইয়। 
সেই দিকে গগ্রসর হন; কিন্তু গিয়া দেখেন, পলীর পথের সম্মুখে 
একটা হস্তী দণ্ডায়মান, তৎপশ্চাতে কিয়্গুরে একখানি রখ; 
তৎপশ্চাতে আরও দূরে প্রতিপক্ষের! অবস্থিত ছিলেন ।' ভট্টাচার্য 
বুঝিলেন, এ সব গতিরোধের ব্যবস্থা । তিনি কিন্তু কিছুতেই 
জ্ক্ষেপ ন! করিয়া পথ হইতে একখানি ইট কুড়াইয়! লইলেন। 
পরে হস্তীর শুও বগলে চাপিয়া রাখিয়া সেই ইষ্টক খণদ্বারা হস্তীকে 
এমনই প্রহার করিলেন যে, হস্তী তাহ! সহ করিতে না৷ পারিয়। 


গর্জন করিতে করিতে পলায়ন করিল। পরে ভট্টাচার্য্য সবলে 
রখখানা একাকী টানিয়' ফেলিয়া! দেন। ছূর্দাস্ত বীরের বিক্রম- 
ব্যাপার দেখিয়! প্রতিপক্ষ পলায়ন করেন। ভট্টাচার্য্য ক্রোধান্বিত 
হুইয়। একাকী তাহাদের পশ্চাঁৎ ধাবিত হন। প্রতিপক্ষের 
দলপতি হালদার ভয়ে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। ভট্টাচার্য্য 
পদাঘাতে লৌহকীলক বিশিষ্ট দ্বার ভগ্ন করিয়৷ বাড়ীতে প্রবেশ 
করেন। তাহার পায়ে একটা লৌহশলাক। ফুটিয়া গিয়াছিল। 
তাহাতেও তাহার জ্রক্ষেপ ছিল না। তাহার হ্ালক ও অন্তান্ত 
আম্মীয়বর্গ আসিয়া, তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,__ 
“ভট্টাচার্য করিয়াছ কি, পায়ে যে পেরেক ফুটিয়াছে ৷” ভ্ট্াটার্যয 
'বলিলেন,__“বটে বটে, টানিয়। বাহির করিয়া লও।” পেরেক 
বাহির করা হইল। ভট্রাচার্য্যের নিবৃত্তি নাই। তিনি প্রতি- 
পক্ষের দলপতি হালদারের অন্বেষণে বাড়ীর ভিতিরের দ্রিকে 
ছুটিলেন। দলপতির লোকের! ভয়ে তাহাকে এমনই স্থানে 
তয়ঙ্কররূপে ইঠ্টক্াঘাত করেন যে, তাহাতে ভট্টাচার্য্য বড় কাতর 
হইয়া পড়েন। তখন তাহার আত্মীয়ের! তাহাকে ধরাধরি করিয়া 
বাড়ীতে লইয়া আসেন । 

প্রতিপক্ষের দল ভাবিলেন,-_উট্টাচার্য্যকে সাংঘাতিক আঘাত 
লাগিয়াছে; তিনি বোধ হয়, আদালতে নালিশ করিবেন । 
“ভট্টাচার্য্যের মনোগতভাব জানিবার নিমিত্ত তাহারা এক জন চর 
পাঠাইয়৷ দেন। ভট্রাচার্যয চরকে দেখিয়াই তাহার অভিপ্রায় 
বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, “হালদার ভাবিয়াছে, আমি 
নালিশ করিব। নালিশ করিব কি রে! উকিল পেয়াদাকে 
পয়সা খাওয়াইব ? এবার সে মারিয়াছে, আগাঁমী বারে আমি 


শ্বশুরের পরিচয় । ৭৯ 


সারিব। নালিশ-ফৌজদারী করিলে আর গাজন কি থাকিবে ?” 
চর এই কথা শুনিয়া চলিয়! যাঁয়। পরে প্রতিপক্ষ সকলেই 
তাহার বাড়ীতে আসিয়া! উপস্থিত হুন এবং ক্ষমা, ভিক্ষা করেন। 
দলপতি হালদার বলেন,_প্ভট্টাচার্য! তোমার বলপরীক্ষার 
জন্তই ধক্ধপ করিয়াছিলাম। তুমি দ্বিতীয় ভীম বটে) তোমার 
শুধু বল নহে; মনুষ্যত্ব আছে। তোমার তেজ আছে, তোমার 
ভবিষ্ব্যৎ ভাবিবার বুদ্ধি আছে। আমায় ক্ষম। কর ।” 

হাঁলদারের কথা শুনিয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,--“এ সব কথায় 
আর কাজ নাই; আজ আমার বাড়ীতে তোমাদের সকলকে 
খাইয়া! যাইতে হইবে ।” 

প্রতিপক্ষগণ - ভট্টাচার্যের নিমন্ত্রণ পরমানন্দে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার! ভট্টাচার্যের বাড়ীতে পরম পরিতোধপূর্বক 
আহীরাদি করিয়! বিদায় লইয়াছিলেন। 

আর এক সময় ভট্রাচাধ্য এক দৌকানে বসিয়। আছেন, 
এমন সময় চারিমণী কলাই-বোঝাই এক ছালা আসিয়া উপস্থিত 
হয়। উপস্থিত সকলে বলিল, “ভট্টাচার্য ! তুমি যদি এই ছালা 
বহিয়া৷ বাড়ী লই যাইতে পার, তাহা হইলে তোমায় এই কলাই 
দি।” ভট্টাচার্য বলিলেন,_“পারি বটে ১ কিন্তু সোজ! হইয়! 
যাইব না; ছুই পা ও ছুই হাত মাঁটাতে বাধিয়া৷ গরুর মত চলিৰ ) 
তোমরা আমার পিঠে এক খানি লেপ দিয়! তাহার উপর, 
কলাই চাপাইয়। দিবে 1 

তাহাই হইল। ভট্রাচার্ধ্য সেখান হইতে প্রায় আধক্রোশ 
দুরে সেই চারিমণী ছাল! বহিয়া বলদের মত হাটিয়৷ বাড়ী 
শিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০*। ৩০* ছুইশডিন শ 
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লোক গিয্বাছিল। বাড়ীতে পৌছিলে সকলে ভটটাচার্ধ্যকে 
কলাই লইতে অনুরোধ করে। ভট্টাচার্য বলেন --আমি 
কলাই কি করিব? কোথায় রাখিব? তোমরা উপযুক্তরূপ চাউল 
তরি-তরকারী প্রন্থৃতি লইরা৷ এস; এই কলায়ে দাইল হউক) 
ঝবীধিয়! বাড়িয়। সবাই আনন আহার করিব ।” তাহাই হইল। 

এক সমগ্ন ভট্টাচার্যের প্রীমস্থ ভুবন ত্বোষ নামক এক 
সদেগ/প নিকটবর্তী একটী খালের নিকট বেণাবনের ভিতর লোক 
ঠেঙ্গাইয়৷ মারিত । ঘোষ খুব বশ্গবান্‌ ছিল। গ্রামের লোক 
তাহার জন্ত সদ! শঙ্কিত থাকিত। : এফ দিন ভট্রাচার্যযের জোষ্ঠ 
ভ্রাতা বলেন.--শতু ! তুই থাকিতে ঘোষ জব্দ হয় না।” শক্রচ্ 
বলিলেন, “তাহার আর কি, এত দিনতো৷ বল নাই ।” শক্রস্স 
ঘোষকে জব্দ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 

শত্রত্্ এক দিন প্র/তঃকালে চুপি চুপি গিয়া বেণাবনে লুকা- 
ইয়া থাকেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তিনি দেখিলেন, সমস্ত বন 
আন্দোপিত হইতেছে । তিনি বুঝিলেন, ঘোষ কাহাকে 
ধরিয়াছে। বাস্তবিক ঘোষ সে দিন এক জন পশ্চিমে খোট্টাকে 
ধরিয়াছিল। বোট্রাটা খুব বলবান্‌ ছিল, ঘোষ তাহাকে সহজে 
পাঁড়িতে পারে নাই । হই জনে ধস্তাধস্তি হইতেছিল। “ভট্টাচার্য 
এই সময় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তীহাকে দেখিয়া 
(ঘোষ তায় শিকার ছাড়িয়া সম্মুখে একটা শিমুল গাছে উঠিয়া! পড়ে । 
এই সময় খো্রাটা অজ্ঞান হইয়া! পড়িয়াছিল। ভট্টাচার্য্য তাভার 
মুখে জল দিয়া তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করেন। পরে তিনি শিমূল 
বৃক্ষের তলায় গিয়া! তাহার উপর উঠিতে চেষ্টা করেন। গ্লকায় 
হেতু উঠতে না পারিয়। তিনি সিমূলতলে দীড়াইয়া৷ রহিলেন। 
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পরে তিনি বলিলেন, “ঘোষ ! তুই কতক্ষণ থাঁকৃৰি ? তোকে ন৷ 
মারিয়া আমি যাইতেছি না।” ঘোষ গাছের উপর বসিয়৷ থর্‌ 
থর্‌ কাপিতে লাগিল। সে কোনমতে গাছ হইতে নামিল না। 
ঘোষ গাছ হইতে কিছুতেই নামিতেছে না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য 
বলিলেন,নামিয়া আয়; আমার প ছু'ইয়া দিব্যি কর্‌ যে, আর 
এ কাঁজ কর্বি না; তা হ'লে এ যাত্রা তকে ক্ষমা করিব 1” 

*ঘোষ বলিল,__"তুমি পৈতা ছু'ইয়া দিব্যি কর, আমি নামিয়া 
গেলে আমাকে মার্বে না, তা হ'লে আমি নাম্বো। 1৮ 

ভষ্টাচার্ধা হাসিয়া কহিলেন,_“আমি টৈতা ছু'ইয়া দিব্য ' 
করিলে তোর বিশ্বাস হইবে কেন ?” 

ঘোঁষ বলিল,_“আ'ঁমি তোমার পা চু"ইয়। দিব্যি ক'রলে তুমি 
বিশ্ব(দ কর্বে ; আর তুমি ব্রাহ্মণ, পৈতা ছু'ইযা দিব্যি করলে আমি 
বিশ্বাস কর্ব নু ?” 

ভট্টাচার্য্য টপতা ছু'ইয়। দিব্য করিলেন । ঘোষ নামিয়া আসিয়া 
ভট্টাচার্যের পা ছু'ইয়া দ্রিব্য করিল, ভট্টাচার্য্য ক্ষমা করিলেন। 
ঘোষ চলিয়া গেল। পরে ভট্টাচার্য্য সেই আহত খোট্টাটিকে 
সঙ্গে লইয়৷ বাড়ী ফিরিয়া যাঁন। তিনি খোট্রাটিকে যথাযোগ্য 
আহারাদি করাইয়া বিদায় দেন। 

ভট্টাচার্যের গ্রতাপে সেই সময় অনেক দকস্থ্য-লেঠাল জব্দ 
হইয়াছিল । ৪ 

একবার তাহার পৃষ্টব্রণ হয়। ডাক্তার অস্ত্র করিবার পূর্বে 
“ক্লেরোফরম্” করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিবার উপক্রম করেন। 
তিনি বলিলেন,--“অজ্ঞান ক'রবে কেন? অস্ত্র কর, আমি অজ্ঞান 
হইয়া আছি ।” ডাক্তার ছুরি বসাইলেন, ছুরি ভাঙগিয়া! গেল । তাহার 
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দেহের চর্ম ঠিক হাতীর গু'ড়ের মত কঠিন ছিল। ডাক্তার ভাবনায় 
পঁড়িলেন, কি করিবেন। অন্ত ছুরি, আনিলেও ত কঠিন চক্ষে 
ভাঙ্গিয়। যাইবে । তখন শক্রত্ব নিজে এক উপায় বাহির করিলেন । 
কামার ঘর হইতে কান্তিয়ায় ধার দিয়া আনিয়া কাস্তিয়া ক্ষত মুখে 
প্রবিষ্ট করিয়৷ কড় কড় শব্দে ফোঁড়া কাটা শেষ করিলেন। 
এতাবৎকাল ভট্টাচার্য্য যাতনাবাঞ্জক মুখভঙ্গী বা কোন শব্ধ না 
করিয়া অল্লানবদনে বসিয়।! রহিলেন। 

দিনময়ী এই তেজস্বী সরল সাহসী পুরুষের কন্ত৷ । ইহার পরিচয় 
যথাস্থানে পাইবেন। সে পরিচয়ে বংশ-গৌরবের ফল-প্রমাণ | 
এখন ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠ্য প্রতিষ্ঠার পর্যালোচনা করা যাউক । * 
* পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।* 
সেই সময় পণ্ডিত প্রবর প্রেমাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কার-শ্রেণীর 
অধ্যাপন! করিতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র অন্যাগ্ঠ ছাত্র অপেক্ষা 
অল্পবয়স্ক ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি সাহিত্যদর্পণ, কাব্য- 


*' ১২০৪২ সালে ঈশ্ববচত্ঘ্ব অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ করেন৷ ইতঃপৃর্বে শিক্ষা 
প্রধার প্রচলনসন্বন্ধে ছুইটী দল হইয়াছিল। একটা দল প্রচ শিক্ষা প্রথা- 
প্রচলনের, অপরটী পাশ্চ।ত্য শিক্ষপ্রথাপ্রচলনের পক্ষপ।ভী “হইয়াছিলেন। 
প্রথমতঃ প্রাচ্যপ্রথ।র প্রচলনক।রীর! প্রবল হইয়াছিলেন। তদ।নীন্তন অনেক 
উচ্চপদস্থ সন্ত্রাস্ত সঞ্নকারী কর্মচারী তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ক্রমে 
“কিন্ত এদেশীয় শক্তিশালী ক্যক্তিদিগের সাহায্যে অপর পক্ষ প্রবল হইয়া! 
উঠিয়/ছিলেন । লাট-স।হেধের অন্ততম সভ্য মেকলে সাহেব অভিমত প্রকাশ 
ক্রেন যে, ভারতে কেবল পশ্াতা শিক্ষাপ্রথ। প্রচলিত কর! উচিত। তাহার 
মত্ত প্রবল হইল । প্রাচ্য প্রথাক।মীদের আর মস্তক তুলিবার শক্তি রহিল না । 
ইংরেজী শিক্ষাপ্রদ।য়ের ইহা। একটি সুদৃঢ় গরু 
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প্রকাশ, রসগঙ্গাধব গ্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠ করেন। অলঙ্কারের 
বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ পারিতে বক প্রাপ্ত হন। তখন 
পুস্তক ও টাকা পারিতোধিকের ব্যবস্থা ছিপ। ঈশ্বরচন্দ্র এই 
কয়েকথানি পুস্তক পা ইয়াছিলেন, _রঘুবংশ, স।হিত্যদর্পণ, রত্বা বলী, 
মালতীমাধব, মুদ্র।রাঞ্ষস, বিক্রমোর্বশী, মৃচ্ছকটাক। 
একদিন পণ্ডিত প্রবর তারানাথ তর্কব।চম্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে 
তাহাকে সাহিত্যদর্পণেব আবৃত্তি করিতে দেখিয়া তাৎকাঁলিক 
বিখ্যতি দর্শনশাস্ত্রবেতত| জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়া- 
ছিলেন,_“এত ছোট ছেলে সাহিতাদর্পণের এমন স্ন্দর আবৃত্তি 
কন্দিতে পারে, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়” তর্কপঞ্চানন মহাশয় 
ঈশ্বরচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,_“এই বাপকের বক্ষে! 
বৃদ্ধি হইলে, বালক বাঙ্গ।ল! দেশের অদ্বিতীয় লোক হইবে ।” 
এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে মাসিক ৮২ আট টাক] বৃত্তি প্রাপ্ত 
হুন।* তির্নি যাহা! বৃত্তি পাইতেন, তাহা পিতাকে আনিয়া! দিতেন । 
পুত্রের প্রথমাবস্থার বৃত্তিলব্ টাক|য় পিতা! ঠাঁকুরদাস বীরসিংহ 
গ্রামের নিকট কতকট! জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জমিতে 
তাহার টোলগ্বসাইবাঁর সংকল্প ছিল। টোল বসাইয়া ছাত্র রাখিয়া 
স্কৃত শিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিবেন, পিতার এই সাধ বরাবর 
ছিল। পুত্রের বিগ্য-গৌরব-সংবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার চিরপোষিত 
সাধ সংবদ্ধিত হইয়াছিল। বিগ্াাসাগর মহাশয়, প্রায়ই 
বন্ধবান্ধবের নিকট একথ| বলিতেন। বীরসিংহ গ্রামে যখন 
প্রথমে বিদ্ত।লয় প্রতিষ্ঠিত হইয়[ছিল, তখন বিশুদ্ধ নংস্কৃত শিক্ষাই 


লিয়ে 


* এই সময় কলেছে মাসিক পাঁচ টাকা ও আট টাক! বৃত্তির ব্যবস্থ! ছিল। " 
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দেওয়। হইত। সংস্কতকলেজে ইংরাজী শিক্ষ:প্রবর্তনের সময় 
প্র বিগ্ভ।লয়েও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঠাকুরদাস কি 
জানিতেন যে, তাহার পুত্র তবিষ্যজীবনে টোলের পরিবর্তে গ্রামে 
উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী 'বিগ্ালয় স্থাপিত করিতে পারিবেন ? ঈশ্বরচন্দ্র 
যে বৃত্তির ট(ক] পাইতেন, পরে পিতা! তাহার সমস্ত লইতেন না । 

ঈশ্বরচন্দ্র বৃত্তির টাঁকা।য় হস্তলিখিত পুথি ক্রয় করিয়াছিলেন । 
এই সব পুঁথি তাহার লাইব্রেরীতে বিষ্ভমান ছিল। কেবল তাহাই 
নহে, তিনি বালা কাল হইতে পরছুঃখমোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন । 
সেই ক্ষুদ্র বুকখাঁনি অনন্তব্যাপিনী ; কিন্তু দয়া যেমন, উপায় তো 
তেমন নহে) তবুও যে কোন উপায়ে যথাশক্তি দানে, দীপের 
ছুঃথাদ্ধারে তিনি প্রাণাস্তপণ করিতেন। অবশিষ্ট যে টাক! 
থ/কিত, 'তিনি সেই টাকায় জল খাইতেন। জল থাইবার 
সময় যে সকল বাঁলক তাঁহার নিকটে থাঁকিত, তিনি তাহাদিগকেও 
জল খাঁওয়াইতেন। কাহারও ছোড়া কাপড় দেখিলে, নিজের 
হাতে পয়সা না থাকিলেও, দরওয়ানের নিকট ধার করিয়া তিনি 
তাহাদের ক।পড় কিনিয়া দ্িতেন। বাসায় কেহ আসিলে, তৎ- 
ক্ষণাৎ তিনি তাহাকে জল খাঁওয়াইতেন। সে ভার্বিত, "ঈশ্বরচন্দ্র 
বড় মানুষের ছেলে; কিন্তু ঈত্বর কিসে বড়, তাহা বুঝিত না। 
সবাই কি বুঝে, বাঁগানের ছোট চারা আম গাছটা কিসে অমৃতময় 
সুমিষ্ট আম প্রদান করে । কোন সমবয়স্ক বালকের পীড়া হইলে, 
ঈশ্বরচন্দ্র সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তাহাব সেবা-গুশ্রষা 
করিতেন। কাহারও কোন সংক্রামক গীড়। হইলে, অপর কেহ 
ত।হ]র নিকট যাইত না; তিনি কিন্তু অম্নবদনে ও অকুন্ঠিত- 
চিত্তে তাহ।র মলমুত্রাদি পরিষ্কার করিতেন । 


সখ. । ৮৫ 


কমি 


বালক বিগ্যাসাগর যখন বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন, তখন সর্বাগ্রে 
গুরুমহাশয় কাঁলীকান্তের বাড়ীতে গিয়া, তাঁহাকে প্রণাম 
করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি গরত্যেক প্রতিবাসীর বাড়ী 
গিয়া, প্রত্যেকের তত্ব লইতেন। কাহারও পীড়াদি' হইলে, তিনি 
নির্ব্িকারচিত্তে তাহার পেবাশুশ্রষাদি করিতেন। এই জন্ত তখন 
বালক বিগ্যাসাগর গ্রামবাসী কর্তৃক দয়াময় নামে অভিহিত 
হইতেনু। তিনি তখন বিষ্ভ/সাগব হন নাই; কিন্তু দয়ার সাগর 
হইয়াছিলেন। কুকুরবিড়ালটা মরিলেও তাহার চক্ষে জল পড়িত। 
বালকের কি অসীম দয়া ! 

ধাহীরা বাল্য কালে তঁ|হার মাননীয় ছিলেন, বয়সে তাহারা 
তাহার নিকট সমান সম্মান পাইতেন। তাহারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে 
হীন হইলেও, বিস্তাসাঁপর বিগ্ভাভিমানে বা পদগৌরবে গর্বিত 
হইয়া, কখনই তাহাদের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিতেন না) বরং 
ত।হার৷ পূর্বকার ন্নেহভাব বিশ্বৃত হইয়। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ 
করিলে, তিনি কুষ্ঠিত ও লঙ্জিত হইতেন ॥ বিদ্যাসাগর 
যখন কলেজের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলেন, তখন কলেজের 
তদনীস্তন কেরীণী*্রামধন বাবু তাহাকে দেখিয়া সসম্রমে গাত্রোখান 
করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় বিষ্ভাসাগর ইহার পরম ন্নেহভজন 
ছিলেন। ইহাকে এইরূপ সসন্ত্রমে সন্মনি করিতে দেখিয়া বিস্তা- 
সাগর একদিন বলিয়াছিলেন,_“আমি আপনার সেই স্লেহপাঁত্রই 
আছি, আপনি অমন করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন ন1।” বিস্তা- 
সাগরের অমায়িকত৷ ও বিনয়নভতরতা দেখিয়া রামধন বাবু বিস্মিত 
হইয়াছিলেন্‌। 

বিগ্াস।গরের বাঁলাকলে সথ. ও সাধের মধ্যে ছিল, কবির 
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গান শেনা। তিনি সমবযস্ক বালকদিগকে লইয়া কবির গান 
করিতেন । কবির গানপ্রিয়তা-সন্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে। 
তিনি যখন চাকুরী করিয়া উপায়ক্ষম হন, তখন এক দিন স্বগ্রাম 
হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মধ্যে তিনি এক রাত্রি 
এক চটিতে অবস্থান করেন। প্রতঃকালে তিনি গুনিলেন, চটাতে 
এক জন অতি সুমি্-স্বরে কবির গান গাঁহিতেছে। তিনি উঠিয়া 
গিয়া সেই লোকটার নিকট গমন করিলেন। যতক্ষণ নে গান 
করিতেছিল, তিনি ততক্ষণ নিঃশবে ও আনন্দোৎস্ক হৃদয়ে গান 
শুনিতেছিলেন। গান থামিয়া গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলেন, লোকটার বাঁড়ী তথ! হইতে ৬।৭ ছয় সাত ক্রোঁশ দূরে 
এবং তাহাঁর নিকট কবির গান সংগৃহীত আছে। তিনি তখন 
তাহাঁকে বলিলেন, “ভাই ! আমি তোমার সঙ্গে যাইব; আমাকে 
তোমায় কতকগুলি গান দিতে হইবে।” লোকটি স্বীকার 
পাঁইল। পরে তিনি সেই লোকটার বাড়ীতে গিয়া অনেক গান 
সংগ্রহ করিয়৬আনেন। যেখানে ষে কবির গাঁন শুনিতেন, তিনি 
তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাহার নিকট কবির গানের 
একখানি প্রকাণ্ড খাতা ছিল। সখের মধ্যে এই কবির গাঁন 
শোনামাত্র এবং খেল! ছিল কেবল কপাঁটা ও লাগী-খেলা । এই 
সময় সংস্কৃত কলেজে পালোয়ান-কুস্তীর আখড়া ছিল। তিনি, 
গিরিশচজ্া বিস্যারত্র প্রভৃতি সতীর্ঘগণ মিলিয়া কুত্তি করিতেন। 
তিনি অনেক সময় সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে জুটিয়া মাঠ হইতে 
ধান কাটিয়া আনিতেন। এই সব কথা এবং বাজার করা, রন্ধন 
কর! প্রতৃতির কথা, বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট অবসর-ক্রমে খুলিয়া 
বলিতে বিষ্ভাস।গর মহাশয় কখন কুষ্টিত বা লঙ্জিত হইতেন-না। 


শ্রম। ৮৭ 


ইহাতে তো মহতের ম|হাত্ময-ক্রটী হয় না) বরং এই সব কথ! 
শ্রোতার মুখ হইন্ডতে প্রচারিত হইয়া, সাধারণের অনেক বিষয়ে 
শিক্ষান্থানীয় হয়। 

অলঙ্কারের শ্রেণীতে পড়িবার সময় তীহাকে ছুঁই বেল! রন্ধন 
করিতে হইত । রন্ধন-ভারে ও গুরুতর পাঠপরিশ্রমে তিনি উদদরা- 
ময় রোগে আক্রাস্ত হন। প্রত্যহ রক্তভেদ্দ হইত । কলিকাতায় 
রোগ আরাম হইল না। অগত্যা তাহাকে পঙ্জীগ্রামে যাইতে 
হইল। সেখানে দিনকতক্‌ থাকিলে রোগ সারিয়। ষাযস। তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আবার সেই রন্ধন ও অধ্যয়ন) 
তবে মধ্যম ভ্রাতা! দীনবন্ধু বন্দ্যে(পাধ্যায় অনেকট। সাহাধ্য করিতেন 
এবং মধ্যে মধ্যে বাজারও করিয়া দিতেন । একদিন দীনবন্ধু, সন্ধ্যার 
সময় বাজার করিতে গিয়া, যোড়াসণাকোর নৃতন বাজারের এক 
স্থানে বসিয়৷ ঘুমাইয়। পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্্র অনেক রাত্রি 
র্ধ্স্ত ইতন্ততঃ বহু দিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে নৃতন বাজারে 
যাইয়! ভ্রাতাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পান এবং তথা হইতে 
তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসেন। শুনিতে পাই, ইহার পর হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র ভ্রাতা দীনবন্ধকে আর বড় একটা একাকী বাহিরে যাইতে 
দিতেন না। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


শ্বতিতে প্রতিষ্ঠা, পিতৃভক্তির পরিচয়, বেদাস্ত-পাঠ, পিতৃ্খণে 
কষ্ট, স্ায়-দর্শনে প্রতিষ্ঠা, ব্যাকরণের অধ্যাপকতা, 
পাঠ-সমাপ্তি ও প্রশংসাপত্র । 

অলঙ্কারের পাঠ সামাপ্ড হইলে পর, ১২৪৪ সালে বা 
১৮৩৭ খৃষ্টাবে ঈশ্বরচন্দ্র স্থৃতির শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তথকালে 
কলেজে স্বতির পূর্বে স্যায়-দর্শন ও তৎপরে বেদান্ত পড়িতে হইত। 
জিশ্বরের ইচ্ছা ছিল, স্বৃতি পড়িয়া, “ল-কমিটিস্র পরীক্ষা দিবেন । 
তৎপরে পল কমিটি”্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ পণ্ডিতের পদ- 
'প্রীপ্তিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল। * কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে তিনি 
ন্ায়-দর্শন ও বেদান্ত পড়িবার পূর্বে স্বতি পড়িবার আদেশ পান। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স ভখন ১৭1১৮ সতর আঠার বৎসর হইবে । ঈশ্বরের 
অস্ভুত কীর্তি! তাঁবিলে বিন্ময়ে লোমাঞ্চিত হইতে হয়। সচরাচর 


৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের পূর্বেধ সদর কোর্টের ( এখনকার হাইকোর্ট ) 
উকিল হইতে হইলে “ল” কমিটির অধীনে পরীক্ষা দ্রিতে হ্টত। “ল” কমিটি 
সদর কোর্টের অন্তর্গত ছিল। এ কমিটির অস্তিত্ব এখনও লোপু পায় নাই। 
কমিটি এখন 'শ্লিডারসিপ' ও “মোক্ত।রসিপ' পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্ববিগ্তালয় 
স্থাপিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাবে। এ বৎসর হুইতে “ল একজ।মিনেদনের"* প্রতিষ্ঠা 
হয়। অতঃপর নিরম হয়, বিশ্ববিদ্ভালয়ে “ল'" পাশ দিলে, তবে সদর কোর্টের 
উকিল হইবে; কমিটিতে পরীক্ষা হইবে না। তদনধি কমিটি প্ল্লিডারমিপ” 
এবং 'মোক্তারসিপ' পরীগ। করিতেছেন। পূর্বেব প্রত্যেক ভিলায় যথাশা স্তর 
ব্যবস্থা দিবার জগ্ভ একজন ধর্দমশ।স্ত্রজ্জ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন । ত।হাব! 
মচরাচথ আদালতের জজ পঙিত বলির! মভিহিত হইতেন। 


বায়-হ্বাসে কষ্ট । ৮৯ 


ছই তিন বৎসরে পণ্ডিতগণও  স্বতির পাঠাভ্যাস করিয়া উঠিতে 
পারিতেন না । বালক ঈশ্বরচন্দ্র ৬ ছয় মাসে পড়া সাঙ্গ করিয়া 
পল কমিটির পরীক্ষা দেন এবং প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হন। এই 
ছয়মাস কাল তিনি রন্ধনা্দি করেন নাই। ছয় মাঁস কেবল প্রত্যহ 
ছই তিন ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যাইতেন। স্থৃতি তীহাঁর কস 
হইয়াছিল। অধ্যাপক এবং সহপাঠিগণ তাহার এতার্শ অস্তুত 
শক্তি দেখিয়া আশ্র্্যান্থিত হইতেন।? এমন নছিলে কি মানুষ 
ভবিষ্যৎ জীবনে যশস্বী হইতে পারে? বি্যাসাগর মহাশয়ের এরই 
অদ্ভুত শক্তির কথা যখনই আমাদের স্বতিপথে উদিত হয়, তখনই 
মহাঁকবি ভবনতির সেই স্বল্লাক্ষর গভীরভাবপুর্ণ ক্লৌোকটা মনে 
পড়ে,_ 

*“বিতরতি গুকুঃ প্রাজ্ঞ বিচ্ভাং যখৈব তথা জড়ে 

নচ খলু তয়োজ্ঞণনে শক্তিং করোত্যপহস্তি বা । 

ভবতি চ তয়োভূ'য়ান্‌ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌ ঘথ! 

প্রভবতি শুচিবিষেদগ্রাহে মণিন মৃদাৎ,চয়ঃ 1৮ 

ভাবার্থ-_গুরু, স্থবোধ এবং নির্বোধ ঘ্বিবিধ ছাঁত্রকেই সম- 
ভাবে বিগ্যা বিতরণ করেন; কিন্তু তছুভয়ের বুঝিবার শক্তি বাঁড়া- 
ইতে বা! কমাইতে পরেন না । বিদ্া-বিষয়ে যে পুর্ববোক্ত ছাত্রঘয় 
প্রদৃত পার্থক্য প্রাপ্ত হন, ইহা বল! বানুল্য। নির্মল মণি প্রতিধিষ্ 
গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিগু কিন্তু হয় না। 
ঈশ্বরচন্দ্র যে সময় পল কমিটির” পরীক্ষায় উত্তীণ হন, সেই সময় 

ত্রিপুরা জেলায় জজ-পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া এই পদের জন্ত প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা পুর্ণ হইতে বিলম্ব 
হইল না; কিন্ত পিত। তাহাকে ত্রিপুরায় যাইতে নিষেধ করেন । 


১২ 


৯৪ বিগ্ভাসাগর । 


পিতৃতক্ত পুত্র/পিতার অন্থরোধে আকাঙ্ায় জলাঞগুলি দিলেন। ষে 
পিতার সংসারক্লেশ-লাঘবের জন্ত তাহার এই পদপ্রার্থনা, সেই পিতা 
ধখন তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, তখন কি পিতৃপ্রাণ পুত্র তাহ! 
অগ্রাহ করিতে পারেন? গিতা৷ ষে তাহার একমাত্র আরাধ্য 
দেবতা এবং মাতাই ঘে একমাত্র আরাধ্য! দ্রেবী ছিলেন। তাও 
বটে ; আর আৃষ্টও তাহাকে অন্ত পথে লইয়। যাইল না । আরও 
ছুইটী বিদ্যা তীহার বাকি ছিল। দর্শনশাস্ত্র পড়া হয় নাই । তিনি 
জজ-প্ডিতের পদ না লইয়া বেদাস্ত-শ্রেনীতে প্রবেশ করেন। সেই 
লময় শত্তুচন্ত্র বাচম্পতি মহাশয় বেদাস্তের অধ্যাপক ছিলেন। 
বেদান্ত পড়িবাঁর সময় ঈশ্বরচন্দ্র গগ্যরচনায় সর্বোচ্চ হইয়া ১০০২ 
এক শত টাকা! পুরস্কার পাঁন। কষ্টের জীবনে ছুঃখের অস্ত কি 
সহজে হয়? সকলেই ভগবানের পরীক্ষা বৈ তে নয় । 

পুর্বে একবার বলা গিয়াছে, তৎকালে ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা 
শতৃচন্জ্র কলিকাতাঁর বাসায় উপনীত হন। বাসায় একটা লোক 
বাড়িল; সুতরাং ভ্রাহার কার্য ও বাড়িল। এতছুপরি মধ্যম পুত্র 
দ্বীনবন্ধুর বিবাহ দিয়! ঠাকুরদাঁস বড় খণগ্রস্ত হইয়া পড়েন; 
কাজেই ব্যয়ের হাঁস করিতে হইল। এই সময়ের 'ঘিটনা'র উল্লেখ 
করিয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয় এক দিন আমাদিগের কোন বন্ধুর 
নিকট বলিয়াছিলেন, -“বাল্যকালে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি। 
কিন্ত কোন কষ্টকেই এক দিনও কষ্ট বলিয়া ভাবি নাই; বরং 
তাহাতে আমার উৎসাহ-উদ্ভম বর্ধিত হইত? কিন্তু ভাইগুলির 
কোন কষ্ট দেখিলে আমার যে কি অন্তর্যাতনা হইত, তা আর কি 
লিব !” বিশ্বপ্রেমিক বিষ্ভাসাগরের পক্ষে ইহা! বিচিত্র কি ! 

যখন পিতা ঠাকুরদাস কলিকাতার বাসার ব্যয় কমাইয়৷ দেন, 


পাঠ-সমাপ্ডি । ৯ 


গুনিয়াছি, তখন বৈকালের জলখাবার জগ্ত আধ পয়সার ছোল। 
আনিয়া ভিজান হইত এবং আধ পয়সার বাতাঁসা আসিত। এ 
ভিজ ছোনার অদ্ধেক আবার রাব্বিকালে আলু-কুমড়ার ব্যঞ্জন 
প্রস্তত হইত। প্রাতে রাত্রিতে কুমড়ার ভালনায় পোস্ত দিয়া! 
ছোলার ব্যঞ্জন হইত। ঈশ্বরচন্দ্র ছুই বেল! পাক করিতেন। ভাই 
ছুইটার পাতে তরকারী দ্বিবার ষময় তিনি চক্ষের জল সংবরণ 
করিতে পারিতেন না । এই সময় আহারের যেমন কণ্ঠ, আবার. 
থাঁকিবার কষ্ট ততোধিক হইয়াছিল। ঠাকুরঘাষ খণগ্রস্ত ॥ ইহার 
উপর আশুয়দাতা৷ ফিংহ-পরিবারও খণগ্রস্ত । ঠাকুরদাস পুত্রগুলিকে 
কইয়া তে-তলায় শয়ন করিতেন; কিন্তু জগণ্দ,ল'ভ বাবু তে-তলাটা. 
এক জনকে ভাড়া দেন; কাজেই পুত্রগুলিকে লইয়! ঠাঁকুরদাসূকে 
নিয়ে একটা.ভদ্র লোকের বাষের অযোগ্য জঘন্ত গৃহে বা! করিতে 
হয়। কঠোর পরীক্ষা । 

ইহাতেও ইশ্বরচন্দ্র অকুষ্ঠিত। তিনি এই সময় ম্তায়দর্শন- 
অণীতে প্রবিষ্ট হন। মহাপগ্ডিত নিমর্চাদ শিরোমণি মহাশয় 
তায়শান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।* ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের 
পরীক্ষায় ইশরচন্দ্র র্বপ্রথম হইয়া ১০০২ এক শত টাকা এবং 
কবিতরচনায় ১০০. এক শত টাকা! পুরফ্ষার পান। তিনি পাঁচ 
বৎসরে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। আর কেহ ৮১০ আট 
দ্বশ বংষরে তাহ! পরিতেন কি না সন্দেহ! প্রতিভা আর 


* এই সময়ে এই নিমাদ শিরে।মণির মৃত্যু হওয়ার পর ঈশ্বরচন্্রের চেষ্টায় 
গণিত জয়নার।য়ণ তর্করত তাহার পদে অধিন্ঠিত হন। ইহ। পাঠয।বন্থারগ- 


প্রতিপত্তিপরিচায়ক। 


৯২ বিদ্যাসাগর | 


কাহাকে বলে? তদীয় ভ্রাতা শতৃচন্ত্র বলেন, _“যৎকালে তিনি 
ধর্শন-শ্রেণীতে 'অধ্যয়ন করেন, তখন দেশে যাঁইলে অর্নেকের সহিত 
তাহার বিচার হইত। সকলেই তাঁহার সহিত বিচারে সন্ত 
হইতেন। কুরাঁণ-গ্রামবাসী স্ুবিখ্যাত দর্শনশান্ত্রবেতা রামমোহন 
তর্কসিদ্ধান্তের সহিত তাহার প্রাচীন ভ্ায় গ্রস্থের বিচার হয়। 
বিচারে তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের পরাজয় হয় ইহা! শুনিয়৷ পিতৃদেব 
তর্কসিদ্ধাত্ত মহাশয়ের পদরজ লইয়৷ দাদার মন্তকে দেন।” এ 
বিষয়ের জন্ত শডচজোর উপর নির্ভর করিতে হইল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনী-সন্বন্ধে যে সকল মহোদয়ের নিকট হইতে অন্তান্ত 
সকল বিষয়ের নিগৃঢ় তত্ব আমর! পাইয়াছি, তাহাদের সকলকেই 
এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি ? কিন্তু সহ্ত্তর পাই নাই। কেহ কেহ 
তর্কচ্ছলে বলিতে পারেন, __অগ্রজ-সন্বন্ধে তখনকার অনেক কথা 
পণ্ডিত শল্গুচন্দ্রের মনে থাকিব|রই সম্ভাবনা ; অথচ কথাঁট! বিস্তা- 
সাগর মহাশয়ের ন্যায় তীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিভাশ।লীর পক্ষে অসম্ভবও 
নয়। আমরা কিন্ত বিপরীত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি। দর্শনবিগ্ঠায় তাহার যে রীতিমত পারদর্শিতা জন্মে 
নাই ও তাহাতে যে তাহার তাদৃশ প্রবৃত্তিও ছিল না, 'তাহার গল্প, 
বিদ্কাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে অনেকের নিকট করিতেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
কলেজের পাঠ সমাপন করিলে, কলেজ হইতেই “ব্গাঁসাগর”* 


* বিভানাগর মহাশয়ের ভ্রাতা শস্তুচন্ত্রের মতে “১৮৪৬ খুষ্টান্ের শেষে 
পাঠ্যাবস্থ। শেষ করিয়! সংস্কৃত কলেঞ্জ পরিত্যাগ সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ 
ও অধ্যাপকগণ অগ্রন্ত মহাশয়কে বিদ্াসাগর উপাধি প্রদ।ন করেন।” ১৮৪৬ 
খৃষ্টাঝ নিগ্চিতই ভূল; কেননা, ভিনি সংস্কৃত কলেজ পরিত]।গ করিয়, ১৮৪১ 
'খুই[বে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকুরি করেন। 


প্রশংস।-পন্র । ৯৩ 


উপাধি প্রাপ্ত হনা। বিংশতি-বর্ধায় যুবক-_“বিস্তাসাগর !” এমন 
তাগ্যবান্‌ এ সংসাল্সে কয় জন? ব্যাকরণ সাহিত্য, ঘর্শন, স্বৃতি 
প্রৃতিতে বিশারদ হয়, বিংশতি বর্ম” বয়ঃক্রমে কয় জন? কি 
অপূর্ব ঘুদ্ধি-বিক্রম ! কলেজের অধ্যাপকমাত্রেই বিস্মিত! যিনি 
ব্যাকরণের অধ্যাপক, তিনি ভাবেন,_“আমি ধন্ত 1” ধিনি 
সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি বলেন,__“আমার অধ্যাপন! সার্থক !” 
যিনি দর্শন স্বতির অধ্যাপক, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, 
“ঈশ্বরচন্্র নিশ্চিতই অসাধারণ-শত্তিসম্পন্ন।” প্রত্যেকেই প্রত্যেক 
শাস্ত্রের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন । প্রশংসাপত্রে সকল বিষয়ের 
ও তত্তদ্বিষয়ক অধ্যাপকের অভিমতি একত্র সমাবেশ দেখিতে 
পাইবেন, “বিস্ভাসাগর” উপাধি-লিখিত প্রশংসাঁপত্রে । এই পত্র, 
কলেজের তদা নীস্তন অধ্যক্ষ-_রসময় দত্তের ম্বাক্ষরিত। ১৭৬৩ 
শকের (৯২৪৮ সালের ) ২০শে অগ্রহায়ণের বা ১৭৪১ থুষ্টাবের 
১০ই ডিসেম্বরের প্রদত্র উক্ত পত্রের অন্থুলিপি এই,__ 

“অস্মাভিঃ শ্রাঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্র, দীমতে। 
অসৌ কলিকা তায়াং শ্রীযুতকোম্পানীসংস্থাপিতবিগ্কামন্দিরে হ্বাদশ 
বৎদরান্‌ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশীস্ত্রাণ্যধীতবান্‌। 


ব্যাকরণম্‌............... ভ্রীগঙ্গাধর শর্মভিঃ 
কাব্যশান্্রমূ......... ১. শ্রীজয়গোপাল শম্মভিঃ 
অলঙ্কারশান্রম্‌............ জীপ্রেমচন্দ্র শর্শমভিঃ 
বেদাস্তশাস্্রম্‌*...... ... শ্রীশভুচন্জ্র শর্্মভি 
স্তায়শাস্ত্রম্‌.......১*. **-শ্রীজয়নারায়ণ শন্মভিঃ 
জ্যোতিঃশান্্রম্‌....০-০০ ১০, শ্রীযোগধ্যানপর্ম্াভিঃ 


ধর্মশাস্ত্র্-...****- *** **'শ্রীশভুচন্জ শর্মভিঃ 


৯৪ বিভাসাগর । 


নু্ীলতয়োপন্থিতন্তৈত্তৈতেষু শাস্ত্রে, সমীচীন৷ বাৎপত্তি রজনিষ্ট ॥ 
১৭৬৩ এতচ্ছকান্দীয় সৌরমার্শনীর্ঘস্‌ বিংশ্বতিদিবসীয়ম্‌। 
(১৫.) ৮1২88281507 7208009) ১৩০:০৪%, 
। ০ 10561 2841” 
ঈশ্বরচন্ত্র ছুই মাস ৫০২ পঞ্চাশ টাকা বেতনে ব্যাকরণের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হুইয়াছিলেন। এই টাকায় পিতা! 
ঠাকুরদ।প গয়া! তীর্থ পর্যটন করিয়া আসেন। এই ছুই মাস 
কাল মাত্র তাহার অধ্যাপনাপরিপাটা দেখিয়! অন্তান্ত অধ্যাপক ও 
ছাত্রবর্গ যুগ্ধচিত্তে তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভ৷ স্বীকার করেন । 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


সংস্কৃত-রচনা, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরীক্ষার রচনা, অনুরোধে 
রচনা» ধেচ্ছায় রচনা! ও আমাদের বক্তব্য 1 


কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ঈশ্বরচ্জ চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন। 
পরবর্তী অধ্যায় হইতে তদ্বিবরণের বিবৃতি আরপ্তভ হইবে। সংস্কৃত 
কলেজে'পাঠের সময় তিনি যে সব রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহার 
একত্র সমাবেশ হইলে পাঁঠকগণের পড়িবার স্থৃবিধ! হইবে বলিয়া 
এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত সন্নিবেশিত হইল । 

রচনী সাহিত্য-শিক্ষার সবিশেষ সাহাঁযাকারিণী। রচনায় 
সাহিত্যের শিক্ষা-পুষ্টির পরিচয় | যে সময় ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতি কলেজে 
পড়িতেন, সে সময় রচনার উৎকর্ষ-সাধনজন্ত কলেজের ছাত্র, 
শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট যত্ব চেষ্টা ছিল। কেবল সংস্কৃত কলেজে 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নয়, ইংরেজী কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার জনা, 
রচনার সম্যক্‌ বিধি-ব্যবস্থা দেখা যাইত । উৎসাহে উঞ্কর্ষ। এই 
জন্য ছাত্রবুন্দের রচনাবিষয়ে উৎসাহ-বর্ধনার্থ যথোচিত পারি- 
তোধিক বিতরণের বন্দোবস্ত ছিল। রচনার পরিপাটি প্রকৃত 
পক্ষে পরীক্ষক ও কতৃপক্ষের পরম গ্রীতি-উৎপাদ্ন করিত। পিতৃ- 
দেবের মুখে শুনিয়াছি, “তখন রচনার জন্ত যেমন ছাত্র-শিক্ষকের 
আগ্রহ দেখা যাইত, এখন আর তেমন বড় দেখা যায় না। এখন- 
কার মত তখন বিশ্ববিগ্তালয়ী বিমিশ্র শিক্ষার বাধাবাধি তো 
ছিল না। তখন ধাহার ষে বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকিত, 
তিনি সে বিষয়েরই উৎকর্ষ-সাঁধনের সুযোগ পাইতেন। ধাহার 
সাহিত্যে প্রবৃত্তি, তিনি সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাঁধনে ঘত্বঞ্গীল হছইতেন। 


৯৬ বিদ্যাসাগর । 


গণিত, বিজ্ঞান প্রস্ততি ;বিষয়েও সেইরূপ' ছিল। অধুনা বিকট 
বিমি্র শিক্ষার বধ বাধিতে কোন বিষয়ে প্র বুৎপত্তিলাভের 
সম্ভাবনা থাকে না। তখন সাহিত্যে ধাহার প্রবৃত্তি থাকিত, 
রচনায়ও তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইত। সাঁহিত্যাধ্য/পকগণও 
তৃদ্িষয়ে যথেষ্ট যত্রশীল হইতেন। যে ছাত্র অল্পের ভিতর বহু ভাঁব- 
ময় রচনা লিখিতেন, তিনি প্রশংসিত হইতেন। একবার আমাদের 
পরিশ্রম” সব্থন্ধে ইংরেজী রচন।র বিষয় ছিল। আমি এ, সঙ্ন্ধে 
পনর ষোল ছত্র মাত্র লিখিম্াছিলাম ; কিন্তু এই পনর ষোল ছত্রের 
জন্ঠও পুরপ্কার পাইয়।ছিলাম; পরন্ত এই সময় হইতে আমি 
অধ্যাপক ও পরীক্ষকের গ্রীতিপ।ত্র হইয়াছিলাম 1” | 
ংস্কৃত কলেজে রচনার জন্য পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকিলেও 
ঈশ্বরচন্দ্র রচনায় বড় অগ্রসর হইতেন না) তাঁর বিশ্বাস ছিল,__- 
“আমর! সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে অসমর্থ । যদি কেহ 
সংস্কত ভাষায় কিছু লিখিতেন, এ লিখিত সংস্কৃত গ্রকৃত সংস্কৃত 
বলিয়৷ আমার প্রতীতি হইত না 1”% 
ঈশ্বরচন্দ্রের এ বিশ্বাস চিরকাল দৃঢ়বন্ধ ছিল। তাঁহার কার্ধ্যা- 
বন্থায় এক জন কোন বিষয় সংস্কৃতে লিখিয়!, তাঁহাকে দেখাইতে 
গিয়াছিলেন । তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দেন। তাহার 
ংশোধন-প্রণাঁলী দেখিয়া রচয়িতা চমতকৃত হুইয়াছিলেন। তিনি 
বলেন, “আপনি এমন স্ন্দর সংস্কৃত লেখেন, তবে আপনি যে 
সকল সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিতেছেন, তাহার মুখবন্ধে বা বিজ্ঞাপনে 
বাঙ্গাল! লেখেন কেন?” এতছুত্তরে বিষ্যানাগর মহাশয় একটু 


* বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রক।শিত “সংস্কৃত রচনা” । প্রথম পৃষ্ঠা । 


সংস্কৃত রচনা | ৯৭ 


হ।5 করিম! বলেন,--্সংস্কৃত ভাষ।য় বুৎপত্তি থাকলেও বিশুদ্ধ 
সংস্কৃত রচন! ছুরই বলিয়া আমার বিশ্বাস ।» 

বিস্তাসাগর মহাশয় সংস্কৃত রচনায় সহজে অগ্রসর হইন্ডেন 
না বটে) কিন্ত ধখনই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়। পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। 

টোলে রচনার প্রথ! নাই। সংস্কৃত কলেজে প্রথমতঃ তাহা 
ছিল না। ইংরেজির প্রণ(লীমতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৫ সালে 
সংস্কৃত কলেজে এ প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই বৎসর নিম্মম হয়, 
স্বতি, নায়, বেদাস্ত-_-এই তিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে বাধিক 
পরীক্ষায় গপ্ধে ও পগ্ঘে সংস্কৃত রচনা করিতে হইবে । এই নিয়- 
মান্গুসারে & বৎসর সংস্কত গগ্ভ "সত্যকথনের মহিমা” সন্বন্ধে' 
রচনার বিষয় ছিল। বেলা দশটা হইতে ১) পর্য্যস্ত এই রচন৷ 
লিখিবার সনয় নির্ধারিত ছিল। বিছ্বাসাগর মহাশয় নিয়ে 
প্রকাশিত রচনা লিখিয়। ১০০২ এক শত টাকা পুরস্কার 
পাইয়াছিলেন। 


সত্যকথনের মহিমা! । 


সত্যং হি নাম মানবানাং সার্বজনীয়বিশ্বসনীয়তায়া হেতুঃ। 
তথাবিধ।য়|শ্চ বিশ্বসনীয়তায়াঃ ফলমিহ বহুসমুপলভ্যতে | তথাছি 
ফি নাম কশ্চিৎ সত্যবাদিতয়া বিনিশ্চিতো। ভবতি সর্ব এব নিয়তং “ 
তহ্চসি সম্যগবিশ্বসন্তি। সতাবাদী হি সততং স্জ্নসংসদি 
সাতিশয়ং মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি। 

যে! হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোহপি কদাচিদপি তম্মিন্‌ 


১৩ 


৯৮ বিছ্ভ।স।গর ৷ 


বিশ্বসিতি । স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশম়ং নিন্দনীয়ো ভবতি, ভবস্তি 
চ সর্বত্র সর্ব্বরা সর্বেষাং জনানামবজ্ঞাভাজনম্‌। * 

* কিমধিকেন শিশবোহপি বাললীলাম্ যদি কশ্চিন্সিত্যাবাদিতয়া 
গ্রাতীয়মানে! ভর্বতি ভো ভ্রাতরো৷ ন।নেনাধমেনাম্মাভিঃ পুনবযবহ- 
বাম অয়ং খলু মৃষাভাষীত্যাদিকাং গিরমুদিগরস্তীত্যলং 
পল্লবিতেন। 

১০ দর্শটা হইতে ১ একটা! পর্ধ্যস্ত উল্লিখিত রচনার জন্ত সময় 
নির্ধারিত ছিল। বিদ্ভাসাগর মহাঁশয় এই পরীক্ষার সময় প্রথমে 
উপস্থিত ছিলেন না । উপস্থিত থাকিবার তাহার প্রবৃত্তি ছিল 
না। পণ্ডিত প্রেম্টাদ তর্কবাগীশের সক্রোধ আদেশে তিনি 
বেলা ১২ বার টার সময় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি 
ভাবিয়াছিলেন, তাহার রচন৷ হান্ত।্পদ হইবে; কিন্তু তদ্িপরীতে 
তিনি এই রচন।র জন্ঠ পুরহ্কার পাঁন। 

দ্বিতীয় বৎসর বিষ্যাসম্বন্ধে রচন! ছিল। ঈশ্বরচন্ত্র নিয়ে 
গ্রক(শিত রচনার জন্য পুরা পাইয়াছিলেন। 


বিষ্ঠা । 
বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং 
চিত্বং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি 
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা 
বিদ্যানুণাং সুরতরুধরণী তলস্থঃ ॥ ১ ॥ 
বিদ্যা বিকঃশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্ধাং 
বিন্ত। বিদেশগমনে স্থু হদদ্বিতীয়ঃ ৷ 


ংস্কৃত রচনা । ৯৯ 


বিস্তা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং 
বিদ্কাধনং ন নিধনং ন চ তণ্ত ভাগঃ ॥ ২৪ 
বূপংন্বৃপাং কতিচিদ্বেব দিনানি নৃং 
দেহং বিস্ৃষয়তি ভূষণসন্নিকর্ষাৎ । 
বিষ্তাভিধং পুনরিদং সহকারিশৃহ্য- 
মামৃতু ভূষয়তি তুল্যতয়ৈব দেহম্‌ ॥ ৩ | 
অন্ঠানি যানি বিদ্বিতানি ধনানি লোকে 
দানেন যাস্তি নিধনং নিয়তং হু তানি। 
বিদ্ভাধনন্ত পুনরন্ত মহান্গুণোহসৌ 
দ|নেন বৃদ্দিমধিগচ্ছতি যৎ সদেদম্‌ ॥ ৪ ॥ 
নৈশ্বর্ষেণ ন রূপেণ ন বলেনাপি তাদৃশী । 
যাদৃশী হি ভবেৎ খ্য।তিবিদ্ভয়। নিরবদ্ধয় ॥ ৫ ॥ 
দুর্বলোহপি ঘরিদ্রোইপ্রি নীচবংশভবোহপি সন্। 
ভাঁজনং রাজপুজায়৷ নরো! ভবতি বিছ্বয়া ॥ ৬ ॥ 
বি্ৎসভাম্থ মন্ুজঃ পরিহীণবিত্বো 
নৈবাদরং কচিছুপৈতি ন চাঁপি শে।ত।ম্্‌। 
হাসা কেবলমসৌ নিয়তং জনানাং 
তজ্জীবিতং বিফলমেব তথ|বিধস্ত ॥ ৭ ॥ 
অজ্ঞানথগ্ুনকরা ধনমানহেতুঃ 
সৌখ্যাপবর্গফলম।গঁনিদেশিনী চ। 
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমি- 
বিদ্যা নির্য জড়তা ধিয়ম(দধাতু । ৮। 
এই কবিতাগুচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার মন্ম নিবদ্ধ থাঁকি- 
লে9 উহ একটা বিগ্কার্থার রচনা বলিয়া বিবেচনা করিলে মুক্ত- 


১৩৬ বিষ্ভাসাগর। 


কণ্ঠে প্রশংসা করিতে হইবে । বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের রচন।র 
পক্ষপাতী না হওয়ার পক্ষে ইহাও এক কারণ। ফঁলতঃ কৰিতা- 
গুলি সারল্যে ও মাধুর্য্যে পরিপুর্ণ ও অতিমাত্র স্বাভাবিক । 

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার সময় জি, টি, মার্শেল সাহেব 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৃতীয় বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন, 
বাবু রসময় দত্ত । এ বৎসর অশ্নীঞ্র রাজার তপন্তাসংক্রাস্ত বিষয়টা 
রচনার নিমিত্ত নির্দিউ ছিল । রসময় বাবু কয়েকটা কথা৷ লিখিয়া 
দিয়া তৎসম্বদ্ধে কবিতায় শ্লোক রচনা করিতে বলিয্নাছিলেন । 
তদনুসারে নিষে প্রকাশিত কবিতাগুলি রচিত হয়। রসময় বাবু 
এই কবিতা দেখিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছিলেন। « 


অগ্নীধ রাজার উপাখ্যান । 


অশ্বীপ্রো নাঁম ভূমীন্দ্রঃ গ্রজারঞ্রনবিশ্রুতঃ 1" 
আরাধয়ৎ হুতাকাজ্কী গিরিপ্রস্থে প্রজ।পতিম্‌। ১ 
ভগবান্‌ সোহথ তজজ্ঞাত্ব। প্রেষয়ামাস সত্বরম্‌ | 
প্রবত্ততঃ পুর্বচিত্তিং নাম কামপি কাঁমিনীম্‌। ২। 
নৃপতিস্তাং সমালোকা কাস্ত্যা ত্রেলোক্যমোহিনীম্‌ । 
ফ্োকানুবাচ কতিচিজ্জড়বন্মে।ভমা শিতঃ | ৩। 
আলীটনীরদচয়ে শিখরৈরুদট্রৈ- 
রচচাবচৈরজগরৈরন্ডিতে। বিক্পে । 


জংস্কত রচনা । ১৬৩ 


ক্রব্যাধনৈরগণনৈর্ভয়মাদধানে 

কং মু"ব্যবসাসি মুনীশ্বর ভূধরেহস্মিন। ৪ 
কোদগওষুগ্মমিদম্ুতমন্তজাক্ষি 

ধৎসে কিমর্থমথবা! হরিণোপমাঁনম্‌ । 
বালে বশীকরপবাসনয়৷ নিতাস্ত- 
মন্মাদৃশাং হতদৃশামজিতেক্ট্িমাণাম্‌। ৫ | 
বীণাঁবিমৌ বিবিধবিভ্রমমস্থরো। তে 

পুঙ্খং বিনাপিরুচিরৌ নিশিতা গ্রভাগৌ । 
ধাতুঃ কটাক্ষপতিতায় হতাশ্রয়ায় 

কশ্মৈ প্রযোক্ত,মভিবাঞ্ছসি তন্ন বিদ্মঃ । ৬। 
যৰ্‌ দৃশ্যাতে সৃমুখি বিশ্বফলং মনোজ্ঞং 
মধ্যে সুবর্ণপরিকল্পিতবাগুরায়াঃ । 
জানীমহে ন হি করিষ্যতি কন্ত যূন- 
শ্চেতোবিহঙ্গমশিশোবিপুলাং বিপতিম্‌। ৭1 
অস্মিন্‌ নিরাকৃতকলঙ্কশশাঙ্ষবিন্বে 
নীলাব্ুজন্মযুগলং যদ্দিদং বিভাতি 

মন্তে স্ধাংশুমুখি সংবননং বিধাতা 
লোকক্রয়ন্ত বিহিতং মহতাদরেণ । ৮ 
যুক্সচ্ছিখীবিগলিতা৷ ললিতা নিতাস্তং 
শিব্যা ইমে মুনিবরানুগতা ভবস্তম্‌ । 
গ্রীতা ভজস্তি বিমলাং কিল পুষ্পবৃষ্টিং 
ধর্ম্মরতা মুন্বি্ুতা৷ ইব বেদশাখাম্‌ । ৯) 
তস্মার্বয়ং ভয়পরিল্লববুদ্ধয়ন্তাম্‌ 
অভ্যর্থ্নামহ ইদং চটুলাধ-তাক্ষি ॥ 


১৪২ ব্দ্যাসাগর । 


উদ্যান বিজেতুমবনীং তব বিক্রমোহয়- 
'মন্মাকমন্ত কুশলায় নিরাশ্রয়াণম্‌ ৭1১০ 

এই নৈমর্গিক মধুরতায় আদ্িরসাত্মক কবিতা প্রাঞ্জলতাশুণে 
সকলেরই চিত্ত প্রীত করিবে । ' যেন প্রাচীন 'কবির লিপিপটুতা 
পদে পরে প্রতিভাত । 

১২৪৫ সালে বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্‌ মিয়র নামে এক সিবি- 
লিষন্‌ স।ভেবের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুরাণ, হুর্য্যসিদ্ধাস্ত 
ও যুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগে।ল বিষয়ে এক' শত 
স্লেটক রচনা করিয়া, এক শত টাকা পুরঞ্ক(র পাইয়াছিলেন । এই 
শ্নোকগুলি বিদ্তাস।গর মহ!শয়ের জীবদ্দশ|য় পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
হইতেছিল। তখন উহার মুদ্র!-কার্যয সমাপ্ত হয় নাই। তাহার 
মৃত্যুর পর ১২৯৯ সালে ১৫ই বৈশাখে পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহাতে এখন ৪০৮টা শ্লোক দেখ! যাঁয়। স্থতরাং 
মিয়র্‌ সাহেবের নির্দি শত শ্লেক অপেকা ইহ/তে অতিরিক্ত 
শ্লোক রহিয়াছে । সেগুলি বোধ হয় পরে রচিত। 

১) ২, ৩, &, ৯ ও ১* রমনয় বাবুর কথাগ্ুসাংর রচিত । ৫ ৬১ ৭, ও ৮ 
বিদ্ভাসাগর মহ।শয়ের ইচ্ছ।নুসারে রচিত । 

থগোল-ভূগে!ল রচনা-নংক্রান্ত পুস্তকের হুচনার বিগ্তাসাঁগর মহ।(শয়, তাহার 
এফটী সহাধ্যামমীর হুর্ববাবহার সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছ্গেন, তাহ! একটু বিচিত্র । 
সেই জম্য তাহা এইখানে গুকাশ করিল।ম,_-“খগোল-ভুগেল সম্বপ্ধে রচন৷ 
হইবার পুর্বে মিয়র্‌ সাহেব পদার্থ বিগ্তা সন্বপ্ধে রচনার বিষয় [দির্ধ(রিত করিয়া 
এক শত ট।ক! পুরগ্চার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়।ছিলেন। একশতটা শ্লোকে এই 
রচন! লিখিবার থা ছিগ। বিদ্যাসাগর মহাণয়ের এক জন সহাধ্যায়ী আমিয়া 
ত।হ!কে ঘলেন,-_“তুমি পঞ্চাশটী শ্লেংক লিখিও এবং অ।মি পঞ্চাশটী লিখিব। 


পরে তে।মার ন।মেই হউক, আব আমার নামেই হউক, এই রচন।টা কর্তৃ- 
গক্মকে দেওঘা যাইবে ।” সহাধ্যায়ীর হু পীড়াপীড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশক় 


সংস্কৃত রচনা । ১০৩ 


এ পুস্তকের প্রারস্ডে ঈশ্বরচন্দ্র আন্তিকতা, গুরুদেবপরায়ণতা 
৷ বিনয়নআ্রতার প্রমাণ রহিম্বাছে.। 
আস্তিকতার প্রমীণ,_ 
যৎক্রীড়াভাওবস্তাঁতি ব্রহ্ধাগুমিদভূতম্‌ | 
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্‌ ॥ ১। 
বিনয়মন্ত্রতা ও গুরুপরায়ণতার পরিচয়।_ 
“জগঘর্ণন কর্শেদং শর্শীণে কিছু মাদৃশাম্‌। 
খগ্ভে।তানাং তমোনাশোগ্মে! হান্ঠায় কম্ত ন। ৪ 1: 


তথাপি শরণীকৃত্য* গুনণাং চরণং পরম্‌। 
কিঞ্চিদক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ সুধিম্বঃ শোধয়ন্ত্ত তৎ। ৫1% 
এ'ভাবের এমন প্রমাণ আর পরবর্তী গ্রন্থে পাই না। এইটা 
বুঝি কেবল অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষার ফল। 
খগে।ল-ভুগোল পুস্তকে যেরূপ বিভাগক্রমে স্বীপ, বর্ষ, বর্ষধণ্ড 
এবং জনপদসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক স্থলে পুরাণের 
অপেক্ষা পুরাণাংশ সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য। 
পুরাণমতে সাতটা পরিচ্ছেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্বীপবর্ণন, অষ্টম 
পরিচ্ছেদে দ্বীপাঁতিরিক্ত সত্বযুত ভৃমিভাগ, কাঞ্চনভূমি, লোকা- 
লোক পর্বত এবং ভুমগুলের পরিমাপ আর নবম পরিচ্ছেদে খগোল 
বৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে । খগোল বৃত্াস্তে রাশিচক্র, গ্র্ব-সংস্থান 
সম্মত হন | রচনা কর্তৃপক্ষকে দিবা। কিমদিন পুনে দেই সহাধ্যায়াটী আসিয়া 
বলেন যে, আমি প্লোন্গুরি লিপিতে গারি নাই। ইহা শুশ্য়া বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলেন_-শতবে আনার লেখ! এই প্লোকগুলি আর কি হইবে?” এই 
বলিয়া তিনি দেই স্বরচিত প্লোকগুলি তৎক্ষণাৎ ি'ড়িয়া ফেলিলেন। 


পরে কিন্ত তাহার সহাধারীটী ১১* একশত গ্লেরই চন|। করিয়া! আনিয়া 


কন্তপক্ষকে দেগন এবং পুরস্কার পান।, 
* স্ব“্লরখীকৃত্য অভুতস্তাষে চি'। চিন্তনীয়। 


১০৪ বিষ্ভাসাগর | 


প্রস্তুতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণমতের পরেই হুর্ঘা- 

সিদ্ধান্তের মত। হৃরঘযসিদ্ধাস্তমতে একটী পরিচ্ছেদ । এক পরি- 

চ্ছেদেই ভূগোল ও খগোল সংক্ষেপে বনিত আছে । তবে ইহাতে 
ভূগোল অপেক্ষা খগোলের বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত । পুরাণ ও 
হুর্যযসিদ্ধাস্তমতে প্রথমে ভূগোল, পরে খগোল। হুর্য্যসিন্ধাস্ত-মতের 
পরে যুরোপীয় মত । তাহাতে প্রথমে খগোল, পরে ভূগোল । 
মুরোপীয় ভূগোলে আসিয়া, সুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা ক্রমে 
বর্ণিত। মুরোপথণ্ডে ইংলগাদিক্রমে গ্রধান দেশগুলি পৃথক পৃথক্‌ 
বর্ণিত। যুরোপীয় ভূগোল-খগোল সংস্কত শ্লোকাঁকারে রচিত 
হওয়ায় বালকগণের অভ্যাসের সুবিধা ৷ সর্বত্রই রচন! প্রীপ্জল। 
' প্রইরূপ সংক্ষিপ্ত সরল, সুখবোধ্য রচনা! বিগ্তাসাগরের এতদ্বিষয়ে 
বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিচায়ক । সেই অল্প বয়সে ঈদৃশ ভাষা ও 
পদার্থ জান পূর্বজন্মের সুক্কৃতি ও ইহজস্মের অধ্যবসায়ের ফল, ইহা 
একবাক্যে সকলেরই স্বীকার্য্য । যুরোপীয় মতের ভূগোল-সংক্রাস্ত 

স্কত রচনার ঞ্ষয়েকটী উদ্ধত হইল-_ 


“পুরাণহ্যযসিদ্ধাস্তমতমেবং” প্রদর্শিতম্‌ । 

মতং যুরোপপ্রথিতং সংক্ষেপেণাঁধুনোচ্যতে | ২৩০। 
আধারভূতং সর্বযোং ধা! নির্মিতমন্থরম্‌ 
তস্তরালসংলীনে। বর্ভতে তপতাম্পতিঃ ৷ ২৩১। 
নান্তান্ত প্রাণসঞ্চারো নায়ঞ্লতি দুরতঃ | 

তেজোময়ঃ পৃথুর্তমেদে শলক্ষ-গুণেন সঃ । ২৩২। 
ভ্রমতো৷ গ্রহ্চক্রন্ত সদা মধাস্থলস্থিতঃ | 


উষ্ণতা তেজসী তেভ্যো দদাত্যেষ নিরস্তরম্‌ ।০৩৩ | 


₹স্কৃত রচনা । ১০৫ 


সব্ষেয়ামেব বন্তানামন্তো কর্ষণং ভবে । 

গুরুণ! কষ্যতে তত্র লঘুন্ব/তমুখং যতঃ | ২৩৪ । 

আকর্ষতি ততো ভান্ুগ্রহান্‌ স্বাভিমুখং সদা । 

তথাকর্ষতি পৃথ্ীন্দুং যতোহন্ত লঘুতা ততঃ | ২৩৫। 

অর্কন্তা কর্ষণাদুর্ধমধস্তাদাত্মনাঁং তথা । 

ত্রমস্তি নিয়তং মধ্যদেশে পৃথ্যাদয়ে। গ্রহাঃ । ২৩৬ । 

এক সময় অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় “গোপা- 

লায় নমোহস্ত মে” এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়া এবং একঘণ্টা! 
সময় দিয়! ছাত্রগণকে শ্লোকরচনায় নিযুক্ত করেন। গোপালের 
কথা কবিতার বিষয়ীভূত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞ।সা 
করিয়ছিলেন,-_-“মহশয়, আমরা কোন্‌ গেপালের বর্ণনা করিব? 
এক গোপ।ল আমাদের সম্মুখে বিছ্কমান রহিয়াছেন; এক 
গোপাল বহুক।প পূর্বে বুন্দাবনে লীলা! করিয়া অন্তহিত হইয়া- 
ছেন।” পঙ্ডত মহাশয় হান্ত করিয়া গোকুলের গোপাল সম্বন্ধে 
লিখিতে বলেন । বিগ্যাসাগরের গ্লোকরচনায় পিশ্ডিত মহাশয় 
সন্তষ্ট হইয়া, তহার উৎসাহ বর্ধন করেন। সেই গ্কেটকগুলি 


এই,_- 
গেপালায় নমোহস্ত মে। 


যশোদানন্দকন্দায় নীলোতপলদলশিয়ে ৷ 

নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ ১॥ 

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দী কুলচারিপে। 

বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত্ মে ॥ ২॥ 

ধুতপীতছুকূলায় বনমালাবিলাসিনে । 

গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোহস্ত্ যে ॥ ৩ ॥ 
১৪ 


১০৬ বিচ্ভাসাগর । 


'বুষ্িবশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িতে 1 
দৈতেয়কুলকালায় গৌপালায় নমোহস্ক মে ॥ 97 
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বট্গকদায়িনে । 

জগন্ভাওকুলালায় গোপালায় নমোহস্ত্ব মে॥ ৫ ॥ 

ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর এক শক্তির পরিচয় দিয়াঁ- 
ছেন। তিনিযে শ্লোকের পাদপুরণ করিতে পারিতেন, পাঠক 
এখানে তাহারও প্রমাণ পাইলেন । এ কবিতায় গোপালের 
গ্রতি ভগবগ্াব প্রকটিত। 

তর্ক।প্;্ মহাশয়ের অন্থুরোধে আর একবার সরদ্বতী পুজার 

'সময় ঈশ্বরচন্দ্র নিয়লিখিত রসপূর্ণ কবিতাটা লিখিয়াছিলেন,--. 
লুচী-কচুরী-মতিচুর-শে।ভিতং 
জিলেপি-সন্দেশ-গজ।-বিরাজিশম্‌। 
ষশ্তাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্রমঃ 
সরদ্বতী সা জয়তাস্লিরস্তরম্‌ ॥” 

কবিতাটার রচনা সম্বন্ধে বিগ্ভাসাগর মহাশয় এইরূপ' লিখিয়া- 
চেন) 

“লোকটা দ্নেখিয়! পুজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহলাছে 
পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেককে ভাকাইয়া আনিয়া স্বয়ং পাঠ 
করিয়! শ্নোকটা শুনাইয়াছিলেন ।” * 

অল্লায়তনে কি স্ুদ্দর রস-রচনা ! ভবিষ্তজীবনে কিন্তু এরূপ 

,*ল রচনায় পরিচয় দিবার ন্ুযোগ ঘটে নাই। রসরচনার সে 

পরিচয় নাই থাঁকুক ; রসালাপের প্রসিদ্ধি অপ্রতুল নয়। 


* ৪'নংস্কত রচনা? পুস্তক ১৬ পৃষ্টা । 


স্বেচ্ছায় রচনা । ১৬৭ 


পরীক্ষার্থ রচন! বা অনুরোধ জন্ত রচনা ভিন্ন ঈশ্বরচন্ত্র মধ্যে 
মধ্যে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু রচনা! করিতেন। নকল রচ্ন! পাওয়া 
ঘায় নাই। এ লবন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন,-- 

"এক আত্মীয় আমার রচনা দেখিবার নিমিত্ত লাতিশয় আগ্রহ 
প্রকাশ এবং সত্বর ফিরিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া সমুদায় রচনা- 
গুলি লইয়। যান) বারংবার রী করিয়াও, তাহার নিকট 
হইতে আর ফিরিয়। পাইলাম না। এইরূপে রচনাগুলি হঘ্তবহি- 
ভূতি হওয়াতে আমি জি মনন্তাপ পাইয়াছি। পুরাণ 
কাগঞ্জের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়া, যে কয়টা মাত্র পাইয়া 
ছিলাম, তন্মাত্র মুদ্রিত হইল” ।* 

স্বেচ্ছাক্কৃত রচনার মধ্যে “মেধ” বিষয়িণী একটা কবিতা 
পাওয়! যায়। সেই কবিতাটা এইখানে প্রকাশিত হইল,_ 


০ম । 


প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত,মীশতে সর্ব 
জলদাঃ প্রাবৃড়পায়ে পরীহিয়ন্তে শরিয়া মিতরাম্‌ ॥ ১। 
কিংনিয়গা জলদমগ্ুডলবর্জিতেন 

তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তমধীশতে তাম্‌। 
নস্তাদজভ্রগলিতং যি পাস্থ যূনাং 

সাহায় কায কিল নির্দদলমশ্রুবর্ষম্‌ ॥ ২1 


* “খগোল-ভূখে।ল” রচন।টা লইয়া! ফেমন একখানি পুস্তক হইয়াছে, এই 
ত্রচনাগুলি লইয়। ১২৯২ সালে ১লা অগ্রহায়ণ ব|! ১৮৮৫ খাবে ““দংসৃ 
জচন।” গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 


১৩৮৮ বিছ্াসাগর । 


কাম্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্‌ 
হমাতক্ককম্পিতদৃশীমভিসারিকাণীাস্‌। 
যদ্‌ বিদ্নক্‌ হরিতমজিতবানজত্রং 
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্পঃ ॥ ৩ ॥ 
ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং 
নে নির্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্। 
ক্ষীণেো! ভবিষ্যসি হি কাঁলবশং গতঃ সন্‌ 
আন্ডে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগ ॥ ৪ ॥ 
সর্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর- 

ংবৃর্ধকম্তনুভূতাং শমিতোপতাপই 
যচ্চাতকেধু করুণাবিমুখোহসি নিত্যং 
নায়ং মতে! জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ ॥ ৫ ॥ 
লোকোত্তরা যদি চ তোয়দ তে প্রবৃতি- 
রেষা বদব্দিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ | 
জাগর্তি সজ্জনসভাক্ তথাপি ঘোরং 
ত্বত্কলষং কপণপাস্থবধূবধোখম্‌ ॥ ৬ ॥ 
ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্তমজং 
ত্বদগর্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গ বৈরি | 
কন্বাং স্তবীত বদ তোয়দ লোঁকসিদ্ধাং 
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥ ৭ & 
কাস্তাবিয়োগবিষজর্জরপ।স্থযূনাঁং 
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোহসি । 
স্বামামনস্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ 
কিং সভ্রমো ন ব্দ তত স্বমমেব বুদ্ধা | ৮ ॥ 


ংস্কত রচন]। ১৯৯ 


গর্জন্‌ ভূশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং 
নে! ল্জসে জলদ পাস্থনিতান্তশত্রো । 
আন্তে হি নান্গতিচাতক পোঁতচঞ%- 
সম্পূরণেহপি বত যন্ত ন শক্তিযোগঃ ॥ ৯ ॥ 


কাব-শ্রতিভা। 


জীমূতচাতকগণং নন্ু বঞ্চযিত্ব! 

মা! মুঞ্চ বারি সরসীসরিদর্ণবেষু? 

কং বা গুণং শিরসি সংস্তততৈললেপে 
তৈলপ্রদ্দানবিধিনা লততেহত্র লোকঃ ॥ ১০ ॥ 


কবিতায় কি সুন্দর দ্বভাব-বর্ণন! কি মনোহর অলঙ্কার-, 
বিস্তাস! কি সরল সরস রচনা-কৌশল ! বিগ্ভাসাগর কবি বলিয়া 
পরিচিত নহেন; কিন্তু কেবল এই একটীমান্র কবিতা পাঠে 
বলিতে পরি,--বিগ্াসাগর স্বভাব কবি! বাল-কবির কি অপূর্ব 
প্রতিভা ! বাঁল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গালায় “বর্ষার মানভঞ্জন” 
নামে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন।* ঈশ্বরচন্দ্র কবিতায় 
যেমন প্রথমে মেঘের স্বভাঁব-বর্ণন, পরে বিরহিণীর বিরহ-ব্যঞ্জন ; 
বহ্ছিমচন্দ্রের কবিতাঁতেও তেমনই প্রথমে বর্ষার স্বভাববর্ণন, পরে 
মানিনীর মাঁনভঞ্জন। উভয়ই পূর্ণ কবিত্বময়। বাল্যে উভয়ে 
কবি। উত্তরকাঁলে উভয়েই সাহিত্য-পুষ্টির উত্তরসাধক ৷ তবে 
পথ ও প্রণালী স্বতন্থ। 


4 & 


* ১৩০১ স।লেন আবণ মাসের নাহিতায। বিদ্য।স।গর মহাশযের দৌছি' 
প্ীযুক হৃগেপচন্ত্র লম।জপতি কর্তৃক সম্পাদিত স।লিক পন্র। 


১১৩ বিদ্যাসাগর । 


রচনার বঙ্গান্ছবাদ দিলাম না । দিবার গ্রয়োজনও নাই। 
বচন! যেব্ূপ সরস ও সরল, তাহাতে ধাহাদের সংস্কৃত ভাষায় 
কিঞ্চিম্াত্র বোধ আছে, তাহারা ইহার রস-মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হইবেন। এ রচনাগুলি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীতি 
হয়, সব্ব-রস-বিকাশে এবং ছন্দোবিষ্তাসে বিদ্ভাসাগর মহাশয় 
শক্তিমান । বাল্যে যিনি এমন মধুর, স্ুললিত ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত 
লিখিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা অভ্যাস রাখিলে, অথব! নিজ রচনা- 
শক্তিতে আবিশ্বাসী হইয় ' সংস্কৃত রচনাকল্পে উদ্দাসীন না হইলে, 
তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে উপাদেয় এবং স্ুপাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থ গ্রণয়ন 
করিয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেন, সন্দেহ 
লাই। সংস্কত ভাষার সংকীর্ণ-প্রচারও বোধ হয় সংস্কৃত গ্রন্থ- 
প্রণয়নের প্রবৃত্তিগ্রণোদনপক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল। 


সপ্তম অধ্যায়। 


কার্ধযাভীস, চীকুরিতে প্রবেশ, সাহেবের গুণগ্রাহিতা, 
ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ, ইংরেজি শিক্ষা, অক্ষয়- 
কুমার দত্তের সহিত পরিচয়, মহাভারত- 
অনুবাদ ও অধ্য।পন৷ প্রণালী । 


পাঠ্যাবস্থার অবসানে কার্ধ্য-কালের প্রারস্ত। এইবার কার্ধা- 
বার [বগ্ঠাসাগর কার্য্যক্েত্রে অবতীণ হইলেন । কাধ্যময় সংসারে 
কাধ্যের কীর্তি বি্তাসাগর মহাশয়ের বু প্রকারের। পাঠক! 
বালাকালে ও পাঠ্য।বস্থায় যে অপরিসীম শ্রমশীলতা, যে প্রগাঢ় 
একা গ্রতা, যে অবিচলিত 'আত্মনিভরত। এবং প্রখর বুদ্ধিমত্ত। ও 
বহ্ছিবর্ধিণী তেজুস্বিতা দেখিয়াছেন, কার্ধ্যক্ষেত্রেও তাহার প্রচুর 
প্রমাণ ও পরিচয় পাইবেন । 

বিপদ্ধে নিভাঁকতা, কর্তব্যপাঁলনে দৃঢপ্রতিলতা, নৈরাশ্যে 
সজীবত। এবং সর্বাবস্থায় নিরভিমানিতা ও সর্বকার্যে নিঃস্বার্থতা 
দেখিতে চাঁহেন' তো পাঠক দেখিবেন, বিগ্ভাসাঁগরের জীবনে, 
কার্ধ্যাবস্থার প্রারস্ত হইতে দেহাবসানের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত । 
করুণার কথ] আর কি বলিব? বলিয়াছি তো, তাহার তুলন। 
নাই । এ বহু-বর্ময্ন ভারতভূমিতে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সকল 
কার্য সর্বসম্মত হওয়া সম্ভব নহে এবং হয়ও নাই; কিন্ত সকল 
কার্য্য যে সেই শ্রমশীলতা, সেই দৃঢ়তা, সেই নির্ভীকতা, সে 
বুদ্ধিমত্তা এবং সেই বিস্তাবত্তা, মকল সময়েই পূর্ণমাত্রায় পরিচালিত 
হইত, তাঁ€ তাঁহার জীবনী-পধ্য।লোচনায় নিঃসন্দেহে প্রতিপন্থ 


১১২ বিভাসাগর | 


হইবে। ,তিনি লকল. কার্যে সকল সময়ে স্বাধিকারভূতা ও 
স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধিসশ্মতা শক্তির আমূল সঞ্চালন ও পুর্ণ প্রয়োগ 
করিতেন। এক কথায় বলি, এমন এক-টানা খর স্রোত ইহ 
সারে মনুয্জীবনে বড়ই ছুর্ভ! এইবার তার পুর্ণ 
পরিচয় । করুণার পরিচয় অবশ্ত সঙ্গে সঙ্গে পাইবেন। 
কন্ীর জীবনে ধে কখন কর্মাবসাঁদ হয় না, বিদ্াসাগর 
মহাশয়ের জীবন তাহার প্রমাণ। তাহা সর্ব "সময়ে 
সকলের অনুকরণীয় এবং শিক্ষণীয় । কর্মীর কার্ধ্যাভাঁব ষে 
কথন থাকে না, বিদ্যাসাগরের বর্ধাবস্থার প্রথম হইতে তাহার 
প্রমাণ। বিখ্যাত ইংরেজি গ্রস্থকাঁর সিডন্‌ শ্মিথ বলিয়াছেন,__ 
“সকলে যেন কার্ধ্যে নিযুক্ত থাফেন। যাহার যেরূপ প্রর্কতি, 
তিনি যেন তদনুসারে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হন। আপন কার্ধ্য 
যথাসাধ্য সাধন করিয়াছেন, এইটা বুঝিয়াই যেন' তিনি মরিতে 
পারেন ।” ৭ 
বিগ্কাসাগন্দ মহাশয়ের কাধ্।রস্ত ১২৪৮ সালের অগ্রহায়ণ বা 
১৮৪১ খৃষ্টান্বের ডিসেম্বর মাসে । এখানে কার্য অর্থে চাকুরী 
বুঝিতে হইবে। কার্য্যের অবশ্ত সুবিশাল অর্থ” মনুষা- 
জীবনের করণীয় মাত্র। বিস্াঁসাগর মহাশয়, যখন সংস্কৃত 
কলেজের পাঠ সমাপন করেন, তথন ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের 
প্রধান পণ্ডিতের পদ শুন্ত হয়। 1 বিগ্ভাসাগর মহাশয় তখন 
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+ এই কলেজ ১৮** খষ্টানে (১২*৭) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


সিবিলিয়ান-পরীক্ষা। ১১৩ 


বীরসিংহ গ্রামে। ফোর্ট উইলিয়মূ কলেজের তাৎকালিক 
সেক্রেটারী মাসে সাহেব তাহাকে তথ! হইতে আনাইয়া এই 
পদে অভিষিক্ত করেন। এইখানে মাসেল্‌ সাহেবের গুগগ্রাহি- 
তার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজনীয় 

প্রধান পণ্ডিতের পদ শুন্ত হওয়ায় অনেকে সেই পদের প্রার্থ 
হন। কলিকাতা বছবাজার-মলঙ্গাপাড়া-নিবাসী কালিদাস দত্ত 
মার্সেল,সাহেবের সবিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। মার্সেল সাহেব 
কালিদাস বাবুকে বড় তালবাসিতেন।« কাঁপিদাস বাবুর সনির্বন্ধ 
অনুরোধ, -তাহার একজন পরিচিত পণ্ডিত ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজের প্রধান পগ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। মার্সেল্‌ সাহেব 
কন্ত বিগ্কাসাগর মহাশয়কে এ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ 
করেন। তিনি জানিতেন, বিগ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 
সংবশেষ বুৎপন্ন? অধিকন্ত একজন অসামান্ত শক্তিখালী বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি । 

কালিদাস বাবু সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পরিয়া ঘ্বিরুক্তি 
করিলেন না; বরং আনন্দসহকারে সাহেবের সে সপ্রস্তাবের 
সম্পূণ পোষকতা৷ করেন । কালিদ।স বাবু ঈশ্বরচন্দ্রের দক্ষতা ও 
বিগ্যাবুদ্ধিমত্তা-সন্বন্ধে আঁদৌ সন্দিহান ছিলেন না । 

বি্চাসাগর মহাঁশয়কে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের প্রধান পণ্ডিত 
করা, মার্সেল্‌ সাহেবের একা স্ত ইচ্ছা, বিগ্ধাসাগর মহাশয়ের পিতা 
এ সংবাঁদ পাইয়া, বীরসিংহগ্রাম হইতে পুত্রকে কলিকাতায় 
লইয়া আসেন। মার্সেল সাহেবের এই গুণগ্রাহিত! দেখিয়া 
অনেকেই সাহেবকে ধন্তবারদ করিয়াছিলেন। . সত্য সতাই 
মার্সেল্‌ সাহেব প্রকৃত সহৃদয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন । তদানীন্তন 

১৫ 


১১৪ বিছ্ভাপাগর । 


সিবিলিয়ান, সওদাগরপ্রভৃতি সকল সাহেব-সম্প্রদায়ের প্রায় 
এইরূপ সহমত ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। 

ফোর্ট উইপিয়ম্‌ কলেজের প্রধান পঞ্ডিতের বেতন ৫* পধশশ 
টাক1। বিষ্তাসাগর মহাশয়ের পুর্বে মধুহুদন তর্কালঙ্কার মহাশয় 
এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার মৃত্যু হওয়ায় বিষ্যাসাগর 
মহাশয় এই পদ প্রাপ্ত হন। 

বিলাত হইতে যে সকল সিবিলিয়ান ভরতে চাকুরী করিতে 
আসিতেন, তাহাদিগকে এই ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে বাঙ্গালা, 
হিন্দী, উর্দ, ও পাশা শিখিতে হইত। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলে তীহারা কর্মে নিযুক্ত হইতে পাঁরিতেন। এই সকল 
ভাষার সাহেব পরীক্ষক্দিগকে সাহাঁা কবিবান এবং সিবিলিয়ান- 
দিগকে শিক্ষা! দিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলণ| নিযুক্ত থাকিতেন। 
যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইিয়ম্‌ কলেজের প্রধান 
পণ্ডিত হন, সে সময় এখনকাঁর মত বিলাতে প্রতিযোগিনী 
সিবিলিয়ান-£রীক্ষা ছিল না। তখন মনোনীত হুইয়৷ তত্রত্য 
“হ|/লিবরী কলেজে” পড়িতে হইত এবং তৎপরে সিবিলিয়ান 
হইয়া এদেশে অ।সিতে হইত।* এই সকল 'সিবিলিয়ান তখন 
“রাইটার্স অব্‌ দি কোম্পানী” নামে অভিহিত হইতেন। এই 
জন্ত ত1হাঁর। যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নাম ছিল, “রাইটার্স 
বিল্ডিং” । এই রাইটার্সধিন্ডিং হইতে বর্তমান “রাইটার্স 
বিল্ডিং” নাম। এখন কলিকাতার যেখানে '্রাইটার্স বিল্ডিং,” 





সপ, পা এ 





স্পা 





* ১৮৫৪ থুষ্টান্দে বা ১২৬১ সা'লে নির্ববাচন-প্রণালীর পরিবর্তে প্রতিঘন্দিতা- 
প্রথ| প্রবর্তিত হয়। এ প্রথা এখনও প্রচ্লিত। 


সিবিলিয়ান-পরীক্ষা ৷ ১১৫ 


তখন সেইখাঁনেই ছিল। সিবিলিয়ানগগণ এই রাইটার্স বিল্ডিং” 
এ বা কগ্িতেন্দ। এখানে সিবিপিয়ান সাহেবদের নাচ, ভোজ, 
আমোদ-প্রমোঁদ যথারীতি সম্পন্ন হইত । বাড়ীর মধ্যস্থলে “ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ” ও তাহার “আফিস্” ছিল। আফ্িসে পণ্ডিত ও 
মৌলবী ব্যতীত, “হেড রাইটার” ৰা “কেসিয়ার” এবং তদধীন ছুই 
তিনটা কেরাণী কাধ্য করিতেন। 

ধর উইলিয়ম্‌ কলেজ সিবিলিগানদের আশ্রয়-স্থল ছিল, এ 
জন্য ইহ! সাঁহেবসম্প্রদায়ের নিশ্চিতই চির-ম্মরণীয়; কিন্তু ইহা 
অপর নিশেষ কারণেও বাঙালীর হৃদয়ে চির-জাগরূক থাকিবে । 
এই ফোট উইলিধম্‌ কলেজ, বিদ্যাসাগরের ইহ-যুগসম্মত ভবিষ্যৎ 
সৌভাগ্য গৌরবের স্ত্রপাঁত হয় । ইহার পরিচয় পাঠক পরবর্তী, 
ঘটনাবলীতে প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের 
চির-ম্মরণ-যোগ্যতার জন্য গুরুতর কারণ আছে । ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজ বাঙ্গাল। গণ্-সাহিত্যের পুষ্টি-করে অন্ততম শক্তিশ।লী 
সহায়। বাঙ্গাল! গগ্ভ-স।হিতোর ক্যিক।ল নির্ণয় কর। বড় ছুরূহ। 
কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্তদেবের সময় ইহাঁর স্ষ্টি। তিনি ষে 
কৃষ্ণব!না করিস্বাছিলেন, তাহা গগ্ভ-সংহিতা-থষ্টি-কল্পে প্রধ।ন 
ন”। ॥ কেহ বলেন, তাহ! নয়; তাহার পরবর্তী কালে ইহার 
্ট | চৈতন্তমঙ্গল পান হইবার পুর্বে যে "গৌর-চন্দ্রিক1” কীর্তন 
হইত, তাহা গন্চে লিখিত ছিল। সেই গঞ্ভে বাঙ্গালা-গপ্ঠ- 
সাহিত্য-শ্রেতন্বতীর উৎপত্বি-স্থান। আঁমর1 কিন্তু তিন চারি* 
শত বৎসরের পুর্বে লিখিত একখানি বাঞ্গালা! গগ্য পুথি দেখি 
ফ্লাছি। যাহ! হউক, তাহা লইয়। এক্ষণে বিচার করিবার প্রমো 
জন নাই । ১৮০০ খুষ্টাবের গগ্য-সাহিত্যের অস্তিহ্থ সত্বেও উহা! 


১১৬ বিষ্ভাসাগর । 


অনেকটা ছূর্বল ও নিজীব ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ 
প্রতিঠিত 'হইবার পর, গণ্ সাহিত্য-পাঠের প্রয়েজিনীয়তা-পীঁড়নে 
পাঠ্য-গগ্-সাহিত্যের পুষ্টিকল্লে দৃষ্টি পতিত হয়। ফলে ইহার পর 
অনেকগুলি প1ঠ্য গগ্য-পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। সেগুলি গগ্ভ 
সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে অনেকটা সহায় হইলেও পুর্ণ পুষ্টর পরিচায়ক 
নয়। সে পরিচয় অনেকট। বিষ্ানাগর প্রণীত পাঠ্য পুস্তকে 
প্রতিভাত । ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ গগ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্লহেতু 
বাঙ্গালীর আশীর্ধাদপাত্র বটে ; কিন্তু বাঙ্গলা গগ্ভসাহিত্য পাঠ্য 
ধন্দাভাবগ্রণেদনের কতক উত্তর সাধক! ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজে থাকিয়। সিবিলিয়ানদিগকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে 
হইত । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার একট। সমক়্ নির্ধারিত ছিল। 
সেই সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে না৷ পারিলে, সিবিলিয়ানদিগকে 
বিলাতে প্রতিগমন করিতে হইত । বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসে 
মাসে পরীক্ষার কাগজপত্র দেখিতেন। এতগ্ডিন্ন মার্সেল্‌ সাহেব 
তাহার নিকট সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতেন। অধ্যাপনায় 
পণ্ডিত হইলেও কার্যে ইংরেজের সঙ্গে বিগ্।সাগরের সম্পর্ক; 
ক্গুতরাং তাহার ইংরেজি শিখিবার প্রয়োজন হই । তদ্যতীত 
তাহাঁকে হিন্দী পরীক্ষারও কাগজপত্র দেখিতে হইত) কাজেই 
হিন্দী শিক্ষারও প্রয়োজন দাড়াইল। ইংরেজি শিক্ষ। অপেক্ষা হিন্দী 
শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ; কেননা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সঙ্গে 
হিন্দীর অনেকটা সাদৃশ্ঠ । তিনি মাসকতক পরিশ্রম করিয়া একজন 
নদী ভাষায়” অভিজ্ঞ পগডিতের নিকট হিন্দী শিখিয়া লইলেন। 

_ ইংরেজি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর; বিশেষতঃ চাকুরী অব- 
স্থায়; কিন্ত বিষ্ভাসাগরের মত অসাধারণ শ্রমশীল এবং অসীম 


ইংরেজী শিক্ষা ৷ ১১৭ 


অধ্যবসায়ী ব্যক্তির নিকট কোন্‌ কাধ্য কষ্টকর? তাহ! হইলে 
অন্যান্ত সাধারণের সহিত তাহার বিশেষত্ব রহিল কোথায় ? 
সাধারণের সহিত অসাধারণের পার্থক্য সর্ব সময়ে সর্ব দেশে । 
তাহা না হইলে পঞ্চাশ টাকার বেতনভোগী একজন সামান্ত 
কর্মচারী, সংসারের সর্ধোচ্চ পথে, ভবিষ্য বংশধরদিগের জন্য 
সজীব পদাঙ্ক রাখিয়া যাইতে পারেন কি? বেঞ্জামিন্‌ ফ্রাঙ্কলিন্‌ 
ছিলেন প্রথমে পপ্রিন্টার* ; রালে ছিলেন সামান্ত সৈনিক পুরুষ, 
ইংলগ্ডের কবি-গুরু চসর ছিলেন সৈনিক পুরুষ) সেক্সপিয়ার 
ছিলেন নাট্যশালার নট; আর কত নাম করিব? ইহারা যে 
গুণে বড়, বি্ভাসাগরও সেই গুণে বড়; ইহাদের পার্থক্য 


সাধারণ হইতে যে গুণে, বিদ্ধ সাগরেরও পার্থক্য সেই গুণে। 
পৃথিবীতে যাহার! সর্বোচ্চ প্রতিভাশালী বলিয়। পরিচিত, 


ুঙানতপুজ্খরূপে পর্ধযালেচিনা করিলে বুঝা যাইবে, তাহারাই 
সর্বাপেক্ষ। অধিক কর্মশশীল; এমন কি, তাঁহাদের অধিকাংশকে 
অতি হীন কার্ষ্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে । এই জন্তু বলিতে হয়, 
প্রতিভার পুর্ণ বিকাঁশ, মানুষের সহিষ্ণুতায় এবং শ্রমশীলতায়। 
প্রতিভার কাধে বিরাম বা বিরতি কোন কালে থাকে না। 
ওয়াসিংটন বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থার অবসরে রসিদ, ছাড়, হাত- 
চিঠিপ্রভৃতি নকল করিতেন। বিষ্তাসাঁগরের প্রতিতা বাল্য 
কাল হইতেই পরিপুষ্ট তাহার শ্রমশীলতায়। পাঠ্যাবস্থায় 
কাজ না থাকিলে এবং আবশ্তক না হইলেও যিনি অবসরে পুথি 
নকল করিয়া কার্ধ্যান্ুরাগিতার পরিচয় দিতেন, তাহার পঙ্েছ- 
এই অবস্থায় চাকুরীর অত্যাবশ্ঠক ইংরেজি শিক্ষাটা আর কষ্টকর 
কি? বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক নিবো চাকুরী করিতে করিতে 


১১৮ বিষ্চাসাগর । 


অবসর সময়ে আরব, রোমান এবং অন্তান্ত *ঙ্লাবনিক” ভাষা 
শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। | 

বিদ্যাসাগরের স্তায় একজন অতি শ্রমশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির 
যে ইংরেজিটা শিৰিয়া লইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ইংরেজি 
শিক্ষার উপর তাঁহাকে আরও গুরুতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্ষ্ের 
ভার লইতে হইয়াছিল। এই সময় তাহার নিকট দন্ধ্যাকালে 
ও গ্রাতঃকালে অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়িতে 
আসিতেন। এই সকল লোঁককে পড়াইয়! তিনি আবার স্বয়ং 
ইংরেজি পড়িতেন। ” 

এই সময় কলিকাতার বহুবাঁজার-পঞ্চাননতলায় নিতাই সেনের 
"বাড়ীতে তাহার বাস ছিল । এই বাড়ীর বাহিরে ছুইটী বড় বড় 
ঘর ছিল। একটা ঘরে তিনি ও তাহার ভ্রতারা থাঁকিতেন এবং 
অপর ঘরে অন্যান্ত আত্মীয়ের বাস করিতেন।- পরে এখান 
হইতে অতি নিকটে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখান! বাটীতে 
বাস! উঠিয়া য]ুষ । 

বিস্কাসাগর ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রত্যহ 
প্রাতে ইংরেজি শিক্ষা করিতেন। নীলমাঁধব “বাবু কলিকাতা! 
তাঁলতলার স্বর্গীয় ডাক্ত।র দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। 
ছুর্গীচরণ বাঁবু তখন ডাক্তার হন নাই। তিনি হেয়ার সাহেবের 
স্কুলে দ্বিতীয় শ্শিক্ষক ছিলেন। ছৃর্গাচরণ বাবু এই সময়ে প্রায় 
প্রত্যহ বিদ্ব।সাগর মহাশয়ের বাসায় অসিতেন। ক্রমে তাহার 
চিত বিষ্াসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য হয়। ছুর্গাচরণ বাবু 
ডাক্তার হুইয়া বিগ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার হৃদয়ের কার্ষেয 
নেক সহায়তা করিতেন। বিস্তাসাগর মহাঁশয় হুর্াচরণ বাবুর 


ইংরেজী শিক্ষা । ১১৯ 


সহায়তায় 'ও চিকিৎসায় অনেক আর্ত-পীড়িতের কষ্ট নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইতেন। নীলমাধব বাবুর নিকট কিছুদিন ইংরেজী 
শিখিয় বিষ্ভ(সাগর হিন্দুকলেজেব অন্যতন ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের 
নিকট রাঁতিমত ইংরেজি শিক্ষা করেন।* ইরেজী অঙ্ক শিখিবার 
জন্যও বিষ্ভানাগর মহাশয় প্রায়ই শে/তাবাজার-রাজব।টীতে স্বর্গীয় 
আনন্দরুঞ্ণ বনু, অমুতল।ল মিত্র এবং শ্বগীয় শ্রীনাথ ঘোষের নিকট 
যাইতেন 1 অঙ্ক শিখিবার জন্য তাহাব যথেষ্ট চেষ্টা ছিল; কিন্ত 
বিষন্টা তাহার তত প্রীতিপদ হয় নাই; অথচ ইহাতে অনেকটা 
সময় অনর্থক অতিবাহিত হইত) তছপরি বিষয়ট! তাহার নীরস 
বলিয়া বিবেচিত হইত ; অগত্যা তিনি তাহা। হইতে বিরত হন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় অঙ্কবিদ্তা-চচ্চা পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবিক 
প্রবৃত্তি-মার্ধ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার চরম ফল,_- 
আম্মোৎকর্ষ | আধুনিক নিশ্ববিদ্ভালযের বিমিশ্র শিক্ষাপ্রণালীতে 
অনেকের আহ্মেখকর্ষে বাধ।ত ঘটয়। থাকে । ইংলগডের কোন 
কোন কর্তৃপক্ষ এ কথা স্বীকার করিধা 'ছুন | মাধুনিক বিমিশ্র 


শাস্পি পর পরার. -০ স্পীশ শশী সপ শপ 


« রাজনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাসাগর নহ।শঘেব নিকট মাগিক ১৫, ১৫০ 
টাক! নেতন পাইন, যিনি বলেন, তাহাপ্র কথ! নিন্লিবাদ নষ ১ কেনন! 
রাজকৃ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রতাহ বিগ্তাসাগর মং।শ/য়ব বাসায় 
আহ।র করিয়া কলেজে পড়িতে যাইঙেন এবং মানে মানে যংকি(ঞ%ত পারি- 


শ্রমিক স্ববপ পাইতেন। 
+ অমুতল।ল বাবু শোভাবাজারের ৬র|জ। রাধাকাস্ত বাহাছুরের মধ্য 


জাসাত।, প্রীন।থ ধাবু কনিষ্ঠ জামাত এবং আনন্দকুল বাবু পৌহিত্র। আনক্গী' 
বাবুর জননী রাজ। বাহাদুরের ভ্োষ্ঠা কন্তা ছিলেন। ইহাদের সক. 
সহিত বিদ্যাসাগর মহ।শয়ের পরম বন্ধুহ ছিল। ইহারা হিন্দু কলেজে পড়ি! 
ইংরেজিতে ন্বপণ্ডিত হইয়াছিপেন। 





১২ বিষ্ভাসাগর । 


শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত হইব।র পুর্বে, অনেকের স্বাভাবিকী 
প্রবৃত্তি পরিচালনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই' জন্ত অনেকে 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সম্মত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আত্মোৎ 
কর্ষের পরিচয় দিতে পারিতেন। এ আত্মোৎকর্ষ-তত্ব সন্বন্ধে 
১৩*১ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের “সাধনায়” * চিন্তাশীল লেখক ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর কয়েকটা যুক্তি-সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। 
কথাগুলি এ৯,-- 

“যদি কোন পাঠশাল! বা বিশ্ববিগ্ঠ।লয় তাহার অধীনন্থ 
ছাঁত্রদিগকে এক ছ্চে ঢালিবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ তাহাদের 
প্রত্যেকের নিজত্ব না ফুটাইয়৷ তুলিয়৷ যদি একটা সাধারণ আদর্শে 
সকলকেই গঠিত করিবার প্ররাঁস পাঁয়, তবে বুঝ যায় যে, সে 
পাঠশালা ব৷ বিশ্ববিগ্থ।লয় প্রকৃত শিক্ষাবিধানে নিতান্ত অযোগ্য ও 
অসমর্থ। প্রকৃত শিক কি? না, আম্মেৎকর্ষ সাধন-উন্নতি 
সাধন। যাহা আত্মার অভ্যন্তরে গুঢ়ভাবে থাকে, তাহা উপর 
দিকে আনা-উন্নরন করা-নিক্গত্বের কর্ষণ করা_নিজেকে 
নিজের যথার্থ অনুরূপ করিয়া তোলা । কোন ব্যক্তিবিশেষকে 
একটা স্থানীয় আদর্শের কিন্বা লৌকিক আদর্শের অনুরূপ করিয়া 
গঠন করিতে গেলে, শিক্ষার উদ্দেপ্ত বিফল হইয়! যাঁয়। 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-প্রণোদনে আম্মোথ্কর্ষের কিরূপ সুবিধা, 
তাহার ৃষটান্ত-স্বরূপ, পুত্ররো ও কলরাডোর সরকারী পাঠশালার 
'ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রণালীর” কথা উন্লিখিত হইয়াছে । এখানকার 

শপুম্যালয়ে পপ্রতোক ঘরে কতকগুলি ছাত্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 


মানিক পত্রিকা ঞহধীন্ত্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত । , এখন নাই । 


স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । ১২১ 


আপন আপন কাজ করে, শিক্ষক তাহাদিগকে সারি 
সারি ঈড় করাইয়া কিংবা মনোরঞ্রন করিবার চেষ্টা করিয়া 
অথবা লেকচার দিয়া কিংবা ব্যাখ্য/ করিয়া সময় নষ্ট 
করেন না। তিনি কেবল প্রত্যেকের ডেস্কের নিকট গিয়! 
ছাত্রদিগের সহকারি-স্বরূপ হইয়া উত্সাহ ও উপদেশ প্রদান 
করেন ।” 

শিক্ষা-সাঁধন-সম্বক্ধে যে কথা, বৃত্তি-নির্বাচন-সন্বদ্ধেও সেই 
কথা । এতৎ-সম্বন্ধেও ১৩৯ সালের চৈত্র মাসের সাধনায় 
জ্যোতিরিক্ত্র বাবু লিখিয়াছেন,--“অনেক সময় দেখ! যায়ঃ থে 
ক্ন্্ যাকে সাজে, সে কর্ম সেপায় নাবাকরেনা। যেডাক্তার 
হইবার উপযুক্ত, সে হয় তো আইন ব্যবপায় অবলম্বন করিয়াছে » 
ঘেআইন ব্যবসায়ের উপযুক্ত, সে হয় তে ইঞ্জিনিয়রের কাজ 
করিতেছে । এইরূপ অনুপষোগী কাজে প্রবেশ করিয়া কেহই 
সফলতা লাঁভ 'করিতে পারে না,_-তাহার সমস্ত পরিশ্রম পও 
হুইয়া যায়।” জ্যোতিরিক্র বাবুর মতে কে কোন্‌, কাজের উপ- 
যুক্ত, তাহ! তাহার দৈহিক ও মানসিক লক্ষণে কতক বুঝা যায়। 
কোন কোন যুঞ্রাপীয় দার্শনিকেরও এই মত; কিন্ত এরূপ মত- 
মীমাংসার অনেক সময় ব্যত্যয় দেখা যায়। ডাক্তার গিনবাট” 
মীমাংসা করেন, যাহারা বুদ্ধিজীবী ও এ্রতিভাশালী, তাহাদের 
মস্তক বৃহৎ) কিন্ত আলেক্জাগ্ডার্‌, ভুলিয়স্‌ সিজর্, ফ্রেডারিক 
দি গ্রেট, বায়রন্‌, বেকন্‌, প্লেটো, আরঞ্টটল্‌ প্রভৃতি প্রতিভাশালী 
লোঁকদিগের মস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বিপরীটু 
মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয় । 

এক্সপ অবস্থায় দৈহিক-মানসিক লক্ষণ নির্নয়ে, বৃতি-নির্ব্বা- 
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চনের অব্যর্থত। দ্বীকার করিতে কখন কখন দ্বিধা হয় না কি? 
ংশ-পরম্পরাগত বৃতি-সাধনায় সেরূপ দ্বৈধ ভাঁব থাকিবার কথা 
নয়। যাহার। এ কথা মানিবেন, তাহার! হিন্দুর জাতিভেদের 
গৌরব ঘোষণা! করিবেন। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় অস্ক শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আনন্দরুষ্ঃ 
বাবুর নিকট সেক্সপীয়র পড়িবার জন্ত প্রায়ই তিনি শোভাবাজার 
রাজবাটীতে যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি রাজা 
রাধাকাস্ত দেব বাহাছরের নিকট পরিচিত হন। এক ২ 
মধ্যাহ্কে রাজ! বাহাছবর আহারান্তে মুথপ্রক্ষালন করিতেছিলেন, 
সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটীতে আনন্দরুষ্ণ বাবুর 
“নিকট যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাহার প্রতি রাজা বাহাছরের 
দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি পার্খস্থ একটা আম্মীয়কে জিজ্ঞাসা 
করেন, “এ যে হষ্পুষ্ট তেজঃপুঞ্জময় ব্রাহ্মণ-যুবকটী যাইতেছেন, 
উনি কে? উহীর মুখে যেন প্রতিভার প্রভা ফাটিয়া পড়িতেছে + 
উহাকে ডাকিয়া আন তো।” আম্মীয়টা তখনই বিগ্যাসাগরকে 
রাজা-বাহছুরের নিকটে ডাকিয়া লইয়া! যাঁন। রাজা-বাহাছুর 
তখন তাহার নিকট তাহার আনুপুর্ব্বিক পরিচনস গ্রহণ করেন। 
তিনি বিগ্ভাসাগরের কথ'-বার্তীয় যথেষ্ট সন্তেষ লাভ করিয়া- 
ছিলেন এবং তাঁহাকে বুদ্ধিমান বলিয়াও বুঝিয়াছিলেন। তখন 
তিনি,_“বিষ্ঠাসাগর” উপাধিধ।রী একটা ব্রাহ্মণযুবক মাত্র। 
সে «“বিগ্ভাসাগরে” বিশ্ব বিশ্রুতি সংঘটিত হয় নাই। তখনকার 
প্াসাসাগর, এখনকার বিদ্যাসাগর ছিলেন না। এই শোভা- 
বাজার-রাজবাটাতে অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত বিগ্যাসাগরের 
আলাপ পরিচয় হয়। তখন অক্ষয় বাবু তত্ববোধিনী পন্রিকার 
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পস্।দরক ছিলেন *। তন্ববোধিনীর সহিত আনন্দকৃষ্ণ বন্ছু প্রমুখ 
অন্তান্ত অনেক "কৃতবিছ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আনন্নরুষ্জ বাবুর 
মুখে শুনিয়াছি,--«বিগ্ভাসাগর ও অক্ষয় বাবু উভখেই রাজবাটীতে 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজি, অঙ্ক ও সাহিত্য পন্ডিতে যাইতেন। 
তাহার! ছাদের উপর বসিয়া খড়ি দিয়া, অস্ক পাঁতিয়া, জ্যামিতির 
প্রতিজ্ঞা পুরণ করিতেন। মাস পাচ ছয় পরে বিগ্তাসাগর 
অন্কবিদ্তা পরিত্যাগ করেন। ইনাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল ন1। 
অতঃপর তিনি সেক্সপীয়র পড়িতেন। ইহা শীঘ্রই আয়ন্তও 
করিয়াছিলেন।” 

তত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাহা! লিখিতেন, আনন্দরৃষ্ণ 
বাবু প্রমুখ কৃতবিদ্ ব্যক্তিদ্রিগকে তাহা দেখিয়া! আবশ্তকমত, 
ংশে।ধন।দি করিয়। দিতে হইত । এক দিন বিস্তাসাগর মহাশয় 
আনন্দ বাবুর বাড়ীতে বসির।ছিলেন, এমন সময় অন্গয়কুমার 
বাবুর একটা লেখা তথায় উপস্থিত হয় । আনন্দ বাবু বিগ্ভাস।গর 
মহাশরকে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখ|টা পড়াইয়! শুনাইয়৷ দেন। 
অক্ষরকুমার বাবু পুর্বে যে সব অন্নবাঁদ করিতেন, তাহাতে 
কতকট। ইংরেজি ভাব থাঁকিত। বিদ্ক।(সাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার 


* কলিক1ত! ব্রর্গমমাজের মধ্যে ১৭৬১ শকে (১২৪৬ সালে) ওর? 
কাত্তিকে তত্ববোধিনী মভ। প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছিল। “১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খুঃ ) 
তাদ্র মান হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রভৃতির যত্বে এ সন! হইতে ৪ 
তত্ববোধিনী পাত্রকা নামে এক মালিক পত্রিক৷ প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
ইতিপূর্বে অক্ষয় বাবু তন্ববে।পিনী সভার এক সভ্যকার্ধ্য ব্রতী হইয়৷ ১৭৭৭ শর 
পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল অবাধে এ কার্ধা সম্পাদন করেন। ”-প্রীযুক্ত রামগঞ্জি 
চ্ায়রত্ব-কৃত “যাঙ্গাল] সাহিত্য-বিষয়ক- প্রশ্তাব |” ২৫৫ পৃঠ| | 
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বাবুর লেখা দেখিয়া বলিলেন,_-"লেখা বেশ বটে; কিন্ত 
অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজী ভাব আছে” আনন্দকৃষ্ণ 
বাবু, বিগ্তাসাগর মহাশয়কে তাহা সংশোধন করিয়া, দিতে বলেন । 
বিষ্ঞ/সাগর মহ।শয়ও সংশোধন করিক্া! দেন। এইরূপ তিসি 
বার কতক সংশোধন করিয়৷ দিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই 
সুন্দর সংশোধন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইর্তেন। তখনও কিন্ত 
তিনি বিগ্ভাপ।গর মহাশরকে জানিতেন না। লোক দ্বারা! . প্রবন্ধ 
প্রেরিত হইত এবং লোক দ্বারা ফিরিয়া আমিত। তিনি 
সংশোধিত অংশের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাঙ্গাল দেখিয়া ভাবিতেন,-_- 
এমন বাঙ্গালা কে লেখে? কৌতুহল নিবারণার্থ তিনি এক দিন 
' স্বয়ং আনন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হন এবং তীহাঁর নিকট 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পরিচয় পাঁন। আনন্কৃষ্ণ বাবুর পরিচয়ে 
বিগ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরে তাহার 'আলাপ-পরিচয় 
হয়। ইহার পর অক্ষয় বাবু যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা! 
বিদ্াসাগর মহীশয়কে দেখ|ইয়৷ লইতেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ও 
ংশোধন করিয়। দিতেন। পরস্পরের প্রগাঢ় সৌহার্দ্য 
সংগঠিত হয়। ৮ 
ক্সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপূর্ব শুভ সংযোগ। এ শুভ সংযোগের 
দিন বাঙ্গালীর চির-ম্মরণীয়। উভয়ে বাঙ্গাল! ভাষার পুষ্টিসাধনের 
জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়।ছিলেন। আডিসন্‌ টলের শুভ সংযোগে 
ইংরেজী সাহিত্য প্রসারের শুভলক্ষণ ভাবিয়। আজিও বিলাতবাসী 
টীংরেজ আনন্দে উৎফুল্ল হন। হয় তো অনেক আধুনিক 
ইংয়েজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী, এই শুভসংযোগের দিনকে জাতীয় 
উৎসবের দিন বলিয়া! মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালার 
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অক্ষয়কুমার ও বিদ্ধ সাগরের এ শুভ সংযোগ কয় জন বাঙ্গালী 
স্মরণ করেন? * 

অক্ষয়কুমার বাবুর প্রস্তাবে এবং তঞ্বোধিনী সভার অন্তান্ত 
সভ্যগণের সমর্থনে, বিগ্ভাাগর মহাশয় তত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত 
“পেপার-কম্টীর” অন্ততম সদন্ত পদে প্রতিষ্তিত হন। * এই 
হৃত্রে তিনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বছু মানাম্পদ হুইয়া- 
ছিলেন। বলিয়! রাখি, ব্রঙ্গ-সমাজেব সহিত বিগ্বাসাগর মহাশয়ের 
কোন সম্বন্ধ ছিল না। “পেপার কমিটী” ব। তববোধধনী পত্রিকার 
সঙ্গে সন্বন্ধ ছিল, কেবল সাহিত্যের সংঅবে, ধর্মের টানে নহে। 
তৰবোধিনী পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্বে, 
অক্ষয় বাবুকে ও তৎসন্বন্ধে “পেপার-কমিটা”্র সভ্যদিগের মতামত' 
লইতে হইত। তাহার একটা প্রমাণ নিম্নে প্রকাঁশ করিলাম,--- 


* “কিছুদিন হব্ববো ধিনী সভার অন্তর্গত গ্রন্থ।ধাক্ষ সভা! নামে একটী সভ! 
ছিল। এ সভার সভ্যদের নন গ্রন্থাধাক্ষ এবং অক্ষয় বাবুর উপ।ধি গ্রন্থ সম্পা- 
দক ছিল। তত্ববোধিনী সভ। হইতে যে কোন পুস্তক বা প্রব্জ্ধ মুদ্রিত হইত, 
তাহ। গ্রস্থাধাক্ষের সম্মতি লইয়| মুদ্রিত করিতে হইবে, এইবপ বাবস্থা থকে। 
তন্বাবোধিনী নভা *দবেন্্র বাবুর স্্েহপাত্রী। তিনি অন্তর কোন সদ্াবস্থা 
দেখিলে, তাহ! এ সভ।তেও প্রবর্তিত করিধার ইচ্ছ। করিনেন। ভিনি এসিয়।- 
টিক সে।স।ইটার পেপার কমিটী দেখিয়া, তত্ববেধিনী সভ।তেও তদনুরূপ 
্রস্থাধাক্ষ-সভা প্রবর্তিত করেন। ইহাতে উপকারও দর্শিয়াছিল। জবিগদ্ধ 
ভাবায় লিখিত ব| অন্যরূপে দুষিত, কে।ন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ যুদ্রিত হইতে গারিত 
না। এমন কি গ্রন্থাধ্যক্ষ-বিশেষের বিরচিত প্রবন্ধও কখন কখনও অধিকাংশের 
মতকমে অগ্রাহা হইয়াছে । আনন্দকৃঞ্ণ বন, রাজনারায়ণ বন, রাজেম্্র.. 
মিশ্র, ঈঙ্বরচন্দ বিস্তাসাগর, র।ধা প্রসাদ তায়, হ্।মাচরণ মুখোপ ধ্যায, প্রসন্নকূম।র 
সর্ববাধিকারী, আনন্দ চন্দ্র বেদাস্তবাগীণ এই সভ।র সম্ভয ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 


১২৬ বিদ্যাসাগর ॥ 


“কবিরপন্থীদিগের বৃতাত্ত-বিষয়ক পাণুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি, 
যথাবিহিত অনুমতি করিবেন ।” 


তরবোধিনী সভা, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, 
১৭৭০ শক, ১৪ই আযাঁঢ়। “গ্রন্থ -সম্পাদক |” 


“প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরিতোষ পাইলাম। ইহা অত্তি 
সহজ ও সরল ভাষায় সুচাঁক্ুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে । 
অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিতে সম্মতি প্রদান 
করিলাম। ইতি-_ 

“্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা! 1” 

“শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর উক্ত পাওুলেখ্যের স্থানে স্থানে 
যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে ।” 

শ্রীহামাচরণ মুখোপাধ্যায় । 


অক্ষয়কুমার দত্তের যত্বে বিগ্য।সগর মহাশয় ১৭৭০ শকের 
ফান্তন মাসে বা' ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রেব্রুয়ারি মাসে তত্ববোধিনী 
পত্রিকার ৬৭ সংখ্যায় মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করেন। আদি পর্ধের কিয়দংশ-মাত্র প্রকাঁশিত 
হইয়াছিল। অনুবাদের একটু নমুনা এই 7-_- 

“নারায়ণ ও সর্বনরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম 
করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে। 


"গত সংশ্রবাধীন অক্ষয় বাবু মাগনাকে উপকৃত বলিয় উল্লেখ করিয়।ছিলেন।” 
জ্ীযুক্ত মছেন্্রনাথ রায় বিভানিধি প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত ॥ 


৫৭ ও ৫২ পৃষ্ঠা। 


মহাভারতের অনুবাদ । ১২৭ 


কোন কালে কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক 
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এঁ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ 
মহ্ষিগণ দৈনন্দিন কর্দাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথা প্রসঙ্গে 
কাঁলযাঁপন করিতেছেন, এই অবসরে সত লোমহর্ষণপুত্র পৌরা- 
ণিক উগ্রশ্রবা বিনীতভাবে তাহাদের সন্মুথে উপস্থিত হইলেন। 
নৈমিষারণ্যবাপী তপত্বিগণ দর্শনমাত্র অস্ভৃত কথা শ্রবণ-বাঁসনা- 
পরবশ্‌ হইয়া,তাহাকে বেষ্টন করিয়! চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। 
উগ্রশ্রবা বিনয়নত্্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদনপূর্বক সেই সমস্ত 
মুনিকে তপস্তার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । পরে সমুদয় খষিগণ 
স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দিষ্ট আসনে নিবিষ্ট 
হইলেন। অনন্তর হার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন খধি কথা- 
প্রসঙ্গ করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন স্তনন্দন ! 
তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং এতকাল কোথায় 
ভ্রমণ করিলে বল।” * 

কিছু দিন অনুবাদ মুদ্রিত হইবার পর, ৬ কাল্টুপ্রলন্ন সিংহ 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সম্মতি লইয়া মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ 
করিতে থাকেন ।' কালীপ্রসন্ন বাবু ইহা স্বীক।র করিয়া গিগাঁছেন, 
"মৃহাভারতান্ুবাদ সময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্ধ 
মহাত্বার নিকট আম।কে ভূয়িষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, 
তন্নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহি- 
লাঁম। আমার অদ্বিতীষ সহায় পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীবুক্ত ঈশ্বরচন্্র 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম. 


গ বল। বাছুল্যঃ ইহার পূর্বেব মহ! ভারতের এরূপ বঙ্গানুবাদ হন্ন নাই। 


১২৮ বিষ্ভাসাগর । 


করেন এবং অন্ুবাদিত প্রস্তাবের কির়দংশ কলিকাতা ব্রাঙ্গ সমা- 
জের অধীনস্থ তত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়ন্তাগ 
পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের 
অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি ক্পাপরবশ হইয়া 
সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাঁদে ক্ষান্ত হন৷ বাস্তবিক বিগ্ভাস/গর 
মহশিয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে, আমার অনুবাদ হুইয়! উঠিত 
না। তান কেবল অন্ুবাদেচ্ছ। পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন 
নাই। অবকাঁশান্ুসারে আমর অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও 
সময়ে সময়ে কার্ষো।পলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত 
থাঁকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভাঁরতান্ু- 
বাদের তত্বাবধারণ করিয়াছেন । ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত 
হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দেশ করা যাঁয় না।” 
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব অগ্চবাদের উপসংহার--১৭৮৮)। 

মহাভারত অন্বাদ করিবার পুর্বে বিদ্তাসাগর মহাশয় 
“বানুদ্দেবচরিত” ও “বেতাল-পঞ্চবিংশতি” এই ছুই খানি গ্রন্থ 
অনুবাদ করেন । এই ছুই গ্রন্থে তিনি অগ্বাদের' কৃতিত্ব দেখাইয়া 
ছিলেন। তাহার বস্তুত আলে।চন! অগ্ত অধ্যায়ে হুইবে । এই 
অধ্যায়ে প্রলঙ্গক্রমে মহাভারতের কথ। এইখানে প্রকাশ করিলাম । 
"তত্ববো ধিনী” সংত্রবত্যাগের কথাটা ও এইখানে বলিয়৷ রাখি। 

কয়েক বৎসর পরে বিগ্ভাসাঁগর মহাশয় ততবোধিনীর সম্পর্ক 
এপরিত্যাগ করেন। 

তব্ববোধিনী পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত 
তন্ববোধিনী পত্রিক।র সম্পাদদকতা ত্যাগ করিলে, . কানাইলাল 


অক্ষয়কুমারের বৃত্তি । ১২৯ 


পাইনের প্রস্তাবে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থনে, সম্পাদকের 
বৃত্তি দিবার প্রন্তাব হয়। সেই সময় / দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাতে 
এই বলিয়! প্রতিব|নী হন, কেবল তত্ববোধিনী পব্দিকাঁর আয়ে 
যদ্দি বৃত্তি দেওয়া হয়, তবে তাহ! হইতে পারে, তত্ববোধিনী সভার 
আয় ও তত্ববোধিনা পত্রিকার আয় একত্র মিলিত করিয়া তাহা! 
হইতে দেওয়। অবিধি। সাধারণ সভ্যের মতাস্ছসারে কিন্তু উহার 
বিপরাত ব্যবস্থা! ধার্য্য হয়। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় তব্বে।ধিনী পত্রিকা হইতে অক্ষয়কুনারকে 
মাসিক পচিশ ২৫২ টাক] বৃত্তি দেওয়/ইব|র প্রধান উদ্যোগী । 

“অক্ষয় বাবুর অসাধ্য রোগ তববোধিনী সভার ও তৰবোধিনী 
পত্রিকার একটা বিপত্তির বিষয়, ইহ। বল। বাল্য। এ সভ্বার 
সভ্যেরা তন্লিমিত্ত অতিমাত্র ছুঃখিত ও উ্গ্ন হুইয়াছিলেন, ইহাও 
বল। অতিরিক্ত । তাহার! ইহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয্ম মাসিক বৃত্তি 
নিদ্ধারণ কাযা দেন। দেশমাস্ত পণ্ডিত বর প্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যা- 
সাগর মহাশয় এ বিষয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ পাইয়াছিলেন। 
তীহা কর্তৃক বিরচিত সে বিষয়ের বৃত্তাত্ত ১৭৭৯ "সতরশ উনআশী 
শকের (১২৬৪ সালের) কার্তিক মসের তন্ববোধিনী পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। নিয়ে তাঁহ! উদ্ধত হইতেছে,_ 

"তব্ববোধিনী পত্রিক। প্রচারিত হওয়াতে, এতট্দেশীয় লোক- 
দ্বিগের যে নান! গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহ৷ বোধবি শিষ্ট 
ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আগ্যোপাস্ত অন্ধাবন 
করিয়। দেখিলে, শ্রীযুক্ত বাবু':অক্ষয়কুম।র দত্ত, এই তত্ববে্শিনী . 
পত্রিকা-হ্ষ্টির প্রধান উদ্যোগী এবং এই পরোপকারিশী পত্রিকার : 
অসাধারণ প্রীবৃদ্ধিলাভের অদিতীয় কারণ বাঁলয়া বোধ হইবে । 

৯৭ 


5৩ বিদ্যাসাগর । 


তাহারই যক্ষে ও পরিশমে তন্ববোধিনী পত্রিকা সর্বত্র এরূপ আর্দর- 
ভাজন ও সর্ধসাধ।রণের এরূপ উপকারসাধন হইয়া উঠিয়াছে। 
বস্তুতঃ তি'ন অনন্ত-মন! ও অনন্ত-কর্্মা হইয়া কেবল তত্ববোধিনী 
পত্রিকার শ্রীরৃদ্ধিসম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্টচির্ত ছিলেন। তির্নি 
এই পত্রিকার শ্রীরৃদ্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট 
পরিশ্রমন্বারা শরীরপাত করিয়াছেন বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি 
দোষে দূষিত হইতে হয় না । তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে 
আক্রান্ত হইয়। দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা 
কেবল এঁ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ 
নাই। অতএব যিনি তত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত শরীর- 
পাত করিয়াছেন, সেই মহে।দয়কে সহত্র ধন্তবাদ প্রদান করা ও 
তাহার প্রতি যথোঁচিত কৃতঙ্ঞতা প্রদর্শন করা আবশ্টক,না করিলে 
তত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়। 
' দীর্ঘকাল দুরস্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে, অক্ষয়কুমার বাবুর 
আয়ের সক্কোট, ব্যয়ের বাল্য এবং তত্সিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার 
উপক্রম হইয়া! উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থসাহায্য করিতে 
পারিলে, প্রকুতরূপে কৃতজ্ঞত। প্রদর্শন কর! হয়, এই বিবেচনায় 
গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায় শ্রীযুক্ত 
বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন যে, তব্ববোধিনী সভা 
হইতে কিছুক!লের জন্ত অক্ষয় বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। 
তদহুসারে অগ্ত সমাগত সভোরা নির্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার 
বত দিল পথ্যন্ত সুস্থ ও হচ্ছন্দ শরীর হইয়! পুনরায় পরিশ্রমক্ষম 
না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি 
গঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক পাইবেন। আর ইহাও নিদ্ধারিত হইল 
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থে, এই গ্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত 
কয় এবং সর্ধসাধারণের গোচরার্থ তববোধিনী পত্রিকাঁতেও 
অবিকল মুদ্রিত হয়। ( তন্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯৭ শক, 
কার্তিক মাস। )+ 

তব্ববোধিনী পত্রিকার এই লিখিত অংশ বিস্তাসাঁগর মহাশয়ের 
রচিত। কেমন সুন্দর প্রাঞ্জল রচনা বল দেখি? বাঙ্গালা তাঁধার 
পুষ্টিপ্রারস্ডে এরূপ রচন!, রচয়িতার কৃতিত্বপরিচায়ক নহে কি? 
সাহিত্যের ইতিহাসে এই সর্বাঙ্গপুষ্ট রচনার স্থান অন্তি উচ্চ নে 
ফি? এমন ভাষায়, যিনি প্রণের এমন কৃতজ্ঞতা উচ্গৃুষিত করিতে. 
পারেন, তিনি প্রকৃতই বাঙ্গল৷ সাহিত্য-মন্দিরের জাগ্রত দেবতা 
নহেন কি ? এই ভাষাকে আমর! “কৃতজ্ঞতার” ভাষা বলি, মননে 
হয়, এ ভাষা না হইলে বুঝি কঁতজ্ঞতাঁর বিকাশ হয় না। 

সাহিত্যেরু সঙ্গে ধর্মভাব বিজড়িত দেখিয়া এবং কোন কোন 
বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত তাহার ঠিক মতমিল হইতেছে 
না বুবিয়া, অক্ষয়কুম।র দত্তের কিছু কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তত্ববেধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ছুই জন স্বাধীন-চেতা ও 
'তেজন্থী পুরুষের মতসংঘর্ষে পরিণাম এরূপ হওয়া বিচিত্র নছে। 
চক্মকী শ্াথরের সঙ্গে ইম্পাতের সংঘর্ষণে অগ্রিক্ষুলিঙ্গ নি্যেত 
হয়। এই কারণেই কেশবচন্দ্র সেনপ্রমুখ কয়েক ব্যক্তির সহিত 
ব্রাহ্মদমাজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । রর 

বিস্তাসাগর মহাশয় যখন বাঁসায় ইংরেজি শিখিতেন, তখন 


* জীযুক্ত মহেন্্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত প্যাবু অক্ষনকুমার দগ্তের 
জীবলবৃত্ত।ভ্” ২৩৩ ও ২৩৪ পৃষ্ঠ! । 
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হাইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক শ্তামচরণ সরকার, রামরগুরন 
মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজরুষ্ণ 'বন্যোপাধায় 
প্রতৃতি অনেকেই তাহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তাহার 
অধ্যাপনা প্রণালী এমনই কৌশলময় যে, অতি হুরহ বিষয়ও অল্প 
দিনের মধ্যে সহজে শিক্ষার্থদিগের আয়ত্ত হইত। সে শিক্ষা- 
প্রণালীর কথা গুনিয়। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পণ্ডিত-মগ্ডলীও 
চমতকৃত হইতেন। শিক্ষার্থীকে শিক্ষ। দিবার জন্য তিনি কিরূপ 
যত ও পরিশ্রম করিতেন এবং তাহার শিক্ষা দিবার প্রণালীটা 
কিরূপ ছিল, রাঁজকুষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষাতত্বটা বিবৃত করিলে, 
পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন । 

রাজকৃষ্চ বাবু বহুবাঁজার নিবাসী ৬হ্ৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পৌন্র। বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বাঁসার সন্ুখেই তাহার বাড়ী 
ছিল। তখন তাহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর । তিনি হিন্দু কলেজে 
ইংরেজি পড়িয়া এই বয়েসেই পড়া শুনা ছাড়িয়া! দেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সম্্বিন তাঁহার আঁলাঁপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি 
প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইতেন । 
এক দিন তিনি দ্েখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা 
দ্দীনবন্ধু স্থুর করিয়া মেঘদূত পড়িতেছেন । স্ন্বর স্থুরলয়ে উচ্চারিত 
সেই রসপুর্ণ ও ভাবময় ক্লোকের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়। রাঁজকুষ্ণ বাঁবু 
বিমোহিত হুঈলেন। তথন তাহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা 
হইল । তিনি বিদ্াসাঁগর মহাঁশয়কে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
ম্ষিরিলেন । বিগ্যাসাগর মহাঁশয়ও তাহাকে সংস্কৃত শিখাইতে সম্মত 
হইলেন; কিন্তু তিনি তাঁবিতে লাগিলেন, এত বয়সে মুগ্ধবোধ 
পড়িয়। সংস্কৃত শিখিতে গেলে সংস্কৃত শিক্ষা দুস্কর হইবে; অধিকন্তু 


রাজকৃঙ্ণ বাবুর পরিচয় ১৩৩ 


অনর্থক সময় নষ্ট হ্টবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকষ্তবাবুকে 
বলেন,_-“দেখ, আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, তখন ইহার এক 
বর্ণও বুঝিতে পারি নাই; পরে যখন সংস্কৃত সাহিতো অগ্রসর 
হইলাম, তখন ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইণ তোমাকে 
মুগ্ধবোধ মুখস্থ করাইয়া সংস্কৃত শ্িখাইতে হইলে এ বয়সে সংস্কৃত 
শিখ! দায় হইবে । অতএব তোমাকে একটা সহজ উপায়ে 
ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে ।” এই বলিয়া তিনি সে দিন রাজকুষঃ 
বাবুকে বিদায় দেন। রাজকৃষ্থ বাবুকে বিদায় দিয় তিনি 
ব্যাকরণ শিখাইবার একট] সরল পথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। 

পর দিন রাঁজকুঞ্চ বাবু আমিয়! দেখেন, তীহাঁর জন্ত ব্যাকরণ 
শিথিবার সরল ও সহজ উপায় উপস্থিত। চারি তা" ফুলস্থেপ 
কাগজে বাঙ্গাল! অক্ষরে, ব্ণমালা হইতে ধাতু প্রত্যয়াদি পর্যস্ত 
মুগ্ধবোধের সারাংশ লিখিত। রাঁজকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া অবাক্‌ 
হইলেন। রাজকৃষ্চ বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন,__“হহাই 
উপক্রমণিক1 ব্যাকরণের স্ুত্রপাত। উপক্রমণিক1] ব্যাকরণের 
পূর্বাভাস এই খানেই তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে। *আমি সেই 
ফুলস্কেপ কাগজে 'লিখিত ব্যাকরণের সারাংশ এবং তাঁৎকালিক 
ব্যাপটিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত একখান! সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করি। 
মাঁস ছুই তিন পড়িয়! আমি ব্যাকরণের আভাস কতকটা আয়ত্ত 
করিয়া লই ৷ তিন চারি মাসের পর আমি মুগ্ধবোধ পড়িতে 
আরম্ভ করি।” বিগ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালীর গুণে 
এবং স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমবলে বাজকুঞ্ণ বাবু 
ছয় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ পড়া সাঙ্গ কগেন। পরে তিনি 
কাব্যাদিপাঠে গুবৃত্ত হন। 
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এই সময় সংস্কত কলেজে “জুনিয়র” ও “সিনিয়ন্‌” পরীক্ষা 
গ্রচলিত ছিল। বিগ্তাসাগর মহাশয়, রাজকুষঝ বাবুকে “ছুনিয়ন্‌ 
পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলেন। রাকৃ্ণ বাবুও সম্মত 
হন; কিন্তু বিগ্তাসাগর মহাশয় এক দিন সংন্কত কলেজে গিয়া 
শুনেন, একটা ব্রাঙ্মণপপ্তিত ৮ আটটা টাকা “জুনিয়র” হৃতি 
পাইতেছেন। ব্রাঙ্গণের সেই আটটা টাকায় লেখাপড়া এৰং 
আহারাদি সবই নির্ভর করিত। এ সংখাদ পাইয়৷ বিস্তানাগর 
মহাশয় ভাবিয়াছিলেন,--প্রাঁজকুষ্ণের জুনিয়র পরীক্ষা দেওয়া 
হইবে ন|) রাজকৃঞ্ণ যদি পরীক্ষায় বৃত্তি পায়,তাহা হইলে ব্রাঙ্গণের 
শ্বত্বি-রোধ হইবে।” শ্বভাঁবতঃ পরছুঃখকাতর বিগ্তাসাগর ব্রাহ্মণের 
, অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে বড় কাতর হইয়া পড়েন। তিনি বাসায় 
ফিরিয়া আসেন এবং রাজকৃষ্ণ বাবুকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া 
বলেন। রাজকৃণ্চ বাবু প্জুনিয়র্” পরীক্ষা দিবার কামনা পরি- 
ত্যাগ করেন। ইহা গুরু-শিষ্যের সহৃদঘ্ঘতাঁর পরিচায়ক নহে 
কি? করুণা-শ্রোতে উভয়ের বলবতী বাসনা ভাসিয়া গেল। 
অতঃপর বিস্তরসাগর মহাশয় রাজু বাবুকে পসিনিয়র্‌” পরীক্ষার 
ভান প্রস্তুত হইতে বলেন। “সিনিয়র” পরীক্ষা' দিবার প্রস্তাব 
শুনিয়া রাজরুষ্ বাবু বলেন._-“আমি কি পারিব ?” বিদ্কাসাগর 
মহাশয় বলেন,-:"কেন পারিবে না ? তবে একটু বেশী পরিশ্রম 
করিতে হইবে। তুমি যদি প্রত্যহ আহারাদি করিয়া বেলা ৯ 
টার সময় আমার সহিত ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে যাইতে পার, 
তাহা হইলে আমি ভোমাঁ পড়াইতে পারি ” রাজবুষ বাবু 
সম্মত হন। 
»*. প্রত্যহ ৯ নয় টার সময় আহারার্দি করিয়৷ রাজব্কঞ্চ বাবু 


রাজকৃঞ্জের পরীক্ষা ৷ ১৩৫ 


বিস্তাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে যাইতেন। 
বিস্তাসাগর মহাশয় প্রায় বেলা ৩ তিনটা পর্য্স্ত সাহেবদিগকে 
পড়াইতেন এবং অন্তান্ত কাজ করিতেন। ইহার মধ্যে কোন 
রকমে অবকাশ পাইলেই, তিনি সাহেবের গৃহ হইতে বাহির 
হইয়| আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইয়' বাইতেন। ৩ তিনটার 
সময় আফিসের কাঁধ্য সমাধা হইলেই তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ফোট্ 
উইলিয়ম্‌ কলেজে রাজকুষ্ণ বাবুকে পড়াইতেন। পরে বাসায় 
ফিরিয়। আসিয়! উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়। অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনায় নিষুক্ত হইতেন। এ সময় অন্যান্ত শিক্ষার্থীদিগকে ও 
শিক্ষা দিতে হইত । রাজকৃঞ্চ বাবু কোন কোন দিন পড়িতে 
পড়িতে বিদ্তাসাগর মহাশয়ের বাসায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। বিদ্যা" 
সাগর মহাশয় ভাহাকে জাগরিত করিয়! পড়াইতেন। এইরূপে 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার স্ুপ্রণালীতে এবং নিজের 
অবিচলিত অধ্যবসায়ে রা্কৃঞ্জ বাবু ২॥* আড়াই বৎসরের মধ্যে 
ব্যাকরণ, কাব্য ও স্তিশাস্ত্রে শিক্ষিত হন। 

রাজকুঞ্চ বাবুর অধ্যাপনায় বিদ্যাসাগরের শুদ্ধ শ্রমশীলতা, 
নহে, উদ্ভাবনীশক্তিমন্তারও সম্পূর্ণ পরিচয়। সময়ের হুনিরীক্ষ্য 
গতির প্রতি অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তিনি স্বকীয় শক্তি- 
মাহাত্ম্য ছুর্জৰ সিবিলিয়ানদিগকে ও কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, পরে তাহার পরিচয় পাইবেন । 

৪1৫ চারি পাঁচ বৎসরের শিক্ষা ২।* আড়াই বৎসরে । কথাটা 
সহয়ময় রাষ্ট্র হইল । দলে দলে পণ্ডিতগণ বিগ্ভাসাগর ও রাজকৃষ 
বাবুকে দেখিবার দন্ত আসিতে লাগিলেন । অদ্ভুতপর্ব অভিনব 
পদ্ধতি ও প্রথার প্রতিষ্ঠা এইরূপ | বিখ্যাত স্কচ. গ্রন্থক(র কারলা- 


১৩৬ বিদ্ভাসাগর। 


ইলের নৃতন পদ্ধতি ও প্রণালীমতে প্রবন্ধসমূহ পুণ্তকাকারে প্রকা- 
শিত হইলে পর, ভুরি ভূরি বিজ্ঞতম বিদস্মগুলী, সুদূর স্কটুলগ্ডের 
পার্বত্যপ্রদশে “ডমফ্রের” ক্ষেত্রাবাসে গিয়া ক।রলাইলকে 
দেখিতে যাইতেন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থকার 
এমার্সন্‌ সাহেব কেবল কারলাইলকে দেখিয়া নয়নমন সার্থক 
করিবার্‌ জন্ত ঘটুলণ্ডে আসিরাছিলেন। 

১৮৪৩-৪৪ থৃষ্টাবে বা ১২৫০-৫১ সালে রাজকৃঞ বাবু সংস্কৃত 
কলেজের “সিনিয়র” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পান। 
পরে ২ ছুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২ কুড়ি টাকা করিয়া 
প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। আর এক বার তীহার পণীক্ষা 
দিবার ইচ্ছ। ছিল? কিন্তু দারুণ পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হয়) 
এমন কি, তিনি মৃতকল্প হইয়াছিলেন। শরীর শোধাএইবার জন্ত 
তাহাকে স্থানাস্তরে যাইতে হয়; সুতরাং আর পরীক্ষা দেওয়। 
হয় নাই। 


অফ্ম অধ্যায়। 


প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, বাঙ্গালা চিঠি, শিক্ষা-বিভাগের পরিবর্তন, 
পিতার কাধ্য-ত্যাগ, বাসার অবস্থা, সন্ধদয়তার পরিচয়, 
প্রতিশ্রুতি-পালন, চলচ্ছক্তির প্রমাণ, বীরসিংহে 
কৌতুক, হুর্ধলে দয়া, মাতৃ-ভক্তি, সংস্কৃত- 
রচন1, তেজস্থিতা, পদ-পরিবর্তন 
ও গুণগ্রাহিতা । 


ফোট“উইপিয়ম্‌ কলেজে চাকুরি করিবার পূর্ব্বে পাঠ্যা- 
বস্থাতেও বিগ্ভাঁসাঁগর মহশিয়, নিজ-গুণগ্রামে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃ- 
পক্ষের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। তখনও তাহার অনেকটা 
প্রতিষ্ঠা-প্রতিপন্তি হইয়াছিল। তাই, তিহি দর্শন-পাঠকালে 
অধ্যাপক পণ্ডিত নিম্টদ শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায়, চেষ্টা 
করিয়া পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে তৎপদে অধিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফোট উইলিয়ম্‌ কলেজে তাহার 
প্রতিপত্তি অধিকতর পরিবর্ধিত হইয়াছিল। মার্সেল সাহেব 
তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিস্তাসাগর মহাশয় কোন্ধ 
বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তৎসাঁধনে কৃতকার্য ন৷ হইয়া 
আশীস্ত হইতেন না। 

এই সময় সংস্কৃত কলেজের ছুই জন ব্যাকরণাধ্যাপকের পর্ব 
শুন্য হয়। তখন বাবু রসময় দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

১৮ 


১৩৮ ৃ বিছ্ভাসাগর ৷ 


পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিগ্ভাভূষণ এ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন ৷ 
ইনি তখন কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন । প্র পদের 
জন্য কিন্ত একট! পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিদ্যাভষণ 
মহাশয় পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়াছিলেন। কি কারণে বল! যায় 
না, বসময় দত্ত ইহাকে সেই পদ্টা ন! দিয়! তাড়াতাড়ি পুস্তকা- 
লযের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেন। বিগ্ামাগর মহাশয়, 
এ কথা মার্সেল সাহেবকে অবগত করান । মার্সেল সাহেব 
তদানীন্তন “এডুকেশন্‌ কৌন্সিলের” সেক্রেটরী ডাক্তার মৌয়েটকে 
এ কথা বলেন। মৌয়েট, সাহেব রসময় বাবুর বন্দোবস্ত বিপর্যস্ত 
করিয়! দিয়! বিদ্বাভূষণ মহাশয়কে এ পদে নিযুক্ত করেন। * 

' পঙিতবর ৬ রামগতি স্যায়রত্ব মহাশয়, স্বীয় বাঙ্গাল! ভাষার 
“সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব” নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
প্রতিপত্তি-সন্বন্ধে এইরূপ লিথিয়াঁছেন,__ 

“্মার্সেল্‌ সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ত 
করিলেন, ততই তীহার বিদ্ভা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্থিতা, উদারতা! 
গ্রভৃতি সন্দর্শনে পরো নাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি 
সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং 
তদীয় মত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম করিতেন না। এ 


॥ গজ ১৭৪২ শকে বা ১৮২৯ খৃষ্টাব্ধে ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত চাঙড়ি- 
পোঁতা গ্র।মে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১২ বৎসর সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলেন। 
উত্তর কালে ইনি সোমপ্রকাশের সম্পাদক হুন। ইহার সহিত বিদ্যাসাগত 
মহাশ্রয়ের সবিশেষ সৌহার্দা ছিল। 


গ নষবা হিকী, ৬ গকানাথ গঙ্গোপবধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত, ২২৮ পৃ 


বাল! চিঠি। ১৩৯ 


লময়ে ডাক্তার মৌয়েট, সাহেব এডুফেশন কৌন্দিলের সেক্রেটরী 
ছিলেন। কিনি সময়ে সময়ে সংস্কত বিদ্ভা ও হিন্দুধর্মসংক্রান্ত 
কোন কথ| জানিবার প্রয়োঞ্ন হইলে মার্সেল্‌ সাহেবকে জিজ্ঞাস! 
করিতে যাইতেন) মসেল্‌ সাছেব, বিস্তাসাগর ছ।র! মৌয়েট 
সাহেবের জিজ্ঞান্ত বিষয়ের মীম।ংসা করিয়া লইতেন। এই স্থত্রে 
মৌয়েট লাহেবের সহিত বিদ্ভ/স/গরের পরিচয় হয়। তদবধি ইনি 
বিষ্ঠ।স।গরের প্রতি অত্যন্ত সম্মন ও বিশ্বাস করিতেন। ক্রমে 
ক্রমে তাঁহার পরমাত্মীয় ও যারপর নাই হিতৈষী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন ।” ৃ্‌ 
মার্সেল সাহেব বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট লংস্কত 
পড়িতেন। তিনি বেশ বাঙ্গাল। শিখিয।ছিলেন। বিস্য।সাঁগব 
মহাশয়ের সঙ্গে বাঙগালাঁয় কথাবার্তী কহিতে ভালবসিতেন। 
আবশ্তক হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহ|কে বাঙ্ষালায় চিঠিপত্র 
লিখিতেন। এক বার তাহার বাড়ীতে আত্মীয়ের অস্থখ হওয়ায়, 
তিনি কারে উপস্থিত হইতে পাবেন নাই । খ্ই কথা বলিয়া 
বাঙ্গলায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়। দেন, চিঠিখানি এইখানে প্রক।শ 
করিলায,--- 
শ্রীস্ীহ্র্গা 
শবণং। 


সবিনয় নিবেদনং__ 

অন্ত আমার পিতৃব্যপুত্রের প্রাতঃকাঁলাবধি চারি বার ভেদ 
হইয়াছে ২* ড্রপ লডেনম্‌ দেওয়াতে আপাততঃ প্রায় এক ঘণ্টা 
ভেদ্ব বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ 
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হয় না অতএব তাহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক 'সুতরাং অস্ত 
যাইতে পারিলাম ন! ক্রটিমার্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি 
২৮ নবেম্বর ১৮৪৩ 
আজ্াবর্তিনঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্্র শর্শ্ণঃ। 

এ পত্রের শিরোভাগে শশ্রীশ্রীহর্ণ। শরণং” লেখা আছে । হ্হ 
বিশ্বাস, কি অভ্যাসের ফল, ঠিক করিয়া! শুাহা বলিবার উপায় 
নাই। তবে তখনকার পক্ষে বিশ্বাসের ফল বলিয়া একেবারে 
অবিশ্বাস করাও যাইতে পারে না । তখনও ত তিনি অবিমিশ্র 
স*স্কৃত শিক্ষারই ফলভোগী ছিলেন। তবে ইহাব পরবস্তী কালে 
যখন তিনি ইংরেজী-বিগ্ভায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ইংরেজী-ভাষাদর্শিত 
শিক্ষা-প্রণালীর পুর্ণমাত্রায় পোষকতা করিতেছিলেন, যখন হিন্দ 
চিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিরত ছিলেন, তাহার কোন কোন চিঠিপত্রের 
শিরোন|মেও “ভ্রীহূর্গা শরণং” বা “ভ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ” দেখা যায়। 
কোন সময়ে তিনি একবার সুকিয়'স্বীট নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন 
ঘোঁষের বাড়ীতে বসিয়া পাইকপাড়ার রাজবারটাতে এক পত্র 
লিিয়াছিলেন। পত্র লেখা হইলে পর চন্দ্রমোহন বাবু একবার 
পত্র খানি দেখিতে চাহিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় হান্ত 
করিয়া বলিলেন,_-“তুমি যাহ ভাবিতেছ, তাহা! নহে; এই দেখ, 
শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ লিখিয়াছি।” ইহাতে মনে হয়, তিনি যে 
কারণে চটি জুতা পায়ে দিতেন, থান-ধুতি, মোট! চাদর পরি- 
তেন, ভট্টাচার্যের মতন মাথা কামাইতেন, সেই কারণেই 
পত্রের শিরোভাগে এরূপ লিখিতেন। ইহাকে হয় তে৷ তিনি 
বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের একটা অঙ্গ মনে করিতেন। 
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এ পত্রের আর একট! বিশেষত্ব আছে। বিভ্তাসাগর, 
মহাশয়ের গ্রন্থাদিতে অধুন! ভূরি ভূরি ইংরাজী মতানুযায়ী বিরাম- 
চিহ্নাদি দেখিতে পওয়। যায়, এ পত্রে তাহার একটামাত্র নাই । 

ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইবার পরই, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে তদানীস্তন শিক্ষাবিভাগের একট। বিশিষ্ট 
পরিবর্তন দেখিতে হয়। শিক্ষাবিভীগের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । শিক্ষাবিভাগের অধীন হইয়া তন্ম- 
তানুধারে তাহাকে শিক্ষাপ্রণালীর অনেক প্রবর্তন ও পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছিল । এরূপ অবস্থায় শিক্ষাবিভাঁগের কি ছিল, কি 
পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহার একট! সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়! রাখ! 
ভাল। পরিবর্তনে শিক্ষা-প্রণালীর কিনূপ তারতম্য হইয়াছিল, 
তাহাও কতকটা বুঝিয়৷ রাখা উচিত। 

ইতিপূর্বে শ্লিক্ষাবিভীগের পরিচালন-ভার, “কমিটী অব্‌ 
পব লিক ইনন্ট্রক্শন্‌” নায়ী সভার হস্তে বিস্তস্ত ছিল। এই সভ৷ 
১৮২৩ খুষ্ট'ব্দে বা ১২৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সভূ প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর, ১২ বৎসর প্রাচ্যশিক্ষা প্রচপনকারী এবং পাশ্চাত্য- 
শিক্ষা প্রবর্তনপ্রয়াসীদের ছন্ব চলিতেছিল। শেষে মেকলের 
মতামত প্রভাবে প্রথমোক্ত দলের পরাভব হয়। ১৮৩৯ খ্ুষ্টাব্ডে 
বা ১২৪৬ সালে তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড অকুলগ্ডের এই মম্মে এক 
“মিনিট” প্রকাশিত হয়,__“ইযুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের 
শিক্ষা ইংরাজীতে হইবে বটে ; তবে বর্তমান প্রাচ্য বিগ্কালয়গুলিও 
পৃরা দমে চলিবে। ইংরাজীতে ছাত্রদিগকে যেমন উৎসাহ দেওয়। 
যাইতে পারে, প্রাচ্য-বিদ্তার্থীদিগকেও সেইরূপ উৎসাহ দেওয়! 
হইবে; পরস্ত ইংরাজীর সঙ্গে এ দেশীয় ভাষার শিক্ষা চলিবে ; 
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যেযাহ। পছন্দ করে. সে তাহাই শিখিবে।” , অতঃপর “কমিটা 
অন্‌ পব্লিক্‌ ইন্ষ্বক্শন” এই শিক্ষা-প্রণালীর পর্যালোচনার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। ইহার পর ইংরাজী শিক্ষার বেগ খরতর 
হইয়ািল। ইতিপূর্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪২ সালে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। ১৮৩৭ খুষ্টাব্দে বা ১২৪৪ সালে 
আদালত হইতে পার্সী ভাষা উঠিয়া যাঁয়। এদেশীয় বিচার- 
কর্তীদের উপর অধিকতর বিস্তৃত ভাবে কার্যযভার অর্পিত হয়। 
সুতরাং নৃতন শিক্ষা-প্রণালীর কার্ধ্যও প্রশস্ততর হইতে থাকে। 
কমিটা বাঙ্গালাকে নয়টী সার্কেলে অর্থাৎ অংশে বিভক্ত করেন । 
প্রত্যেক ভাগে একটী করিয়া কলেজ বসান হইয়াছিল। & 
প্রত্যেক ভাগের অন্তভূতি প্রত্যেক জেলায় একটা ইংরাজী-বাঙ্গলা 
কুল প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৯ সালে 
কমিটী শিক্ষা-বিভাগের ভার অধিকতর শত্িশাপিনী সভা! 
“কৌন্সিল অব এডুকেখনের” উপর অর্পণ করেম। এই কৌন্সি- 
লের অধীন বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়কে অনেক কাঁধ্য করিতে 
হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনায় কৌন্সিলের কাধ্যকলাপের ফল 
উদবাটিত ও আলোচিত হইবে । " 

ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে বিদ্তাসাগর মহাশয়ের কা্যযকালে, 
১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫১ সালে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড হািঞ্জ 
বাঙ্গাল ভাষা-শিক্ষার নিমিত্ত পাশ্চাত্য বিস্তালয়ের আদর্শে গঠিত 


এই কম্িটীর কাধ্যকালেও ১৮৩৫ থ্ষ্টাধে ব| ১২৪২ সালে হিসাব করিয়া 
দেখ! . হইয়াছিল, বাঙ্ালাধ এক লক্ষ গ্র/ম্য স্কুল ও গাঠশ।লা ছিল। ১৮৫৫ 
খ্্রান্যে বা ১২৬২ স।জের পূর্বে ইহাদের উন্নতি পক্ষে কোন চেষ্টা হয় নাই। 
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ধাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চারি বৎসরের মধ্যে এইরূপ 
একশত একটি বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সব বিগ্তাঁ 
লয়ের সহিত বিস্তাসাগর মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল । এই সকল 
বিগ্ভালক্ন বাঙ্গালা ভাষার এসার-প্রবর্তনের জন্য স্থষ্ট হয়) পরন্ত্‌ 
বাঙ্গাল! পাঠ্যে বিজাতীয় ভাঁব-প্রণোদনের সম্পূর্ণ সহায় হইয়া 
ছিল। সেইজন্য এই সমন্ত বি্ভালয়ের প্রতিষ্ঠ।-কথাটা এইথানে 
বলিয়! র!;খিলাম। 

ফোর্ট উহলিয়ম্‌ কলেজের কাধ্যকালে একদিন পথে পিতা 
ঠাকুরদাসের কি একটা হুূর্ঘটনা উপস্থিত হয়। কাহারও 
কাহারও মুখে শুনি, অশ্বের পদাঘাতে তিনি আহত হন? কিন্ত 
এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে কেহই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত নহেন। 
যাঁহা হউক, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে কর্ম পরিত্যাগ 
করিতে পরামর্শ দন। তিনি বলেন,_-“বাৰা ! এখন তো আমি 
মাসে ৫০২ পঞ্চাশ টাকা পাইতেছি, হ্গচ্ছন্দে সংসার চলিবে, 
আপনি আর কেন পরিশ্রম করেন? আঁপনি (দ্ুশে গিয়া 


খাকুন ।” 
বিস্াসাগর মহাশয়ের নিতাস্ত অনুরোধে পিত৷ ঠাকুরদাস কর্ম 


পরিত্যাগ করিয়া দেশে যাইয়৷ বিশ্রাম করেন। বিস্তাস/গর 
মহাশয় তাঁহাকে মাসে মানে ২০২ কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিতেন 
এবং নিজের বাসায় ৩০. ত্রিশ টাক খরচ করিতেন। এই সময় 
বাসায় তাহার ছুই সহোদর, ছই জন পিত্ৃব্যপুত্র,ছুই জন পিস্তুতো 
ভাই, এক জন মাসতুতো৷ ভাই এবং অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত; 
এই কয়জনের অবস্থিতি হইত।* এততঘ্যত্ীত ছুই চারি জন 

* বিশ্তানাগর মহাশয়ের পুত্র প্রীতুক নার।র়ণচল্ল বলোপাধ্য।য় মহাশয়ের 
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আতরিক্ত লোকও প্রায়ই হুই বেল আহার পাইত। বাসার 
সকলকেই পর্যায়ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও 
রন্ধন করিতেন। তানা করিলে কি ৩০২ ত্রিশ টাকায় এত- 
গুলি লোকের অশ্লসংস্থান হয়? বিগ্ভ' সাগরের নিকট কি শিখিবার 
বন্ত ছিল ও আছে, পাঠক ! তাহা বুঝিতে কি এখনও বাকি 
রহিল? ৫০২ শঞ্চাশ টাঁকাবেতনভোগী বাঙ্গালীর মধ্যে এরুপ 
কচ্ছ সাধ্য ব্যবস্থা কয় জনের দেখিতে পাও ? 

এই সময়ে মার্সেল্‌ সাহেব সংস্কৃত কলেজের “জুনিয়র” ও 
*সিনিয়র্” পরীক্ষার পরীক্ষক হন। বিদ্াসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত 
প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়। সাহেবের সাহাধা করিতে হইত। ব্যাকরণ, 
কাব্য, স্বৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সকল প্রশ্ন তিনি নিজেই লিখিয়া 
দিতেন । ভাবি তাই' একটা মান্থুষ এত কাজ কি করিয়া 
করিতেন? ভাবি, আর মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্ময়বিমুঢ় হইয়া পড়ি | 
কিন্ত অ।বার যখন বিলাতের বিখ্যাত রাঁজনীতিজ্ঞ কবডেনের 
কথা মনেহয় --“আমি ঘোড়ার মৃতন এক মুহূর্ত বিশ্রাম না 
করিয়া খাটিতেছি” ) যখন ভৰি,_“রে।মক সম্্ট, সীজর্‌ আল্পস্‌ 
হইতে সৈন্য স্ালন করিবার সময় লাটান 'অলঙ্কারশান্ত্র সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,”--তখনই মনকে প্রবোধ দিই, শক্তিশলী 
বাক্তির ইহ জগতে অসাধা কি? এই গুণে তে পশ্তর উপর 
মনুষ্যের রাজত্ব; সামান্তের উপর অসামান্ের প্রতৃত্ব ৷ 





ষুখে শুনিধছি, যখন স্থুকিয়া স্ত্রীটে বিদ্ভানাগর মহাশয়ের বাল! ছিল, তখন 
কতকগুলি আস্মীর লোক তাছার প্রাণনাশকল্ে ভয়ানক যড়যন্ত্র করিয়াছিল। 
খন এই অনুগত ভূতা প্রীরামের কলযাপেই তিনি আস্মরক্ষায় সমর্থ হন্‌। 


মাতৃভক্তি ১৫৩ 


পালন করিতেপারিলাম না । হা ধিক! শত ধিকৃ।” সকলেই 
বাড়ী গিয়াছেন; বিগ্ভাসাগর মভাঁশয় শুন্ত প্রাণে ও উদ্দাস মনে 
সারারাত্রি কাদিয়! কাদিয়া কাটাইলেন। পর দিন প্রাতঃকাঁলে 
তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,-্ছুটী না পাই, কর্ম পরিত্যাগ করিব, 
অগ্য কিন্তু বাড়ী নিশ্চিতই যাইব |” তিনি মার্সেল সাহেবকে 
গিয়া বলিলেন,__পছুটা না দেন, কন্ম পরিত্যাগ করিলাম,__ 
মঞ্জুর করুন; চাকুরীর জন্ত জননীর অশ্র-জল সহ করিতে পারিৰ 
না।” সাহেব স্তস্তিত হইলেন! ভাবিলেন,__“কি এ অদ্ভুত মাতৃ- 
ভক্তি!” তিনি আর দ্বিকক্তি না করিয়া প্রসন্নচিত্তে তখনই ছুটা 
মঞ্ত্র করিলেন। ছুটা পাইয়াই বিস্তাসাগর মহাশয় বাসায় ' 
আঅ।সিলেন এবং বেল! তিনটার সময় ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্র। 
করিলেন। আধষ।ঢ মাস _-আক।শ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, __সুমুহঃ 
কড় কড় ব্জুধ্বনি, টকিতে বিভাৎ-চমকানি--অবিরাম বাত্য 
গ্রবাহিনী,-_মুষলধারে বৃষ্টি, _-পথ ঘাট কদ্দমাক্ত। বিদ্তাসাগর 
কিছুতেই জক্ষেপ না! করিয়া, মাতৃ-উদ্দেশে উ্ধুশ্বাসে চলিতে 
লাগিলেন । সন্ধ্যার সময় ভৃত্য শ্রীরামের অনুরোধে তাহাকে সে 
রাত্রি, কৃষ্ণরামপুরের এক দোকানে অবস্থিতি করিতে হয় । তখনও 
৯২1১৩ বার তের ক্রোশ পথ অবশিষ্ট । পরদিন প্রত্যুষে তিনি 
আবার চলিতে লাগিলেন । শ্রীরাম ক্লাস্ত হইয়। পড়িয়াছিল। তাহার 
বাড়ী নিকটস্থ কোন গ্রামে । বিগ্তাসাঁগর মহাশয় তাহাকে বাড়ী, 
যাইতে বলিলেন। শ্রীরাম কিন্ত প্রভুর বিপদাশঙ্কায় সঙ্গ ছাড়িল 
না। সে ধীরে ধীরে প্রভুর পদানুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দা,র 
গিয়া বিদ্তাসাগর মহাশয় ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত শ্রীরামকে একটা দোকানে 
ফলারে বদাইয়া বলিলেন,_স্শ্রীরাম এই পম্বস! লও,-- বাড়ী 
২০ 
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বাড়ী যাঁও।” এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তীরবেগে চঙ্সিতে 
আ'রস্তকরিলেন । গ্রীরাম সঙ্গ লইতে পারিল না। ক্রমে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দামোদর নদের তীরে উপস্থিত হইলেন । বিষম বর্ষায় দামো- 
ঘরে খরতর একটানা আ্োত,_-“ছুকুল-ভরা"--“কানে কান জল !' 

গ্রীষ্মকালে দামোদরে সামান্ত-মাত্র জল থাকে; এমন কি 
াটিয়ইি পার হওয়। যাঁয়। বর্ধাকালে কিন্তু ইহ! প্রলয়ঙ্করী সংহার- 
মুর্তি ধারণ করে। আজ সেই দামোদর বাত্য।বিক্ষোন্দিত 
বারিধিবৎ ভীষণ সংহারমূর্তি ধাবণ করিয়াছে । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দেখিলেন,-- পারাপ।রের নৌকা অন্ত পারে । তাহার বন্ধু 
বান্ধব, আশ্মীয়স্বজন, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, যুবতী বনিতা-_-সবই 
আছে; আজ কিন্তু বিগ্কাপাগর ভাবিতেছেন,_-“তীহাঁর কেহই 
নাই;_ আছেন কেবল,_-“জননী” | বিগ্য!সাগর বাহাজ্ঞান শূন্য )-_ 
অন্তরে বাহিরে কেবল সেই অন্নপূর্ণা মাত মূর্তি! অনস্ত বিশ্ব-ব্যোম 
ব্যাপিনী মাতৃ-মুর্তি! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
নৌকার অপেক্ষ! না করিয়া, তিনি উচ্চকণ্ে "মা, মা” বলিয়া 
ডাকিয়! দামোঁদরের জলে ঝাঁপ দিলেন । 

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর সাতার দিয়া দামোদর পার 
হইয়া গেলেন। বিদ্তাাগর কি নিজ-বলে সে দূর্জয় দামোদর 
পার হইলেন ? মানুষের শক্তিতে কি তাহা! কুলায়? এ ব্যাপার 
দেখিয়৷ মনে হয়, মাতৃভক্তের কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না 
পারিয়া, স্বয়ং মাতৃরূপিণী মহামায়৷ বিগ্যাসাগরকে বুকের ভিতর 


১৮৩৬ কি ৩৭ খৃষ্টাব্দে ঘা ১৮৪৪ কি ১৮৪৩ সালের ফাল্ুন মাসে বিদ্তা- 
সাগরের ধিবাহ হইয়াছিল। 


মাতৃ ভক্তি । ১৫৫ 


করিয়৷ লইয়া৬সেই ছবন্ত দামোদর পার করিয়া দিয়াছিলেন। 
পার হুইয়। বিদ্কাসাগর আবার চপিতে আরম্ভ করিলেন। পথে 
তাহাকে দ্বারকেশ্বর নদ সাঁতরাইম়। পার হইতে হয়। মাঠের 
মাঝে “কুড়ান খালের' নিকট সন্ধা উপস্থিত হয়। এই খানে 
ভয়ানক দম্সার ভষ , ছিল। বিগ্ভাসাগর মহাশয় অকুতো ভয়ে 
মাতৃপদ স্মরণ করিয়। চলিতে লাগিলেন । রাত্রি ৯ নয়টার সময় 
তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইখা দেখেন, বর বিবাহ 
করিতে গিয়াছে; মা! কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয1, অনাহারে 
পড়িয়া আছেন। বিষ্ভানাগর মহাশয় এক বার উচ্চ কণ্ঠে 
ডাকিলেন,_মা । মা । আমি এসেছি ৮ বিগ্ভাসাগরের কষ্ঠন্বর 
বুঝিয়া' মা ঘরের বাহিরে আমিয়৷ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
তখন মাও কীদেন, পুত্রও কাদেন। উভয়েই অনাতাঁরে ছিলেন। 
উচ্ছস-বেগের হাস হইলে পর, মাত 'ও পুত্র একত্র আহার 
করিতে বসেন। 

বহুতর বিদেশীর-গ্রস্থ পাঠক বনুতর মাতৃপক্ত বিদেশীয় 
পুরুষের নাম »শুনিয়া৷ থ|কেন। জন্সন্‌, জেনারল্‌ ওযাশিংটন্‌ 
প্রভৃতির মতৃভক্তি অতুলনীয় বলিয়া পরিকীর্তিত; কিন্তু বল 
দেখি, বাঙ্গালী বিদ্য(সাগবের এ ম।তৃভক্তির তুলনা হয কি? 
গুনিয়াছি, বোমক-বীর সম্রাট সিজর্‌, যখন ইংলগু-বিজয়-মানসে 
সাগর পর হইবার উপ ক্রম করেন, তখন ভগ্নানক ঝড়-বৃষ্টি উপ- 
স্থিত হইয়াছিল। তীহাকে জাহাজে উঠিতে অনেকেই নিষেধ 
করেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনেন নাঁই। বিগ্তাসাগর 
মহাশয় যখন দাঁমেদরে ঝপ দিবার উপক্রম করেন, তখন 
নিকটস্থ জনকয়েক লোক তাহাকে পাগল ভাবিয়া, সে ছুর 


১৫৬ নিছ্াাসগর। 


কার্ষো বাধা দেয়; বিগ্ভাসাগর কোন বধ। মানেন নাই । বাহ 
জগতে উভযেব অবস্থা এইরূপ; অন্তর্জগতের ক্রিয়া নিশ্চিতই 
ভিন্নর্প। এক জনের বিজয়বাসনা) অপরের মাতৃপুজ1। বল 
দেখি, পাঠক ! কাহার সাহস প্রশংসনীয়? এ জগতে কোন্‌ বীর 
স্মরণীব? বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির এই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত 
পাইলেন) পরে আরও বনু প্রকার পাইবেন । 
বিগ্ভাসাগর 'হাঁশয়, বাল্য-রচনায় যেমন জুন্দব স্কপাঠ্য কবিত। 
রচনা করিতে পারিতেন, যৌবনেও তাহার সেইরূপ কবিতা 
বচন! করিবাব শক্তি ছিল। তিনি যখন ফোট উইলিয়ম্‌ কলেজের 
পণ্ডিত, তখন কষ্ট-ন।মে এক সিবিলিয়ন সাহেব তাঁহাকে নিজের 
নামে একটা কৰিতা রচন। করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধের 
বশে নিয়লিখিত কবিতাটা রচিত হইযাছিল,__- 
“শ্রীমান্‌ রবট কষ্টোহগ্য বিষ্ভালযমুপাগতঃ । 
সৌজন্যপূর্ণৈরাপাপৈর্নিতরাং মামতোময়ৎ ॥ 
সভিৎ্ণদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা । 
গ্রসন্নবদনে। নিত্য জীবত্বব্মশতং সুখী ॥৮ 
কষ্ট সাহেব সন্ধষ্ট হইয়া বিগ্বাসাঁগব মভাঁশয়কে ২০০২ ছুই 
শত টাকা! পুরস্কার দিতে প্রস্কত হন। তিনি তাহ! গ্রহণ না করিয়া 
কলেজে জমা দিতে বলেন। সাহেব তাহাই করেন। মে ছাত্র 
“সংস্কৃত রচনায় প্রথম হইতেন, তিনি এই টাকা হইতে ৫০২ পঞ্চাশ 
টাক পুরস্কার পাইতেন। ৪ চারি বৎসর ৪ চারিটী ছাত্র এই 
পুরম্বার পাইয়াছিলেন। ইহার নাম হইয়াছিল, “কষ্ট-পুরস্কার” । 
বিগ্ভ।(সাগর মহাশধ নিজে টাঁকা না লইয়া সংস্কৃত চচ্চার শুভে [দেশে 
৪ চাবিটা স্বদেশীয় পণ্ডিতকে গ্রকারাস্তরে এই টাক দেওয়াই- 


ন্যায়পরতা । ১৫৭ 


লেন। কই সাঞ্ছবের দ্বিতীয় অনুরোধে বিষ্চামাগর মহাশয় 
নিম্ললিখিত শ্লে।ক রচন। করিয়াছিলেন )-- 
“দেোৈর্বিনাকৃতঃ সব্বেঃ সর্বৈরাসেবিতো গুণৈ2 । 
কৃতী সর্বাস্থ বিগ্যান্থ জীয়াৎ কষ্টে। মহামতিঃ ॥ 
দয়াদ]ক্ষিণ্যমাধূর্যাগা্ভীর্যপ্রমুখাঃ গুণাঃ। 
নরবক্মরতে নৃনং রমস্তেৎস্মিন্‌ নিবন্তরম্‌ ॥ 
সদ।সদালাপরতেনিত্যৎ সৎপথবর্তিন্ঃ | 
সর্বলোক প্রিয়ন্যান্ত সম্পদস্তব সদা স্থিরাঃ ॥ 
অন্য প্রশাস্তচিত্তম্ত সর্বত্র সমদর্শিনঃ। 
সর্ববধন্মপ্রবীণন্ত কীত্ডিরাযুশ্চ বর্ধতাম্‌ ॥ 
বিদ্কাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈঃ | 
নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিবায় । 
দূরং নিরম্তখলছর্বচনাবকাশঃ । 
শ্রীমান্‌ সদ! বিজয়তাং নু রব কষ্টঃ ॥৮ 

কষ্ট সাহেব যখন এই কবিতা রচন! করিতে অনুর্পেধ করেন, 
তখন তিনি পঞ্জাবের সবিলিয়ান্‌ পদ হইতে চির-বিদায় লইয়া 
বিল।ত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। 

অতঃপর উত্তর-চরিত, শকুস্তলা ও মেঘদূতের সংক্ষিপ্ত টাকা 
ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ভাবে আর কোন শ্নোকাদি রচন! 
করিয়াছিলেন কি না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই | তিনি যে এ 
ভাবে আর সংস্কৃত গগ্ভ বা পদ্য রচন!। করিয়াছিলেন, এমন বোধও 
হয় না। সংস্কত-রচনায় তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। আধুনিক 
লোকে প্রকৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা করিতে পারে, এ বিশ্বাস 
তাহার ছিল না। একদিন মেঘদূতের স্বরচিত টাক দেখিয়া 


চি 


১৫৮ | বিছ্বা।সাগর । 


তিনি স্বীয় দৌহিত্রেব নিকট একটু হাসিয়া বলিধ্ানছিলেন,-_“ওরে 
আমি বেশ সংস্কৃত লিখেছি তো” 

ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে অধ্যাপনার কালে বিস্তাসাগর 
মহাশয় সাহেবদের পরীক্ষক হইতেন। তছুপলক্ষে বিগ্যারত্ব 
মহ।শয় লিখিয়াছেন,-_“পরীক্ষায় পাস না হইলে, কোন কোন্‌ 
সিবিলিষনকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত । এ কারণ মার্সেল 
সাহেব দয়া 'করিয়৷ এ সিবিলিয়ন্দের কাগজে নম্বর বাঁড়াইয়া 
দিতে বলিতেন। অধাক্ষের কথা না শুনিয়া! বিগ্তাসাগর মহাশয় 
হ্য।য়ান্ুসাবে কার্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাকাইয়া 
বলিতেন, অন্তায় দেখিলে কাধ্য পরিত্যাগ করিব। এ কারণ 
সিবিলিয়ন্‌ ছাঁত্রগণ ও অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেব তাহাকে আন্তরিক 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন ।” 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের এরূপ স্ভায়পরতা অসম্ভব নয়; কিন্ত 
রাজকৃষ্জ বাবুর মুখে মার্সেল সাহেবের যেরূপ সদাঁশয়তা ও 
সৎসাহসিক'ার কথা শুনি, তাহাতে তিনি বিগ্যাসাগরকে এরূপ 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এ কথা হঠাৎ স্বীকার, করিতে যেন মন 
চাছে না । তবে স্বজাতি-প্রেমের কথ। ্বতন্তব। 


নবম অধ্যায়। 


বাস্থদেব চরিত ও সাহিত্য-সন্ধান | 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার পর, বিগ্যাসাগর 
মহাশয় কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থপাঠ্য বাঙ্গাল গগ্ভ পাঠ্য 
পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অন্ুরদ্ধ হন । সেই অনুরোধের 
বশবর্তী হইয়া তিনি প্বানুদেব-চরিত” নামক একখানি গ্রস্ 
রচন! করেন। “বাস্থদেব-চরিত” শ্রীমন্তাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন 
করিয়া রচিত। প্বাস্থদৈব-চরিতে” শ্রীমগ্ভাগৰতের কোন কোন 
স্থান পরিত্যক্ত ; কোন কোন স্থানের ভাঁবমাত্র গৃহীত এবং কোন 
কোঁন স্থান অবিকল ভাষাস্তরিত। ইহ! অবলম্বন বা অনুবাদ 
হউক; লিপি-মাধুর্য্যে ও ভাঁষ৷ সৌন্দর্ষ্যে মুল স্থষ্টিসৌন্দর্যোর সমীপ- 
বর্তা । 

“বাস্থদেব-চরিত” বাঙ্গ[লা গদ্য গ্রন্থের আদর্শস্থল। হিন্দু 
সম্তানের ইহা প্রকৃত পাঠ্য। বাঙ্গালী হিন্দু পাঠকের ছূর্ভাগ্য 
বলিতে হইবে, “বাস্থদেব-চরিত” ফোর্ট উহলিয়ম্‌ কলেজের কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। যে “বাসুদেব চরিতে” ভগবান্‌ 
গ্রীকষ্ণের পূর্ণরদ্ধত্ প্রতিপাদিত, তাহা খুগ্নান সাহেব সিবিলিয়ন্‌ 
কর্তৃক ষে অনন্থমোদিত হইবে, তাহ! আর বিচিত্র কি? 

পবাস্থদেব-চরিতে” ভগবান্‌ শ্রীক্ুষ্ণের পূর্ণ লীল! প্রকটিত; 
পত্রে পত্রে ছত্রে:ছত্রে ভগবদাঁ[বির্ভাবের পূর্ণ গ্রকটন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অব মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্গ 


১৬৩ বিষ্ভাসাগর । 


বিকসিত হইলেও, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদমাত্রুঞভাবিয়া সাহেৰ 
সিবিলিয়ন্গণ ইহাকে সাদরে উপাদেয় বাঙ্গালা-পাঠ্যরূপে গ্রহণ 
করিবেন। বস্তরতঃ ইহ বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ 
হইলেও অনুবাদের গুণে, ভাষার লালিত্য-মাধুর্য্ে, বর্ণনার 
বিকাশচাতুর্য্যে এবং ভাব-সম্তারের যথাযথ বিষ্তাসে, 
ইহা! বাঙ্গাল! ভাষা-শিক্ষার্থি সাহেব-সিবিলিয়ন্দের যে অতি 
আদরণীয় পাঠা হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।, ইহার 
পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্লভাষায় লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা গগ্ভ- 
গ্রন্থ আর ছিল না । অনেক সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত এই ফো্ট উই- 
লিয়ম্‌ কলেজের পাঠার্থদদের জন্য বাঙ্গাল। পাঠ্য পুম্তক রচন৷ 
করিয়াছিলেন) কিন্তু কেন পাঠ্যই এমন সুপাঠা হয় নাই; 
পাঠ্য কি, কদর্যা ভাঁষাঁর জন্য তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য 
হইয়াছিল | & কেবল “ফোট” উইলিয়ম” কলেক্ের পাঠ্য কেন, 
যে সময় “বাস্সূ্দেব-চরিত” রচিত হয়, সেই সময় এবং তাহার পুর্বে 


গ% কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ধ্‌ কলেজ নামক যে বিদ্যালয় সংস্থ।পিত 
ছিল, তাহার বাবহারের জন্ক অনেকগুলি বাঙ্গাল! পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত 
হইয়াছিল। কেরি সাহেব এ স্থানে আসিদাই বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ঘ্য।করণ 
ও অভিধান প্রস্তত করিয়াছিলেন । সেবাকরণ এক্ষণে ভুপ্র।প্য হইয়াছে; 
কিত্ত অভিধান এপন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়। বার । % ধ * 

স।হেব চিন্ন কয়েক জন বাগ্ালী এ কলেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি 
পুস্তক চন! করিয়।ছিলেন। তগ্মধো রাঁমরম বন অতি কদর্য্য গছ্যে প্রতাপাদিত্য 
চরিত নামে এক পুস্তক লেখেন এনং প্গ্িতবর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্তালক্বর প্রবোধ- 
চন্ত্রিকা রচনা কর়েন। বাঙ্গালা তাষ! ও সাহিত্য খিষয়ক গ্রস্তাৰ 
২৪৩1২৯৪ পৃং। 


বাসুদেব চরিত। ১৬১ 


যে সকল বাঙ্গালা গন্ভ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহ!র কোনখানি 
ভাষা-পরিপাটিতে, বাস্ু“দব চরিতের সহিত তুলনীয় হইতে পারে 
না। ভাষার নমুন।ত্বরূপ “বাস্থদেব চরিতের” কিয়দংশমাক্ 
এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,_ 

“এক দিবস দেবষি নারদ মথুরায় আসিয়াঠকংদকে কহিলেন, 
মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান 
কর না; 'এই যাবৎ গোপ ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, 
দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়[ছি, দেবকীর 
গে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, 
এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্তান্ত জ্ঞাতিবান্ধ-বরা. তোমার 
পক্ষ ও হিতাকাত্ী নহেন ) অত এব, মহারাজ ! অতঃপর সাবধান 
হও, অগ্ঠাঁপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। 
এই বলয়! দেবধি প্রস্থান করিলেন । কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত 
হইল এবং তৎক্ষণ।ৎ সপুত্র বস্থদেব-দেবকীকে আ নাইয়া তীহা- 
দিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাহাঁদিগুকে কার! 
গারে নিগড় বন্ধনে রাখিল | অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে 
দূরীভূত করিয়া স্বয়ং রাঁজ্যশাসন ও প্রজাঁপালন করিতে লাগিল 
এবং প্রলম্ব, বক, চামুর, তৃণাবর্ত প্রতি হুবৃত্তি সৈম্তগণেব সহিত 
পরামর্শ করি! ফবংশীয়দের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে 
লাঁগিল। তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শা, পাধ্াাল, 

ভ। নিষধ অ।দি নানাদেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন । 
কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতান্ুযায়ী হইয়া! মথুরাতে 
অবস্থান করিলেন। 

“অনস্তর অষ্টম মস পূর্ণ হলে ভাদ্র মাসের কৃষ্পক্ষে অষ্টমীর 

ন্ট 
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অর্থরাত্র সময়ে ভগবান্‌ ভ্রিলোকনাঁথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবি 
ভূ্তিহইলেন। তৎকালে দিক্‌ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে 
নির্দল নক্ষত্রমণগ্ডল উদ্দিত হুইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাস্ত 
হইতে লাগিল । নদীতে নির্খল জল ও সরোবরে কমল, প্রফুল্ল 
হইল। বন উপবন প্রস্ততি মধুব মধুকরগীতঠে ও কোকিলকলকলে 
অমে।দিত হুইল এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে 
লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় স্ুপ্রসন্ হইল । , দেব- 
লোকে ছন্দুভিধ্বনি হইতে লাঁগিল। সিদ্ধ, চারণ, কিনব, গন্ধবর্বগণ 
গীতিস্তত করিতে লাগিল। বিগ্যা/ধরীগণ অপ্পরাদিগের সহিত 
নৃত্য করিতে ল।গিল। দেব ও দেবর্ধিগণ হর্ষিতমনে পুষ্পবর্ষণ 
করিতে লাগিল । মেঘসকল মন্দ মন্দ গল্জন করিতে লাগিল ।” 
কেবল সংস্কত-ভাষ।ভিজ্ঞ পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গালা ভাষায় এ 
পরিপাটী কি কম প্রশংসনীয় ? সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হইলেই যে এরূপ 
বাঙ্গাল! ভাষা লাখবার শক্তি হয়, এ কথা বলিতে পারিন]। 
রাজ। রামমোহন রায়, রাজা রাঁজেজ্্লাল মিত্র ও পাদরা কৃষ্ণ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তো সংস্কৃত ভাষায় অল্ন-বিস্তর অধিকার 
লাভ করিয়াছিলেন । তীহারা বাঙ্গালা গগ্-সাহিতোর পুষ্টিসাধন 
জন্ত সামান্য প্রয়াস পান নাই। বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাঁধন-কল্ে 
তাহারাও কম সহায় নহেন। সে জন্ত তাহারা বিদ্বাসাগর 
মহাশয়ের ন্যায় চিরম্মরণীয় হইবার ফোগ্যপাত্র, সন্দেহ নাই ।* 


ক বিদ্যান।গর মহাশয়ের পাঠ্যাবস্থ!য় ১৮৩৩ থুষ্টব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাড! 
রামমোহন রায় বিল।তে ব্রিষ্টলসহরে ৬১ বৎসর বয়সে মানবলীল। সংবরণ 
করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধা।য়, বিগ্কা- 
সাগরের নময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রদারে প্রবৃস্ত ছিলেন। ইহাগ। উভয়ে 


সাহিত্য বন্ধন । ১৬৩ 


কউ্াহারাও কিন্তু বিদ্যাপাঁগর মহাশয়ের ভ্তায়, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল 
বাঙ্গালা ভাষার পুত্তক-গ্রণয়নে সমর্থ হন নাই। তুলনায় 
ল্রমালোচনা করিবার জন্য, শু|হাষেরও প্রত্যেকের ভাষার 
একটু একটু নমুনা গ্রকাঁশ করিলাম । 

রাজ। রামমোহন রাষ “পৌত্তলিকদিগের ধর্ম প্রণালী,” 
“বেঘান্তের অনুবাদ,” “কঠোপনিমদ্‌” “বাজসনের-সংহিতোপনিষন্, 
“মাওক্যোপনিষদ্‌” “পথাপ্রদান” প্রভৃতি কয়েকথানি পুস্তক রচনা 
করিয়াছিলেন। “পথ্য প্রদান” হইতে ভাষার একটু লমুন! 
নিলাম, 

“বাস্তবিক ধর্শসংহারক অথচ ধর্মসংস্থ(পনাক।বী নাম গ্রন্থণ- 
পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রক।শ করিয়াছেন, তাহা পমুদাযে ছুই শত: 
ষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিক! 
্রস্থারস্তে লিখেন । এই দশ পৃষ্ঠে গণন! করা*গেল যে, বাঙ্গ ও 
নিন্দাস্চক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কছুক্তি বিংশতি শব হইতে অধিক 
আমাদের প্রতি উদ্লেখ করিয়।ছেন--এইরূপ নমগ্র *পুস্তক প্রায় 
ছর্বাক্যে পরিপুষ্টহয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইভে পারে যে, 


ইংরেজীতে পারদণিতা লা করিযাছিলেন; কিন্তু ৭ বন্দ্য খৃষ্টান হইয়1ছিলেন। 
উহাদের বাঙ্গাল। ভাষার হাটতিষণ প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য । ১৮৯২ খুঠাবো 
৭« বতমর বয়সে রাজা রাজেন্জল।ল মিজ ও ১৮৮৪ (খুষ্ঠ( বের ৮৫ বংসর বয়সে 
কু বন্দ মানবলীলা সংবরণ করেন। রাজ। রাজেজ্ল।ল মিত্রের সহিত 
বিদ্ভ।নাগর মহাশয়ের এক সময় অনেকট। যনিঠতা ছিল। ওয়ার্স 
ইসভীটিউশনেদ্র'' কে।ন কাধ্য।লে।চনার পর উভয়ের সে খনিষ্ঠত1 বিচ্ছিন্ন হয় 4 
ভূষণ বন্দর সহিত মৌখিক আলাপ শ্রীহিমাদ ছিল। 
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ঘ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া! ধর্খসংহারক শানত্রীয় বিবাদচ্ছলে 
এইরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া অস্তঃকরণের ক্ষোত নিবারণ 
করিতেছেন, অন্তথা ছূর্বাকা প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্বথা 
সম্ভব ছিল।” 

কঞ্চমোহন বন্দযোপ।ধ্যায় “ষড় দর্শন সংগ্রহ” “বিদ্তা করদ্রম”* 
প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিযা্ছলেন। তীহার 
বিদ্যা কল্পদ্রম হইতে ভাষার একটু নমুন1 দিলাম,__ 

“এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি 
ও বাঁরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণন৷ আছে, ইহাতে বোধ হয়, পুরা- 
কালীন লোকদের সত্যাপেক্ষ। অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল 
' এবং পুরাণলেখকের! কবিতার ছন্দোলালিত্যাদির প্রতি অন্থুরক্ত 
হইয়। শব্বিন্তাস করত পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনপুরঃসর বিবিধ 
বিষয়ে উপদেশ কধিতে প্রতিজ্ঞা করিয়ছিলেন ; দ্তরাঁং অবিকল 
ইতিবৃত লিখিয়া স্ব স্ব কল্পনা-শক্তিকে খর্ধ করেন নাই। কাব্য 
ও অলঙ্কারের ব্রসে রসিক হয়া স্ব স্ব কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশ- 
পূর্বক স।ধ[রণের সন্তোষ করিয়া উল্লিখিত স্থুরবীর রাজাদিগের 
মানের গৌরৰ করিবেন, তাহাঁদগের ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” নামক বাগালা 
মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া আপনার বিষ্তাবুদ্ধি ও গবেষণার 
পরিচয়ের সঞ্গে, বাঙ্গাল! ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন কামনারও পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহার ভাষার একটু নমুনা দিলাম,__ 


৯ পপর আপ আপ, আক সপ সপ 


* বিদ্যা কল্পঙ্রম কোবগ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রঞ্কাখিত হইতেছিল। ইহাতে 
প্রথম জাবন চরিত প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক দিকে ইংরেজী ও অনু 
দিকে তাহা বঞ্বাঙ্গালা অনুবাদ অছে। 








স।হিত্য-সন্ধ।ন | ১৬৫ 


“পরস্ত এতদেশীয় মহাশয় জনসকল যদি একত্র হওত ঈষদন্থু- 
গ্রহাবলোকন করিয়া শ্বদেশীয় মঙ্গলবৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে ন।ন! উপায় দ্বারা তদভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। 
ভদ্র ভদ্র স্থানে অথব! গ্রামে গ্রামে সাধারণের নার্ধকালিক বংশ- 
পরম্পরায় উপকারার্থে গ্রামভেটি ও বারইয়ারির ধন অথব৷ তত্রত্য 
প্রত্যেক বাক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা গ্রস্থালয় স্থাপন 
করিলে কেন বাক্তির বায়ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার । 
গ্রস্থের অভ।ব প্রবুক্ত অনেকে নান! শান্বীলোচনার যোগ্য হইয়াঁও 
স্বয়ং গ্রন্থসংগ্রহ অপারকবোধে আলন্তের হস্তে পতিত হন। 
অনেকের ইতিহ।স ও তৃগোলবৃত্তাস্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা! 
জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থির অভাবপ্রধুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও: 
তাম্ত্রিক গন্পজল্ননাতে কালযাপন করেন |” 

“আমরা পলি গ্রামবাঁপী জনের প্রতি অম্্যান্থিত হইয়া দুর্বল 
পরামর্শ পক্ষের উল্লেখ করিতেছি) কিন্তু তাহাই যে সর্ধত্রেরই 
রীতি হউক, এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে ।” 

«“এততন্রপ ভদ্র ধনাঢা পল্লীগ্রাম অনেক আছে ষে তাহাতে 
প্রতি বৎসর মিথ্যা! কন্মোপলক্ষে অনেক বাক্তি শত শত টাকার 
বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন, মিথ্যা সং নির্মাণ 
করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক 
একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাক ততদ্‌ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি 
পর্য্যন্ত নিন্নাকর, তাহা তাহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।” 

ইহাদের গ্রন্থ হইতে অনেক সার কথার শিক্ষা লাভ হয়, 
সন্দেহ নাই; ভাষাও অনেকটা ব্যাকরণ-দোষাদিশৃন্ত , কিন্ত 
ডষার বিশদত৷ ও প্রাঞ্জলতার অভাব জন্ত, ইহার্দের রচনা যে 


১৬৩ বিগ্ভাসাগর । 


অনেকটা হুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, তংসম্বদ্ধে কাহারও ছিধ 
খ/কিতে পারে না। বাগবিষ্ভাসের দীর্ঘতা ও ছত্র-সন্িবেশের 
বিশঙ্খলত! হেতু এই সব রচন। মনোহারিণী হইতে পারে নাই। 
কতকট। ইংরেজী প্রণ।লীর অনুবর্তী হওয়ায়, ইহাদের লিপি- 
পদ্ধতি অনেকটা জটিল হুইয়া পড়িগ্রাছে । 

এই তিন জনের মধো রাজ। রামমোহন বায়ের ভাষা ছুর্বোধ। 
রাজেন্্রলালের ভাষা কতকটা ভাল বটে, কিন্তু ইহা কৃষ্ণ বন্দ্যর 
অপেক্ষা দুর্ধেধ। কৃষ্ণ বন্দ্যর ভাষা কতকটা জটিল বটে; কিন্তু 
অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল । কেবল বাস্থদেব চবিতে” নহে, ইহার 
পরে রচিত বিস্তাসাগর মহাশয়ের অনেক গ্রন্থই সংস্কৃত গ্রণালীমতে 
' দীর্ঘ লমাসযুক্ত শব্দপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায়; কিন্তু সেই 
শব্ধ বা বাক্য এমনই যথাভাবে যথাস্থ।নে সন্নিবেশিত ভ্ইয়াছে যে, 
তাহা কোনরূপে শ্রুতিকটু হয় নাই) বরং তা্কা মধুর মৃদঙ্- 
নিনাদবৎ পাঠক ও শ্রোতার কর্ণমূলে এবং হৃদয়ের অন্ত:স্থলে 
অপূর্ব সুখ-সথুার করিয়া! থাকে । লিপিপদ্ধতি একরপ হইলেও 
বিষয়ের লঘুত! ও গুরুত৷ অনুলারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত 
পুশ্তকাবলীতে ভাষা-প্রয়োগের সারলা ও গাস্তীর্য্যের তারতম্য 
বছুপ্রকারে দেখিতে পাইবে। এ সম্বন্ধে বিগ্ভাসাগরের অদ্ভুত 
শক্তি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় ব্র্থ বাক্যপ্রয়োগ অতীব 
বিরল। তিনি যেখানে ষে বাক্যটা প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে 
হয়, তাহা তুলিয়! লইয়া! তৎমসংজ্ঞক অন্য বাক্য প্রয়োগ করা 
ছুরুহ। এ শক্তির পরিচয় প্রথম হইতেই তাহার “বাসুদেব- 
চন্পিতে” | 

ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত, “বান্দেব- 


সাহিত্যে-সন্ধান | ১৬৭ 


টরিত' রচিত হইবার পুর্বে অন্তান্ত অনেক মহা বাঙ্গাল৷ গন্ত- 
সাহিতোর পুষ্টি-সাধন জন্য পুস্তক রচনা! করিক্জাছেন। এ জন্ত 
কেরি, মার্সমান্‌ প্রভৃতি মিশনরী ঝ।ঙ্গালীর আশীর্বাদপাত্র। তবে 
ইহার।ও যে ভাষার সম্যক পারপাটাকরণে বা পরিপুষ্টিসাধনে 
ক্ৃতকার্ধ্য হন নই, বাঙ্গ'লী পাঠকমাত্রেই তাহ। বিদিত আছেন। 
মিশনরী ভাষার. একটু নমুনা! এইখানে দিলাম,-- 

“এক বড় বিলেতে অনেক বেঙের বসতি ছিল। তাহার 
ধারে কতকগুলি বালক হঠাৎ খাপরা খেল। খেলিতে লাগিল? 
আর জলে একজাই খাপরী বুষ্টি কাঁরতে লাগিল; ইহাতে ক্ষীণ- 
ও ভীত বেগেদের বড় ছঃখ হইল। শেষে সকল হইতে সাহসী 
এক বেগ্গ বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াঠয়। কহিল, হে প্রিয়, 
বালকেরা ! তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর 
স্বভাব শিক্ষহ ?” 

যে অংশ উদ্ধত হইল, তাহাতে বুঝা যায়, তাঁষা অনেকটা 
সরল বটে; কিন্তু ইংরেজীর ভাঁব-তাঞ্গা; আর গঠন-প্রণালী 
ইংরেজীরই অনুকৃতি। বিজাতীয় লেখকদিগের 'নিকট ইহা 
অপেক্ষা অধিক আশ। করা যায় না। 

কেরি, মার্সমাঁন প্রভৃতি মিশনরী ভিন্ন অনেক সিবিলিয়ান্‌ 
সাহেব ও বাঙ্গালী মনম্বী, সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি প্রকাশ 
করিয়া বাঙ্গালা ভাম।র পুষ্টি-সধনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন 1৯ 


* ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড ন।মক এক দিবিলিয়ান্‌ সাহেব বঙ্গভাষ।য় এক 


ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তখন মুদ্র।ষস্্ ছিল না| চাল উইলকিনস্‌ নামক 
হ।লছেড সাহেবের এক বন্ধু স্বহস্তে ক্ষুদিয়৷ ঢালিয়৷ এক সাঁট বাঙ্গাল! অক্ষর 


প্রস্তুত কবেন। এই অক্ষরে হ।লছেড সাহেবের ব্া।করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৯৩ 


১৬৮ বিছ্ভাসাগর । 


স্থানাস্তরে যথা এসঙ্গে সংবাদপত্রের আলোচনা করিব । এখানে 
বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিপরিচায়ক কয়েকথানি পুস্তকের উল্লেখ 
করিব মাত্র। এতহল্পেখে বিস্তাসাগর মহাশয়ের রচনা-প্রকৃষ্টতা 
ও বাঙ্গাল।র চরম পুষ্টিকারিতা কতক উপলব্ধ হইবে। 

গ্রকৃত বাঙ্গাল গন্ভ-সাহিত্যের স্থষ্টি-কাঁল নির্ণয় করা ছুরহ। 
তবে আমরা! প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত যে গন্ভ- 
সাহিত্যের পু'থি দেখিয়াছি, তাহার আলোচনা করিলে প্রতীত 
হয়, প্রক্কৃত গপ্ত সাহিত্যের স্থষ্টি ইহার বনু পুর্বে। ইহার ভাষা 
তেজোময়ী ও প্রাণময়ী না হউক, ইহার গঠনপ্রকারে মনে হয়, 
প্রকৃত গন্ত-সাহিত্য স্থির কাল নির্ণয় কর! ছু্ধর। এইখানে 
'ভাবায়্ একটু নমুনা দ্রিলাম,-_ 

“তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িতা। বাহজ্ঞান 
রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্ত। তাহাকে জানিৰ কেমনে | তেঁহ 
আপনাকে আপনি জানান। যে জন চেতন সেই চৈতন্ত। 
অত এব স্বরূপ রূপ এক বস্ত হয়। বর্তমান অন্থমান এই এইরূপ । 
* তাহার নাম কি। সপ্ত বর্গ পাতাল কি কি। ভূলোক 





খুই্টা্ডে জর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ বাহার যে সকল আইন সংগৃহীত করেন, করষর 
নামক এক সাহেব তাহা বাঙ্গাতে অনুবাদ করেন। ১৮৯৯ খ্ঃ্/কে মাসন, 
ওয়ার্ড প্রভৃতি মিসনরী শ্ররামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। ইহারা! শ্রীগাম- 
। পুরে একটী মুত্রাপন্ত্র স্থাপন করিয়া দেণন।গর, প্রভৃতি নান। অক্ষর প্রস্তুত 
করেন এবং সংস্কৃভ। বাঙ্গাল! হিন্দি, উড়িয়! প্রভৃতি নান। ভাষায় বাইরেল জন 
বাদিত করিয়া, এ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাঁগলেন। কৃত্তিবালী রামায়ণ, কাশী- 
দাসী মহাভারত প্রভৃতি ঝাঙ্গালার প্রাচীন গ্রস্থসকলও উহাতে মুদ্রিত হইতে 
লাগিল ।--বঙগ।ল। ভাবা ও সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব, ২৭৩ পৃষ্ঠ।। 


সাহিজ্তয-সন্ধান। ১৬৯ 


তবলোক, স্থরলেক, মছোলোক, জনলোক, তপলোক, 
শ(ত্তিপোক এই' সপ্ত হর্ম। &*&। তেহ প্রথম পুরুষ। তার 
নাসাগ্রে বক্ষাণ্ডের উৎপত্তি ।” 

ইহা অবশ্ত পুষ্টাঙ্গ ভাষাঁর পরিচায়ক নহে। ক্করিয়া, অব্যয়, 
বিশেষণ প্রত্থুতির যথাবিস্তাসে ও যথা প্রয়োগে ভাষার পুষ্টি-অপুষ্টি 
বা পরিণতি অপরিণতির-বিচার হয়। ইহাতে তাহার পরিচয় 
প্রমাণের সমাকৃ অসপ্তাব। গ্রন্থখানি নরোত্তম দাস নামক এক 
ব্যক্তির লিখিত। পুথিবানি আট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; প্রশ্নে ত্তর- 
সমাবেশে কতকগুলি শাস্ত্রীয় গুঢ়তত্ব অবলম্বনে রচিত। ৭ত্হ* 
এই কর্তৃকারকের প্রয়োগে অন্কুভব হয়, ইহা! ঠচতন্যের সময়ে ব। 
তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে প্রণীত হইয়াছে । যাহা হউক, 
ইহাকে ও ভাষার স্থষ্টিকল্প বলিয়া! ধরিয়া! লইলে এবং ইহার ভাঁষা- 
গ্রণালীর আলোচনা করিলে ৰলা! যাইতে পারে, ইংরেজী গল্ভ- 
সাহিত্য-সথষ্টিকল্প প্রাচীনত্বের বড় গৌরব করিতে পারে না। 

স্তর জন্‌ মাণ্ডেভাইল্‌ ইংরেজী সাহিত্য-গগ্ভের স্ষটিকর্তী বলিম্া 
ইংরেজী সাহিত্য-সমাজে পরিচিত ।* ১৩০* খুষ্টাব হইতে ১৩৭১ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত মা'শ্ডভাঁইলের আবির্ভাব কাল। তাহার পূর্বে 
রচিত হ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ষে রচনাখও্ড পাওয়া যায়, তাহা 
ইংরেজী গণ্ভ-সাহিত্যের মধো গণ্য নহে । মাগ্ডেভাইলের রচিত 
ইংরেজী গ্রন্থের ভাঁষা-গঠনের সহিত অধুনা ইংরেজী ভাা-গঠন্র 
তুলনা করিলে যে তারতম্য অনুভূত হয়, নরোত্তম্াস-র চিত গ্রস্থের 
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ভাষার সহিত আধুনিক ভাষার তুলনা করিলে, সে তারতম্য 
বোধ হয় না। প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা কি' হিন্দী ভাষার 
যে তারতম্য, মাণ্ডেভাইল-রচিত পুস্তকের ভাষ।র সহিত আধুনিক 
ভাষার সেইরূপ তারতম্য বলিলে, বাঁধ হয় অত্যুন্তি হয় না। 
এইটুকু বঝ।ইবার জন্ত, মাণ্ডেভাইলের ভাষার একটু নমুন1 দ্দিই-_- 
4৯100. 235 501)00115 0170215601705 6126 1 102৬০ [001 
815 73010608006 1,857 110 00 19100195210. 0121150- 
18151 16 2207 ০06 06 11211501)8 17 00 [21721550156 
102. ৬5107 11821) ০06 1780 7০10100 01017500705 10৮ 
নরোত্তম-রচিত ভাষার সহিত, আধুনিক ভাষার তুলনা 
' করিলে, গঠন প্রক্রিয়ার তারতম্য বড় অনুভূত হইবে না। অবশ্ত 
রচনার প্রণালী ও প্রথার তারতম্য অনেকট। পরিলক্ষিত হইবে । 
মাণ্ডেভাইলের ভাষার স্থষ্টির পরিচয় হইতে পারে, পুষ্টির নহে । 
নরোত্তমের ভাষার ঈষদ্‌ পুষ্টিরই লক্ষণ। তবে ১৮০০ খৃষ্টানদের 
প্রারস্ভে ব তাহার কিঞ্চিৎ পুর্বে, বাঙ্গালা-গগ্ভ-সাহিত্যের প্রকৃত 
ুষ্টি-প্রারন্ত 1 
নরো ত্ম্দাস-রচিত গগ্য-সাহিত্য-রচনার পর হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারভ্ভের পুর্ব্ব পর্য্স্ত বাঙ্গালা গগ্ভ-সাহিত্যের কিরূপ 
অবস্থা ছিল, তাহার প্রকৃত তন্ব নির্ণয় করিবার কোন প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ-নিদশন এ পধ্যস্ত পাই নাই। তবে এই সময়ের মধ্যে 
লিখিত চিঠিপত্র, কবুলতি প্রভৃতিকে গগ্ভ-সাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ 
ধরিলে, গগ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসম্বন্ধে নিতাস্ত নিরাশ হইতে হয়। 
বাঙ্গাল গগ্ভ-সাহিত্যের স্যষ্টি প্রাচানত্বসন্বন্ধে ইংরেজী সাহিত্য- 
স্থপ্তির নিকট অনেকট। গৌরবশালী হইলেও পুষ্টিসম্বন্ধে প্রকৃতই 
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হীনতর, তাহার আর সন্দেহ কি? ইংরেজী গস্ভ-সাঁহিতোর বেকপ 
শনৈঃ শনৈঃ ক্রম-পুষ্টিসাধন হইয়াছে, বাঙ্গালার সেরূপ হয় নাই। 
চতুর্দশ শতাবী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্ধান্ত যেসব ইংরেজী 
রস্থকার আবিভূতি হইয়াছেন, তাহাদিগের গ্রস্থা্দির সমালোচন! 
করিলে, ইংরেজী গণ্য সাহছিতোর পুষ্ট-প্রর্রিযা, অতীব বিশ্মযাঁবহ 
ব্যাপারের মধো পরিগণিত হয়। ইংরেজের বাণিজ্য বিস্ত।র ও 
রাজ্যগ্রসার ইংরেজী গগ্ভ-সাহিতোর পুষ্টি-গ্রসারে অবগ্ত প্রধান 
সহায় । ইংরেজী প্রসারের অন্যতম একট! বিশিষ্ট কারণ লক্ষিত হয়; 
ইংরেজী গন্ সাহিতো একটা সুআদর্শ পাঈয়াছিল। ফরাসীর পরি-. 
পুষ্ট গণ্য-সাহিতা, ইংরেজী গগ্য-সাঁহিতোর প্র আদর্শ। বাঙ্গালীর 
পরাধীনতা ও দরিদ্রতা সাহিতাপুষ্টির প্রবল অন্তরায়। ইংরেজী 
শিক্ষার প্রাধান্তহেতু বাঙ্গান। পাঠের প্রবৃত্তিহাস এবং প্রকৃত 
আদর্শের অসপ্ঠাব বাঙ্গ।লা-স।হিতোর উন্নতিপক্ষে অন্তত অনাহত 
প্রতিবন্ধক ৷ অধুনা ইংরেজী কতকটা আদর্শ বটে; কিন্তু তদ্বারা 
বাঙ্গালা-সাহিতা বিসদৃশ বিজ্বাতীয় ভাবাপন্ন হইম্ পড়িতেছে। 
এই-জন্য বাঙ্গাল! সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সুদুরপরাহত বলিয়! 
মনে হয়। তবে ইহা! অনেকটা পুষ্টির দিকেই অগ্রসর হইতেছে । 
“বান্ছদ্দেব চরিত” রচিত হইবার পুর্বে বাঙ্গালা-ভাযার পুষ্টি- 
সাধক যে সব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের 
আলোঁচন। করিয়া, ভাষার বিজ্ঞান-সম্মত ক্রমোন্নতির প্রমাণ » 
গ্রদর্শন করা এখানে একরপ অসম্ভব । বধাঁহারা পুি-ক্রমের 
একটা সোজা পরিচয় লইতে চাহেন, তাহারা পাদরী ইয়াটুস্‌ 
সাহেব প্রণীত প্বঙ্গতাষার উপক্রমণিক1” (“11000000607 0০ 
0১০ 3015511 14217580826,” )ন।মক গ্রন্থের ছুই খণ্ড পুস্তক 
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পাঁঠ করিলে কতকটা কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পারেন। 
১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত যাহারা বাঙ্গাল! পুত্তক 
রচনা করিয়াছিলেন, ইয়াটুস্‌ সাহেব তীহার্দের অধিকাংশের 
তাষ| নমুনাস্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন। এই হইয়াট্স সাহেবই 
বলিয়াছেন,--“প্রকুত বাঙ্গালা অতি সম্ত্রাস্ত ভাষা । এমন কোন 
ভাব নাই, যাহা স্তায়ত তেজের সহিত, বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ 
করিতে পারা! যাঁয় না। তবে বাঙ্গাল! পাঠ্য বিরল 1৮* আস্ত 
ইয়াট্্‌ সাহেব জীবিত থাকিলে, তীহাঁর মনের এ ক্লেশ একেবারে 
না হউক, কতকট! দূরীরুত হইতে পারিত। 

ভাষার পুষ্টিতব্বনির্ণয় করিতে হইলে, প্রাচীনতম সাহিতোর 
আলোচনা করা কর্তব্য; অন্ততঃ বিগ্ভাসাগর-বিরচিত “বাস্থদেব 
চরিতে”র ভাষ! বুঝাইতেও তাহার প্রয়োজন; কিন্ত এখাঁনে সে 
সব্বন্ধে আলোচনার স্থানাভাব; এতৎসম্বন্ধে বিস্তান আলো চন! 
পাঠকের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, তবে কতকটা কৌতুহুল- 
নিবৃত্তির জন্ত কয়েকথানি পুস্তকের উল্লেখ করিলাম । 

প্রথমে “তোতা-ইতিহাসে”র উল্লেখ করা উচিত। এখানি 
"তোতা-কাহিনী” নামক উর্দু, পুস্তকের অস্থবাদ । হিন্দীতেও 
“গুকৃবাহাত্রী” নামক এইবূপ একখানি পুস্তক আছে। তোতা 
অর্থাৎ শুকপক্ষীর মুখে গল্পচ্ছলে কয়েকটি প্রসঙ্গ। ইহার লিপি- 
প্রণালী বিগুদ্ধ নয়; ভাষাও গ্রাম্যদোষ বর্জিত নয়, হ্থানে স্থানে 
বিজাতীয় ভাব-ব্যক্িরও অভাব নাই; সংস্কত শব্দের সঙ্গে অযথা 


কক £$110)015 101625৩2055 11701998000 0০ 
চ96110711 1511001520- 


সহিত্য সন্ধান । ১৭৩ 


গ্রীম্যবাক্য প্রয়োগে অনেক স্থান শ্রুতিকটু হইয়াছে । তবে শব্ব- 
প্রয়োগ সরল ও সহজ । একটু নমুনা দিলাম, - ্‌ 

“পুর্বকালে ধনবানদ্দের মধ্যে আমদদ-স্থপতান নামে একজন 
ছিলেন; তাহার প্রচুর ধন ও এশ্বর্যায এবং বিস্তর সৈন্ত-সামস্ত ছিল 
একসহঅ অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উদ্র তারের সহিত তাহার দ্বারে 
হাজির থকিত। কিন্তু তাহার সম্তানসম্ততি ছিল না। এই 
কারণ*তিনি দিবারাত্রি ও গ্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকদের 
নিকট গমন করিয়! সেবার ঘ্বারা সন্তানের প্রার্থনা করিতেন । 
কতক দিবস পরে ভগবান স্ৃষ্টিকর্ত। হুর্য্যের স্তায় বদনচন্ত্রের হ্যায় 
কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দ্িলেন। আমদ ন্ুলতান 
এ সন্তান পাইয়! বড়ু প্রফুলিতচিত্ত পুঙ্গবৎ বিকসিত হইয়৷ সেই 
নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগত আর 
ফকিরদিগকে আহ্বানপুর্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাঁৎ 
বস্ত্রা্দি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হুইল, 
তখন আমদ স্ুপতান একজন বিদ্বান লোকের স্থাতত্র পড়িবার 
জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই 
বালক আরবী ও পারসী শাস্ত্রের সমুদয় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত 
করিয়া রাজসভার ধারামতে কথোপথন আর বসন উঠন শিক্ষা 
করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকদের পসন্দেতে 
উৎকৃষ্ট হইলেন ।” 

*তোতা ইতিহাস” কাহার লিখিত, তাহা! জানিতে পারা যায় 
নাই) তবে যে ইহা! এদেশীয় লোকের লিখিত, ইয়াটস্‌ সাহেব 
তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এদেশীয়ের লিখিত হইলেও 
ইহার বাঙ্গালা কতকটা পাদরীদের বাঙ্গালার মত। 
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১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামরাম বন্থুর লিখিত “লিপিয়াল।” প্রকাশিত 
হয়। পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তরচ্ছলে সকল প্রবন্ধই লিখিত । লিখন- 
গ্রণালী প্র।য়ই পূর্ববোক্তরূপ । তবে অপেক্ষাকৃত মার্জিত; কিন্ত 
ভাষা জটিল। নমুনা এই,_ 

“তোমাদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাঁই, 
তাঁহাতেই ভাবিত আছি, সমাঁচার বিশেষরূপ লিখিবা। চির- 
কাল হইল তোমার খুক্লতাত গঙ্গ! পৃথিবীতে আগমন হেতু মমাচার 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন 
নাই ।” 

১৮০৪ থৃষ্টাবে “রাঁজাঁবলী” নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । কতক- 
গুলি হিন্দু ও মুসলম।ন রাজ।র সংক্ষিপ্ত বিবরণ লইয়া! ই লিখিত। 
ইহার ভাষ! কতকট৷ পুষ্টতর বটে ? কিন্ত দূরান্য়তা প্রযুক্ত শ্রুতি- 
কঠোর । নমুনা, 

“শকাদি পাহাড়ী বাঁজার অধর্ম ব্যবহার শুনিয়া, উজ্জয়িনীর 
রাজ। বিক্রঙাদিত্য সসৈম্তে দিল্লিতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার 
সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহ।কে যুদ্ধে জয় করিয়া, আপনি দিলীতে 
সম্রাট হইলেন। * * এক দিবস ধাররাজ বিক্রমা- 
দিত্কে ও ভৃত্য হরিকে আপন নিকটে আনাইয়া উপদেশ 
করিতে লাগিলেন, অরে বাছার!. বিষ্ক।হীন যে মনুষ্য সে পণ্ড; 
অতএব নান! শাস্ত্রজ্ঞ পপ্ডিতদ্দিগকে যত্েতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহ।- 
দের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া ও বেদ ও ব্যাকারণাঁদি বেদাজ 
ও ধর্শান্ত্র ও জ্ঞানশ।স্ত্র ও নীতিশান্ত্র ও ধন্চুর্ধেদ ও গন্ধর্বববিষ্ঠ। ও 
নানাবিধ শিল্পবিগ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর , এই সকল বিস্ভাতে 
বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও) ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না ও হুন্ডি, 


সাহিত্য-সন্ধান । ১৭৫ 


অশ্ব রথ[রোহণেতে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লম্ফেতে 
উল্লম্কেতে ও ধাধনেতে ও গড়চক্রভেদেতে ও ব্যহরচনাতে ও 
ব্যহভঙ্গেতে নিপুণ হও ।” 

মৃত্য শন্মার লিখিত “বত্রিশসিংহাসন”ও এই সময়ে কতকটা 
এই প্রণাঁলীতে লিখিত হয়। ইহার ভাষা “তোতা ইতিহাস” ও 
“লিপিমালা” অপেক্ষ। অনেকটা ভাল; তবে কষ্ট-কল্পিত; স্থতরাং 
ইহাতে রসমাধুর্য্যের অভাব । নমুন1,_ 

"এক দিবন রাজ! অবস্তীপুরীতে সভা৷ মধো দিবা সিংহাসনে 
বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দরিদ্রপুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল, কথ! কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া! রাজ। 
মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে, লোক যাত্রা করিতে উপস্থিত 
হয়, তাহার মরণকাঁলে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখ হইতে 
কথ নির্গত হয় না ইহারও সে্মত দেখিতেছি, অতএব 
বুঝিলাম ইনি ' যাঁজা করিতে আসিয়াছেন. কহিতে পারেন 
না” 

ইহার পর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র উল্লেখযোগ্য । ইহা! ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে 
শ্রীরামপুরে ও পরে ১৮১৮ খুষ্টাব্দে লগুনে মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালা 
ভাঁষায় ইংরেজীধরণে বাঙ্গালা জীবনী, বোধ হয় ইহাই গ্রথম। 
ইহার ভাষা সরল ও সহঙ্গ; পরন্ত ইহাতে অধিকতর পুষ্টিরও 
পরিচয় ; কিন্তু শব্দ-লালিতোর বড়ই অনস্ভাব। নমুনা এই,_- 

“তাহাঁ/ত পাত্র নিবেদন করিলেন, মহ।রাজ, আমরা পুরুষা- 
হক্রমে এ রাজ্যের পাত্র, কিন্ত স্বর্গীয় মহারাজ! বা আর আর 
প্রকার সুখাতি করিয়াছেন, যজ্ঞ কেহ করেন নাঁই। মহারাজ 


১৭৬ বিষ্ভ।সীগর ৷ 


এই বাকা শ্রবণ করিয়া! পাত্রকে কহিলেন আমি তি বৃহৎ যা 
করিব, তুমি আয়োজন কর ।” 

ইঙ্গার পর এবং বিষ্তাসাগর মহাশয়ের পবানুপ্জেব চরিত” 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে রামজয় তর্কালঙ্কার প্রণীত “সাংখ্টাফা- 
সংগ্রহ”, লক্মীনারায়ণ স্তায়ালঙ্কার গ্রণীত “মিতাক্ষরা দর্পণ,» কাঁশী- 
নাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত প্নায়-মর্শন.” “পুরুষ-পরীক্ষা,” “হিতো- 
পদেশ”, “জ্ঞান-চন্দ্রিকা,” প্প্রবোধ-চন্তিক।” পুস্তক প্রকাশিত হয়। 
ইহার মধো পপুরুষ-পরীক্ষা,” “হিতোঁপদেশ,” "প্রবোধ-চক্জ্রিকা,” 
প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের পাঠ্য ছিল। * এই করখানি 
পুস্তক প্রায় এক প্রণালীতে লিখিত, তবে ইহাদের ভাষা পূর্বোক্ত 
পুস্তকের ভাষা অপেক্ষা পুষ্টতর, লিপি পদ্ধতি বিশুদ্ধতর, সংস্কৃত 
শব্দ-প্রয়োগ বহুল । বাঁক্যাড়ত্বরে ও দূরান্বয়তা হেতু জটিল, নীরস 
ও নন্ধি প্রয়োগদোষে শ্ররতি-কঠোর | শ্রুতিস্থখকারিতার জন্যই 
তো সন্ধি-নিয়ম । সকল পুস্তকের ভাষা-নমুন! উদ্ধার করিবার 
স্থান হইবে নাঁ। পপুরুষ-পরীক্ষা” হইতে একটু নমুন! দিলাম, 

“বঞ্চক ধহিতেছে, ভো৷ রাজকুমার আমি ম্বাভাবিক লুন্ধ 
বণিক তোমার ধন লইয়া! বাণিজ্যার্থে বৃহরৌকারোহণ করিয়া 
সাগর-পারে গিয়াছিলাম | সেখানে ক্রীতবস্ত বিক্রয় করিয়া মুল 
ধন হইতে একশত গুণ লাভ পাইয়া তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের 
তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্ন হইল, তাহাঁতেই আমার সকল 
ধন নষ্ট হইল, এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া! আসিয়াছি। সেযাহা 


* এই সব পুস্তক মুদ্ধিত হয়, অনেক অমুক্রিত হুত্তলিখিত পুস্তকগাঠ্য 
ছিল। আমরা হুন্তলিখিত ভগবাগীতার একখানি গাঙুলিপি দেশিয়/ছি, ইহ! 
পল্যে অন্বাদিত। 


সাহিত্য-পন্ধাৰ । ১৭৭ 


হউক, আমি পুব্বে তামার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তগ্নিমিত্ত 
তুমি আমার প্রাণদণ্ড কর।” 

এখানে আর একখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য । এ খানি 
জন্সন্কত “রসলাসের” অন্থবান্দ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কালী- 
কুষণ বাহাছুর কর্তৃক অনুবাঁদত ও প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষ! 
জটিল; পরস্ত ইহা শব্দালক্কাবপূর্ণ। ভাষা অশুদ্ধ নহে; তবে 
ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের অলামঞ্হ্া এবং অন্বয়ের দোষ আছে। 
সেই জন্য জটিল | নমুনা এই,_ 

“ইমলাক উত্তর করিলেন, সুখ ছুঃখেত্ব কারণ নানাবিধ এবং 
অনিশ্চিত আর স্দ| পরম্পর ক্লাস্ত এবং নানাসম্বন্ধে চিত্রবিচিত্র ও 
অপুর্ধ নানাঘটনাধীন হয়। অতএব ঘিনি আপনাকে অতি 
নির্বিবাদে নিদ্ধারিত করেন, তিনি অবশ্ত জীবিত থাকিয়া, 
বিবেচনার ও অনুসন্ধানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন ।” 

ভাষার যে নমুনা দিলাম, ইহাতে ১৮৯৯ খৃষ্টানদের পারি 
হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গস্ভের যে কয়টা ক্রম হইয়াছে, 
পাঠক তাহার কতক আতাস পাইলেন। প্রথম ক্রম,-পানী- 
দের লেখা । দ্বিতীয় ক্রম,__এদেশীয় লেখকদের লিখিত “তোতা 
ইতিহাস,” লিপিমালা,” “রাজাবলী,” “ক্কষণ্চন্ত্র রায়ের চরিত্র”, 
বত্রিশ সিংহাসন” প্রভৃতি 7_তৃতীয় ক্রম,--ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজের পাঠ্য পুস্তক, _“পুরুষ-পরীক্ষা,» “হিতোপদেশ” গ্রভৃতি | 
তিনটা ক্রমেই পুষ্টতরতার পরিচয় । এখন পাঠক বুঝুন, “বাস্দেব 
চরিতের” ভাষা আরও কত পুষ্টতর। ইহার প্রণালী-পথ সম্পৃণ 
নৃতন। এমন বিশুদ্ধ ও সুখবোধ ভাষা পুর্বে কোন গ্রস্থেরই ছিল 
'কি? বিস্তাসাগর মহাঁশয়ের ভাষার সরলতা ও নুখবোধতার 

ষ্ও 


১৭৮ বিষ্ভাসাগর। 


প্রমাণ স্বরূপ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় একটি রহম্কাজনক 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,_ 

“এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানীয় কোনও বিষয়ের 
বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় 
লেখেন। সেই রচন! শ্রবণ করিয়া! একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা 
এ্রদর্শনপূর্বক কহিয়াছিলেন,--এ কি হয়েছে? এ যে বিষ্ভাাগরী 
বাঙ্গালা হযেছে । এ যে অনায়াসে বোঝ! যায় ।” 

ভাষ! পুষ্টিকারিত্বের কৃতিত্ব বি্ভাসাগরের অনুবাদে আরম্ভ. । 
বিলাতের জন্সন্, মিপ্টন্‌, স্কট ,কার্লাইল্‌ প্রভৃতি প্রায় সকল প্রতি- 
পতিশালী লেখককে গ্রথম প্রথম অন্বাদে হাত পাকাইতে 
' হুইয়াছিল। অনুবাদ হউক, “বান্থদেব-চরিতে” উদ্ভাবনী শক্তির 
পরিচয় আছে। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালাঁয় কিরূপে অবিকল৷ 
লুনার অনুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পথ 
দেখাইলেন। তবে “বাস্থদেব-চরিতের” অনুবাদের ভাষা ও লিপি- 
তঙ্গী অপেক্ষা তাহার পরবর্তী অনুবাদ ও প্রবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে 
অধিকতর পরিমার্জিত ও বিশুদ্বীকৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ 
নাই। ৮৬০৮৪৪০ 6০ £5118 (তয়েজ ঢু আবিসিনিয়া )' 
নামক গ্রস্থের জন্সন্‌ সব্ধপ্রথম যে গগ্যান্থবাদ করিয়াছিলেন, 
তাহার লিপিপদ্ধতির সহিত ততকৃত পরবর্তী পুস্তকাদির লিপি- 
পদ্ধতির তুলনা করিলে যেমন তারতম্য অনুভূত হয়, বিগ্য। সাগর. 
মহাশয্লের পরবর্তী গ্রস্থাদির লিপিপন্ধতির সহিত এ অনুবাদের 
লিপিপদ্ধতির তুলন| করিলে তেমনই তারতম্যঃবোধ হইবে । 

বঙ্গতাষার যতই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাসীকে 
বিদ্ভামাগর মহাশয়ের নিকট চিরঞ্খণী থাকিতে হইবে। তাহার 


স|.হতা সন্ধান । ১৭৯ 


লিপিভঙ্গী ও বাগ্‌ বিস্তাস-চাতুরী যেন “নিতুই মব।” অবিকল 
অনুবাদ হইয়াছে; কিন্তু ভাবভঙ্গ আদৌ হয় নাই। 

ত্বল্লাক্ষরে যিনি বু ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি 
শক্তিশালী লেখক বলিয়! পরিচিত। ভাব-পূর্ণ লংযমিত শব্ব- 
প্রয়োগে যিনি নিপুণ, তিনি সুলেখকংনামে প্রতিষ্ঠিত। বিগ্তা- 
সাগর মহাশয়ের যে এ প্রতিষ্ঠা আছে, তাহা উহার ভাষাস্তরিত 
ও প্রণীত পুস্তক এবং অন্ান্ত ভাঁষাস্তরিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাবলীর 
মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা প্রভৃতি পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধ হুয়। 

অন্নুবাদে এবং লিপিচাতুর্যে অক্ষয়কুমার দত্তেরও কৃতিত্ব কম 
নহে। ভাষার পরিশুদ্ধি ও ন্ুপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বিগ্কা- 
সাগরের সমকক্ষ ; তবে বি্যাস[গরের স্তায় অক্ষয়কুমারের ভাষায় 
বৈচিত্র্য নাই, বিষ্াসাগরের ভাষা একন্ুরে বাঁধা , কিন্তু তাহাতে 
রাঁগালাপের বৈচিত্র্য বন্থল। এ ভাষায় খেম়াল, গ্রুপদ, টগ্সা, 
চুট্কী সবই আছে। অক্ষষকুমাব দত্তের ভাব! এক স্থরে বাধা, 
কিন্তু ইহাতে রাগালাপের বৈচিত্র্য নাই। বিগ্থাসাগরের ভাষায় 
মৃদ্গ, তবল!, ঢোল, খোল মকল যন্ত্রের তাল পাইবে ) অঙ্গয়- 
কুমারের ভাষায় কেবল মুদঙ্গের আওয়াজ । 

যাহা হউক, "বাস্থদেব-চরিতে্র স্ত।য় উপাদেয় পাঠাও ফোট- 
উইলিয়ম্‌ কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিতাক্ত হইর়[ছিল। খৃষ্টান 
সাহেবের! এ পুস্তকের অন্থমোদন করেন নাই ; তঙ্জন্ত ছুঃখ নাই ; 
হঃখ এই, একখানি সুপাঠ্য পুস্তকে হিন্দুসস্তানেরা বঞ্চিত হইয়া 
ছেন) ছুঃখ এই, বিগ্ভাস।গর মহাঁশয় এইরূপ ভগবানের অবতারত্ব- 
প্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই । চিরকাল কিছু তাহাকে 
সাহেব সিবিলিয়নদেব জন্য পাঠ্য লিখিতে হয় নাই। প্রবৃত্তি 


১৮৩ বিদ্যাসাগর । 


ও ইচ্ছ! থাকিলে তিনি হিন্দুসগ্তানদের জন্ত এইরূপ ইহপরকাঁলের 
শিক্ষণীয় সুপাঠ্য পুস্তক লিখিতে পারিতেন। তিনি সাহেবদের 
জন্য এরূপ গন্য লেখেন নাই, হিন্দু-সম্তানদের জন্যই বা লিখিয়াছেন 
কৈ? গে প্রবৃত্তি ব! ইচ্ছা থাঁকিলে ভাষা-সম্পদ সীতার বনবাসেও 
তাহার পরিচয় পাইতাম । আরও ছঃখের বিষয়, “বাসুদের-চরিত” 
মুদ্রিত হয় নাই। বিগ্বাসাগর মহাশয় জীবিতাবস্থায় এ পুস্তক 
মুদ্রিত কনিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময় তিনি 
পুস্তকের পাগুলিপি খু'জিয়া পান নাই। তাহার পুত্র নারায়ণ 
বাবু এ পুস্তকের পাঙুলিপি অনেক কষ্টে খু'জিয়া৷ বাহির করিয়া- 
ছেন। ভগবান্‌ শ্রীকষ্জের ব্রহ্গত্ব-প্রতিপাদিনী আছ্যন্ত লীলা-কথ! 
সম্বন্ধে এক হিন্দী প্রেমসাগর* ভিন্ন বাঙ্গালায় এমন স্থুললিত গন্ধ 
আর দ্বিতীয় নাই। আমরা নারায়ণবাবুর নিকট পুস্তকের জীর্ণ 
পাুলিপি দেখিম়াছি। ইহাতে কোন বৎসর বা তারিখের 
উল্লেখ নাই, ১৮৪২ খুষ্টাবব এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাবের মধ্যে যেকোন 
সময়ে ইহ! লিখিত হইয়াছিল । 


*আগ্রার ললগুকি “প্রেমদ!গর” প্রণেতা | ইনি হিন্দীভাষার প্রথম উৎকৃষ্ট 
পল্ভ গ্রস্থকর্ত। | ““প্রমসাগর” উৎকৃষ্ট হিন্দী-গ্রস্ব । ই'হ!র প্রণীত “সভা বিল!স” 
নামক পদ্চ গ্রস্থও সাধারণের পর প্রিয়পাঠা। ১৮৬ থৃষ্টাবে খিল ক্রাইই 
সাহেবের অনুরোধে *'প্রেম-সাগর” লিখিত হইয়া কতকাংশে মুদ্রিত হয়। 
১৮৬৬ খুব ইহ! পূর্ণ(কা:র মুদ্রিত হয়। 


দশম ভাধ্যায় | 


গ্রতিপত্তি-পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেন্ের কার্ধাত্যাগ, 
সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টান্ট সেঞ্রেটারীর পদে নিয়োগ, 
কলেজের সংস্কার, ভেজন্থিতা, গুণগ্রাহিতা, 
ভ্রাভৃবিয়োগ, কলেজের কার্ধা ত্যাগ ও 
সখের কাজ । 


ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে চাকুরী করিবার সময় কেবল 
সিবিলিয়ন সাহেব সম্প্রদ্ধায় কন) তাৎকালিক এ দেশীয় অনেক 
সম্পত্তিশালী সন্ত্াস্ত ব্যক্তির সহিতও বিস্তাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্টতা 
হইয়াছিল । এই সময় মুরশিদাবাদের হ্বর্গীয়া মহারাণী স্বপৃণয়ীর 
স্বামী রাজ! কৃষ্খচনাথের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। 
মুরশিদাবাদ রাজপরিবারের কর্মচারিগণ তাহার যথেই সম্মান 
করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১২৫৪ সালে মৃত রাজার উইল সম্বন্ধে 
যে মোকন্দামা হয়, তাহাতে নবীনচন্্র নামে এক ঘ্যক্তি সাক্ষ্য 
দিয়াছিলেন, -পল্লাজ। কৃক্খচনাথ ইংরেজিতে যে উইল করিয়াছিলেন, 
রাঁজার ইচ্ছান্ুসারে আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরের সাহায্যে 
সেই উইলের বাঙ্গাল! অনুবাদ করি । আমি অনুবাদ করি এবং 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় তাহ! লিখেন । উইল অন্গবাদের সময় 
বিদ্ভাসাঁগর মহাশয় ফোর্ট উইপিয়ম্‌ কলেজের প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন। এক্ষণে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারী |” * 
নন জে নজাযাহ আখ তাহ 02৪ পুগতাগবুহ), 22 
1015) 1847. 


১৮২ বিষ্ভাসাগর 


পরে মূরশিদাবাদ রাজ-পরিবার এবং স্বয়ং মহারাণী স্বর্ণময়ীর 
সহিত বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় আবহ্ক হইলে, মহারাণীর নিকট অর্থ খণ 
লইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না1। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাঁজ-পরিবারের 
কন্মচারিগণকে যেরূপ নানা বিষয়ে সাহায্য করিতেন, মহারাঁণীর 
নিকটও তিনি সেরূপ অনেক বিষয়ে সাঁহাধ্য পাইতেন। এ 
সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি যথা প্রসঙ্গে স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে | 

১৮৪৬ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিগ্ভাসাগর মহাশয় ফোট? 
উইলিয়ম্‌ কলেজের কার্য পরিত্যাগ করেন। এই সময় সংস্কৃত 
কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী রামমাণিক্য বিগ্ভালঙ্কার মহাঁশয়ের 
মৃত্যু হয়। বাবু রসময় দত্ত তখন সংস্কত কলেজের সেক্রেটারী 
ছিলেন। তিনি বি্যাসাঁগর মহাশয়ের একজন সবিশেষ গুণগ্রাহী 
ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ 
করিলে সংস্কৃত কলেজের গ্রকৃতই অনেক উন্নতি হইবে, ইহাই 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তবে এ পদের বেতন পঞ্চাশ টাকা 
ছিল। বিদ্যাাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজেও পঞ্চাশ 
টাকা বেতন পাইতেন; সুতরাং এ পদের অন্ত বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয় যে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের পদ ত্যাগ করিবেন না, 
রসময় বাবুর ইহাঁও ধারণ! হইয়াছিল; কিন্তু তাহার এঁকাস্তিক 
ইচ্ছা, বিগ্কাসাগর মহাশয় এই পদ গ্রহণ করেন। তিনি বিগ্াসাগর 
মহাঁশয়কে এই পদে অধিষ্ঠিত করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া, ১৮৪৬ 
ুষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ শিক্ষা-বিভাগে এক পত্র লেখেন। এই 
পত্রে বিগ্তাসাগর মহাশয়কে আসিষ্টান্ট সেক্রেটারী করিবার জন্য 
তাহার সবিনয় অনুরোধ ছিল। এই পদের বেতন বুদ্ধি করিয়! 


আসিষ্টান্ট সেক্রেটারী ১৮৩ 


দিবার জন্তও তিনি যথেষ্ট উপরোধ করিয়াছিলেন । তিনি স্পষ্টই 
লিখিয়াছিলেন, এ পর্দের বেতন বৃদ্ধি না হইলে বিদ্যাসাগরের ন্যায় 
এক জন উপযুক্ত লোক পাওয়! ছুরহ।: রসময় বাবু যে পত্র 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সহিত বিগ্যামাগর মহাশয়ের পদপ্রার্থনার 
আবেদন-পত্র ও প্রশংসাপত্রাদি পাঠান হইয়াছিল। 

রসময় দত্তের পত্র ও বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা-পত্রার্দি 
পাইয়া, শিক্ষা-বিভাগের তাৎকালিক সেক্রেটারী এ, ফজে, মৌয়েটু 
এম, ডি, সাহেব অতি সম্তোষ-সহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
স্কত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিতে 
ত্বীকার করেন। তবে তিনি সে সময় পর্দের বেতন বৃদ্ধি করিতে 
সম্মত হন নাই। 

মৌয়েটু সাহেব ১৮৪৬ খৃষ্টাব্ের ২রা এপ্রেল রসময় বাবুকে 
এই মর্দ্ে পত্র, লেখেন,-“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাঁসাগরকে আসিষ্টান্ট 
সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হইল:, কিন্তু আপাততঃ তাহার 
বেতন বৃদ্ধি হইবে না। পরে কার্য বুঝিয়৷ বেতন বৃদ্ধি করিবার 
সম্ভাবনা রহিল |” 

৪ঠ এপ্রেরল এই পত্রের এক অনুলিপি ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়।ছিল। 
রসময় বাবু তাহাকে আসসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণের জন্ত 
অনুরোধ করেন। তিনি বুঝাইয়া বলেন, “তুমি যদি এ পদ 
গ্রহণ কর, তাহা হইলে কলেজের উন্নতি হইবে। কলেজের 
উন্নতি হইলে নিশ্চিতই বেতন বৃদ্ধি হইবে ।” 

বেতন বৃদ্ধির আশা বুঝিয়া এবং রসময় বাবুর অনুরোধ 
রক্ষা না কর! অন্তায় ভাবিয়া, বিগ্ভাসাগর মহাশয় পদগ্রহণে 
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সম্মত হন। এই প্রপ্রিল মাসে তিনি সংস্কত কলেজের আসিষটাণ্ট 
সেক্রেটারী হন। | 
ংস্কত কলেজের আসিষ্টাপ্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিলে 
পর বিষ্ঠা সাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা ঘ্বীনবন্ধু 
্তায়রত্ব মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের পগ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। 
ইতিপূর্বে বিগ্ভাসাগর মহাশয় মার্সেল সাহেবকে বলিয়া কহিয়া 
রলিকাতাম তালতলা -নিবালী হর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে *ফোর্ট 
উইলিয়ম্‌ কলেজের হেড-রাইটার-পদে নিযুক্ত করিয়া! দেন। 
সংস্কত কলেজের আসিষাণ্ট সেক্রেটারী হইয়া বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। পূর্বে শিক্ষকই 
কি, আর ছাত্রই কি, কলেজে আদিবার ব1 যাইবার কাহারও 
কোন বাধাবীধি, আঁটা-অশাটি নিম্ম ছিল না। এক দিন 
বিদ্কাসাগর মহাশয় সকল অধ্যাপকের আগমনের বহু পূর্বে 
সমাগত হইয়! কলেজের প্রবেশ দ্বারের সন্ুখভাগে আপন মনে 
গদ চারণ!” করিতেছিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্মার্ত ভরত 
শিরোমণি, তাহা লক্ষ্য করিয়া অপরাপর অধ্যাপকদিগকে 
কহিলেন,-“ওগো আর আমাদের বিলে আসা চলিবে না, 
বিস্তাসাগর অগ্রে আসিয়া কৌশলে আমাদিগকে তাহা! জানাইতে- 
ছেন।” তংপর দিবস হইতে তাহারা সকলে যথাসময়ে উপস্থিত 
হইতে লাগিলেন । বিষ্যাসাগর, শিরোমণি প্রভৃতির ছাত্র ছিলেন; 
সুতরাং তিনি মুখে কোন কথা বলিতে কুষ্ঠিত হইতেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, অনেক বিষয়ে সুকৌশলে সুব্যবস্থা ও স্থুনিয়ম করিয়া 
দেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে গ্রথম কাঠের পাশ প্রচলিত করেন। 
কোন ছাত্র এই পাশ না লইয়া বাহিরে যাইতে পারিত ন!। 
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কাহারও সেক্ষেটারীর অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করিবার 
অধিকার ছিল না। ইনি যে সকল কবিতা অশ্লীল মনে করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! নংস্কৃত পাঠ্যসাহিত্য হইতে তুলিয়! দেন। সাহিত্য 
শ্রেণীতে অস্কশিক্ষার ব্যবস্থা! ইহার দ্বার প্রবস্তিত হয়। পুর্বে এ 


১ না। 
২৫৫ই সময়ে হিন্তু কলেজের “প্রিন্সিপল্” কাঙ্গ সাহেবের 
মহিত বিভ্ভানাগর মহশিয়ের একটু মনোবাঁদ ঘটিয়াছিল। একদিন 
বিস্কাসাগর মহাশয় কান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
লাহেব তখন টেবিলের উপর পা! তুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি 
তদ্ববন্থাক্স বিস্তাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহেন। ইহাতে 
বিগ্ভ।সাগর মহাশয় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করেন) কিন্ত 
নে দিন তৎসম্বদ্ধে কোন কথ৷ না কহিয়! ফিরিয়া আসেন। আর 
একদিন কার্‌ সাহ্বে বিগ্তাসাঁগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসে্ন। বিগ্যানাগর মহাশয় পূর্ব কথ স্মরণ করিয়া আপনার 
পাছুকা-শোভিত পা! দুখানি টেবিলের উপর তুলিয়া দেন ,» 
অধিকন্ত সাহেবকে বসিতেও বলেন নাই। সাহেব সে দিন 
ক্ষুৰ মনে ফিরিয়ী আসিয়া বিগ্ভানাগর মহাশয়ের ব্যবহারের 
কথ! শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারী মৌয়েটু সাহেবকে বিদিত করেন । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। কৈফিয়তে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় কার্‌ সাহেবের ছূব্যবহারের কথা উল্লেখ 
করেন। মৌমেটু সাহেব বিস্তানাগর মহাশয়ের তীব্র তেজন্ঘিতা 
দেখিয়া সন্ত হন। 

বিস্তাসাগর মহাশয় চিরকাল গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই 
সময় সংস্কত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকপদ শুন্ত হয়্। 

হও 
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বাবু রসময় দত্ত তখনও কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি 
বিগ্কাসাগর মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত হইতে অন্গরোধ করেন। 
শুনিতে পাই, এ পদ গ্রন্ণ করিলে অনেকটা কর্তৃত্ব লোপ হইবে 
এবং কর্তৃত্ব লেপ হইলে, কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে 
অনেকট৷ অন্তরায় ঘটিবে ভাবিয়া,তিনি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন; 
তবে এ পদে যাহাতে একজন প্ররুত গুণবান্‌ উপযুক্ত লোক 
নিযুক্ত হন, ইহাই তাহার সম্পূর্ণ *চেষ্ট৷ ছিল। সেই সময় তাহার 
বাল্য-সহাধ্য।য়ী মদনমোহন তর্কালগ্কার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান 
পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন, তর্কালক্কার 
মহাশয় সাহিতা-শান্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি যোগাড়যন্ত 
করিয়া, তর্কালঙ্কার মহাঁশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আসিবার পুর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় দিন- 
কতক সাহিতা-শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন। . 

এই সময়ে বিষ্াসাগর মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা ছাদশবধাঁয 
বালক হুরচল্জ্রের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ভ্রাতৃ'শোকে বিস্তাসাগর 
মহাশয় মৃত-কল্প হন। ভ্রাতাঁর মৃত্যু সময়ে তিনি দেশে উপস্থিত 
ছিলেন। কার্যযবশে তাহাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল 
বটে; কিন্ত ভ্রাত'শোকে তান পাঁচ ছয় মাস এক রকম আহার 
নিদ্র! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়। 

এই হুর্ঘটনার পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্তের 
সহিত তাহার মনোবাদ ঘটে । তিনি শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে 
সব প্রস্তাব করিতেন, তাহা সময় সময় সেক্রেটারীর অনুমোদিত 
হইত না। মতান্তর মনোবাদের কারণ। তেজন্বী বিষ্ভাসাগর 
কর্ম পরিত্যাগ করেন। পদ্বত্যাগ করিতে দেখিয়৷ আত্মীয়, বন্ধ 
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বান্ধব, হ্বজন, পরিজন লকলে অবাক হইলেন। কেহ কেহ 
বলিলেন, বি্তাসাঁগর কার্য পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু এত 
বড় সংসার চাল।ইবেন কিসে? সত্য সত্য ইহ! ঘোরতর 
অবিষৃষ্যকারিতা ; কিন্তু তেজস্বী বিগ্ভাস।গর দ্িথিজয়ী বীরের স্তায় 
অচল অটল ভাবে ও অক্লান বনে উত্তর দিলেন'_-“আলু, পটোল 
বেচিয়া খাইব, মুদীর দৌকন করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, 
সে প্দ লুইব না।৮ এ সময় তীহাঁর বাঁসাঁয় অনেকগুলি অনাথ 
বালক অন্নবস্ত্র পাইত। তিনি তাহাদের কাঁহাকেও অন্নবস্তে 
বঞ্চিত করেন নাই । মধ্যম ভ্রাতা ফোঁট উইলিয়ম্‌ কলেজে 
চাকুরী করিয়া যে পঞ্চাশটা টাকা পাইতেন, তাহাই একমাত্র 
উপায় ছিল। এই টাকায় বাসাখবচ চলিতে লাগিল। মাসে 
মাসে পঞ্চাশ টাকা খণ করিয়। বাড়ীতে পাঠাইতে হইত | রাজ- 
কঃ বাবুর নিকট গুনিয়ছি,“পদ পরিত্যাগের পর তাহাকে একটা 
দিনের জন্ত৪ মলিন বা বিষণ দেখা যায় নাই। পূর্বের স্থায় 
তিনি তেমনই হিমগিরিবৎ গাস্তীধ্যপূর্ণ। মুখ দেখিয়া মনে হইত 
না, তাহার মনে কোন কষ্ট কি ছুঃখ আছে।” অনন্তোপায় 
সামান্তাবস্থাপন্ন ব্যক্তিব পক্ষে এরূপ পদত্যাগ ছক্ষর নিশ্চিতই; কিন্তু 
ধাহাঁদের ভিতরে তেজ আছে, ধাহাঁদের আত্মশক্তি ও সাম্যের 
উপর অচল বিশ্বাস আছে, তীহাদের পক্ষে ইহা বিচিত্র কিছুই 
নহে। 

১৮৪৯ খুষ্ট/ন্দের ফেব্রুয়রি মাসের পুর্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কোন চাকুরীতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন নাই । এই সময় হিন্দী 
ও ইংরেক্সী বিষ্তায় তাহার অনেকটা বুৎপত্তি হইয়াছিল । আনন্দ- 
কচ বাবু :বলিয়াছিলেন,--“তীহার মুখে সেক্সপিয়রের আবৃত্তি 


১৮৮ বিদ্যাসাগর | 


শুনিয়া আমর! বিমোহিত হইতাম ।” শিক্ষা-সমাজের অধাক্ষ 
মার্সেল সাহেবের অনুরোধে বিদ্কাসাগর মহাশয় কাপ্ডেন ব্যাঙ্ক 
সাহেবকে কয়েক মাস হিন্দী ও বাইবেল শিক্ষ! গেন। ব্যাঙ্ক 
সাহেব মাসিক ৫০২ পঞ্চাশ টাকার হিসাবে তাহাকে কয়েক 
মাসের বেতন একেবারে দিতে চাহেন; তিনি কিন্তু তাহা লয়েন 


পাই। 


একাদশ অধ্যায়। 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি, সংস্কত-যন্থ ও কবি-গ্লীতি। 


১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৪ সালে বিগ্তাসাগর মহাশয় মার্সেল্‌ 
সাহেবের অন্থরোধে হিন্দী “বতাল পচ্চিসী” নামক গ্রন্থের 
বাঙ্গালা অনুবাদ করেন । “বেতাল-পঞ্চবিংশক1” নামক একখানি 
স্কৃত গ্রস্থও আছে ।* 

বিষ্াসাগর মহাশয়, স্বয়ং সুগভীর সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া ও, মূল সংস্কত- 
গ্রসঙ্গের অনুবাদ না করিয়া, অন্ুবাদিত হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বগ্ন 
করিলেন কেন, এ প্রশ্ন উাপিত হইতে পারে । এই সময় তিনি 
হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট অধিকারলাভ করিয়াছিলেন । সেই অভিজ্ঞ- 
তার পরিচয়-স্বরূপই বোধ হয় হিন্দী গ্রন্থের অন্ুবাদ। বস্ততই 
অনুদিত “বেতালে” তাহার নবার্জ্জিত হিন্দী- তাষাতিজ্তার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় । 

হিন্দী “বৈ্তাল পচ্ছিসী”্র ষেযে স্থান অশ্লীল বলিয়া মনে 
হইয়াছে, বিগ্কাসাগর মহাশয় তাহা পরিতাগ করিয়াছেন । 
বেতালের £ভাষা প্রাঞ্জল, ললিত, মধুর ও বিশুদ্ধ। তবে প্রথম 
সংস্করণে দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসসমন্থিত রচন! হেতু “বেতাল” বড় শ্রুতি- 
কঠোর হ্ইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এইরূপ শ্রতিকঠোর * 
সযাসসমন্বিত বাকোর প্রয়োগ ছিল,--“উত্তাল তরঙ্গমালাসন্কুল 


₹ এই গ্রন্থ শিবদাস ভট্ট কর্তৃক রচিত। সংবৎ ১৮৯৬ কৃষ্ণ-অষ্টমীতে 
বুহস্পতিব।র এই পুস্তকের রচনা] সষপ্ত হয়। 


১৯৩ বিদ্যাসাগর । 


উৎফুল্ল ফেননিচয়চন্ষিত ভয়ঙ্কর তিমি মকর নক্র চক্র তীষপ 
ক্রোতস্বতীপতি প্রবাহমধা হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত 
হইল ।” এরূপ ভাষা বাঙ্গালার উপযোগী নয় বলিয়। পরে 
বিদ্যাসাগর ম।শয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য আধুনিক 
'স্করণে ইহা পরিতাক্ত হইয়াছে । মনস্বী ও বিচক্ষণ লেখকের! 
সহজেই অ।পনাদের ভ্রঘ বুঝিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লয়েন। 
জন্সনের “র।ম্বানা”র বাক্যাড়ম্বরে অন্নেকট! শ্রুতিকটু হইয়াছিল। 
ইহা তিনি বুঝিতত পারিয়া «কবিদিগের জীবনীশ্তে এ দোঁষ 
পরিত্যাগ করিতে সাধ্যান্ুসারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । পরাম্বা- 
লাঁ”র অপেক্ষা “কবি-জীবনী”র ভাষা অধিকতর সরল ও সহজ 
হইয়াছে । “বেতালে”র প্রথম সংস্করণের বাক্যাড়ম্ষর প্রমাণ 
জন্য যে স্থল উপরে উদ্ধত হইযাছে, তাঁভার পরিবর্তে এখনকার 
সংস্করণে এইরূপ আছে,_“কলোলিনীবল্লভের প্রবাহ্মধ্য হইতে, 


অকল্মাৎ এক ত্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।” 
বেতাল, এক'দশ উপাখা'ন, ৯৫ পৃষ্ঠা | 


বিস্কাসাগর মহাশয় অনেক স্থলেই ঠিক অনুবাদ করেন নাই । 
যে স্থান উদ্ধৃত হইল, তাহার মূলেই ইহার প্রমাণ 1 হিন্দী মূলে 
এইরূপ আছে,_ 

“যাবত হন্ধ লনা লহ্নহ নিলা । অন 
জল্ববৃন্ধ ।ন, ঘ্বত্বহ।জজী দূ, আুঙাজ ছন্দীবি হিঘা 
হ্বুন তা স্ন্সা ঘা, বদি জিলা ব্রম্বাল লম্াঁ স্বী বক্দনা 
ক্স তননহ কক্রা স্ন্তী মীন ভাঘর্ন নিব লীহ লীহ 
ব্বারি বালী ভা» 


মূলে সাগরের বক্যাড়ম্ববময বিশেষণ নাই; কিন্তু বৃক্ষের 


বেতাল পঞ্চবিংশতি । ১৯১ 


পাঁতা, মূল ও ফলের প্রকার আছে । অনুবাদে বিশেষণ আছে; 
কিন্ত ফলাদির প্রকার নাই। 

“বান্থদেব-চরিতে”র ভাষ! অপেক্ষ! বেতালের ভাষ! অধিকতর 

ংযমিত ও মার্জিত । ভাষার একটু নমুনা! এই,-- 

“উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাহার 
চারি মহিষী। তাহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে । রাঁজ- 
কুমুরেরা সকলেই সুপশ্তিত ও সব্ধ বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। 
কালক্রমে নৃূপতির লোকাস্তর প্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহা- 
সনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিগ্তান্ুরাগ, 
নীতিপরতা৷ ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বার সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন ) 
তথাপি, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জোষ্ঠের প্রাণ- 

হারপুর্বক স্বয়ং রাজেশ্বর হইলেন ) এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বান্ছ- 
বলে, লক্ষযোল্পনবিস্তীর্ণ জন্ুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে 
অব প্রচলিত করিলেন | 

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথমে যেমন সমাদ্লুত হয় নাই, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতাল”ও প্রথমে সেরূপ সমাদর পায় 
নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামপুরের মিশনরীর! ইহার অ।দর 
প্রথম বাড়।ইয়া দেন। অসম্ভবই বা কি? স্কটের “ওয়েভালি” 
প্রকাশিত হইবামাত্র সমাদৃত হয় নাই। তাহার সম।দর হইতে 
অনেক সময ল।গিয়ছিল। সেকৃস্পিয়রের আদর তদদীয় জীবিত- 
কালে হয় নাই। জন্মণ পণ্ডিতের গুণগ্রাহিতগুণে তীহার প্রতি- 
ভাঁর পরিচয় পাই; নহিলে সে প্রতিপত্তি প্রস্ফুটিত হইতে হয় 
তো আবও অনেক সময় লাগিত। মিল্টনের জীবদবস্থায় 
“প্যারাডাইস্‌ লষ্টে”র প্রতিপত্তি ছিল না। এমন অনেক দৃষ্টাস্ত 


১৯২ বিছ্ভাসাগর ৷ 


পাঁওয়। যায়। যাহাঁই হউক, “বেতালেশ্র আদর প্রথমে হউক 
বানাহউক , যখন ইহা আদরণীয় হইয়া উঠে, তখন অনেকে 
বেতালের অনেক অংশ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। 

"বেতালে”র প্রথম কয়েক সংস্করণে বিরাম-চিহ্ন অর্থাৎ কমা, 
সেমিকোঁলন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নাই ; পরে সাধারণের স্থুবিধার্থ 
ব্যবহৃত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের জন্ত কর্তৃপক্ষ তিন 
শত টাকা দিল একশত খণ্ড বেতাল শ্ত্রয় করিয়াছিলেন । 

কয়েক বৎসর পুর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা 
ঘোগেন্জ্নাথ বিছ্া ভূষণ এম্‌ এ, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত 
লেখেন । এই জীবন-চরিতের ৪২ পৃষ্ঠায় "বেতাল”-সধন্ধে নিয়- 
লিখিত কয়েক ছত্র লিখিত হয়, 

“বিস্কাসাগর-প্রণীত “বেতাল-পঞ্চবিংশতি'তে অনেক নৃতন 
ভাব ও অনেক ম্মধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বার এতদূর সংশোধিত 
ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থ 
গুলির ন্যায় উহ। উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বল! যাইতে পারে 1” 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় এ কথা স্বীকার করেন নাই । তিনি বলেন, 
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব ও মদনমোহন তর্কীলঙ্কারকে “বেতাল” 
পড়াইয়া গুনান হইয়াছিল মাত্র। তাহাদের কথামতে ছুই একটা 
শব্দ মাত্র পরিবর্তিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণার্থ তিনি ৬ গিরিশ 
চঙ্জ ব্ছ্ারত্রকে এই পত্র লেখেন,__ 
অশেষগুণাশ্রয় 
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্বারত্ত ভ্রাতৃপ্রেমাম্পদেষু 
সাদবসম্ত।ষণমাবেদনম্‌ 
তুমি জান কি না! বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৷ ১৯৩ 


কলেজের ভৃতপ্ট্ ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শরম, এ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়া- 
ছেন। ই পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় পিখিত হইয়াছে,“বিগ্ভাাগর প্রণীত 
বেতা লপঞ্চবিংশতিতে অ:নক নৃতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাকা 
তর্কালঙ্ক'র ছ্বাবা অন্তনিবেশি 2 হইবাছে। স্ত্রহা তরকালঙ্কারের 
দ্বার এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়।ছিল যে, বোমাণ্ট ও 
ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থ গুলির যায় ইহা? উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও 
বল1 যাইতে পারে |” বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত' 
হইত্তেছে। যে|গেন্দ্র বাবুব উক্ত বিয়ে কিছু বলা আবগ্তক বোধ 
হওয়ীতে এই সংস্করণের বিজ্ঞ।পনে তাহা বাক্ত করিব, স্থির 
করিষাছি । বেতাল পঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্ক।রের 
কত দূর সংশ্রব '৪ সাভাষা ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহ! 
গান, পিপি দ্বারা 'আমাঘ জাঁনাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। 
তমার পত্রধানি, আমার ব্যক্তবোর সহিত, প্রচারিত করিবাব 

অভিপ্রাষ আছে, জানিবে ইতি । ” 
রি তদেকশন্মশন্মণঃ 
১০ বৈশাখ, ১২৮১ সাল । কলিকাতা । ঈশ্ববচক্শ যণঃ 
বিশারত্র মভাখব তথ্ভ্তবে এ পত্র লেখেন, তাহা এইানে 

পান্নবেশিত। হইল. 
পরমশ্রঙ্ধীষ্পদ 

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্কাসাগর মহ।শষ 

জোষ্টভ্রাত্‌ গ্ররতিমেষু 
আমুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত 
মদনমোহন তকাপঙ্গারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি 

৫ 


১৯৪ বিদ্ভাসাগর | 


সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়[ছে, তাহ। দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন হুইলাঁ্। 
তিনি লিখিয়ছেন, 'বিগ্কাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে 
অনেক নৃতণ ভাব 'ও অনেক ম্ুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা 
অন্তনিবেশিত হইয়াছে । ইহা তর্কািঙ্কার দ্বারা এতদূর সং- 
শোধিত ও পরিমিত হইয়াছিল যে, বোঘাণ্ট ও ফ্রেচরের 
লিখিত গ্রন্থগুণির গ্ভার ইহা! উভঘ বন্ধুর রচিত বলিলেও বল 
যাইতে পারে । এই কথ। নিতান্ত অলীক ও অনঙগত; আনার 
বিবেচনার এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথ! লিখিয়া প্রচার করা 
যোগেন্দ্রনাথ বাবুব নিতান্ত অন্ত।য কার্য হইয়াছে। 

এতদ্িমথের প্রকৃত বৃত্তান্ত 'এই _-আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি 
রচনা কারয়, আমকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কাবকে শুনাইয়া- 
ছিলেন । শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় বাক্ত 
করিতাম। তদগ্ুসারে স্থানে স্থানে ছুই একটী শব্দপবিবন্তিত 
হইত। বেতলপঞ্চবিংশতি বিষষে, আমর অথবা তর্কালঙ্কারের 
এতদতিব্িঞ্ত কোন স-ম্বব বা সাহাধা ছিল না। 

আমার এই পত্রথানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্তক বোধ হয় 
করিবেন, তদ্িমযে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি। 


কলিকাতা । সোদরাভিমানিনঃ 
১৯৮৩ সাল, ১২ই বৈশাখ । শ্রীগিরিশচন্র শন্মণঃ 


পণ্ডিত যোগেন্্রনাথ বিগ্ভাতৃষণ নাকি পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ- 
তর্কনাচম্পা5 মহাশয়ের নিকট উহ। শুনিঘছিলেন। যখন এই 
পত্রে লেখালেখি হ্য়, তখন বাচস্পতি মহাশঘ জীণ্তি ছিলেন না। 
প্রথমাপস্থ'গ সকশকেই যে 'একট্রুকু অধিক সতর্ক, কিঞ্চিৎ কুম্ঠিত 
থাকিতে হয, এঠ ঘটনায় হাহা সপ্রনখ হইতেছে । 


কৰি গীতি । এ 


এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ 
করিয়া বিগ্তাসগর মৃহাঁশয় “সংস্কৃত-যন্্র'প্রতিষ্ঠিত করেন । * ৬০৯২. 
ছয়শত টকা খণ করিয়া একটা প্রেস গ্রুয় কর! হয়। এই প্রেসে 
বিগ্ভাসাগর মহাশয প্রথম ভাঁবতচঞ্জের গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। গ্রন্থের 
পাঁওুলিপি কৃঞ্ণনগরের মহারাজার বাড়ী হইতে আনীত হয়। 
মার্সেল সাহেব ফোর্ট উইলিষম্‌ কলেজের জন্ত ৬**২ ছয় শত 
টাকায় এক শত খণ্ড ভারতচন্ত্র ক্র করেন। এইটাকায় দেন! 
শোধ হয়। এই প্রেসে সাহিনা, সায়, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত 
হয়। ক্রমে “প্রেসটা” লাভবান্‌ হইতে থাকে । 

ভারতচন্ত্রের গ্রন্থ বিগ্যাসাগর মহাশয়েব বড় প্রিয় ছিল। 
ভারতচন্দ্রকে তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার বিশ্বান 
কালিদাস যেমন সংস্কৃতে ; ভাবতচন্দ্র তেমনই বাঙ্গালায ; কালি- 
দাসের গ্রন্থে যেমন সংস্কৃতির; ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তেমনই 
বাঙ্গালার পরিপাটী। অন্র্ণামঙ্গলের পবিমার্জিত ভাষা, বাঙ্গালা 
ভাষার আদর্শ বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। তিনি ভাবিতেন, 
বাঙ্গালার ভারতচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী কবি। ভারতচজেব পর 
দাশরথি রায়,*ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রসিকচন্ত্র রায় খাটি বাঙ্গালী 
কবি বলিয়া বিগ্ভ/সাগর মহ।শরের প্রীতি-ভাজন ছিলেন । জশ্বর- 


" বিভাস।গর মহাশয় ও মদনমোহন তকালক্ক।(র মহাশগ উভয়েই এই 
মু্তাযন্থ্ের সমান অংশীদার ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে মদনমোহন তকা- 
লঙ্কাক।রেব সহিত বিগ্ভান।গুর মহ।শষের মন্তান্তর হয়। বিচ্ানাশর মহ।শয় 
কোন কারণে তকালঙ্ক।র মহা!শয়ের উপর বিরন্ত হইয়া, তাহার সাহত সম্পর্ক 
পররিত]াগ ব(রতে প্রয়।সী হন ৬খ্ামাচরণ বিশ্বান ও ৬রাজবুষ। বন্দোপাধ্যাগ 
মতাশব সালিসি হইয়া খে।ল মিটাইয়। দেন। প্রেস বিদ্যাস।গর মহ।ণখেক 


সল্প হয়। 


১৯৬ বিষ্ভাসাগর। 


চন্দ্রের সঙ্গে তভাঁর কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাঁহ 
সম্বন্ধে মতের মিল না থাকিলেও, তিনি ঈশ্বরচ্্রকে প্রকৃত 
বাঙ্গালা কবি বণিয় শ্রদ্ধা করিতেন; পরস্থ তাঁহার রচনা প্রকৃত 
বাঙ্গালা কবিতার আদর্শ ভাবিয়া তীহার কবিতাকে আদর 
করিতেন । ঈতশ্বরচন্দ্রের কবিতায় ইংরেজি ভাব বা ছায়৷ থাঁকিত 
না, অথচ তাভ1র রচনার ভাষা তাহার নিজন্ব-_বাঙ্গ'লা-ভাষার 
নিজন্ব। ব]ঞাঁলা ভাষার-__বাঙ্গালী জাতির ইহ! গৌরবের বিষয় 
ব্লিয়াই, বিগ্কাসাঁগর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কব্তার খ্যাতি প্রচার 
করিতেন। ঈশ্বরচন্ধের স্তাষ কবি রসিকচন্দ্রেব কবিতায়ও তিনি 
পরম 'প্রীতি প্রদশন করিতেন । রসিকচন্দ্র প্রকৃত বাঙ্গালী-কবি- 
০্রণীর শেষ কবি । রমসিকচক্দ্রের দেভাস্তরে খাটি বাঙ্গ'লী কবি- 
শ্রেণীর অবসান !হইবে বলিযাও বিগ্যাসাগর মছাশয়ের বিশ্বাস 
ছিল। রসিকচন্দ্রের সহিত বিদ্ভ।সাগর মভাশছেব, যৃথেষ্ট বন্ধুত্ব 
জন্মিয়াছিল। রসিকচন্দ্রের কোন কোন কবিতা পুস্তক বিদ্যা- 
সাগর মভাশয়ের যত্বে পাঠা-পুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল । 
রসিকচন্দ্রের কবিতা তিনি এত ভাল বাসিতেন যে, আপনর 
দৌহিত্রদিগকেও তদ্রচিত অনেক কবিতা মুখস্ত করাইতেন। 
রসিকচন্দ্র আধুনিক সাভিতা-সেবকদিগের মধ্যে বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের নিকট যেরূপ উৎসাহ পাইতেন, তেমন আর কাহারও 
নিকট পাইতেন না। শ্রীর[মপুর বড়! গ্রামে রমিকচন্দ্রের নিবাস 
ছিল। কলিকাতায় আসিলে তিনি সব্বাগ্রে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন । বিগ্ভাস।গর মহাশয়ও তাহাঁর যথেছ 
'আদর কবিতেন। রসিকচন্দ্রের সভিত আমাদের সাক্ষাৎ ভইলে, 
তিনি শঙমু/খ (পছ্ভাস।গরের সন্গদযত। ও বদাগ্ঠতাব কীর্তন 


কবি-প্রীত। ১৯৭ 


করিতেন । বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর রসিকচন্ত্র একবার 
কলিক তায় আ(সয়'ছিলেন। অন্তান্ত অনেক বার বৃদ্ধ রসিক- 
চন্দ্রের মুখে অনেক রস-তাষ শুনিয়াছিলাম। তাহার বার্ধক্য- 
জর! বদনমণ্ডলেও যৌবনসুলভ হাস্ত-কৌতুঁকের লহরী দেখিয়াছি; 
এবার কিন্তু আর তাহার সে ভাব দেখি নাই, বিদ্যাসাগরের 
মৃত্তাতে বৃদ্ধের দেহ-যষ্টি ভগ্ন হইয়াছিল। পরম সুহৃদ বিছ্য(সাঁগরের 
গুণগরিম। ও বান্ধববাৎসল্য স্মরণ করিযা৷ তিনি কেবলমাত্র অশ্র- 
বিসর্জন করিয়াছিলেন । রসিকচন্দ্র বলিয়াছিলেন,“যন বি্য।স।গর 
নাই, তখন আমিও আর নাই । আনি জীবন্মত হইয়! রহিলাঁম ৮ 
বিগ্ভাসগর মহাশয়ের মৃত্যুর বৎসর ছুই পর রসিকচন্দ্র মানবলীলা 
সংবরণ করেন। সন্ৃদয় সুহৃদের স্ুুদাকণ শোক অনেকটা 
রসিকচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল । 


ঘাদশ অধ্যায়। 


ধাঙ্গালা-ইতিহান, হূর্গাচরণের পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজে পুনঃ প্রবেশ, ইংরেজি লিপি-পটুতা, 
শুভম্করী, জুনিয়র সিনিয়র পরীক্ষা, 
শুণবানের পুরস্কার, পুত্রের 
জন্ম ও ভ্রাতৃবিয়োগ । 


১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্ভাসাগর মহাশয় মার্শমান্‌ 
সাহেব কৃত হিষ্টরি অব্‌ বেঙ্গল (171569: 0£ 1321704] ) 
অর্থাৎ ইংরেজিতে লিখিত বঙ্গদেশের ইতিহাস নামক পুস্তকের 
বঙ্গানুবাদ করেন। সর্বত্র ইহার আদর হহইয়াছিল। ভাষ! 
মনোহর, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ । পু 

এই ইতিহাসে নবাব সিরজুদ্দৌলার রাজত্বকাল হইতে বড় 
লাঁট লর্ডবেন্টিকের রজত্ব কল পর্ধ্যস্ত শাসনবিবরণ বিবৃত হই- 
যাছে। ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের মাসে'ল-সান্কেবের অনুরোধে 
ইহা রচিত হইয়াছিল । রামগতি স্ায়রত্র মহাশয় সিরাজুদ্দৌোল।র 
পূর্ববর্তী ঘটনা লইয়া একখানি ইতিহাঁস লিখিয়াছিলেন। এই 
জন্য বিষ্ভাসাগর মহ।খয় এই ইতিহাসকে দ্বিতীয় ভাগ 
বলিয়াছেন । 

প্রথম সংস্করণে, এই ইতিহাস “মার্সেল সাহেবের অনুমতান্ছু- 
সাবে লিখিত” এইরূপ দেখা যাঁয়। বিগ্ভাসাগর মভাশয় ইংরেজি 
পুস্তক হইন্ছে এই প্রথম অনুবাদ করিলেন। সংস্কৃত '3 হিন্দী 
২ইতে ঝঙ্গাল। 'অগ্গবাদে বিগ্ভাম।গর মহাশয় যে কৃতিত্ব প্রকাশ 


ইংরেজি শিক্ষার উন্নতি । ১৯৯ 


করিয়াছেন, এই ইতিহাসেও সেই কৃতিত্বের পরিচয় পাই। 
ইংরেজি হইতে হউক, হিন্দী হইতে হউক, আর সংস্কৃত হইতে 
হউক, অনুবাদ-কৃতিত্বে বিগ্তাসাগর অতুলনীয়। তবে ইতিহাসে 
অনুবাদের কৃতিত্ব গ্রমাণ যেরূপ, গবেষণা! ও প্রকৃত তথ্যনিণয়ের 
কৃতিত্বপ্রমাণ সেরূপ -নহে। মাশমান্‌ সাহেব, সিরাজুদ্দৌলাকে 
যেরূপ নিষ্টুর, নৃশংস ও অরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ করিবার 
প্রয়াস,পাইয়।ছেন, গবেষণাফলে তাহার বিপরীত প্রমাণ করা 
যাইতে পারে। বিদ্ভামাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে যে সব 
ইতিহাস সংগ্রহ দেখিতে পাই, একটু মনোষে।গ অংক।|রে তাহার 
আলোচন! করিলে, মিরাছ্ুদ্দৌলার চরিত্রের তাহ।তেই বিপরীত 
গ্রমাণ হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে 
স*গৃভীত ইতিহাসসমূহের সাহাযো, আমি জন্মভূমিতে সিরাজুদ্দৌ- 
পর চরিত্রের কলঙ্ক-প্রক্মলিনে প্রয়াস পাইয়ছিলাম। মনে হয়, 
তাহাতে কতকট! কৃতকার্ধ্য হুইয়াছি। এই সব ইতিহাপের 
পধা।লোচন।য়, অন্ধকুপের অন্তিত্ব-সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হই" 
মাছে ।* ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেম বলিয়াই, 
বিগ্াসাগর মহাশিয় প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহ|স গ্রন্থসমূহ 
সংঞ5 করিয়াছিলেন ? কিন্তু ছঃখের বিষয়, তিনি মনঙ্কামনা সিদ্ধ 
কবিতে পাবেন নাই | মনঙ্কামনা সিদ্ধ হইল ন| বলিয়া, এক দিন 
আলমারিবদ্ধ এই সমুদয় ইতিহ।স পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবি- 
রল-ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন । 

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 


* ইহার শিশেষ নিবরণ আমর রচিত *ইংবেজের জর” নামক গ্রন্থে জ্রঠব্য। 


২০০ বিদ্ভাসাগর । 


কলেজের “হেড রাইটার” এবং “ট্রেজারের” পদ শুন্য হয়। হর্ণা- 
চরণ বন্দ্যোপাধা।য় মহাশয় এই কাঁজ করিতেন। এই পদে 
নিযুক্ত থাকিয়াই ছর্গাচরণ বাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন । 
ইনিই পরে প্রসিদ্ধ ডাক্তার হন। ইনি মেডিকেল কলেজের 
“আউট ইডেন্ট” ছিলেন ; অর্থাৎ বিনা বেতনে পড়িতে পাইতেন 
পরীক্ষা দিষ। উপাধি পাইবার অধিকারী ছিলেন না। কেবল 
মার্সেল্‌ সাহেবের অনুগ্রহে তাহার পড়া-শুনা চলিত। চাকুরী 
করিতে করিতে একবার মার্সেল মাঁহেব, ছুটি ইয়া বিলাত 
গিয়াছিলেন। সেই সময় কর্ণেল রাইলি সাহেব তাহার স্থানে 
কাজ করিতেছিলেন। ছুগ্াচরণ কাজ করিতে করিতে পড়া শুন! 
করেন, রাইলি সাহেবের এমন ইচ্ছ! ছিল নাঁ। এই জন্য ভুর্গা- 
চরণকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল । যাহা হউক, মার্সে'ল্‌ 
সাহেব ফিরিয়া আিলে, ছুর্গাচরণের আবার একটু সুবিধা হইয়া- 
ছিল। পরে ১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি “হেড রাই- 
টারী” পদ পরিত্যাগ করেন । হুর্গীচরণের জীবনেও অনেক 
অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া ঘায়। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
সহিত তাহার যে সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক-সংঘটিত ঘটনাবলী 
একে একে বিবৃত করিলে, একখানি অতি বৃহৎ পুস্তক হইতে 
প|রে। ছুর্গাচরণ বাবুর একখানি সম্পূর্ণ জীবনী বাঙ্গালা ভাধায় 
রচিত 'ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহার একখানি ই*রেজী 
জীবন-চরিত দেখিয়াছি । তাহাও সম্পূর্ণ নহে । 

মার্সেল সাহেবের অনুরোধে বিগ্ভাসাগর মহ্তাঁশয় ফোর 
উইপিষম কলেজে ছুর্ণাচরণ বাবুর পদ গ্রহণ করেন । 

ফোট উপ্হলিষম্‌ কলেজের “ভেড রাহটারের” বেতন ছিল 
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ইংরেজি শিক্ষার উন্নতি । ২০১ 


৮০২ আঁশী টাকা । এইবার বিপ্তাসাগর মহাশয়ের. সাংসারিক 
অবস্থা কতক সচ্ছল হইল। তিনি এ সময়ে স্বকীয় ইংরেজি 
বিগ্ভার উন্নতিসাধনে অধিকতর যত্রশীল হইয়াছিলেন। যত্ধে 
সিদ্ধি !নশ্চিতই। তীহার ইংরেজি লেখার লিপি-নৈপুণ্য দেখিয়া 
সিবিলিয়ন্‌ সাচেবগণও সন্থষ্ট হইতেন। বাঞ্চাল! হস্তাক্ষরের ন্যায় 
তাহার ইংরেজি হস্ত।ক্ষরও সুন্দর হইয়াছিল । ইংণেজি হস্তাক্ষরের 
ছত্রগুলিও মুক্ত/পঙ্ক্তিবৎ প্রর্তীয়মান হইত। তঁ।হার বাঙ্গাল। ও 
ইংরেজি হস্ত।ক্ষবের নমুন। স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল । লিপি- 
নৈপুণ্যেরও পরিচয় যথাস্বানে পাইবেন । 

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খুষ্টাব্ে হিন্দু-কলেজের কয়েকজন 
ছাত্র “শুভকরী” নামে এক পত্রিকার প্রচার করেন।* বিগ্যা- 
সাগব মহাশয় কতককগুলি লোকের অন্ভরেধ-পরখশ হইয়া এই 
কাগজে ব।ল্যবিরাহেব দোষ উল্লেখ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখেন। 
কাভারও কাহারও মতে “ঠত্র মাসের সংক্র।ভ্তিতে লোকে যে 
জিহবা বিদ্ধ করে, পিঠ ফুঁড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে 'মবং যৃতার 
পুবের যে গঙ্গায় অন্তর্জলি করে, এই দ্বিবিধ প্রথার নিবারণার্থে 
প্রবন্ধ লিখিবার জন্ত দানবন্ধু গাব ও তংকাঁপীন সংস্কৃত কলে- 
জের সুলেখক মাধবচন্দ্র ভকসিদ্ধান্ত গে|স্বামাঁব প্রতি বিদ্ভাম।গর 
ভার দিয়ছিলেন।” রাজকণ বাবুর মুখে শ্তনিয়।ছি, বিদ্যাসাগর 


*গুবতন শুভকরা পাইবার জন্ঠ চেষ্ঠা করিয়াছিলাম। চেষ্া বিফল 
হইয়াছে | *'উত্তরপাডা” লাইব্রেণীতে “ফাইল” ছিল। ছুঙাগ্যের বিষয়, 
ফাইল নঃ হইয়। গিধাছে। রাজ গ্যা।রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমকে 


১৩০১ সালের ১২ই অগ্রহ।য়ণ এই সংবাদ দেন। 
২৬ 


২৬২ বিষ্ভাসাগর । 


মহাশয়ের লেখার গুণে “শুভকরী” কতকট৷ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিল। পণ্ডিত মাঁধবচন্ত্র গোত্ব'মীর লিপি কৌশলেও 
উহার সুনাম হওয়া যেঠিক সংবাদ, তাহা আমরা অক্ষয়কুমার 
দত্তের স্থায় শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বস্ত লোকমুখে অবগত হইয়াছি। শুভ- 
করীর অস্তিত্ব কিন্তু অল্প দিন মাত্র ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ এবং ঢাক কলেজের 
সিনিয়ার ছাত্রদিগের বাঙ্গালা প।ঠোর পরীক্ষক হন। রচন।র 
প্রশ্ন ছিল, স্ত্রী-শিক্ষ। হওয়া! উচিত কি না। এই স্যত্রে কলিকাতার 
বর্তমান বালিক বা মহিলা বিগ্য।লয় বাটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 
 দ্রিঙ্ক ওয়াটার বাঁটন্‌ সাহেবের সাহত তাহার স্চাব সংস্থাপিত 
হয়। & 

যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের “হেড, 
রাঁইটার,৮ সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের “জুনিয়র” ও “সিনি- 
রর” বিভার্গের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার ভার প্রাপ্ত হন। 
এ কাজেওঞ্ঠাহাকে সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হইয়াছিল । 
তিনি এবং জন্মাণ-প্ডিত ডাক্তার রোয়ার সাহেব উপার-উক্ত 
ছুই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করিতেন । রোয়ার সাহেব 1 সংস্কৃতজ্ঞ 
ছিলেন বটে; কিন্ত, সংস্কৃত প্রশ্ন প্রণয়নে তাহাকে বিগ্যাসাগর 


* ১৮৪৯ গ্ীষ্টাকে বা ১২৫৬ সালে বীটন্‌ বালিক। বিদ্যলয় প্রতিটিত হয়। 
ইহার নাম প্রথমে ছিল হিন্দু-বালিক। বিছ্যালয়। প্রথমে ২৫ পাঁচশটা 
বাগিক! লইয়। এই বিদ্যায় প্রতিষ্টিত হয়। 


£ ইনি সাঠিতাদপণ নামক অলঙ্কর-গ্রস্থ ও ভষ-পরিচ্ছেদ নামক 
স্টায়শাস্ত্রের প্রদিদ্ধ গরস্থের ংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। 


0 পদ াসপপ পপ সা পপি লস সর পর তক পপ টি পপর কা প্র আক স্পট স্পল পাশ 
রথ 
8 নু ্ 
রর 





শীযুক্ত নাবায়ণচন্ত্র বিগ্ারত্ব 
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শুণবানের পুরক্কার। ২৯৩ 


মহাঁশয়ের অন্নেকট। সাহাযা লইতে হইত। প্ররশ্ন-সঙ্কলনের জন্ত 
প্রকৃত পারিশ্রমিক না হউক, পুরস্কাঁর স্বরূপ উভয়েই কিছু কিছু 
অর্থ পাইয়াছিলেন। বিস্তাসাঁগর মহাশয়, একটা সৎকার্যে সে 
অর্থের ব্যয় করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় রামকমল ভট্টাচার্যা, 
কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্বপ্রথম হইয়াছিলেন। বিদ্ক(সাগর 
মহাশয় আপনার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অর্থ হইতে তাহাকে সমগ্র 
সংস্কৃত মহাভারত ক্র করিয়া! দিয়াছিলেন। যে অর্থ অবশিষ্ট 
ছিল, তাহ দীনদরিদ্রে বিতরিত হইয়াছিল । : 

রাঁষকমল তট্টাচার্যাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পুরস্কার 
দরিয়াছিলেন, তাহার জন্ত তাহাকে তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের, 
(এডুকেশন কৌন্সিলের ) কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইতে হইয়াঁছিল। 
১৮৪৯ খুষ্টার্ষের ৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুমতি পাবার 
জন্য কৌন্সিলে পত্র লিখিয়।ছিলেন। কৌন্সিল ১২ই ডিসেম্বর 
পত্র লিখিয়৷ সম্মতি প্রদান করেন। কৌন্সিল বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ের এই কাঁজটাকে তাঁহার বদীন্ততার উপযোগী বলিয়া 
স্বীকার করিয় পছিলেন। 

১২৫৬ সাঁলে ৩*শে কার্তিক বা ১৮৫০ খুষ্টাঙ্ষে ১৪ই নবেশ্বর 
বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়ের জ্ষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার কিছুদিন পর বিদ্তাসাগর মহাশয়ের আবার 
ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটে । তাঁহার পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র কলিকাতায় 
আঁসিয়াছিলেন। বয়স তাহার আট বৎসর মাত্র। কলিকাতান্ 
আসিবার কিয়দ্দিন পরে তাহার ওলাঁউঠা রোগে মৃত্যু হয়। বলা 
বাহুল্য, বিগ্তাসাগর মহাশয় ভ্রাতুশে।কে বড়ই কাতর হইয় 
পড়েন। এই সময়ে তিনি শোকাতুরা জননীকে সাম্বন। করি- 


২5০৪ বিদ্যাসাগর | 


বার জন্ত তাহাকে কলিকাতায় লইয়া! আসেন? বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের জননী কলিকাতায় আসিয়া রাজকুষ্চ বাঁবুর বাড়ীতে 
ছিলেন। বিগ্ভাসাগর মহ।শয়, রাজকৃষ্ণ বাবুর মাঁকে 'মা' বলিয়! 
ডাকিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মাঁতাঁও তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ 
করিতেন। শোক কিছু শান্ত হইলে ৫1৬ পাচ ছয় মাস পরে 
বিগ্ভাসাগর মহাঁশষ জননীকে বীরসিংহে পাঁঠাইয়া দেন। তিনি 
নিজে কিন্তু সহজে ও শীদ্ব ভ্রাতৃশোক ভুলিতে পারেন নাই। 
বাগ্ধ্বনি ক্রতিগোচর হইলে তিনি চক্ষের জলে ভাঁসিয়া যাইতেন। 
এই সময় তাহার মৃত ভ্রতার কথ। হৃদয়ে জাগরূুক ভইত। 
' হরিশ্ন্্র এক দিন কোন বিবাঁভের বাজন। শুনিষ। বলিয়।ছিলেন, 
প্দ।দা! আমার বিয়ের সমঘ তোঁখ।ধ এমনই বাজনা ক'র্তে 
হবে ।”কনিষ্ঠের সেই স্ুধাবধিণী স্সমিষ্ট কথা বিছ্য( সাগর মভাঁশয়েব 
হৃদয়ে শক্তিশেল সম বিদ্ধ শু ইয়।ছিল। ৃ 


এয়োদশ অধ্যায়। 


স।হিত্যাধা(পকতা, টৈ ফিয়ৎ, তর্কালঙ্কাঁরের পত্র, 
রিপোর্ট ও জীবন-চরিত । 


১২৫৭ লালে ২৫শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর 
সোমবার বিগ্াসাগর যাঁশয় সংস্কত কলেজের সাহিতাধ্যাপকপদ 
প্রাপ্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৯০২ নব্ব,ই টাঁকা। তিনি 
৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের “হেড রাহটারী” পদ 
পরিত্যাগ করেন। শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল্‌ সাহেবের 
অনুরোধে তিনি সংস্কত কলেজের পদগ্রহণে সম্মত হন। ইহার 
পুব্বে মদনমোহন তকলগ্কার সংস্কৃত কলেজের সাহিতাশাস্ত্রের 
অধ্যাপকতা কধিতেন। তিনি মুরশিদাবাদের জজপগ্ডিত 
হওযাঁয় এই পদ শুন্ত হয়। * বিদ্যাস/গরের অনুরোধে তাহার 
প্রিয় শিষ্য ও সোদরসম মিত্র রাজকুষ্ণবাঁবু ফোর্ট উইলিসম্‌- কলে- 
জের “হেড রাঁইট+র” পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে রাজকৃষ্ণ 
বাবু জডিন কোম্পানীর বাড়ীতে “থাজাঞ্চি” ছিলেন। 

বিদ্যাস।গব মহ।শয যখন সাহিত্যাধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইবার 
গুন্ত অন্ুকদ্ধ হুইয়াছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 
“আমাকে যদি শীঘ্রই কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত কর! হয়, ভাহা 
হইলে এ পদ গ্রহণ করিব |” শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মওয়েট 


* “ভাঙ্জগণ্ডিতি” পদ প্রাপ্ত ভ্ইবার কয়েক মাস পর তর্কালঙ্কার মহাশয় 
ডিপুটা মচিষ্ট্রেট হন। 


২০৬৮ বিদ্ভাসাগর । 


হে! কি বলিব ওকি লিখিব) আমি এই সবডি(ভিজনে আসিয়া 
অবধি যেন মহা অপরা ধীর সায় নিতান্ত শ্লান ও ক্ষত্তিহীনচিতে 
কর্ম-কাজ করিতেছি । অথবা আমার অস্থখের ও মনোগ্নানির 
পরিচয় আর কি মাথ-মুণ্ড জানাইব, আমার বাল্যসহচর, এক- 
হৃদয়, অমায়িক সহোঁদরাধিক পরম বান্ধব বি্তাসাগর আজি ছয় 
মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। আমি 
কেবল জী'বন্মতের স্তায় হইয়। আছি । শ্তাম! তুমি আমার সকল 
জান, এই জন্তে তোমীর নিকট এত হুঃখের পরিচয় পাঁড়িলাম 1৮ 

তর্কালঙ্কার মহোদয়ের জামাতা ও তদীয় চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিগ্ভাভূষণ মহাশয় এই পত্রকে অপ্রামাণিক 
পত্র বলিয়াছেন। 

আমরা বিশ্বস্তন্তত্রে অবগত হুইয়াছি, “এডুকেশন কৌন্সিলের” 
সেক্রেটারী ময়েট সাহেবের নির্বন্ধতাতিশয্েই, বিগ্কাসাগর মভা- 
শয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। পণ্ডিত 
রামগতি শ্তায়রত্ব মহাঁশয়ও তাঁহার “বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য 
বিষয়ক” প্রস্তাবে এই কথাই লিখিযাছেন। 

সংস্কত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইয়াই 'কলেজের শিক্ষা- 
প্রণালী সম্বন্ধে “রিপো্ি” লিখিবার জন্ বিগ্ভাঁসাগর মহাশয় ময়েট 
সাহেব কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হন। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষেরা এই 
সময সংস্কৃত কলেজের অচির-অস্তিত্বলোপের আশঙ্কা করিয়াছিলেন । 
এইপূপ আশগ্কার কারণও ছিল। সংস্কৃত কলেজে পূর্বের স্তাঁয় 
ছাত্র ভর্তি *ইত না। ক্রমেই ছাত্রসংখ্যা কম হইয়া আসিতে- 
ছিল ৷ ছাত্রসংখ্যা হাসের বলবৎ কারণও উপস্থিত ভইযাছিল। 
সংস্কৃত কলেছেব পাঠ-সমাপনে অনেক সময় লাঁগিত ; পরস্থ 


রিপে।ট । ২০৯ 


সেই সমম্ম ইংরেজি-বিগ্তার বেগও অধিকতর বৃদ্ধি প্রাণ 
হইয়াছিল । 

ইংরেগ্গি-বিগ্যা।ব প্রসার বাঁড়াইবাঁর জন্য তখন শিক্ষাবিভাগের 
কর্তপক্ষেব৪ অধিকতর যত্বশীল ভইয়াছিলেন। ১৮৪২ খুষ্টাবে 
"এডুকেশন কৌন্নিলের” উপর শিক্ষা-বিভাঁগের ভার পড়িয়াছিল । 
কৌন্সিল উচ্চশ্রেণী ই"রেজি ও বাঙ্গ'লা শিক্ষ/র উৎকর্ষসাঁধনে 
বদ্ধপরিকর হইয়/ছিলেন। এতদর্থে তীাহার। পরীক্ষা ও বৃত্তির 
যগোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ৷ যাঙারা বেশ কৃতকার্য হইত, 
তাহাঁদিগের সরকারী কার্য প্রবিষ্ট ভইবারও বেশ সুবিধা হইত । 
ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠানিদ্ধীরণ, পরীক্ষা-শ্রহণ, শিক্ষক 
নিয়োজন প্রহৃতি কার্যে কৌম্দিল কোঁনবপ ক্রুট করিতেন না? 
১৮৪৩ খু্টান্দে ১৮টা স্কুল ছিল । ১৮৫৫ খুষ্টার্দে কৌন্সিলের যত্বে 
ও চেষ্টায় ১৫১টী হইয়াছিল । ছাত্র ছিল, ৪,৬৩২টা; হইয়াছিল 
১৩, ১৬৩টী। শিক্ষক ছিল, ১৯১টী ; হইয়াছিল ৪৫ টী। যাহার! 
তাল ইংরেজি লেখ! পড়া শিখিত,তাহারা সহজেই চাকুরী পাইত। 
উৎরেজী বিদ্যা অর্থকরী বিছ্/। হইয়/ছিল ? সংস্কৃত বিদ্যা তো আব 
তাহ! ছিল না ্ পরন্ধ স"স্কৃত পাঠ-সম।পনে অনেক সময় লাগিত । 
কাজেই সংস্কৃত পড়িবার প্রবৃত্তিও লোকের কম হইয়ছিল। 
ক্রমেই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র কমিতে আরম্ভ হম। এই জন্য 
কৌন্সিলের কর্তৃপক্ষরা সংস্কৃত কলেজের লোপাকাজ্ষা করেন। 
উাঁহাঁরা সংস্কত কলেজটা উঠাইয়! দিবারও একরূপ সঙ্গল্প করিয়া- 
ছিলেন। তবে কলেজটা একেবারে না উঠাইয়া কোনরূপ 
ইহার সংস্কার হইতে পারে কি না, ইহাঁও তাহাদের আলোচা 
হইয়াছিল। তীহারা ভাবিয়াছিলেন, কলেজের শিক্ষা-প্রণালী 


২৭ 
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কোনরূপে সহজ করিতে পারিলে ও, কোনরূপে ইহাতে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রচলন করিতে পারিলে, অনেকের সংস্কৃত কলেজে 
পড়িবার প্রবৃতি হইতে পারে । এই সব ভাবিয়া, তাঁহারা বিষ্কা- 
সাগর মহাঁশয়কে ইহার একটা :রিপোর্ট লিখিতে বলেন। বিষ্যা- 
সাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে দক্ষ, তাহাঁদের এইরূপই ধারণা 
ছিল। 

কৌন্সিনের কর্তৃপক্ষ কি অভিপ্রায়ে রিপোর্ট লিখিতে 
বলিয়ছিলেন, বিগ্ভাসাগর মহাঁশক্ তাহা বেশ হৃদয়ঙগম করিয়]- 
ছিলেন। কি উপায়ে সংস্কৃত কলেজে সহজ শিক্ষাপ্রণালী প্রব- 
তত হইতে পারে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। 
সহজ প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে ন। পাঁরিলে যে সংস্কৃত কলেজ 
থাক! ভার হইবে, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই সহজ 
প্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়া, কৌন্সিলের অন্ুমত্যন্নসারে তিনি 
প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। এইখানে বাঞ্গালাষ তাহার 
মন্্ান্থবাদ কুরিরা দিলাম । 


এফ, জে, ময়েট,' 
কৌন্দিল অব্‌ এডুকে শন, 
( শিক্ষা-সমিতির ) সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু। 


মহাশয় ! 


কৌম্সিল অব এডুকেশনের অবগতির জন্য আমি সংস্কৃত 
কালেজের শিক্ষ। সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিতেছি | 
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ব্যাকরণ-বিভাগ । 


বর্তমান-পদ্ধতি অঙ্সারে এই বিভাগ পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত । 

(১) ১৮২৪ খুষ্টাবে সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
ছইটি মাত্র ব্যাকরণের শ্রেণী ছিল। একটা মুগ্ধবোধ শ্রেণী ও 
অপরটা পাণিনি। দ্বিতীয় মুগ্ধবোধ বানান শ্রেণী ১৮২৫ খুঃ 
জান্ুয়ারি মাসে খোল! হয় । 'ৃতীয়টী ১৮২৫ খৃঃ নবেম্বর, চতুর্থটা 
১৮৪৬ খৃঃ মে, পঞ্চমটী ১৮৪৭ খুঃ জানুয়ারি । পাণিনি শ্রেণী ১৮২৮ 
খৃঃ উঠিয়া যায় । নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি পঠিত হইম্স! থাকে । মুগ্ধ- 
বোধ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভঙ্িকাব্য। পঞ্চম শ্রেণীতে 
মুগ্ধবোধের ১৭ পৃষ্ঠ। পর্ধান্ত পঠিত হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে উক্ত 
পুস্তকের ৪২ পুষ্ট। পর্যাস্ত পাঠ হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ১০০ শত 
পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের অবশিষ্ট ৯১ পৃষ্ঠা ও 
ধাতৃপাঠি। প্রথম শ্রেণীতে ভর্টিকাব্যের কয়েক সর্গ ও অমর- 
কোষেব কিয়দংশ অধীত হয়। এই বিভাগে অধ্যবনু, করিতে 
ঢারি বৎসর কাল নির্ধারিত হইয়াছে । কিন্তু উপরোক্ত পঞ্চ 
বিভাগে অধ্যয়ন করিতে হইলে পচ বৎসর সময় অতিবাহিত কর! 
প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গ্রণালীর অভাবে, 
ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকের! এই বিভাগে পাঠকালে যে 
সময় অতিবাতিত করে, সময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদ্দিগের 
শিক্ষা যৎ্সামান্ত বলিতে হইবে । মুগ্ধবে'ধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। 
ইহার প্রণেতা বোপদেব, সংক্ষিপ্ততার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য 
রাথিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তী।হাব এরূপ অভিপ্রায় থাকতে 
তিনি তাহার পুস্তককে অতিশয় ছুরূহ করিয়াছেন। একে সংস্কৃত 
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ভাষ! অতিশয় কঠিন, তাহাতে একথানি ছুরূহ ব্যাকরণ সহকারে 
ইহার শিক্ষ] স্বর করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বপিয়! বোধ হয় 
না। এতাদৃশ বাকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যেরূপ 
ক্টে পতিত হইঙে হয়, তাহ! বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত 
অছেন। স্ুৃকুমার-মতি বালকবুন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্তকালে 
মুগ্ধবোধ বা।করণের কাঠিন্তপ্রযুক্ত তাভাদিগের শিক্ষকগণের 
উচ্চারিত কথাগুপি কেখল মুণস্থ করিয়া রাখে। তাহারা থে 
পুস্তক পাঠ করে, তাঙ্কাব বিন্দুবিসর্গও নিজে নিজে বুঝিতে পারে 
না। এরূপে কেবন বাকরণ অধায়নেই পাচ বৎসর অতিবাহিত 
হয়। কিন্ত ভাষায় কিঞ্চন্াত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না। ইহ] 
নিতান্তই বিল্ঘকর যে, এক নাক্তি ক্রমাগত ভাষা।শিক্ষায় পাচ 
বৎসর কাল খায় করিল, ₹থচ তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে সমর্থ 
হইল না। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধের বুহধাকার টাক! টিপ্নি সত্বেও 
উহা! নিতাস্তহ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ | স্তর! বর্তমান পদ্ধতি অন্ুসারে 
সংস্কৃত কঞ্গ্লজের ছাত্রের প্রথম পাচ বৎসর বুথ বায় হয়। তাহার 
সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের ফল এইমাত্র হয় যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে 
তাহার অধীত-বিগ্ভ| নিন্াস্তই অসম্পূর্ণ। এই বিভাগে ধাতুপাঠ 
নামে যে অপর পুস্তক অধাঁত হয়, তাপ ছান্দোবদ্ধ সংস্কৃত 
ধাতুসতগ্রচম।ন্ন | অমব-কোষধ একখ।নি ছন্দেনিবন্দ অভিধান । 
আমি স্বীকাঁন কার যে, এই ছুই গ্রন্থ সমাকৃবূপে আয়ন্ত হইলে 
সাভিতা-শাস্্ব অধায়ন-কালে কিছু সুবিধা ভইতে পারে) কিন্ত 
উল্ভ গ্রন্থদ্য় মুখস্থ করিতে নে সমঘ ৭ পরিশ্রম বাযিত হয়, তাহার 
কুলন।য় পাপ্স উপকার আঁকঞ্চিৎকব বলির! বোধ হয়| বিশেষতঃ 


ছু. চা 
চট রি £ এ, টি ॥প। ॥. ॥ ও ল ভান তয় 
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টাকাকার মল্লিনাথের অত্যুতকৃষ্ট ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত ; সুতরাং উক্ত 
পুস্তকদয়ের অধ্যয়ন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়৷ বোধ হয়। 

এস্থলে ইহ।র উল্লেখ আবশ্তক যে, উপরোক্ত টীকাকার 
তাহার অন্যান্ত সহোযোগীর স্টায় নহেন। তাহারা গ্রন্থের ছুরহ 
অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়৷ অপেক্ষাকৃত সরল অংশগুলি বিশেষ- 
ভাবে ব্যাখা! করেন । এই সকল বিষয় সবিশেষ পর্যযালোচন! 
করিষ। দেখিলে বিশেষ প্রভীতিন্হইবে যে, মুপ্ধবোধ, ধাতৃপাঠ ও 
অমর কোষ পাঠে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করা নিতান্ত 
যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই বিভাগে অপর পাঠ্যপুস্তক ভঙ্টিকাব্য। ইহা! 
রাম ও তিশার কার্য্য-কলাপস্মন্বিত একথানি পগ্যগ্রস্থ। এই 
পুস্তকখানি ব্য।করণশান্ত্রের স্ুত্রসকলের উদাহরণ প্রদর্শনাভি- 
প্র/য়েই লিখিত হইয়াছে । ইহা ব্যাকরণবিভাগের নিতাস্ত 
অন্থপযোগী বলিয়া! বোধ হয় না। 

এক্ষণে ব্যাকরণবিভাগে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার 
করিতে ইচ্ছা করি। আমার সামান্ত বিবেচনায় ইহ! যুক্তি-সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয় যে, যে চারি বৎসর ব্যাকরণ বিভাগে অশ্তিবাহিত 
কর নিদ্ধ/রত আছে, উক্ত সময়ের মধ্যে যে ছাত্রের কেবল 
ব্যাক ওণেহ পারদশিতা লাভ করিবে, তাহ নহে; তাহার মঙগে 
সঙ্গে সাধারণ সাহিত্যেও কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে 
পরিবে। এক্ষণে তাহারা সাহিত্য বিভাগে যে ক্লেশ অন্ুভব 
করে, তাহাদিগকে আদৌ তাহা করিতে হইবে না। একখানি 
অসম্পূর্ণ ব্াকরণ অধায়শানপ্তর তাহাদিগকে সাহিত্যবিভাগে 
প্রবেশ করিতে হয় এবং ভাঁষায় তাহাদ্িগের কিঞিন্মাত্রও জ্ঞান 


জন্মে না। 
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আমি যে প্রণালী প্রচলনের পক্ষপাতী, তাহা নিয়ে বিবৃত 
হইতেছে । প্রথমতঃ বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ 
পাঠ করিবার পরিবর্তে এ দেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান 
গ্রধন নিয়ম ও হুত্রগুলি পাঠ করিবে । তৎপরে তাহার! ছুই 
কিংবা! তিন খানি সংস্কৃত পাঠ্য অধায়ন করিবে। এই সকল 
গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামীয়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ 
হইতে বালক্দিগের পাঠোপযোগী.উদ্ধ'ত অংশ থাকিবে । এই 
সমস্ত পাঠে ছাত্রদিগের ছুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইবে। 
তৎপরে তাহার! সিদ্ধান্ত-কৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহ! 
ব্যাকরণ-বিভাগে উচ্চতম শ্রেণী পর্যাস্ত অধ্যয়ন করিবে । সমস্ত 
স্কৃত ব্যাকরণের মধো এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণশাস্ত্রে 
একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক ৷ ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ, তাদৃশ সরল। 
সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা রঘুবংশ ও ভটিকাব্য হইতে 
উদ্ধত অংশ ও দশকুমারচরিত পাঠ করিবে । আমার প্রস্তাব এই 
যে, পাচটী শ্রেণীর পরিবর্তে চারিটামাত্র শ্রেণী থাকিবে ও পঞ্চমটা 
চত্রর্থ শরে্ণীর একটা বিভ।গ বলিয়! গণা হইবে । উভয় বিভাগেই 
একই পুস্তক অধীত হইবে । এই বন্দোবস্ত দ্বারা একটা বৎসব 
বাঁচিয়া যাইবে এবং বাকরণ-বিভাগে পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চারি 
বৎসর নির্ধারিত হইবে। 


সাহিত্য-বিভাগ । 


ব্যাকরণ বিভাগ হইতে ছাত্রেবা এই শ্রেণীতে উন্নীত হইলে 
তাহাদিগকে এখানে দ্বই বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। তাহারা 
এখানে নিয়লিখিত পুস্থকগুলি অধ্যয়ন করে। (১) রঘুবংশ, 
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(২) কুমার-সম্ভব (৩) ম্ঘেদূত, (৪) কিরাতাজ্জুনীয়, (৫) 
শিশুপালবধ, (৬ ) নৈষধ-চরিত ( ৭ ) শকুস্তলা, (৮ )বিক্রমোর্ববশী, 
(৯) রত্বাবলী, ( ১০) মুদ্রারাক্ষদ, (১১) উত্তর-চরিত, (১২) 
দশকুমার-চরিত ও (১৩) কাদন্বরী। 

তাহারা এখানে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে 
বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাদ করিতে অভ্যাস করে ও গণিত শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করে। উপরোক্ত ত্রয়োদশখানি পুস্তকের মধ্যে ছয়খানি 
প্রসিদ্ধ পদ্য-গ্রস্থ | সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ নাটক) 
অবশিষ্ট ছথানি গগ্ভ। রঘুবংশ একখানি এঁতিহাদিক পদ্য-গ্রস্থও 
উনবিংশ সর্গে বিভক্ত । রামচন্দ্র, তাহার উপরিতন তিন পুরুষ ও 
তাহার সন্তান-সম্ততিগণের কার্যকলাপ রঘুবংশের বর্ণিত বিষয়। 
ইহাতে রাজ! অগ্রিবর্ের বৃত্তান্ত পর্ধ্যন্ত সন্িবিষ্ট হইয়াছে। 

“কুমার-সম্ভব”, এই নামকরণেই ইহ! প্রতীয়মান হয় যে, 
কার্ভিকেয়ের জন্মবুত্তান্ত ইহার বর্ণিত বিষয় । কিন্তু ইহার প্রচলিত 
সাতসর্গ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে বণিত বিষয়ের কিয়দণখু, সন্ষি- 
বিষ্ট হইয়াছে বটে » কিন্তু কার্ভিকেয়ের মাতা পার্বতীর জন্ম, শিব 
কর্তৃক কামদেব ভম্ম, পার্বতীর তপন্তা ও তাহার সহিত শিবের 
বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারও ইহাতে বর্ণিত আছে। 

মেঘদুত ১১৮ শ্লোকে রচিত একখানি পপ্য গ্রন্থ । কোন বক্ষ 
তীহার প্রভু ধনাধিপতি কুবেরের কোনও কারণে ক্রোধভাজন 
হওয়াতে তাহার প্রভূ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, স্থদুরবর্তী প্রদেশে 
প্রিয়াবিরহিত হইয়া, পূর্ণ এক বৎসরকাল বাস করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। প্রণয়ী যক্ষ এই বিপৎপাতে নিতান্ত ক্রি হইয়া, 
নিজ প্রিয়ার নিকট তীহার বার্তাবহনের জন্ত একখণ্ড মেঘকে 
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কুবেরের রাজধানী অলকা-নগরীতে যাইতে অন্নরোধ করিয়া" 
ছিলেন । 

শকুস্তলা '৪ বিক্রমোর্বশী ছুইখানি নাটক। 'প্রথমখানি 
কথখমি-প্রতিপাঁলিতা শকুন্তলা! ও রাজা ছুম্মস্তের পণয়-ব্যাপার 
অবলম্বনে লিখিত; দ্বিতীয়খানি রাজ: পুক্র ও উর্বশীণ ঘৃত্তান্- 
ঘটিত বাপারে পরিপূর্ণ । এই সমস্ত মতি উৎকু? গ্রন্থ 'অমব কবি 
কালিদসের রসময়ী লেখনী-প্রস্থত । প্রত্যেক গ্রন্থে সাভার 
অলৌকিক প্রতিভার সুম্পষ্ট পরিচয় দেদীপামাঁদ আছে। শিশু- 
পালবধ, 1₹পতাজ্জুনীয় 'ও নৈষধ-চরিত বীরনসপ্রধান কাবা । 
প্রথমখানি মতাকবি মাঘ-রচিত ও বিংশ সর্গে বিভক্ত । দ্বিতীয়, 
কবি ভারবি-রচিত 'ও সপ্তদশ সর্গে নিভক্ত | তৃতীয় খানি শ্রীহর্ষ- 
রচিত ও ছ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত 1 শ্রীরূণ্ণের ভস্তে শিশুপ।লেব 
মৃতা কবি মাঁঘেব পদ্য-গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। কিরাতাজ্ছনীয় এন্ের 
বর্ণিত বিষণ, 'অক্ছুনের তপন্তা | ছদ্মবেশধারী কিরাতবপী শিবের 
সহিতন্রহার যুদ্ধ ও অবশেষে তীহাব বীরত্বের পারিতোষিক স্ববপ 
মহাদেবের নিকট হইতে তাহার পাশুপত অস্্লাত। রাঁজা 
নলের কার্ধ-কলাপ ৫নষধ-চরিতের বরিত বিষয় । উপরোক্ত 
প্রথমংছুইথ|নি পুস্তকে উংক্ বীররসাত্মক কাঁবোর সমস্ত গুণ 
লক্ষিত ভয়। কেবল মধ্যে মধ্য ক্লেশকর ছুই একটা স্তান দৃ্ 
হয়। শিশুপাল-বধের সপ্তম, অইম, নবম, দখম ও একাদশ সর্গ 
উন্নত ভাবগর্ড কবিতায় পরিপূর্ণ; কিন্ত উহ1তে ও ফিরা াক্ুনীযের 
স্থানে স্থানে অঙ্গীল খ্রোক দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত আরন্য হইতে 
শেষ পরাস্ত শব্দাড়ম্বর 'ও অত্াক্তি বর্ণনায় পবিপুর্ণ। ইছাব ভা! 
বিশুদ্ধ যা প্রাঞ্ছল নহে, কিন্তুমধ্যে মধা শ্লোকসকণ সুন্দরভাবে 
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পরিপূর্ণ । ভবসূতি প্রণীত উত্তরচরিত একখানি নাটকবিশেষ । 
ইহাতে রামচন্দ্রের জীবনের শেষ অংশ বর্ণিত আছে। রত্রাবলী 
একখানি নাটক | দক্ষ ইহার গ্রন্থকর্তা। রাজ! শ্রীহর্য কর্তুক 
অর্থনানে পুরস্কৃত হইয়া তিনি উক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, 
তিশি এপ আর একখানি রচনা করিরা উভয় পুস্তক রাজা 
শ্রীহর্ষরচিত বলিয়া গ্রচারিত করেন। রাজা উদমন ও রব্রাবলী 
ঘটিত , প্রণয়-কা।ইনী অবলঞ্ধনে উক্ত নাটকখানি রচিত। এই 
উভয় পুস্তক সর্ববিধামে অতি উতক্ট। নিশখদক্রপ্রণী5 মুদ্রা রাক্ষন 
একনি রাজনৈতিক শাটক নামে তিহিত হইতে পারে। 
ইভ|তে আমরা দেখিতে পাই বে, শীকপিগের বণিত »জকো টা- 
সের (চন্দ্রগুপ্তের) প্রপান মন্ধা চাশক্য শবীশ্ প্রস্থুর নুতন অধিকৃত 
রাজোর দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য কুউনী৩পুণ কৌশনগযে।গ দারা 
ননবশোগ্ব শেয় সাজার গ্রতুভক্ত প্রধান মরী রাকসের সমস্ত 
চেষ্ট। ব্যর্থ কনিয়। দিতেছেন | উচ5া9 একখানি স্থুকোন্পমম্পন্্ 
সুন্দর গ্রন্থ । দশকুমারচরিত 'ও ক।দন্বরী * |. প্রগশোক্জ 
এনে কতকগুলি বন্ধ শিক্গ নিজ হাতঙভাঁন বণ, জচ্ছে | ভাষা 
বিশুদ্ধ ও নুন্দর কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে দোবপুণ অংশ আছে। 
দণ্ড ইনার গ্রন্থকর্তী। কাদনশ্বরী 'একগানি উপগ্তঠ।স বা গগ্ঘ-রপা- 
আক কাব্য । হহা ছুই অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশ সংস্কৃত 
রচনার একথানি আঁদশ-গ্রন্থ । গ্রকণ্ত। বাখভট্র এই সন্দজন 
প্রশংসনীয পুস্তকথানি পম্পূণণ করিবার পুরে মুঠ্যমুখে পতিত হন। 
তাঁহার পুত্র দ্বিগীয় ভাগ রচনা! করেন। পুত্রের রচন। পিতার 
অপেক্ষা সর্তোভ।বে নিকৃষ্ট । এ সম্বন্ধে আর অধিক বক্তব্যের 
মোন নাই। 
খঠ 


২১৮ ব্ছ/াসগব। 


গণিত শিক্ষা সন্ধে আমার বক্তব্য, জো।তিষ শিক্ষা গকরণে 
প্রক।শ করিব। 

অমি থে পরিবর্তনের প্রস্তাব করি, তাহা এই । ব্যাকরণ 
বিভ।গ-সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি উল্লেখ কনিম(ছি, রঘুবংশ প্রথম 
বা/করণ শ্রেণাতে অধীত হক 'ও দশকুম।রচরিতেব উদ্ধত অংশ- 
সকল 'অপব একটী বাডকরণবিভাগে পঠিত ডট এবং শিশুপ।ল 
বপ, কিরাতাজ্জনীয় ৪ নৈষ্ধ-চরিতে অনেক অগ্র'ল গ্রোক থাকা 
গ্রযুক্ত সমস্ত পঠিত ভইবার পবিপৃর্ভে উহার উদ্ধত 'শসমূহ 
পঠিত হউক । 4 “"্বীব পুক্5!গ পাঠাপুস্তকবপে গণা হউক। 
অন্ত।হ্য সনদ গ্রগ ৭৩হ পঠিত ৬উক। আমি ইহা? প্রস্তাব 
করিতছি যে, শীণচলিত ও শান্তিশতক "ই অনীতে পাঠযপুস্তক- 
রূপে গভীত হউক | বীপচরিত ৪ উত্তবরিও এক৭।নি মাটকরূপে 
পবিগণিত হুইন্ে পারে । ওম্মাধ্যে বার৮ার5 পুরা 9 উর) 
চরিত অপর|দ 1! বার-চরি5৪ উ্র-চধিত জপেনণ কোন অণশে 
নিকৃষ্ট নতে। শাস্তিশতক একখানি এন্দর শীতিপুণ পদ্চ-গ্রস্থ। 
ছার্েবা এ সমণ 'সন্রুণাদি ৭ জাঙ্ুতি পদিভামা।ণ আবদ্ধ পি লিখি ও 


আভাস কর্বাল । 


তলঙ্কার তন | 


115 হাটনি!ল গত ভাত্রেরা এই শ্রেণীতে গানে ও এখলে 
দই পা্জান কালা অপাদন করে। হাঙাবা এই শ্রেণাতে অলঙ্গার- 


লগ শ্|। 6722 চা পশ্তা পা পপি ছালাত বর । 


[পূ.পাট ২১৯ 


(১) সাহিতা-দর্পণ | (৩) কাব্য-দর্শন। 

(২) কাব্য-প্রকাশ। (৪) রসগঙ্গাধর। 

সাহিতা-শ্রেণীতে যে সমস্ত পদ্য-গ্রন্ত পাঠ করিবার তাঁহ।দিগের 
অবসর থাকে, এস্কালে তাহারা সেই পদ্-গ্রন্থসমূহ পাঠ করে। 
এতদ্বাতীত তাহাদিগকে অনুবাদ 'ও রচনা শিক্ষণ করিতে হ্য। 
৩াঁত।দিগকে আবার গণিতশ্রেণীন্ডে গমন করিতে হয । এই 
গণিত £শ্রণীসব্ষদ্ধে অমি নিম্থগিখিত পবিবর্তনেব প্রয়োজনীয়তা 
অগুভব করি । 'অলঙ্গার সম্বন্ধে কাবা প্রকাশ 'ও দশকপক অতি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । কিন্তু সচনাঁচব সাহিত্যাদর্পণই পঠিত হইয়া থকে । 
কিস্কু আমি নিম্লিখিত কারণে ক।বা প্রকাশ ও দশরূপক গ্রন্থ্য়কে 
অপেক্গ।কুভ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীক।র করি। 
ক।বাপ্রকাপ, সাঠিতাদপপণ অপেক। সণ্ববিষয়ে গান্ীর্বাপুণ গ্রন্থ । 
শক/শই একব।র্যে স্বাকার করিবেন যে, অলঙ্গানশশ্র পিবয়ে 
ইহ একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । মনিন[থের স্তাষ উ-কৃছ টাকাকাবগগ 
তাভাদিগের বাখায় পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ কবিরছেন,3 কিন 
কব প্রকাশে ন।ঢকরচন] সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই । দশরূপে 
অলগ্াবশ্াপ্লের উপ বিভাগে সবশেষ আপে।চনা কণা »ইয[ছ। 
বিশেষত নিজ পিভাগে তা অতি শে বলিয়া পরিগণিত । 
শাহাদ্দপখ অপেক্ষা ক।বা প্রকাশ € দসব্পক, অপেক্ষাকুত অল্প 
সময়ে পঠিত হতে পারে। ভগ্গিমি- 1 গ্রকাশ ও ধশরূপক, 
সাঠিভাদপণেব হান অধিকার করিতে পরে ।  উত্ভ শুস্থদর পাঠ 
কবিবার গবে মপরটা 'অধায়ন কব! কেবল সময় নষ্ট মাত্র। যদি 
বাকরণশ্রেণা-সংক্কান্ত আমার বক্তব্যগুলি গ্রহীত হয়। তবে 
অল বশ্রেণাতে কেণল ন।হি হ্াবণরক গ্রস্থাধি পাঠেব আ।বশ্রাকত! 


২২০ বিদ্ভাসাগর | 


থাকে না। এ কারণে যে সময় উদ্ব্ত থাকিবে, তাহা গণিত ও 
অন্যযন্ত বিষয়ে নিয়োগ কর! যাইতে পারে। তাহার উল্লেখ পরে 
করিব ।* 

জ্যোতিষ ও গণিতশ্রেণী | 


সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রের এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন 
করে। এখানে তাহারা লীণাঁবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। 
লীলাবতী ভা স্করাচার্ঘ্য প্রণীত একখানি অস্ক ও পরিমিঠি-বিষয়ক 
গ্রন্থ। বাঁদগগণিত উক্ত গ্রন্থকার প্রণীঠ। উভয় গ্রন্থই অতি সং- 
ক্ষিপ্ত । পস্তকছ্বয়ে কোন প্রকার শৃঙ্খল! নাই ও ইংলগীয় ভাষার 
নচিত তৎসদশ পুস্তকের ভ্তাঁ উহাতে কিছুই নাই। তাহ 
অকারণে অতিশ- পগিন করিয়া রচিত হইয়াছে । প্রশ্নাবলী ছলে 
নিবঘ!।। এং সক শিক্ষা করিতে ছাঁত্রগণের ছুই বৎসর 
লাগে। অধায়দ। বিভাগেব এই গ্ানে সবিশেষ পরিবর্ভীনের 
আবশাক | উদ্লপ্তীষ গ্রহ্থক।রগণেব পুস্তক হইতে অঞ্চ, বীজগণিত 
ও জ্যাগিাত সন্দদ্ধে পন্তকাদি সহ ভওয়া উচিত । এই সকল 
পৃস্তক অধায়নেব পর খালকের। অতি সহজে লাল।বতী ও বাঁজ- 
গণিত পুস্তক শিক্ষা কবিতে গাবিবে। গণিতনিগ্ঘ।র উচ্চ শাখা- 
সমুহ শনুধাদিত ও পাঠাপৃশ্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত। মার্শেল্‌ 
দাহব কহ জ্যোতিষশাজের শ্।য় পুস্তক বাঙ্গাল।ভাষায় অনুবাদ 
ত৭যা উচিত ৪ গণিত শ্রেণীতে ত।হার পঠনা হওয়া আবপ্তক । প্র 
সন্ত পুশ্থক ইংপেজী ভাষাঁনেই পাঠা হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গ- 


পূর্বে, এত আলগার শ্রেণীতে এক বদর পড়িতে হইত। ১৮৪১ থঃ 
তাত 8৮ গছিনার নিষম ময় । 


রিপোট?। ২২১ 


ভাষায় অন্থবাদিত হইলে, খাঙ্গালা বিষ্ভালয়ের বিশেষ .উপযোগী 
হইবে। সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্থতি ও ন্তায় 
শ্রেণীর ছাত্রদিগের ৪ গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত। 
এন্থলে সংস্কৃত কণেজের নিয়শ্রেণী কাব্যের শেষ হইল, ইহা! বিবে- 
চিত হইতে পারে। এই বিভাগের শ্রেণীসমহে মনোহর অথচ 
প্রয়োজনীয় বিষয়সংবলিত বঙ্গতাযায় রচিত পুস্তক সকল অধীত 
হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি; সুতরাং এই প্রস্তাব 
করি যে. উক্ত পুস্তকসমূছে নিয়লিখিত বিষয়গুলি সন্িবিষ্ট থাকে। 

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য--পশুসংক্রাস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। 

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য-_রুডিমেন্টস্‌ অব নলেজ ও চেথ্ার্স 
সাছেব কৃত গ্রন্থাবলী। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ত চেথ্াস” সাহেব কৃত মরাণ-ক্লাস বুক । 

প্রথম শ্রেণীর জন্ত বিবিধ বিষয়। যথা!__সুদ্রাস্কণ, চুম্বকা কর্ষণ, 
নৌ-বিদ্বা, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিক 

ত্যাদি। ূ 

সাতিত্য শ্রেণীর জন্য চেত্াস সাহেব কৃত জীবনচরিত ও 
অন্ত।ন্ত মনোহর ও প্রয়োজনীয় বিবিধবিষয়ক প্রধন্ধ। যথা 
টেলিমেকৃস, রাসেলাস্‌ মহাভারত প্রতৃতি গ্রন্থ হইত উদ্ধত 
অনুবাদসমূহ | 

অলঙ্কার-শ্রেণীর জন্য, নৈতিক, রাঞ্নীতিক ও সাহিত্য- 
বিষয়ক পুস্তকাঁবলী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি। 

যদ্দি এডুকেশন কৌন্সিলের অধ্যক্ষ এই সকল ভাষায় রচিত 
গ্রন্থ পাঠ্যপৃস্তকরূপে নির্দিষ্ট করেন, তবে সংস্কত কলেজের 
ছাঁত্রেলা অল্লাধাসে বঙ্গ ভাষায় সুন্দর পাবদর্শিতা লাভ করিতে 


২২২ বিষ্ভাসাগর। 


পারিবে ও ইংরেজি ভাষাশিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে অনেক 
গ্রয়োজনীয় জ্ঞান উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে ও চিত্ববৃত্তির 
বিশেষ উৎকর্ধ লাভ করিবে । 

পৃর্ববোক্ত বাঙলা গ্রন্থের মধ্যে জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়ছে। 
বোধোদয় ও নীতিবে|ধ মুদ্রিত হইতেছে এবং অন্তান্ত পুষস্তকগুলি 
প্রস্তুত হইতেছে । এই সমস্ত পুস্তক প্রচলনের জন্ত কৌম্নিলকে 
কোন অতিরিক্ত বায় গ্রহণ করিতে হইবে না । এই স্থলে ইহাও 
উল্লেথযে!গ্য যে, বঙ্গভাষায় রচিত সংস্ত ব্যাকরণের উপক্রমণিক! 
ও সংস্কৃত ভাষার লিখিত সঙ্কলনগুলি প্রস্তুত করিতে কোন আথিক 
আনুকু,লার গ্রয়েজন হইবে না। 

স্কৃত কলেজের গণিত-শ্রেণীর ব্যবহারের জন্ত গ্রাস্থাবলী। 

যথা,_ অঞ্কবিগ্য1, বীজগণিত, জামিতি ও জ্যোতিষ শান্ত্র। এই 
সকল গ্রন্থ রচনা! করিব।র জন্ত কৌম্সিল অব. এডুকেশনের সাহাঁয) 
নিতান্ত আবশ্তক ও কৌন্দিলেব সঞ্চিত অর্থ হইতে এ বিষয়ে 
সহজেই-সাহাঁধ্য করা যাইতে পান্ে। 


স্থৃতি বা আইন-শ্রেণী। 


অলঙ্কব-শ্রেণা হইতে ছাত্রের এই শ্রেণীতে উন্নীত হয় ও এখানে 
তিনবংসর কণ অধায়ন কবে। পাঠ্যপুস্তকগুলি এই, মনু 
সংভিত1, মিতাক্ষর। .দ্বিতীয় অধ্যায়, বিবাদচিস্তামপি, দায় |গ, 
দণ্ড কমামা-সা, দত্তকচন্ট্রিকা, অষ্টা।বংশতি তত্ব, হিন্দু আইন সম্বন্ধে 
মন্তলহিতাই সব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । ইহাতে সামাজিক, নৈতিক, 
রাজনীতিক, পন্মস-জ্রান্ত ও অর্থশপ্রবিষয়ক নিয়মাবলী সন্মিবিষ্ 
আছে! পাটীনক।লেব আদশ ভিন্দু-সমাজের বিষয় ইহাতে 
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বণিত আছে। বিজ্ঞানেশ্বররচি 5 মিতাক্ষরা মহষি যাজ্জবন্ধা প্রণীত 
গ্রন্থেব টীক্ু। মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ানী 'ও ফৌজদ।রী 
দায়সধন্ধীয় আইন-কানুন বিবৃত আছে। পশ্চিমোত্তনাঞ্চলে 
মিতাক্ষরা, একখানি সব্ব-সম্মত 'প্রমাণ-গরস্থ । 

বিবাদ-চিন্তীমণি বাচস্পতিমিশ্র প্রণীত। ইহ।ত দেওয়ানি 
ও ফৌন্দদারি বিধি খিবৃত। বিহারে ইহা প্রমণ-্রম্থ। জামৃত- 
বাহন দনয়ভাগের প্রণেতা । উগুরাধিকরিত্ব ইভার প্রতিপা্ভ 
বিষয় । হইহ1 বাঙ্গালায় সর্বসম্মত প্রমাণ গ্রন্থ । পোপ্যপুত্র গহণ 
ও তাহাদের দেয়ানি অধিকার বিষয় লইয়! দন্তক-মীম*সা ও 
দত্তকচক্দিকা। মীমাংস| পশ্চিমে |শুর।ঞ্চলে এবং চন্দ্রিক1 বাঞঙগাণায় 
প্রমাপ-গ্রস্থ | 

দ|য়তত্ব, ব্যবহার তত্ব এবং অন্যান্তবিষয়ক ছব্বিশখনি গন্থ 
লইযা অষ্টাবিংশম্তিতত্ব। ইহ রুনন্দন-প্রণীত, প্রথমে।ক্তখানি 
ধ|ঘসন্ধে, দ্বিতীয়খনি আদ।লতের কার্যাবিধি সম্বন্ধে । অন্ত 
ছাব্িশখানি ধর্মনুষ্ঠানসংক্রান্ত। এই শ্রেণীসন্ঘম্বে মার 
বক্তবা এই যে, অষ্টাবি'শতিতত্বের অধাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। 
ইভা যাজনব্যবসা সী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী। ওবপ 
গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইব।র সম্পূর্ণ অন্ুপযেগাঁ। অপর 
পুস্তকগুলিপাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও গ্রচপণিত গাকিতে 
পারে। উক্ত গ্রন্থাদির অনুশীলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের 
হিনু-আ ইন সম্বন্ধে আভিজ্ঞতা জন্মে । 

ন্যায়-শ্রেণী। 

তর্কশাস্ত্র ও দশন-বিষ্য।ঘটিত ব্যাপার লইয়াই স্ায়শান্ত্র। 

মধ্যে মধ্যে রণায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞ।ন প্রতি সখন্ধেও 
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আমি যে প্রণালী প্রচলনের পক্ষপাতী, তাহা নিয়ে বিবৃত 
হইতেছে । প্রথমতঃ বালকের সংস্কত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ 
পাঠ করিবার পরিবর্তে এ দেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান 
প্রধান নিয়ম ও স্ত্রগুলি পাঠ করিবে । তৎপরে তাহারা ছুই 
কিংবা তিন খানি সংস্কৃত পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। এই সকল 
গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ 
হইতে বাঁলকদিগের পাঠোপযোগী-উদ্ধত অংশ থাঁকিবে। এই 
সমস্ত পাঠে ছাত্রদিগের ছই বৎসরকাল অতিবাহিত হইবে। 
তৎপরে তাহারা দিদ্ধান্ত-কৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহা 
ব্যাকরণ-বিভাগে উচ্চতম শ্রেণী পর্যাস্ত অধ্যয়ন করিবে। সমস্ত 
ংস্কৃত ব্যাকরণের মধো এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণশাস্ত্ে 
একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ, তাদশ সরল। 
সিদধাত্ত-কৌমুদীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের! রঘুবংশ ও ভটিকাব্য হুইতে 
উদ্ধৃত অংশ ও দ্রশকুমারচরিত পাঠ করিবে। আমার প্রস্তাব এই 
যে, পাচা শ্রেণীর পরিবর্তে চারিটামাত্র শ্রেণী থাকিবে ও পঞ্চমটা 
চতুর্থ শ্রেণীর একটী বিভাঁগ বলিয়! গণা হইবে। উভয় বিভাগেই 
একই পুস্তক অধীত হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বার] একটা বৎসর 
বাঁচিয়া যাইবে এবং বাকরণ-বিভাগে পাচ বৎসরের পরিবর্তে চারি 
বৎসর নির্ধারিত হইবে । 


সাহিত্য-বিভাগ ॥ 


ব্যাকরণ বিভাগ হইতে ছাত্রের এই শ্রেণীতে উন্নীত হইলে 
তাহাদিগকে এখানে দুই বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। তাহারা 
এখানে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে। (৫১) রঘুবংশ, 
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(২) কুমার-সম্ভব, (৩) মেঘদূত, (৪) কিরাতাজ্জুনীয়, (৫) 
শিশুপালবধ, (৬ ) নৈষধ-চরিত ( ৭ ) শকুস্তলা, (৮ )বিক্রমোর্বশী, 
(৯) রত্বাঝলী, (১০) মুদ্রারাক্ষদ, (১১) উত্তর-চরিত, (১২) 
দশকুমার-চরিত ও (১৩) কাদন্বরী। 

তাহার! এখানে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে 
বাঙ্গাল ভাষায় অন্থবাদ করিতে অভ্যাস করে ও গণিত শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করে। উপরোক্ত ত্রয়োদিশখানি পুস্তকের মধ্যে ছয়খানি 
প্রসিদ্ধ পদ্য-গ্রন্থ । সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ নাটক ; 
অবশিষ্ট ছুখানি গ্ভ। রঘুবংশ একখানি এঁতিহাসিক পদ্য-গ্রস্থও 
উনবিংশ সর্গে বিভক্ত । রামচন্্র, তাঁহার উপরিতন তিন পুরুষ ও 
তাহার সন্তান-সম্ততিগণের কার্যকলাপ রঘুবংশের বর্ণিত বিষয়। 
ইহাতে রাজ! অগ্রিবর্ণের বৃত্ান্ত পর্ধ্ত্ত সন্িবিষ্ট হইয়াছে। 

“কুমার-সম্ভব”, এই নামকরণেই ইহ প্রতীয়মান হয় যে, 
কার্তিকেয়ের জন্মবৃতাস্ত ইহার বর্ণিত বিষয়। কিন্ত ইহার প্রচলিত 
সাতসর্গ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে বণিত বিষয়ের কিয়দ”শু, স্ি- 
বিট হইয়াছে বটে ,,কিন্তু কার্তিকেয়ের মাতা৷ পার্কতীর জন্ম, শিব 
কর্তক কামদেব ভন্ম, পার্বতীর তপন্তা ও তাঁহার সহিত শিবের 
বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারও ইহাতে বর্ণিত আছে। 

মেঘদূত ১১৮ ক্লোকে রচিত একখানি পদ্য গ্রস্থ। কোন বক্ষ 
তাহার প্রভু ধনাধিপতি কুবেরের কোনও কারণে ক্রোধভাঁজন 
হওয়াতে তাহার প্রভূ কর্তৃক অভিশপু হইয়া, নুদুরবর্তী প্রদেশে 
প্রিয্াবিরহিত হইয়া, পূর্ণ এক বৎসরকাল বাস করিতে বাধ্য 
হইপাছিলেন। প্রণয়ী যক্ষ এই বিপৎপাতে নিতান্ত ক্রি হইয়া, 
নিজ প্রিয়ার নিকট তাহার বার্তাবহনের জন্ত একখণ্ড মেঘকে 
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কুবেরের রাজধানী অলকা-নগরীতে যাইতে 'অন্ুরোধ করিয়া” 
ছিলেন। 

শকুন্তলা ও বিক্রমৌর্বশী ছুইখানি নাটক। প্রথমথানি 
কথখধি-প্রতিপালিতা শকুন্তলা ও রাজা ছুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপার 
অবলম্বনে লিখিত; দ্বিতীয়খানি রাজ। পুরু ও উর্বশীর বৃত্তাস্ত- 
ঘটিত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অমর কবি 
কালিদাসের রসময়ী লেখনী-প্রস্থত । প্রত্যেক গ্রন্থে তাহার 
অলৌকিক প্রতিভার স্ুম্পষ্ট পরিচয় দেদীপামান আছে। শিশু- 
পালবধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈষধ-চরিত বীররসপ্রধান কাব্য। 
প্রথমখানি মহাকবি মাঘ-রচিত ও বিংশ সর্গে বিভক্ত। দ্বিতীয়, 
কবি ভারবি-রচিত ও সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত । তৃতীয় খাঁনি শ্রীতর্য- 
রচিত ও দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত | শরীরের হস্তে শিশুপালের 
মৃত্যু কবি মাঘের পদ্য-গ্রস্থের বর্ণিত বিষয়। কিরাতার্জুনীয় গ্রন্থের 
বর্ণিত বিষ?, অজ্জুনের তপন্তা | ছদ্মাবেশধারী কিরাতরূপী শিবের 
সহিত*৮'হাঁর যুদ্ধ ও অবশেষে তাহার বীরত্বের পারিতোষিক স্বরূপ 
মহাদেবের নিকট হইতে তাহার পাশুপতি অস্্লাত। রাজ! 
নলের কার্য-কলাপ টনৈষধ-চরিতের বর্ণিত ব্ষিয়। উপরোক্ত 
গ্রথম:ছুইথানি পুস্তকে উংকৃষ্ট বীররসাত্মক কাব্যের সমস্ত গুণ 
লক্ষিত হয়। কেবপ মধ্যে মধ্যে ক্লেশকর ছই একটা স্থান দৃট 
হয়। শিশুপাল-বধের সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ সর্গ 
উন্নত ভাঁবগর্ভ কবিতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু উহাতে ও কিরাতাঁজ্ঞুনীয়ের 
স্থানে স্থানে অশ্লীল গ্রোক দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত আরম্ভ হইতে 
শেষ পর্যাস্ত শবাড়মবর ও অতুযুক্তি বর্ণনায় পরিপৃর্ণ। ইঠার ভাষ৷ 
বিশুদ্ধ ঝা প্রাঞ্জল নহে, কিনস্তুমধ্যে মধ্য শ্লোকসকল সুন্দরভাবে 


রিপোর্ট । ২১৭ 


পরিপূর্ণ । ভবন্ৃতি প্রণীত উত্তরচরিত একখানি নাঁটকবিশেষ। 
ইহাতে রামচন্দ্রের জীবনের শেষ অংশ বর্ণিত আছে। রত্রাবলী 
একথানি নাটক | দক্ষ ইহার গ্রন্থকর্তী। রাজ! শ্রীহর্য কর্তৃক 
অর্থদানে পুরস্কৃত হইয়া তিনি উক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, 
তিনি এরূপ আর একখানি রচনা করিয়া উভয় পুস্তক রাজা 
শ্ীহর্যরচিত বলিয়৷ প্রচারিত করেন। রাজা উদয়ন ও রত্রাবলী 
ঘটিত , প্রণর়-কা1হনী অবলম্ষনে উত্ত নাটকখ।নি রচিত। এই 
উভয় পুস্তক সর্ববিধায়ে অতি উতকৃষ্ট। বিশাখদত্প্রণী ত মুদ্রা রাক্ষস 
একখ।নি রাজনৈতিক নাটক নামে অভিহিত হইতে পাঁরে। 
ইহাঁতে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকদিগের বণিত গান্দ্রকোটা- 
সের (চন্দ্রগুপ্তের ) প্রধান মন্ত্রী চাঁণক্য স্বীয় প্রভুর নূতন অধিকৃত 
রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য কূটনীতিপূর্ণ কৌশলপ্রস্মোগ দ্বার! 
নন্দবংশোদ্তব শেয়ু সাজার প্রভুভক্ত প্রধ।ন ম্ী বাক্সের সমস্ত 
চেষ্ট। ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। ইহাঁও একখানি স্ুকৌখলমন্পন্ন 
স্থন্দর গ্রন্থ । দশকুমারচরিত ও কাদন্বরী গ, | .প্রথনোক্ত 
গ্রন্থে কতকগুলি বন্ধু নিজ নিজ ইতিহাস ব্ণন' -., "তছে। ভাষা 
বিশুদ্ধ ও ন্থন্দর) কিন্ত ইহাতে স্থানে স্থানে দোষপুণ অংশ আছে। 
দ্ণ্ডী ইহার গ্রন্থকর্ত।। কাদদ্বরী একখানি উপন্াস বা গগ্য-রসা- 
তক কাব্য। ইহা ছুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ সংস্কৃত 
রচনার একখানি আদর্শগ্রন্থ। গ্রন্থকর্তী বাণভট্ট এই সর্ধজন 
প্রশংসনীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার পুর্বে মুঠ্যমুখে পতিত হন। 
তাহার পুত্র দ্বিতীয় ভাগ রচন! করেন। পুত্রের রচন। পিতার 
অপেক্ষা সর্বতোভাবে নিকষ্ট । এ সত্বন্ধেআর অর্ধিক বক্তবোর 


প্রয়োজন নাই । 
২৮ 


২১৮ বিষ্ঠ।সাগব। 


গণিত-শিক্ষা- সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, জ্যে।তিষ শিক্ষা গ্রকরণে 
প্রকশ করিব। 

আঁমি যে পরিবর্তনের প্রস্তাব করি, তাহ! এই । ব্যাকরণ 
বিভাগ-সংক্র।স্ত বিপোর্টে আমি উল্লেখ করিয়াছি, রঘুবংশ প্রথম 
বা।করণ শ্রেণীতে অধীত হউক ও দ্রশকুম|রচরিতের উদ্ধত অংশ- 
সকল 'মপর একটী ব্যাকরণবিভ।গে পঠিত হউক এবং শিশুপাঁল- 
বধ, কিরাতাঞ্জুনীয় ও নৈষধ-চরিতে অনেক অশ্লীল শ্লোক 'থাক- 
প্রযুক্ত সমস্ত পঠিত হইবার পরিবর্তে উহার উদ্ধত অংশসমূহ 
পঠিত 5উক। « * "্বীব পুর্কাভাগ পাঠাপুস্তকবপে গণ্য হউক। 
অন্ান্ত সমুদয় গ্রন্থ গমণ্তই পঠিত হউক । আমি ইচাও প্রস্তাব 
করিতেছি যে, নীরচবিত ও শান্তিশতক এই শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক- 
রূপে গৃহীত হউক । বীরচরিত ও উত্তরচরিত একখানি নাটকরূপে 
গরিগণিত হইতে পারে । তন্মধ্যে বীরচরিত পুর্বাদ্ধ 'ও উত্তর- 
চরিত অপরা্দ। বীর-চরিতও উত্তর-চরিত অপেক্ষা কোন অংশে 
নিকৃষ্ট নহে। শাস্তিশতক একখানি স্বন্দর নীতিপুর্ণ পদ্ধ-গরন্থ। 
ছাত্রেরা এ সমঘ অনুপাদ ৪ সংস্কৃত বঙ্গভাষার প্রবগ্ধ/দি পিখিতে 
অভ্যাস করিবে । 


অলঙ্কার শ্রেণী । 


স।ভিত্যচর্চ।র পর ছাত্রের। এই শ্রেণীতে আসে ও এখানে 
ছুই বৎসর কাঁল অধায়ন করে। তাঁহার! এই শ্রেণীতে অলঙ্কার- 
সম্বন্ধে নিয়লিগিত পুস্তক গুলি অধায়ন করে। 


রিপোট । ২১৯ 


(১) সাহিতা-দর্পণ | (৩) কাব্া-দর্শন। 

(২) কাব্য-প্রকাশ। (৪) রসগঙ্গাধর। 

সাহিত্া-শ্রেণীতে যে সমস্ত পপ্-গ্রস্থ পাঠ করিবার তাহাদদিগের 
অবসর থাকে, এস্লে তাহারা সেই পগ্ঠ-গ্রন্থসমূহ পাঠ করে। 
এতদ্বাতীত তাহাদিগকে অন্বাদদ ও রচনা শিক্ষা করিতে হয়। 
তাহাদিগকে আবার গণিতশ্রেণীতে গমন করিতে হয়। এই 
গণিত শ্রণীসন্বন্ধে আমি নিয়লিখিত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করি । অলঙ্কার সম্বন্ধে কাব্যপ্রক।শ ও দশরূপক অতি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । কিন্তু সচরাচব সাহিত্যদর্পণই পঠিত হইয়। থকে । 
কিন্তু আমি নিম্ললিখিত কারণে কাবাপ্রকাশ ও দশরূপক গ্রন্থদ্ধয়কে 
অপেক্ষ।কৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীক।র করি। 
কাবাপ্রক।শ, সাহিতাদর্পণ অপেঞ্গ। সর্ব্ববিষষে গান্তীধাপুর্ণ গ্রন্থ। 
সকলেই একব।ক্কে স্বীকার কপিবণেন যে, অলঙ্কররশ।স্তর বিষয়ে 
ইহ। একখানি শ্রেষ্ট গ্রন্থ । মলিনাথের হায় উ-কৃ টীাকাঁকারগণ 
তাহাদিগের ব্যাখ্যায় পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ কবিয়ছেন,$ কিন্ত 
কাবা প্রকাশে নাট্রকরচনা লশ্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই । দশরূপকে 
অলঙ্কাবশ|প্রের উক্ত বিভ।গে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়।ছে। 
বিশেষতঃ নিজ বিভাগে ইহা অতি শে বলিয়া পরিগণিত। 
ল।হিতাদদর্পধ অপেক্ষা ক।ব্য প্রকাশ ও দণনপক, অপেক্ষাকৃত অল্প- 
সময়ে পঠিত হইতে পারে। তশ্লিমি এ 'খগ্রকাশ ও দশরূপ ক, 
সাহিত্যদর্পণের স্থান অধিকার করিতে প|রে। উক্ত গ্রস্থদ্ধয় পাঠ 
করিবার পরে অপরটা অধ্যয়ন করা কেবল সময় নষ্ট মাত্র। যদ্দি 
ব্/করণশ্রেণী-সংক্র।ন্ত আমার বক্তব্যগুলি গৃহীত হয়, তবে 
অলঙ্গ।রখ্রেণীতে কেবল সহিত্যবিষ্রুক গ্রন্থি পাঠের আবহাকত! 


২২০ বিদ্ভাসাগর | 


থাকে না। এ কারণে ষে সময় উদ্বত্ত থাকিবে, তাহা গণিত ও 
অন্যান বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে । তাহার উল্লেখ পরে 
করিব ।* 

জ্যোতিষ ও গণিতশ্রেণী । 


সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন 
করে। এখনে তাহারা লীলাবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। 
লীলাবতী ভাস্করাচার্ধ্য প্রণীত একখানি অন্ক ও পরিমিঠি-বিষয়ক 
গ্রন্থ । বীজগণিত উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত । উভয় গ্রস্থই অতি সং- 
ক্ষি। পুস্তক্ঘয়ে কোন প্রকার শৃঙ্খল! নাই ও ইংলপ্রীয় ভাষার 
সচিত তৎসদৃশ পুস্তকের স্তাঁয় উহাতে কিছুই নাই। তাহ 
অকারণে অতিশ সিন করিয়া রচিত হইয়াছে । প্রশ্নাবলী ছন্দে 
নিবন্ধ এই '” পুস্তক শিক্ষ। করিতে ছাত্রগণের ছুই বৎসর 
লাগে। অধায়ন বিভাগের এই স্থানে সবিশেষ পরিবর্তনের 
আবগ্তক ৷ ইংলণ্ীয় গ্রন্থকরগুণের পুস্তক হইতে অঞ্ধ, বীজগণিত 
ওজ্যািত সদদ্ধে পুস্তক1ধি সংগ্রহ হওয়া উচিহ। এই সকল 
পুস্তক অধ।যনের পর ব।লকের! অতি সহজে জলাবতী ও বাঁজ- 
গণিত পুক্তব শিক্ষা করিতে পাঁখিবে। গণিতবিগ্ভার উচ্চ শাখা- 
সমূহ অন্ুবাদিত ও পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত | মার্শেল 
সাহেব কৃত জ্যোতিষশান্ের শ্ঠ|য় পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ 
ইওয়া উচিত ও গণিত শ্রেণীতে তাহার পঠন! হওয়। আবগ্তক । প্র 
সমস্ত পুস্তক ইংরেজী ভাষাতেই পাঠ্য হইতে পারে) কিন্তু বঙ্গ- 


* পূর্বের এই অলক্কার-শ্রেণীতে এক বংসর পড়িতে 'হইত। ১৮৪৬ থঃ 
অন্দে ২৮শে নব ই বত্মর পড়িবার নিয়ম হয। 


রিপোট?। ২২১ 


ভাঁষায় অন্ুবাদিত হইলে, খাঙ্গাল৷ বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী 
হইবে। সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্বৃতি ও স্তায় 
শ্রেণীর ছাত্রদিগের৪ গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ কর! উচিত। 
এস্থলে সংস্কৃত কপেজের নিয়শ্রেণী কাব্যের শেষ হইল, ইহ! বিবে- 
চিত হইতে পারে। এই বিভাগের শ্রেণীসমূহে মনোহর অথচ 
প্রয়োজনীয় বিষয়সংবলিত বঙ্গতাযায় রচিত পুস্তক সকল অধীত 
হইবারু প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি; সুতরাং এই প্রস্তাব 
করি যে. উক্ত পুস্তকসমূ্থে নিয়লিখিত বিষয় গুলি সন্নিবিষ্ট থাকে । 

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য--পশুসংক্রাস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। 

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য-_রুডিমেন্টস্‌ অব. নলেজ ও চেস্বার্স 
সাছেব কৃত গ্রন্থাবলী। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ত চেপ্স্স সাহেব কৃত মরাঁল-ক্লাস বুক । 

প্রথম শ্রেণীর জন্ত বিবিধ বিষয়। যথা-সুদ্রান্ষণ, চু্ধ কা কর্ষণ, 
নৌ-থিদ্যা, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিক 
ইত্যান্দি। 

সাহিত্য শ্রেণীর জন্য চেত্ার্স সাহেব কৃত জীবনচরিত ও 
অন্তান্ত মনোহর ও প্রয়োজনীয় বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ। যণাঁ-_ 
টেলিমেকৃস, রাসেলাম্‌ মহাভারত প্রত্ৃতি গ্রন্থ হইত উদ্ধত 
অন্থুবাদসমূহ | 

অলঙ্কাঁর-শ্রেণীর জন্য, নৈতিক, রাঙ্নীতিক ও সাহিত্য 
বিষয়ক পুস্তকাঁবণী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক পুন্তকাদি। 

যদি এডুকেশন কৌন্সিলের অধ্যক্ষ এই সকল ভাষায় রচিত 
গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরাপে নির্দিষ্ট করেন, তবে সংস্কৃত. কলেজের 
ছাত্রের! অল্লায়াসে বঙ্গ ভাষায় হুন্দর পারদর্শিতা লাভ করিতে 
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পারিবে ও ইংরেজি ভাষাশিক্ষা আরম্ভ করিধার পূর্বে অনেক 
গ্রয়েজনীয় জ্ঞান উপার্জন কন্পিতে সমর্থ হইবে ও চিত্বঘৃত্তির 
বিশেষ উৎকর্ধ লাভ করিবে । 

পূর্বোক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। 
বোধোদয় ও নীতিবোধ মুদ্রিত হইতেছে এবং অন্ঠান্ত পুষস্তকগুলি 
প্রস্তুত হইতেছে । এই সমস্ত পুস্তক প্রচলনের জন্য কৌন্সপিলকে 
কোন অতিরিক্ত ব্যয় গ্রহণ করিতে হইবে না। এই স্থলে, ইহাও 
উল্লেখযে।গ্য যে, বঙ্গভাঁষায় রচিত সংস্কত ব্যাকরণের উপক্রমণিক! 
ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্কলনগুলি প্রস্তুত করিতে কোন আথিক 
আনুকুলার গয়োজন হইবে না। 

স্কৃত কলেজের গণিত-শ্রেণীর ব্যবহারের জন্ত গ্রন্থাবলী। 

যথা, অঙ্কবিগ্ভা, বীজগণিত, জাঁমিতি ও জ্যোতিষ শান্ত্র। এই 
সকল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্ত কৌম্পিল অব. এডুকেশনের সাহায্য 
নিতান্ত আবশ্তক ও কৌম্সিলের সঞ্চিত অর্থ হইতে এ বিষয়ে 
সহজেই-স্লাহাধ্য করা যাইতে পায়ে। 


স্মৃতি বা আইন-শ্রেণী। "। 


অলঙ্কার-শেণা হইতে ছাত্রের! এই শ্রেণীতে উন্নীত হয় ও এখানে 
তিন বংসর কাঁণ অধ্যয়ন করে। গাঠ্যপুস্তকগুলি এই, __মন্তু 
সংভিতা, মিতাক্ষর। .দ্বিতীয় অধায়, বিবাদচিস্তামণি, দায়ভাগ, 
দ্তক মীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, অষ্টাবিংশতি তত্ব, হিন্দু আইন সম্বন্ধে 
মন্ুনংহিতাই সব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে নামাজিক, নৈতিক, 
রাভনীতিক, ধন্মসংক্রান্ত ও অর্থশান্তরঘিষয়ফ নিয়মাবলী সন্নিবিঃ 
আছে। প্রাচীনকাঞ্পের আদর্শ হিন্দ্-সমাজের বিষয় ইহাতে 
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বর্ণিত মাছে। বিজ্ঞানেশ্বররচি 5 মিতাক্ষরা। মহষি যাজ$বন্া প্রণীত 
গ্রন্থের টীক্লা। মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
দায়সন্বন্ধীয় আইন-কানুন বিবৃত আছে। পশ্চিমোত্রনাঞ্চলে 
মিতাক্ষরা একখানি সব্ব-সম্মত 'প্রমাণ-গ্রন্থ । 

বিবাদ-চিস্তামণি বাঁচম্পতিমিশ্র প্রণীত |) ইহ।ত দেওদানি 
ও ফৌছদারি বিধি বিবৃত। বিহারে ইহা প্রনাণ-গ্রন্থ। জীমুত- 
বাহন দ্ণয়ভাগের প্রণেত।। উন্তরাধিকরিত্ব ইহার প্রতিপাদ্য 
বিষয় । ইহ] বাঞঙ্গাপায় সর্বসম্মত প্রমাণ গ্রন্থ । পোদ্যপুত্র গ্রহণ 
ও তাহাদের দেওয়ানি অধিকার বিবয় লইয়| দত্তক-মীমাংসা ও 
দত্তকচক্দিক1। মীমাংস। পশ্চিমোত্তর|ঞ্চলে এবং চন্্রিক বাঙগগাণ।য় 
গ্রমণ-গ্রস্থ | 

দ।য়তত্ব, বাবার তত্ব এবং অন্ান্তবিষয়ক ছ।ব্বিশখানি গ্রন্থ 
লইয়া! অষ্ট(বিংশন্তিতত্ব । ইহ। রঘুনন্দন-প্রণীত, প্রথমে কতখানি 
দাদ্সসন্বন্ধে, দ্বিতীয়খানি আদালতের কার্ধাবিধি সম্বন্ধে । অন্য 
ছাব্বিশখানি ধন্মানুষ্ঠানসংক্রান্ত। এই শ্রেণীসন্বন্ধে 'ম।মার 
বঞ্তব' এই যে, অষ্টাবিংশতিভহন্বের অধাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। 
ইহা যাজনব্যবসা যী ব্রাঙ্ষণ-পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী। ওকপ 
গ্রন্থ(দি বিদ্যালয়ে অধীত হইব।র সম্পূর্ণ অন্থপযোগী। অপর 
পুস্তকগুলিপাঁঠে কোন গ্রতিবন্ধক নাই ও 'প্রচলিত থাকিতে 
পারে । উক্ত গ্রন্থাধির অনুশীলনে ভাবতবর্ষস্থ যাবতীয় গ্রাদেশের 
হিন্দ-আ।ইন অন্বন্ধে মভিজ্ঞতা জন্মে। 

স্যায়-শ্রেণী। 

তর্কশান্প ও দর্শন-বিছ্য।ঘটিত ব্যাপার লইয়াই স্থায়শান্ত্র। 

মধ্যে মধ্যে রসায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সন্ধন্ধেও 
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উল্লেখ আছে। মীমাংসা ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্ত শাস্সম্বদ্ধেও 
খ্ররূপ বলা যাইতে পারে। মীমাংস! ও পাতঞ্জলে ধর্থানুষ্ঠান ও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। চারিবংসর কাল 
অধ্যয়ন করিতে হয়। নিম্নলিখিত শ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে 
নির্দিষ্ট__ভাষা-পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্তায়হুত্র, কুস্থুমাঞ্জলি, 
অন্ুমান-চি-্ামণি, দীধিতি, শব্বশক্তিপ্রকাশিকা, পরিভাষা, তব্ব- 
কৌমুদী, খগুনা ও তন্ববিবেক । ভাষা-পরিচ্ছেদ প্রীনিশ্বনাথ- 
পঞ্চানন প্রণীত। ইহা! ন্যায়শাঙ্স্ের সকল শাখাসন্বন্ধে একথানি 
গ্রন্থ । গ্রন্থকার স্বরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ সম্বন্ধে একখানি টাক] 
সম্কলন করিয়াছিলেন। তাহার নাম সিদ্ধান্তমুক্তাবলী । স্ায়সুত্র 
গৌতমখষি প্রণীত । কুম্মাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল 
ংক্রাস্ত বিষয় উল্লিখিত আছে । ইহাতে যে তর্ক প্রণালী অনুসরণ 
কর! হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক ইউরোদপীর়গণের প্রণীত 
্রস্থাবলীতে অবলম্িত তর্ক প্রণ।লী তুল্য। ইহার গ্রন্থকর্তার নাম 
উদয়না্র্ট্য । অনুমানচিন্তামণি বর্তমান স্যায়শান্ত্রসম্প্রদায়সম্মত 
একখানি উপপত্তি (1)০00০0197 ) বিষয়ক গ্রন্থ । ইহার গ্রন্থ- 
কর্তীর নাম গঙ্গেশ উপাধ্যায়। ইউরোপের মধাযুগের পণ্ডিতদ্দগের 
অবল্ষিত বিচার প্রণালী সদৃশ এই গ্রন্থকর্তার বিচারপ্রণালী। 
যাহাকে বেকন «বিস্তার উর্ণনাভ জাল” বলিয়াছেন, উক্ত 
গ্রন্থ সেইরূপ ৷ 
এই গ্রন্থের অধ্যয়নকাঁলে বিস্তর কষ্ট অনুভব করিতে হয়। 
বর্তমান ন্যায়সম্প্রদায়ের অধিনায়ক রঘুনাথ শিরোমণি, প্রণীত 
অনুমানদীধিতি নামে ইহার একখানি টীকা আছে। শবশক্তি- 
গ্রকাঁশিক। বাক্যের অর্থসংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ । ধর্মরাজ. প্রণীত 
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স্পরিভাষা” গ্রন্থানি বৈদাস্তিক মতের সমর্থনকারী। বাচম্পতি- 
মিশ্র পণীত তবকৌমুদী গ্রন্থখানি সাংখ্যদর্শন দবন্ধে একখানি 
বিস্তীর্ণ পুস্তক । শ্রীহর্ প্রণীত গ্রচ্থের নাম খণ্ডনা। শ্রন্থকর্তীর 
অভিপ্রায় এই যে, অন্তানা লমুদয় দর্শনস্ম্গ্রণায়ের মন্তগুলি খণ্ডন 
'করিয়। নিজের প্রিয় বৈদাস্তিক মতের প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থখানি 
'বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । গ্রন্থকর্তী বর্ণিন্ত বিষয় অতি ছর্বোধ 
ভাষায় অবতারণ। করিয়াছেন" উদয়নাচার্ধাপ্রণীত ভর্ববিবেকে 
নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তর্কসকল উত্থাপিত ও সমুদয় ব্রদ্গাণ্ডের এক 
জন শ্যষ্টিকর্তার প্রয়োজনীত। সম্বন্ধে বিচার কর! হইয়াছে । এই 
গ্রন্থের ভাঁষা বেগ ছুরূহ, তেমনই অসংলগ্ন | 

এক্ষণে আমার নিব্দেন এই যে, উক্ত শ্রেণীকে গ্ঠায়-শ্রেখী 
নামে অভিহিত না করিয়া, দশন-শ্রেণী নামে অভিহিত কর! 
উচিত। অন্রম্মন-চিন্তামণি, দীধিত্তি, থওনা ও তপ্ববিঘেকের 
অধা।পন! বন্ধ হউক ও তাঁহার পরিবর্তে 'মীমাংসা ও খর্মানুাম- 
সম্ষলিত নিক্নলিখিত দর্শনশাস্ত্রববন্ধীয়গ্রস্থগুলি অথীন্ত হউক,_ 

(১) লাক্ষ্যু প্রবচন। €৩) গঞ্চদশী | 

(২) পাতঞলস্ত্র | € ৪) সর্ধসাঁরসংগ্রহ 

স্কৃতকলেজেব শিক্ষার ফাল ১৫ পনের বৎসর মান্র! 
সাহাতে একপ অ।শা করা যাইতে পারে যে শক ব্যক্তি এই 
নুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংস্কৃত বিদায় উত্তম পারদর্শিতা লাভ-করিতে 
'পারে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত দর্শনশান্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে 
শারিলে, কেহই সংস্কৃত বিগ্ায় পা্ডিত্য লাভ করিয়াছেন বলিয় 
গণ্য হইতে পারে না। ইহা! অতি সত্য কথা যে, হিন্দুদর্শন- 
শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উত্তরত চিন্তার 

হঈ 
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সৌসাদৃণ্ত অল্পই লক্ষিত হয়। তথাপি ইহা! কখনই অস্বীকার করা 
যাইতে পারে না যে, এক জন সংস্কতাতিজ্ছের পক্ষে উক্ত দর্শন- 
শাস্ত্রে জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয় । ইংরেজী বিভাগসম্বন্ধে 
আমার মন্তব্যগুলি রিপোর্টের স্থানাস্তরে উল্লেখ করিব । যদি 
কৌন্সিল অব. এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা 
হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, 
সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের "শিক্ষিত ইংরেজী ভাষাজ্ঞান 
অনায়াসেই, শুহাদিগকে ইউরোপথগ্ডের দর্শনশাস্ত্রেরে জটিল 
বিষয়সমূহ প্রণিধান করিত সমর্থ করিবে । তাহার! পাশ্চাত্য 
দর্শনশান্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলন 
করিতে সহজেই পারগ হইবে । যুবকের! এই পদ্ধতি অনুসারে 
শিক্ষিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে ; কিন্তু যদ তাহ।দিগকে হিন্দু-দর্শন- 
শাস্ত্রের জান ইউরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে 
উপরোক্ত ন্ুবিধ। তাহাদিগের কখনই ঘটিয়। উঠিবে না। 
ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রের 
সহজেই অন্কভৰ করিতে পারিবে যে, ভিন্ন 'ভিন্ন দর্শনশান্তর 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ পরস্পরের ভ্রমপ্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার 
ক্রুটী করেন নাই। ছাত্রের পক্ষে এ সন্বন্ধে ্বাধীনভাবে বিচার 
করিয়া তথা নির্ণয় করিবার যথে£ সুবিধা রহিয়ানছ। তাহার 
ইউরোপীয় দর্শনশান্ত্রজ্ঞান, বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের দোষণ্ড৭ 
বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক হইবে । 
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॥ ইংরেজী বিভাগ । % 


ষে পঞ্চতি অনুসারে এই বিভাগটা অধুন। “গঠিত, তাহা অতীৰ 
অসান্ততযকর। এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, 
তাহ। ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা সে তাহার পাঠ আরস্ত 
করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা! পরিত্যাগ করে। অনেক 
ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার ,গরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠের 
সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু 
একেবারে ছুইটা নৃতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ' 
ক্রেশ স্বীকার করিতে হয়, স্ততর।ং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ 
ছাত্রই , হয় ইংরেজী কিংব! সংস্কৃত ভাষ। শিক্ষায় অবহেলা! প্রদর্শন * 
করে) প্রায়ই পণী্ষা পূর্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেঞ্জী বিভাগ 
হইতে পলাইয়! আইসে । সেই ছাত্রেগাই আবার পর বৎসরের 
আরম্তে ভঙ্তি হইতে আইসে। অন্ত একটী কারণে বিশেষ 
গে।লযে।গ উপস্থিত হয়। 

একটা ইংরেজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত* বিভাগের 
শ্রেণীর ছাত্রেরাঁ অধায়ন করে। তৃতীগ্ন ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের 
বিষয় দেখা বাউক | তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটা ছত্রি পাঠ করে। 
তন্মধো চারিটী স্বৃতি শ্রেণীর ছা ত্র,একটা ন্য়শ্রেণীর একটী অলঙ্ক(র- 
শ্রেণীর, তৃতীয় ব্যাকগণ-শ্রেণীর তিন্টী ও অবশিষ্ট চাৎ্টী চতুর্থ 


%* ইংরেজী বিভাগ প্রথমতঃ ১৮২৭ খুঃ।বে স্থাপিত হয়। ১৮৩২ খ্বঃ 
নবেম্বর ম।সে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল-কমিটার শ দশ।স্ুনারে ইহা ওহঠিরা 
যায়। পুনরায় ১৮৪২ খুষ্টাবের অক্টে।বর' মাসে উক্ত কমিটার আদেশানুদারে 
হহ! পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে , ৩৩টা, বালক 
অধ্যয়ন করে । তন্মধ্যে ২টী অলঙ্কার শ্রেণীর, ৫টী সাহিত্য শ্রেণীর, 
২টা, প্রথম বাঁকরণ শ্রেণীর, ৬ট. দ্বিতীয়, ১০টা তৃতীয়, ৬্টা চতুর্থ 
এৰং হটী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র । 

বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্ররা ইংরেজী-বিভাগে পাঠ, 
করিতে আইসে । ইহাতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় ষে, ছাত্রগণ 
উক্ত সংস্কৃতশ্রেনীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না, বিএেষত£ 
ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে » 
স্থতরাঁং সংস্কৃত শ্রেণীর অতি অগ্লসংখাক ছাত্রই ইংরেজী বিভাগে 
অধ্যয়ন করে। 

এই ছাত্রগণ, বিশেষতঃ নিয়শ্রেণীর ছাত্রেরা উভয়বিধ শিক্ষায় 
এক সময়ে মনোযোগ, দিতে অক্ষম ? স্থৃতরাঁং শিক্ষাবিষয়ে তাহা- 
দ্িগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। | 

যদি ইংরেজী বিভাগ বর্তমান নিয়মে পরিচালিত হয়, তবে 
ইহার ফল্‌-৫ষ নিতান্তই অসস্তোষজনক হইবে,তদ্বিষয়ে আর সংশয় 
নই। ইংরেজী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়। অবধি ঈদৃশ নিয়মে 
পরিচালিত হওয়াতেই উহ নিতাত্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে ও অব- 
শেষে সাধারণ শিগাঁর জেনারেল কমিটির আদেশে একেবারে 
উঠিয়া ষর। যদি অপেক্ষাকৃত স্ুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে 
পূর্বের হ্যায় ইহা! হইতে মন্দ ফল ফলি'ব। তজ্জন্ত আমি যে 
কয়েকটা বন্দোবন্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্ধো পরিণত 
»ইলে নিশ্চয়ই সু-ফল উৎপন্ন হইবে । আমার মন্তব্যগুলি এই,-- 

ছাত্রের! সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে' 
ভাতাদিগকে ইবেজী ভাসা-শিক্ষা আরম্ত করিতে দেওয়া উচিত 
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নয়। সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রের সেই সঙ্গে তাহাঁদিগের নিজের 
শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছা- 
ধীন না হইয়! অন্তান্ত পাঠের স্তায় অবশ্তপাঠ্য হইবে । কোন 
ছাত্র যদি ইংরেজী শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছ। প্রদর্শন করে, 
তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবান্‌ হইবে যে, পরে কোন 
সময়েই সে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকাঁলীন ইংরেক্গী শিক্ষা আর্ত 
করিতে সাঁরিবে না । তাহার জন্য অন্ত একটী ইংরেজী শিক্ষার 
শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব । সংস্কত শিক্ষার প্রস্তাবিত 
প্রণালী অন্নসারে সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ 
বাংপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে । আমি তজ্জন্ত প্রস্তাব করি- 
তেছি যে, অলঙ্কার-শ্রেণীতেই ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হউক। 
তাহা হইলে, ছাত্রগণ ইংরেজী বিষ্তা শিক্ষা করিতে অন্যুন দ্বিগুণ 
সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে 
সুমার্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্ত বিষয় হইতে আ.রম্ত 
করিতে হইবে না। অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে কলেজের শ্রেন্ঠশ্রেণী 
পর্য্যস্ত পাঠ করিতেম্যাইলে ৭1৮ বংসর লাগে। স্ৃতরাঁ উক্ত 
সময়ের মধো একজন বুদ্ধিমান্‌ ও শ্রমশীল ছাত্র অন।যাসেই ইংরেজী 
ভাষায় ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদশিতা লাভ করিতে পারিবে । 
আমি আর একটী বিশেষ ঘটনা কৌন্সিলের সমক্ষে আনয়ন 
করিতে ইচ্ছা! করি। বাকরণের পঞ্চম অধাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত, 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাহার শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে বিশেষ 
সমর্থ বলিয়। বোধ হয় না । তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন । সুতরাং 
নিজের কর্তব্য কর্মগুলি স্ুুচারুরূপে সম্পাদন করিতে অপারগ। 
অল্পবয়স্ক বালকগণের শ্রেণীতে স্ুন্দররূপে কাবা পল্ডাইতে হইলে 
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ষে কাধ্যতৎপরতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, তা! তাহার নাই। 
গ্রাচীন বলিয়। তিনি কাহারও উপদেশেগ বশবর্তী হইয়া চলিতে 
আনচ্ছক, সুতরাং তাহার শ্রেণীতেই বিশেষ গোলযোগের 
গ্রভাব। তন্নিমিত্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাহার বর্তমান 
বেতন মাসিক ৪০ টাঁক। দিয়া তাহাকে লাইব্রেরির ভার দেওয়] 
হয় ও ল৷ইব্রেবির বর্তমান অধ্যক্ষ, এই বিগ্ভালয়ের একজন প্রসিদ্ধ 
ছাত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিগ্কারত্রকে ৩০২ টাকা” বেতনে 
ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক পরে নিযুক্ত করা হয়। পরি- 
শেষে সুবিধা ঘটিলে তাহার বেতন ৩০ টাঁক1 হইতে ৪০. টাকায় 
বৃদ্ধি করিয়। দেওয়। হয়। 


শ্রেণী হইতে অন্ত শ্রেণীতে উন্নয়ন । 

বালকগণের এক শ্রেণী হইতে অন্ত শ্রেণীতে উন্নয়ন সথন্ধে 
কঞ্সের বর্তমান পদ্ধতি এই যে, তাহারা নির্দিষ্ট সময় পর্যান্ত 
এক শ্রেণীতে পাঠ করে। পরে সময় অতীণ্ড হইলেই, তাহা- 
দিগের বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ হুইল কি না, সে বিষয় দৃষ্টি না' 
করিয়! বাহাপদিগকে অন্ত শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এই পদ্ধতি 
হইতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, কোন শ্রেণীতে কেহ পাঠ 
শেষ করিলেও তাহাকে নির্দিষ্ট সময় অতীত না৷ হইলে উপরকার 
শ্রেণীতে উঠিতে দেওয়া হয় না। কিন্তুযদি অপর কোন ছাত্র, 
সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত হইয়াও কোন শ্রেণীতে নির্দিষ্ট সময় সমাপ্ত 
করে, তবে তাহাকে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে দেওয়া! হয় । 
আমি তজ্ন্ত প্রস্তাব করি যে, গুণানুসারে উঠাইয় দিবার ব্যবস্থা 
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কর! হউক। আরও এই নিয়ম প্রচণিত হউক যে, বৃত্তিসংক্রান্ত 
নিয়মানুযায়ী সময়ের অতিরিক্ত কাপ কেহই কলে পাঠ করিতে 
পারিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এরূপ বন্দোবস্ত গ্রচল্তি 
হইলে, মধ্যবিৎ ছাত্রাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছাত্রের! 
নির্দিষ্ট সময়ের কমেও নিজ নিজ পাঠ শেষ করিতে সম্্ণ 
হইবে। | 

বর্তম্পান সময়ে বিদ্যালয়ে শুবন্দেবন্তের অভাব সকলেরই 
বিশেষ পরিচিত । ব।লকগ্রণের উপাস্থিতি, সাঁমান্ত কারণে শ্রেণী 
পরিভ্যাগ করিয়! বাহিরে যাওয়! ও অনাঁবন্তক গোলমাল ও কথা” 
বার্ভা এবং সর্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । অন্ান্ত ইংরেজী বিছ্য(লয়ে যেরূপ নিয়মাদি ও 
সুশুঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এই বিগ্ভালয়ে কেন যে তাহা প্রবর্তিত হইবে না, 
তাহার কারণ বুঝিতে পারি না, সেইরূপ প্রণালী এ বিগ্যালয়েও 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত উচিত। 

অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের স্বন্দোবন্তের 'নিমিত্ত 
আমি যে প্রস্তাৰের 'অবতারণ! করিয়াছি, তাহা বন্থ দিবসের প্রগাঢ় 
চিন্ত! ও বিবেচনার ফল । আমার বিবেচনায় যে প্রণাঁলীর অনুষ্ঠান 
বিগ্ভালয়ের উন্নতিকল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়,আমি কেবল তাহারই 
উল্লেখ করিয়াছি ও আশা! করি যে যদি কৌন্সিল আমার প্রস্তাবিত 
পরামর্শগুলি কার্যে পরিণত করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যেই অতি 
স্থ-ফল উৎপন্ন হইবে ও বিদ্যালয়টী পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কত বিগ্চার 
আগার স্বরূপ হইবে। বিশেষতঃ ইহ। হইতে জাতীয় সাহিত্যের 
উৎপত্তি ও স্ুশিক্ষকের সংঘটন হইতে থাকিবে ও এই বিদ্যালয় 
হইতে ্ুশিক্ষ! প্রাপ্ত হইয়৷ সুদক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণের মধ্যে 
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জাতীয় বিদ্! প্রচার করিয়৷ দেশের সর্ঘতে'ভাবে মগলসাধন 
করিতে থাকিবেন। 


সংস্কত কলেজ 
১৬ই ডসেম্বর | ( স্বাক্মর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শন্মা 


১৮৫৮ স।ল 


রিপোর্টে কেবল সহজ শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবিত নহে; সংস্কৃত 
কলেজের সমগ্র সংস্কৃত পাঠা সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে! 
একাণারে একত্র লংস্কত পাঠ্যের এরূপ সমালোচনা আর কোথাও 
পাঁও॥] যা না। ধর্মশান্ত্র পাঠ-বিরতির প্রস্তাবে ঘিগ্ভাসাগর 
মহাঁশয়ের ধর্মপ্রবৃত্তিরও একট। গতিনির্ণন্ধ হয়। রিপোর্টের 
ইংরেজী সহজ, সরল ও সংযত । প্রয়ে।জনীয় কথাগুলি বিনা- 
ঘাক্যাড়শ্বরে সাজাইয়! গুছাইয়া বল! হইমাছে।' 

রিপোটপাঠে শিক্ষা ঘিতাগের কর্তৃপক্ষের পরম প্রীতি লাভ 
করিয়ঈচছছিলেন। সংস্কৃত কলেজের লোপাশঙ্ক৷ তাহাদের অনেকটা 
কষমিয়া আপিয়াছিল | বগ্তঃ রিপোর্ট লেখার, শুণে ঘিগ্যাসাগর 
মহাশয় শিক্ষ/বিভাগে যথেষ্ট যশোলাভ ফরিয়াছিলেন। তাহার 
পর এক ভূদেব ষাবু ভিষ্ন রিপোর্ট লিখিয়! শিক্ষাবিভাগে এতাদৃশ 
ঘশস্বী কেহই হন মাই। বিষ্ভাঁসাগর মছাঁশয়ও ভূদেব বাবুর 
চরিত্রে ও কর্মে বৈচিত্র্য যতই থাকুক, নানাগুণে তাহার! উভয়েই 
ঘাঙ্গালায় বরণীয়; পরস্ত শিক্ষাবিভাগেরও চিরশ্মরণীর। আর 
কোন কারণ না থাকিলেও, তাহার এক শিক্ষা তত্ব সম্বন্ধে 
ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিতেন। রিপোর্ট লেখার গুণে 
উভয়েই পদ, সম্পদ্‌, সম্মান, সন্্র,_-এই সকল বিষয়েরই পথ 
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প্রাপ্ত হইগ্গাছিলের। এক রিপোট-ফলে বিগ্ত'সাগর মহাশয়ের 
চরম পদোন্নতি । সংস।রিক স্ুখ-শ্রীবৃদ্ধির মুলাধার ইহাই । 
তিনি রিপোর্টে শিক্ষাপ্রণালীর পথ।বলন্বন স্বরূপ যে বাঙ্গাল! 
পাঠের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাবই আধকাংশ স্বয়ং প্রণয়ন 
করিবেন বলিয়া তাহার সংকল্প ছিল। কেবল শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্গগণেন অগ্রমোদন মাত্র অপেক্ষ। ছিল । উল্লিখিত পুস্তকগুলি 
একে একে পবে প্রকা।শত হহঝ।ছল । হহার পুর্বে ভিনি কেবল 
' পাঠ্যসঙ্গলে জীবন-চরিত নামক পুগ্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ 

১৮৪৯ গাটান্দে ১০ সেপ্টেম্বর ব। ১২৫৬ লালের ২৬শে ভাদ্র 
সে।মব।র জীবন চরিত প্রক।শিত ভইণাহিল। রবার্ট ও উইল়্িম 
চেত্র্স সাহেব কর্তৃক সক্কলিত জীণ-৮বিতের কতিপয় চরিত্র 
লইয়া “জীখন চবিত” লিখিত। এই জাবন-৮রিতে কোপর্ণিকস্‌, 
গালিলেও, নিছ্টন, হশল, ঞঞ্রাসয়ম্, লিনায়ন্‌ঃ ডুবাল, জেক্ছিন্স, 
জোন্ন, এই কথটা টপিত অনুব।দিত হইথাছে। 

অন্ব।দে কৃতিত্ব পুরবিবৎ | তবে অন্ুবাদ্দে কোন কোন,এব্ের 
বাঙ্গ।লা ভাষায় অনঙগতি মাছে, ৰিগ্ভাস।গব মহাশয় স্বয়ং এ কণ।! 
স্বীকার করিয়।ছেন 7; নহিণে ভাষা তেজন্ষিণ ও হৃদয় গ্রাহিণী 
হইত না । 

জীবন চরিভে যে সকল বিজ।তীক্স ও বিদেশীয় চরিত্রের অব- 
তারণ! হইয়াছে, তাহাঁতে শিক্ষণীয় গুণ থাকিতে পারে; ফলে 
কিন্তু অলঙ্গ্যে ইহাতে কেমন একটা কু-শিক্ষী আসিয়া! পড়ে। 
জীবনচরিতের বিষয়ীভূত চর্িব্রপাঠে ধারণ। জন্মে, তাহারা মন্ুষ্যের 
আদর্শ; সুতরাং তাহাদের অগ্ান্ত আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা 
প্রত্ততিও অনুকরণীয় ॥। কাঁজেই সেই সকলের অনুকরণেই প্রবৃত্তি 
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সহজে ধাবিত হয়। মনে হয়, এই সকলের অনুকরণেই সেইরাপ 
আদর্শে উপস্থিত হওয়া যাঁয়। সত্য সতা সে সব কিছু আর হিন্দু- 
সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় নহে। হিন্দুর তাহাঁতেই অধ:- 
গতন। হিন্দুর অধুনাতন অধংপতনও ত এইরূপ কারণে । 
অকাজের অনুকরণ করিতে অশীতিব্ধীঁয় বৃদ্ধেরও সহজেই প্রবৃত্তি 
হয়) স্ুকুমারমতি ঝলকর্দিগের ত কথাই নাই৷ ন্বধর্দমপরায়ণ 
হিন্দুর অথব! পুরাণান্তর্গত পুণ্যশ্লো পবিত্র চরিত্রাবলীর যে কোন 
গুণ যে কোন আকারে প্রকটিত হউক না কেন, তাহা হিন্দু- 
সন্তানের শিক্ষণীয় । সেই প্রকটিত গুণান্থুদরণে, হিন্দুসস্তান 
চরিত্রস্ষ্টির যেখানে গিয়! উপস্থিত হউক না,দেখিবে, হিন্দুর চরিত্র- 
গঠনোপযোগী উপকরণ তথায় জাজ্ল্যমান। সংস্থততাষ! পারদর্শী 
ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্য।সাঁগর মহাশয় যে এইরূপ চিত্র সংগ্রহে সমর্থ 
ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহ! হয় নাই? শুদ্ধ দেশের 
দুরদৃষ্টদোষে । শিক্ষার আত তখন বিপথে ধাবিত হইয়াছিল। 
শেঞুভাবাজার-রাজ ৮ রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র নুপ্রসিদ্ধ 
বিদ্বান্‌ ও বিচ্কাসাগর মহাশয়ের ইংরেজির শিক্ষা গুরু শ্রীযুক্ত আনন্দ- 
কুষ্ণ বস্থজ মহাশয় বিদ্ভাসগর মহাশয়কে শ্বদেশীয় লোকের 
জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। একবার তিনি এ দেশীয় ব্যক্তি- 
গণের জীবনী লিখিবার জন্ত সবিশেষ উদ্ভোগ করিয়াছিলেন । 
এতৎ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন । হছূর্ভাগয- 
বশতঃ কাধ্যে তাঁহ। ঘটে নাই। ডাক্তার ৬ অমুল্যচরণ 'বস্থ এম? 
বি, মহাশয়ের মুখে আমর! এই কণা শুনিয়াছি। জীবনচরিত 
লিখিবার জন্য অমুল্য বাবুই পুস্তক সংগ্রহ করিয়৷ দিয়াছিলেন। 


. চতুর্দশ অধ্যায় । 


ধসময় দত্তের কর্ধমত্যাগ, বিদ্যাসাগরের প্রিন্ষিপাল পর্ধ, 
কার্যা-ব্যবস্থা, ছাত্র-গ্লীতি, কাঁয়িক দগুবিধানের 
নিষেধাজ্ঞা, রহস্তপটুভা, শিরঃপীড়া, 
বীটন্‌ স্কুগের সন্থদ্ধ ও ঘোধোদয়। 


বিগ্যাসাগব মহাশয় কর্তৃক' সংস্কত কলেজের শিক্ষা-গ্রণাঁলী 
লগ্থন্ধে রিপোর্ট শিক্ষা-বিভাগে প্রদত্ত হইলে পর, কলেজের 
সেক্ষেটরী বাবু রসময় স্বত্ব, কর্্মত্যাগের জন্ত আবেদন করেন। 
এই আবেদন করিধার পূর্বে বদময় বাবুর কোন কাধ্যপর্ধযালোচন। 
জন্য একটা কমিটি বসিয়াছিল | কমিটীর ফলে রূলসয় বাধু বুঝিয়1- 
ছিলেন, তাহার কার্য ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি কলেজের 
অধাক্ষ থাকাতে ৪ যখন বিগ্চ(সাগর মহাশয় শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে 
রিপোর্ট দিতে আদিষ্ট হন, ভখন তাহার ধারণা হইয়াছিল, কর্তী- 
পক্ষীয়ের 'বিদ্তাসাগর মহাশয়কেই অধাক্ষ পদে অধিষ্ঠিত কররিবেন। 
এই নকল ভাবিয়টই তিনি কার্ধ পরিত্যাগ করেন। পগ্ডিত 
রামগতি স্তায়-রত্ব মহাশয় ও লিখিয়াছেন _- 

“মদনমোহন তকালঙ্কার মুশিদাবার্দের জজ-পওিত হয়৷ 
অসিলে, সংস্কৃত কলে-জর সাহিত্য।ধ্যাপকের পদ শুগ্ত হয়। 
মৌয়েট সাহেব ?পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫১খৃঃ অবের ডিসেখর 
মাসে ৯*২ টাকার বেতনে বিষ্ভসাগরকে এ পদে শিযুক্ত কিয়া" 
ছিলেন। এ নিঘোগকাঁলে এডুকেশন কাউন্দিলের মেৰরে?1 
লংস্কত কলেজের বর্তমান অবস্থা এবং উহা উত্ভরকলে কিরূপ 
ছওয়! উচিত, তদ্িষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্ত ঠাহ।কে 'লাদেশ 


২৩৬ বিদ্ভাসাগর | 


পিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেক্রেটরী 
বসনয় বাবু কর্ম তাগ করিলেন ।-- বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্য- 
বিষয়ক প্রস্ত(ব, ২৩৮ পৃষ্ঠা । 

৪ঠ| জান্ুয়রি, শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটরী মৌয়েট সাহেব এক 
পত্র পিখিয়া, রসময় বাঁবুব কর্ম ত্য/গের আবেদন গ্রাহথ করেন। এই 
পত্রে রসখয় বাবুর কার্ধ্যদক্ষ তার জন্য ধন্ঠবাদ দেওয়| হইয়াছিল। * 
পরন্ত যৌয়েটু সাহেব তীভার পর্দত্যাগ মন্ত্র করিয়া, 'তীহাঁকে 
বি্ানাগর মহ।শয়ের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিবার আদেশ 
করেন। ২০শে জানুয়ারি তাংকাঁলিক বেঙ্গল গব্ণমেন্টের অণ্ডর 
সেক্রেটরী ডবলিউ, সিটনকর সাহেব, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের অনুমত্য- 
ঈলারে বিগ্ভাসাগব মহাঁশয়কে রসময় বাবুন পদে অধিষ্ঠিত করেন । 
1 এই নিয়োগের পর সংস্কৃত কলেজের পেক্রেটরী ও আসিষ্ান্ট 
সেক্রেটরীর পদ উঠিয়া যাব । এই ছুই পর্দে এক পদ হইল, 
“প্রিন্সপিপাল”। এ পদেব বেতন ১৫০২ টাকা । 4; 

সঞ্ীত কলেলের প্রশ্নিগাল হইয়া, বিগ্ত সাগর মহাশয় কলে- 
জের শিক্ষা-পরিবর্তনে সানা”. বাগ ধরেন । ভৎকালিক পতি 
মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ তাহার অসাপারণ শ্রন শক্তি অবলোকন কগিয়া 
বিস্মিত হইলেন। 

প্রিন্সিপ।ল-পর্দে অধিঠিত হইয়া, “প্রিন্সিপালের” কার্য্য 
ব্যতীত, তাহাকে অগ্ত।ন্ত বনু কার্যো ব্যাপৃত থাকিতে হইত । 


* সংন্গত কলেজের এ কয়জন সেপ্রেটাঞী ছলেণ,.--টড্‌ জি, টি মাসে ল, 
কাণ্ডেন যুয়।র, র/ম্চমল সেন, রসনয দও | 


1 1,0151 (0. 56), 
$ 16666180১১7 


ছাত্র-প্রীতি ৷ ২৩৭ 


তিনি ত কথন উপজীব্য-পদ্দের “লেফাফা-দোরস্ত” কাধ্য করিয়॥ 
দিনের অবশিষ্ট কাল, স্বতাব-বিলাসী বাঙ্গালীর স্তায় বিলাস-ব্যসনে 
অঠিতবাহিত করিতেন না। বিষ্য'সাগর শ্বভাবতঃ কর্্মবীর ৷ 
তাহার বিরাম-বিরতি কবে? কলেঞ্জের কার্ধা ব্যতীত ক্ষুদ্র দেহে 
তিনি দেশের ও সমাজের জন্ত, কি অমানুষিক শক্তিবলে 
অলৌকিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন, পাঠক ! একে একে তাহার 
পরিচয়*'পাইবেন । এঈ পপ্রিন্সিপাল” কার্ষোর সময়ে বিগ্ভান।গরের 
নাম-যশঃ দিগন্থব্যাপী হইয়াছিল । এই প্প্রিন্সিপালেশর কার্য্যেও 
তাহাকে যেব্প অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহ! 
প্রকৃতই বিম্প্গাবহ। তিনি শিক্ষা-প্রণাণী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট 
দিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তদনুপ।রে 
কার্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ; সুতরাং সংস্কত কলেজের 
পাঠাসম্বন্ধে তি ষে সংকল্প করিষাঁছিলেন, এক্ষণে তাহা কার্যে 
পরিণত করাই তাঁহার অতি কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে 
তিনি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তন্ময় হইয়া! পড়িয়াছিলেন।» ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে, ফলে,যাঁহাই হউক, কলেজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার- 
সাধনে তাহাকে সবিশেষ মনে!যোগী হইতে হইয়াছিল। 

ছাত্রদিগের প্রতি সদ্বাবহার আভ্যন্তরীণ সংকারের মূলাধ।র 
বলিরাই তাঁহার ধারণ ছিল। ছাব্রদিগের প্রতি সদ্যবহ।র 
করিলে, কলেজের নির্ণীত নিয়মে ও প্রচলিত পাঠ্যে বালক্দিগের 
মনোৌভিনিবেশ হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন। এই জন্ত তিনি 
কলেজের ছা ত্রদ্িগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। 

এই লেখকের সাহিত্য-গুক্ক, বিগ্বাসাগর মহাশয়ের অন্য তম 
শিধা এবং ভূপ্তপর্ব দৈনিক-সম্পাদক পর্গুতবৰ “শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র 


২৩৮ বি্ভাসাগর। 


মোহন সেন গুপ্ত বিগ্ভারত্ব মহাঁশয় বলিয়াছেন,_আমর! যখন 
ংস্কত কলেজে পড়িতাম, তখন বিগ্ভাসাগর মহাশয় প্রায়ই সংস্কৃত 
কলেজে থাকিতেন।* কলেজের ছুটা :হইলে পর +অনেক ছাত্র 
তাহার নিকট উপস্থিত হইত । তিনি সেই স্ু-প্রসন্ন সহান্তবদনে 
সকলকেই যথারীতি সন্বেহ সম্ভাষণ করিয়া নান! প্রসঙ্গে নানাবিধ 
জ্ঞানগর্ভ ও রহস্তপূর্ণ কথাবার্থ। কহিতেন। তাহার কাছে 
যাইলেই ছাত্রের| প্রায়ই রসগোপ্পা, সন্দেশ খাইতে লাইত। 
তাহার প্রীতিসস্তাষণে কেহই বিমুখ হইত না। বাঁলকদিগের 
গ্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই বন্ধব-ব্যবহার করিতেন, তা! 
কি সংস্কৃত কলেজে আঁর কি স্বরৃত বিদ্যালয়ে | ছাত্রবর্গকে সর্বদা 
মধুর আত্মীয়-সম্ভাষণে “তুই” বলিয়া! সম্বোধন করাই তাহার 
্বভাব ছিল। তাহার মুখে সেই অমৃতায়মান “তুই” সম্বোধন 
শুনিয়া, প্রিয় ছাত্রবর্গ আপনাদ্দিগকে তীহাঁর আত্মীয় অপেক্ষা 
আত্মীয় বিবেচনা করিত। সত্য সতাই সেই “তুই” টুকু যেন স্বর্গীয় 
স্নেহের »ক্ষীরভরা । যেন সেই “তুই” টুকুরই মধ্যে বিশ্বস্তরা 
আত্মীয়তা নিহিত ছিল। বালকদ্দিগের প্রত্বি যেমন তিনি 
সততই কোমল ব্যবহার করিতেন, আবার আবশ্বক হইলে, 


* রাজকৃষঃ বাবুর মুখে শুনিয়।ছি, বিধবা-বিবাহের আন্দে।লনকালে তিনি 
প্রয়ই সংস্কৃত কলেগেই রাত্রি যাপন করিতেন এবং নিঞ্জ মত সমর্থনার্থ নান! 
শাস্ত্রের আলোচনা! করিতেন। কলেজের সম্মুখেই শ্তামচরণ বিশ্বাদের বাটা। 
রাত্রিক(লে কখন:কখন তিনি গ্ঠ।মচরণ বাবুর বাটীতে আহার করিতেন; 
কখনও ব| কলেজেই খাইতেন। প্রাতে কিন্ত প্রতাহ রাঞ্জকৃ্ণ বাবুর বাটাতে 


আহারের ব্যবস্থ। ছিল। হ্যামাচরণ বাবু বিগ্ভ/সাগর মহ।শয়ের অন্ত হম অভিগ্ন- 
হাদয় হৃহদ্‌ (ছলেন। 


ছাত্রপ্রীতি ৷ ২৩৯ 


কর্তবানুরোৌধে তেমনই কঠোর হইতেন। বল! বাহুল্য, স্কুলের 
বা কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের এইরূপ কখন 
কঠোরতা, কখন বা কোমলতা, কর্তব্যানুষ্ঠানে গ্রয়োজনীয়। 
কারুণ্ ধাহার স্বভাব সিদ্ধ, কঠোরতা তাহার কিন্তু অল্পক্ষণস্থায়ী। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় কর্থবো কঠোর হইতেন বটে, কিন্তু 
কঠে।রতার- কারণ দূর হইলেই, কারুণো ভাসিয়া যাইতেন। 
তখন সেই মুখে কি যেন একটা শোভনীয় সুন্দর স্বর্গীয় শ্রীর 
আবির্ভাব হুইত। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে তাহার উত্তরকালীন্‌ 
ছাত্রগ্রীতির একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। 

একবার তিনি স্ব-প্রতিষ্টিত “মেট্রোপলিটান কলেজের শ্রাম- 
বাজারস্থ শাখা-বিগ্ভালক্নের দ্বিতীয় শ্রণীর ছাত্রদ্দিগকে অবাধ্যতা 
দোষের জন্য তাড়াইয়৷ দেন। কর্তব্যান্নরোধে দ্বিতীয় শ্রেণী 
একবারে উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ 
বিতাড়িত হইয়া পর দ্বিন প্রাতে তাহার বাছুড়-বাগানস্থিত 
বাটাতে ষাইয়। উপস্থিত হয় এবং কাঁতরকণ্ে করযোড়ে ক্ষমা 
গ্রার্থনা করে। বাণকদিগের কোমল-করুণ মুখ দেখিয়! দয়্ণব 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের সেই ছুরস্ত ক্রোধ মুহূর্তে অন্তহিত হইল। 
তখন তিনি সঙ্ষেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,_-“যা, আর এ কাজ করিল্‌ 
না; এবার মাপ কর্লেম |” ছাত্রগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত 
হইল। তখন বেল] বারটা। বাড়ী ফিরিবার জন্য বিদায় লইয়! 
ঠিক সিঁড়িতে নামিবার সময় তাহাদের একজন হাসিতে হাসিতে 
অন্ুচ্চ শবে বলিল,_কি কঠোর প্রাণ! এতখানি বেল হ'ল ত 
ৰল্‌্লে না, একটু জল খেয়ে 11” কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কানে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পিঁড়িতে নামিরা অ[সিয়। 


২৪ ৩ বিষ্ভাসাগর । 


সকলকে বলিলেন,_ণ“ঠিক বলেছিপ্‌, আগর কঠোর প্রাণ বটে, 
অন্তমনস্কে তোদিগে একটু জল থেচেও বলি নাই ; আয় আদ 
একটু একটু জল খেয়ে যা।” ছাত্রগণ তখন অপ্রস্তত হইল। 
কেহ কেহ হাত ঘোঁড় করিয়া ক্ষমা চাঁহিল; কেহ কেহ ঝা 
তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর 
দরজ। বন্ধ করিয়! দিতে বলিলেন। পরে তিনি সকলকে ধরিয়া 
উপরে লইয়া গেলেন । উপরে গিয়া মকলকে জল খাইতে.হইল। 
তখন তাহার সেই প্রফুল্ল প্রসন্ন ব্দনখানি দেখিয়া একজন " অন্ত 
জনকে বলিয়াছিল ; -“এ লেকের রাগ হয় কেছন করিয়া ?” 

বিষ্ভাস।গর মহাশয় ছাত্রদিগের কায়িক দণ্ড-বিধানের একান্ত 
বিরোধী ছিলেন। এক দিন তিনি দেখিতে পান, সংস্কৃত কলেজের 
কোন অধাপক, ক্লাসের ছেলে গুলিকে দাড় করাইয়া! রাঁখিয়।ছেন, 
তিনি তৎক্ষণাৎ অধাপককে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়। গিয়া, 
একটু রহস্ত করিয়া বলিলেন,-“কি হো তুমি যত্রার দল 
করিয়াছু নাকি? তাই ছে।করাদিগকে তালিম দিতেছ? তুমি 
বুঝি দুতী সাজিবে ?” 

অধ্যাপক একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন । 

আর একদিন বিদ্ভাসাগর মহাশর এই অধ্যাপকের টেবিলে 
একগাছি বেত দেখিয়া অধাঁপককে জিজ্ঞাস! করেন,_-"বেত 
কেন হে?” অধাপক মহাশয় বলেন,__“মানচিত্র দেখাইবার 
স্থবিধা হয়।” বিদ্যাসাগর মহ।শয় বলেন-_প্রথ দেখা, কল! বেচা 
ছুই হয়। মাপ দেখানও হয়, ছেলেদের পিঠেও পড়ে ।৮ 

বল! বাহুল্য এই অধাপক মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের গ্রাষই রহস্ত।লাঁপ হহত। বিষ্ভ।স।গর মহাশয় চিরকালই 


রহস্ত- পটুতা । ২৪১ 


সময় বুঝিয়া, লোক বুঝিয়া রহ্স্ত করিতেন। তিনি স্বাভাবিক 
রহন্তপটু ছিলেন। কর্ম-বীরের গান্তীর্ধাপূর্ণ চরিত্রে স্বাভাবিক 
রহন্ত-রঙ্গের ভাব পড়ই মনোহর । যেন তরুণ অরুণ- কিরণো- 
ভাদিত প্রভাতের “কাঞ্চনজজ্ৰ।” । বীরের গাভীর, তরলের 
রসমাধুর্্য অনেক সময় [বিরল বটে? কিন্তু যে চরিত্রে এই 
ছুয়েরইে সমাবেশ, তাহা অতি মহান্। “ন্ুর্দন”-বীর 
জেনারেল গর্ডনের গাভ্ভীধ্যপূর্ণ, বদনমগুলের বিস্ফারিত নীল- 
নয়নদ্বয়ে সতত রুহন্ত তব উচ্চামিত হইত। কার্যে সময় 
গডন, গান্তীর্য্যে ঘেন হিমালয় ; কিন্তু কার্ধযাবসরে বিশ্রস্তালাপে 
যেন আলোক-পুলকিত স্ফুটকোরক কধর্থ। তিনি যখন গল্প 
করিতে বসিতেন, তখন তিনি এমনই মিষ্ট করিয়া, উপম! দিয়], 
গল্পগুলি সাজাইয়।৷ বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে এমনই রস-তরঙ্গ ছুটাইতেন 
যে, দিনরাত্রি সে গল্প শুনিলেও, শ্রোতৃমগুলীর মুহূর্তের জগ্ত 
ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইত না। তাহার উপমার গুণে মনে হইত, গল্পের 
বর্ণিত বিষয়, যেন চিত্রের মত চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত 
হইতেছে ।* * 
গর্ভন রণ-নীর ; বিগ্ভাসাগর কর্মখ-বীর। গর্ডনের জীবনী- 
লেখক বটুলর্‌ সাহেব, যে ভাষায় গর্ডনের রহস্ত-চরিত্রের বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন, সে ভাষায় বলিবার শক্তি অ।মাদের নাই। তবে 
বট্‌ুলার্‌ সাহেব, রণ-বীর গর্ডনের চরিত্রস্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
আমরা কর্ম্ম-বীর বিগ্ভাসাগর সম্বন্ধেও তাই বলি। গর্ডন্রে এক 


ক (01)21165 (০019 (01001) 197 9:0170] ৬৮11112) চি, 
13021, 19. 83. 


২৪২ বিগ্ভাসাগর। 


জন বন্ধু তংসন্বন্ধে বলিতেন,--“[70 25 01১০ 10109? 01১01:61] 
০৫ 21] 1) 191005,% বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তদীয় বন্ধু 
আনন্দরুষ্ণ |বু ঠিক এই কথাই বলেন। আনন্দ বাবু বলেন.__ 
প্বিদ্কাসাগর আমাদের বাড়িতে আসিলে, ৭৮ ঘণ্টার কমে বাড়ি 
ফিরিতে পারিতেন না। আমরা তাহাকে ঘেরিয়। বসিয়া তাহার 
মুখে রহস্ত-রলালাপময় গল্প শুনিতাম। কখন হাসিতাম, কখন 
কাদ্দিতাম, কখন ছবির মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়। 
থাকিতাম কথন তাহাকে আহ্ল।দে আলিঙ্গন করিতাঁম। তিনি 
উপমার অক্ষয় ভাগার। নিত্য নৃতন গন্প. নিত্য নূতন উপম|। 
গল্পে আমোদ করিতে এমন আর কেহ পারিতেন ন11৮ মধ্যে 
মধ্যে পাঠক, বিদ্তাসাগরের এই রহন্ত পটুতার পরিচয় পাইবেন । 

রহন্ত-রঞে বিগ্ভাসাগর মহাশঘ কাজ ভুলিতেন না। তিনি 
পূর্বোক্ত অধা।পক মহাশয়ের সহিত রহন্ত রঙ্থু করিয়া শ শ্চি্ত 
ছিলেন না। অধ্যাপক মহাশয় এই রহন্তে অবনত সাধধান 
হইয়াছিলেন ; কিন্ত অগ্তান্ত সকণকে সাবধান করিব।র জন্, 
তিনি শারীরিক ধওবিধান নিষেধ করিয়া এক শ্তরকুলার জারি 
করিয়াছিলেন। | 

প্রিন্িপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি শীঘ্র আরো গ্য- 
লাভ করেন। এহ লময় তাহার শির.গীড়। স্থত্র হয়, তবে তিনি 
বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন ৰলিয়া, শিরঃপীড়ায় তাঁহাকে বড় কাতর 
করিতে পারিত না। দেহে তখন বল এবং শরীরে রক্ত যথেষ্ট 
ছিল । সকাল-সন্ধ্যা তিনি “মুগ্ডর” ভাজিতেন ; “ডন” ফেলিতেন,ঃ 
এ্রমন কি রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। ইহাতে তাহার দেহে 


বীডন-স্কুলের সম্বন্ধ । ২৪৩ 


এত রক্ত জন্মে যে, ডাক্তারের। তাঁহার একটা কঠোর গীড়। হইবে' 
বলিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন ভাল করিয়া ঘাড় 
বাকাইতে পারিতেন ন1। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা করিয়া 
ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধা।য় ছুই বার তীহার ঘাডের ফক্ত 
খুলিযা খানিকটা! রক্ত বাহির করিয়া! দিয়াছিলেন। তখনকার 
সে তেজস্ষিনী মূর্তির ধ্কথানি প্রতিরুতি বিগ্ঠ।সাগর মহাশয়ের 
বাড়ীতে, এখনও দেখা যায়। “সে প্রতিকৃতি দেখিলে মনে হয় 
যে, উন্নত-ললাট, তেজ.পুঞ্জ, সুন্দর পুরুষের গগুস্থলে রক্ত ফুটিয়৷ 
বাহির হইতেছে। 

প্রিন্নিপাল-পর্দে প্রতিষিত হইবার কয়েক মাস পরে, 
বিদ্যাসাগর মভাঁশযকে পবম হিতাঁকাজ্জী বন্ধ গীটন্‌ সাহেবেব মৃত্যু 
জগ্ দরুণ মনস্তাপ পাইতে হইয়াছিল । বটণ সাচ্ছেব বাবস্থাপক- 
সভর সদন্ত ও শিক্ষা-সমাজের সভ।পতি ছিলেন ন্পী-শিক্ষার 
বহু বিস্তর উদ্দেশে ইনি কলিকাতায় বালিক! বিচ্বালয় 
স্বাপন করেন।* বিগ্যাসাগর এততপক্ষে বীটন্‌ স্মহেবের 


ঈ্ঈ এই স্কুল অধুনা বেখুন বালিকা -নিছালয বায়! পপিত। প্রবৃত নাম 
কিন্তু “বীটন”। বাঙ্গ।লায বালিকা-বিগ্যাপয়ে প্রতিষ্ঠা এই প্রথম নহে । ব।লিকা*- 
বি্যা।লঘ প্রসারের চেষ্টাও প্রথমে বী্টন্‌ মাহ্েংবব নহে। পুর্বে “স্কুল 
সোস।ইটীপ্র চেষ্ট।্ ১৮২* খৃষ্টাকে বাঁলিক!দের জন্য কলিকাতার নন্দবাগ|নে 
পজুবেনাইল প1ঠশ।লা” নামে এক প1ঠশ।ল! প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্ট।কে- 
কলিকাতায় পঞ্চাশটা স্ত্রী-পাঠশ।ল। হয়। সাকুল্যে ৮*৯*টা বালিকা শিক্ষা 
পাইত। রাধাকান্ত দেব প্রণীত বলিয়া খ্য।ত শ্ত্রী-শিক্ষা-বিধ।বক নামক 
পুস্তকে ইহ।র ধিস্ৃত বিবরণ পাওয়া য।ধ । এই সকল বিস্তালয প্রতিষ্ঠার জন্য 
কলিকাতা “ফিমেল জ্ববেনাইল সোসাইটী,” মিস কুক বা মিসেস টইলশন্‌ 


২৪৪ বিদ্ভাসাগর । 


যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । বীটন্‌ সাহেব স্ব-গ্রতিষ্ঠিত বাঁলিকা- 
বিদ্যালয়ে বিগ্তাসাগর মহাশয়কে অধৈতনিক সেক্রেটদী করেন। 
মেয়েদের লেখাপড়! শিখাঁন কর্তবা, এ ধারণা ছিল বলি! 
বিগ্যাসাগর মহাশয় সে সন্ধে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
বিরুদ্ধবাদীর সহি তাহাকে অনেক বাগুবিতগু| করিতে হইয়া 
ছিল। তাহার এ ধারণার অন্যতম কারণ,ধর্থশাস্ত্রের একটা স্নোক,_- 

শকন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্রতঃ 1” 

ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখান 


এবং অন্যান্ত মিসনরীরা অনেকট। কৃতিত্বাগী। কেন কোনহিন্দু, খুষ্টান 
হওয়ায়, হিন্দু ও থুষ্টানের মধ্যে সন্তানের খর্ববতা হয়। এই জন্য বালিকা. 
বিদ্যালয়ের অভ।ব হয়। এই অভীব দূরীকরণ উদ্দেশে বীটন্‌ স।হেব, প্রথমে 
স্কিয়! দ্্রীটের বাবু দক্ষিণাচরণ মুপোপাধ্যায়ের বৈঠক-খানাষ বালিকা -বিদ্যালয় 
স্বপন করেন। পরে গোলদীঘির দর্গিণ কোণ হেয়ার সাহেবের স্বুলগৃহে 
ইহার কার্ধযারস্ত.হয়। পৰে উহা সীমুল্ষয়ান্থ বর্তমান বাটীতে প্রতিষ্ঠিঠ হয়। 
বীটন্‌ সাহেব সহ্গদয় সন্ত্রাম্ত লোক ছিপলেন। ফলে যাহ।ই হউক; ভাহ।র 
বিশ্বাস ছিল, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে লেখ! পড়া শিখান, হিন্দুসম।জের উন্নতি- 
সাধনের একট। প্রধ।ন উপায়। যাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত স্ুুংল কোনবপে খৃষ্টান 
ভাব সংপৃক্ত ন! হয়, ইহাই তাহাব উদ্দেষ্ঠ ছিল। এই সকল বিশ্বাসে তিনি 
এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। 

বাঙ্গালী যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করে, তৎপঙ্গে বীটন্‌ সাহেবের 
সবিশেষ যত্ুও চেষ্টা ছিল। ইভা তাহার সঙ্জদ্রয়তায় পঞ্চায়ক নহে কি? 
বালিক! বিছ্য।লয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টিস।ধনে ব্র।ন্ষেরাও অনেকট। সহায় হইয়াছিলেন। 
বাঁলিক! বিগ্য।লয়ের পুষ্টিতত্বের বিস্তৃত (বিবরণ যণহ।র| জানিতে চাহেন, তাহার 
জীযুক্ত ঈশ[নিচন্্র বন্থ-লিখিত গ্রবন্ধ পাঠ ককন। ইহা! ১২৯৯ সালের ফাল্ভন 
মদে, ১৩৯০ সালের মাঘ ও ফান্তুন সে এবং ১৩০১ স।লের ভাদ্র ও আখিন 
মানে নব্যভ।রতে প্রকাশিত হইগছে। 


বীভন-স্কুলের সম্বন্ধ । ২৪৫ 


উচিত ? এবং বাঁটন্‌ সাহেবকেও বুঝাইয়াছিলেন এইবরপ। যে 
গাড়ী করিয়৷ শেয়েপ] স্কুলে যাতায়াত করিত তাহাতে ও লেখা 
থাকি এই কয়েকটি কথা। আমরা অধম হিন্দুঃ এখনও £ই 
বুঝি, আমাদের পুব্বতন রমণীরা যে শিক্ষায় অন্নপূণ।রূপে কীর্তিমতী 
হইয়। গিয়াছেন, সেই শিক্ষা এই শ্োকের উপপাদ্য । আমদের 
ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণ!, যাহাতে ইহ-পরকালের কর্তব্য সাধন হয়, 
তাহাই' হিন্বু রমণীর শিক্ষণীয় । লেখা পড়া না শিথিয়া হিন্দু 
রমণীর] যদি সে কর্তব্সাধন করিতে পারে, তাহ হইলে বলিব, 
তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে । শাস্নক।রেরা সেই শিক্ষায় লক্ষ্য 
রাখিয়া এই লেক রচনা! করিমাছেন । কেবল গুকপদেশ শুনিয়। 
সীতা দ্রৌপদী যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সেই শিক্ষা চিন্- 
রমণীর গ্রহণীয় । যাহ! হউক, বিদ্যাস।গর মহাশয় ভাঁবিয়।ছিলেন, 
লেখাপড়া শিখিলে হিন্দুর সংসার সুখময় হইবে। তান এইটা 
ভাল ভাবিতেন, তাই ইহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 
তাই বীটন্‌ সাহেবের মৃত্তা-সংবাদ শুনিয়া বালকের হয় তিনি 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যাহা ভাবিয়া যাহ! 
করুন, ফলে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখায় এ মুহূর্তে গরল উদশীর্ণ 
হইতেছে । বিগ্তাসাগর মহাশয় আজ লোকান্তরিত ; কিন্তু যদি 
তাহার মত কোন :ভাগ্যব।ন্‌ তাহার, প্রতিনিধিরপে উত্থিত হন 
তাহ। হইলে তাহাকে নিশ্চিত বলিতে হইবে __- 

“নুখেব লাগিয়ে এ ঘর বাধিনু, আগুণে পুড়িয়। গেল। 

অমিন্ন-সাগরে সিনাণ করিতে সকলি গরল তেল ।” 

ফল যাহা হউক, তীাঠার উদ্দেপ্তে সাধুভার আরোপ করিতে 
আপন্তি বোধ হয়,কাহারও হইবে না। তাৎকালিক শাসন-কর্তৃ- 
পক্ষেও সে সম্বন্ধে সন্দেহ কিছুই ছিল না। সেই জন্ত তাহারা 


২৪৬ বি্ভাসাগর । 


বিগ্সাগর মহাশয়কে সবিশেষ সম্মান করিতেন) বীটন্‌ সাহেবের 
সমাধিকালে তদানীন্তন ডেপুটা লাট হেলিডে সাহেব, তীহাকে 
আপন শকটে আরোঁহুণ কর।ইয়! সমাধিক্ষেত্রে লইয়! গিয়াছিলেন । 
বীটন্‌ সাহেবের মৃত্ত্যর পর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহোৌসী বাটন্‌- 
প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিগ্াালয়ের ভার নিজ তস্তে গ্রহণ করেন। 
তিনি ৫ পাঁচ বৎসর কাল এতদর্থে ৮০০* আট হাজার টাকা 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ৭্ঠোম ডিপার্টমেন্টের তাৎকালিক.সেক্বে- 
টারী শ্ত।র সিসিল বিভন সাহেব বিগ্ভালয়ের €প্রসিডেন্ট নিযুক্ত 
হন। * বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীটন্‌ সাঁভেবের শোকে এত অধীর 
হুইয়াছিলেন যে. ঠিনি বিগ্যালয়ের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করিতে 
উদ্ধত হন। তিনিম্পঃ বলিয়াছিলেন,_-“ষে মহাত্রার বিচলিত 
অধ্যবসায়ে এই বিগ্য।লয় প্রতিষ্টিত, যিনি উর প্রাণ, তিনিই যখন 
জন্মের মতন চলিয়া গেলেন, তখন আর এ বিগ্ভালয়ের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখিতে গ্রবৃত্তি হয় না।” বীটন্‌ সাহেবের প্রতি বিস্ভাসাগর 
মহাশয়ের এতাদৃশ শ্রদ্ধাভত্তি ছিল বলিয়া, তিনি তীহার প্রতি- 
কুতি প্রস্তত করাইয়া আপন বাড়ীতে রাখিয়া, দিয়াছিলে ন।* 
কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অন্থুরোধনিবন্ধন বিগ্াঁসাঁগর মহ|শয় সেক্রেটরী- 
পদ পরিহাগ করিতে পারেন নাই । ১৮৬৯ খৃষ্টান বা ১২৭৬ 
সাল পর্যান্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন । 


₹ ১৮৫৪ স।ল হইতে ১৮৬৮ সাল পযাস্ত এই নিগ্য।লয় এ দেশীয় বাক্তিদিগের 
একটী সভার গধীন ছিল। রাজ] কালীকুমত বাহ।ছর, কুমার হরেন্দকৃঝ, বাবু 
কাশীপ্রনাদ ঘে।ব, বাবু ণচন্ত্র ঘে।ন প্রভৃতি এ সতা।র সত্য ছিক্েন। নব্য 
তারত। ১২৯৯ সাল, ফান্তন মান, ৫৬৬ পৃষ্ঠ! | 

* এখনও পুত্র নাগাগণ বাবু "সই প্রতিকৃতি সবতে রাখি! দিয়।ছেন। 


বীডন স্কুলের সম্বন্ধ | ২৪৭ 


বি্তাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধান-সময়ে বীটন স্কুলের প্রতিষ্ঠা 
ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল । বোদ্বাই-অঞ্চলে এক জন 
পারসী কলিকাতার বীটন্‌ বিগ্ালয়ের মতন একটী বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেখানকার গিবিলিয়ন 
আস্বিন সাহেব সেই পারসী কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া, বীট্ন্‌ বিগ্া- 
লয়ের বাটীর একটা নক্সা পাইবার জন্ঠ সিটনকর সাহেবকে 
পত্র ন্িখিয়াছিলেন। সিটুনকর সাহেব সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে স্ুহ্ৃদ্ভাবে পত্র লেখেন । 

যত দিন বিগ্যা/সাগর মহাশয় বাটন্‌ বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী 
ছিলেন, তত দিন তিনি কাযমনোবাকো ইহার শ্রীবৃদ্ধিনাধনের 
চেষ্টা করিতেন । বিস্ালয়ের বালিকাঁগণকে তিনি কন্তার মত 
ভালবাদিতেন। ভালবাপ! তাহার স্বভীবসিদ্ধ গুণছিল। তিনি 
কাহাকেও দিদি, কাভাঁকে ও মাসী, কাহাকেও মা, ইত্যার্দিরপ 
সন্বেধন করিয়া! সকলেরই সহিত সাদর-সম্ভাষণ করিতেন। 
একবার রাজা দিনকর রাও, তীহাঁর সহিত বীটন্‌ ঝালিকা- 
বিগ্বালয় দেখিতে গিয়া, বালিকাদিগকে মিঠাই খাইবার জন্ত 
৩০০২ তিন শত টাক! দ্রিয়ছিলেন। “মিঠাই' খাইলে মেয়েদের 
পেটের পীড়া হইতে পারে, প্রেসিডেপ্ট বিন্‌ সাহেবের এই 
ধারণ! ছিল; স্থতরাং তিনি মিঠাই খাওয়াইতে নিষেধ করেন। 
বিস্তানাগর মহাশয় তখন সেই টাকায় বালিকার্দিগকে কাপড় 
কিনিয়া দিতে কৃতস্কল্প হন। তিনি মাসী, মা, দিদি ইতাদি 
সম্ভাষণে প্রতোক বাপিকাঁকে ডাকিয়। প্রতোকের মত চাহেন। 
অধিকাংশের কাপড় লওয়। মত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন 
ঢাকাই শাড়ী ক্রয় করিয়! বালিকাদ্দিগকে বিতরণ করিলেন। 


২৪৮ বিছ্ভাসাগর। 


বীটন বিস্তালয়ের সেক্রেটরী-পদ পদত্যাগ করিবার পরও 
বিগ্কালয়ের উপর তাহার যথেষ্ট ন্নেহ ও মমতা ছিল। শুনিতে 
পাওয়া যায়, বীটন্‌ বিদ্য(লয়ের শিক্ষা-প্রপলীর পরিচীলন-প্রথা 
তাদৃশ মনোমত না হওয়ায়, তিনি ইহার গ্রতি শেষে বাঁতশ্রদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

১৮৫১ সালের ৬ই এপ্রেল বা ১২৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বর ফাহেবের 4২015)৩105 ০ 
1000519966৮ নামক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন। ইহার 
নাম বোধোদয়। বীটন্‌ [বগ্ভালয়ের পাঠা জন্ত এই পুন্তক 
সঙ্লিত হইয়াছিল। ইহার পুরে পণ্তিগ মদনমোহন তর্কলঙ্কার 
প্রণীত শিশু-শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ 
প্রচলিত হইয়।ছল । এই জন্য বোধ হয় বেো'ধাদয়ের প্রথম 
নাম হইয়াছিল, শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ।*, 

বোধোদয় হিন্দুসস্তানের সম্যক পাঠোপযোগী নহে। 
বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবন|। 
“পদার্থ তিন প্রকার” চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ”; আর “ঈশ্বর 
নিরাকার চৈতন্তস্বরূপ” ইহা বালক ত বালক, কয়জন বিজ্ঞতম 
বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি?” 

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,--দস্থকুমারমতি বালক 
বালিঝ।রা অনায়াসে বুঝিতে পাবিবেক, এই আশয়ে অতি সরল 
ভাষার লিখিবার নিমিত্ত সবি'শষ ঘত্ব করিয়াছি। কতদূর কৃত- 


* নব্য ভারত ১২৯৯ সাল, ফান্তন মাস, ৫৬৭ পৃষ্ঠ! । 
£ অধুন। নারায়ণ বাবু বে।ধেদরপ্ের কতক সংস্কার করিধাহেন। 


বোধোদয়। ২৪৯ 


ক্কার্ধযা হইরাছি বলিতে পরি না|” যত্ন ঠিক সফল হয় নাই। 
বোধে দয়ের ভাষা স্থানে স্থানে এইরূপ,__“ওজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত” ) 
“্নানাধি কাবশত;” ; গগন্তীর শব্ধজনক” ) “ইয়ত্তা কর! ছুঃসাধ্য” 
“উত্ত্বলতা অনুসারে তারতমা” ইত্যার্দি। এক এক স্থলে 
বোঁধোদয়ের পারিভাষিক শন্দপ্রয়োগ সমাক্‌ হয় নাই । পদার্থ 
শব্দ ধরুন। বোধোঁদয়ে হতগুতঃ পরিদৃষ্তমাঁন বস্ত সমুদয় পদার্থ 
আখ্যা পাইয়াছে। পদার্থ শব্ধের এক্সপ অর্থগ্রহ বড় সঙ্গীর্ণ। 
সংস্কত দর্শনে যাহা কিছু শব্দবাড, তাহাই পদার্থ, জাতি, গুণ, 
অধিক কি অভাবও পদার্থ । 

পক্ষাপ্তরে, জন্ধ শব্দের গ্রয়োগস্থল বড় বিস্তীর্ণ হুইয়াছে। 
বোৌঁধে।দয়ের মতে পক্ষী, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ সকলই জন্ত ॥ আমরা 
এখন জন্গ শক এরূপ অরে ব্যবহার করি না। জীব বা! প্রাণী 
শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি । বোধোদয়ে আছে জন্তগণ মুখ দ্বারা 
আহার গ্র্ণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। জন্ত অর্থে যদি প্রাণী 
হয়, তবে এ কথা ঠিক নহে, কারণ এক এক প্রাণীর মুখ নাই; 
অথচ সে সজীব । 

বেোধোদয়ে অনেক বিষয় শিখাইবার প্রয়াস হইয়াছে। 
প্রাণিতন্ব, নীতি, বিজ্ঞান, দশন, অঙ্ক, ব্যাকরণ ইত্যার্দি। বিজ্ঞান 
ও দশনের যে অংশ বোধোদয়ে শিক্ষণীয়, তাহা প্রায় উপযোগী, 
কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ কথা আছে যে, তাহা শিশুবুদ্ধির অধিগম্য 
নহে। যথা )_ চন্ত্রক্্য জোয়ার*ভীটার কারণ) শুরু ও কৃষ্ণ 
বর্ণ নহে; কর্ণপটাহে শব্দের প্রতিঘাত ইত্যাদ্ি। ছুই একট! 
কথা বোধ হয়, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে ; যথা, স্বপ্ন সকল 
অমূলক চিন্ত।মাত্র; অভিজ্ঞতা জন্মিলে হিতাহিত বিবেচনা 
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করিবার শক্তি হয়। অস্বশাস্ত্রোক্ত সংখ্যা, পরিমাণ, মাপ ইত্যাদি 
বিষয়ের স্থান বোধ হয়, বোধোদয়ে না হুইয়! পাঁটাগণিতে হইলে 
ভাল হুইত। ব্যাকরণোক্ত কথা সন্বন্ধেও এধরপ বলা যায়। 
( পুরণবাঁচক শব্দ, বিভিন্ন ভাঁষা ইত্যাদি |) 

প্রাণিতত্ব ও বিজ্ঞানসম্বন্ধে অনেক অবশ্জ্ঞাতব্য কথ! আছে। 
ছেলেদের সে সকল কথা গানা ভাল। এরপ গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
শুধু জ্ঞান শিক্ষা ন! হইয়া, বিজ্ঞানে'যে সকল বিস্ময়ের কথ! আছে, 
যাহাতে শিশুর মন. গল্পপাঠের মত উৎসাহী ও উৎফুল্ল হইতে পারে, 
সে সকল কথার ( ইংরেজিতে যাহা 10177121705 0? 5০191703 ) 
অবতারণা থাক ভাল। বোধোদয়ে সে গ্রণালী আদৌ অনুস্যত 
হয় নাই। ফলে বোধোঁদ্য়ের বোধ নীরস, সরস নহে। 

এতত্ব্যতীত বোধোদয়ের অপঙ্গতি দোষের ধাহারা আলোচন? 
করিতে চাহেন, তাহাদিগকে ১৮৮৬ থুষ্টাব্ের ২৯শে মে বা' 
১২৯৩ সালের ১৬ই ্যোষ্ঠ তারিখের বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত 
পধশনন্দ দেখিবার জন্য অন্ুরোধ' করি । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


অংস্কত কলেজে শূদ্র-ছাক্রগ্রহণের ব্যবস্থা, কলেজের বেতন-বাপস্থাঁ 
উপক্রমণিক। বাকরণ, বীরসিংহে ডাকাইতি, আত্মরক্ষার 
তকফিয়ত, ডাকাইতির কারণ, নীতিবোধের রচনা, 
 শজুপাঠ ও কৌমুদী ব্যাকরণ,শিক্ষা- প্রণা্দীর পরি- 
বর্তন, পাঠ্য প্রণয়ন-সভা, খীরসিংহ গ্রামে বিষ্যা- 
জায়, বেতনবৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের ব্যয় । 


স্কত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া বিগ্যাসাঁগর: মহাশয় মনে 
করিতেন, সংস্কৃত কলেজে শৃদ্রজাতিরাঁও শিক্ষা-পাইবে না কেন? 
তখন কেবল ব্রা্ধণ, ক্ষত্রিয় ও ট্বগ্ক জাতি শিক্ষা পাইতেন । 
যাহাতে কারন্গু ও অন্তান্ত জাতি সংস্কত-শিক্ষালাভ করেন, 
বিগ্কাস।গর মহাশয় প্রিম্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়।৷ তৎপক্ষে 
বদ্ধপরিকর হন। তিনি শিক্ষী-সভায় আপন অভিপ্রায় বাক্ত 
করেন। কলেজের প্রধান প্রধান অধাপকগণ ঘোরতর আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছিলেন । বিগ্ভাসাগব মহাশয় অ!পন পক্ষ সমর্গনার্থ 
খ্বকীয় স্বভাবে।চিত দৃচতাসহকারে, নানা বচন-প্রমাঁণ-প্রয়োগে 
এবং ইংরেজ-কর্ৃপঞ্ষের মনোরঞ্জক বহুবিধ যুক্তি-তর্কবলে বিপক্ষ- 
পক্ষের মনত খগ্ডন করিতে সাখ্যান্থুসারে চেষ্টা করিম্নাছিলেন । * 


* সংস্কত কলেজে ব্রাঙ্গণ ও বৈদ্য বাতীত অন্য বর্ণের ছাত্র লওয়া যাইতে 
পারে কিনা, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের। তংলম্বন্জে বিদযাস।গর মহ।শয়কে 
রিপে।6 লিখিতে বলেন। বিদ্কানাগর মহ।পয়, ১৮৫১ খুঃ অকের ২* মার্চ বা 
১২৫৭ সালের ৮ই চৈত্র এক রিপোর্ট লিখেন। রিপে্টে তিনি মণ্ত দেন, 
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তাহাকে এসন্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি 
কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,_-ণ্যদি এ কার্যে সিদ্ধিলাভ 
না করিতে পারি, তাহা হইলে এ ছাঁর পদ পরিত্যাগ করিব ।” 
সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তীহার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত 
হয়। কর্তৃপক্ষের বাহ। মনোগত, বিছ্ব(সাগর মহাশয়ের প্রস্ত।ব 
তাহাদের মনোনীত ন৷ হইবে কেন? ইহার পর কায়স্থেতর বর্ণও 
সংস্কত কলেজে সাহিতা, কাবা, 'অলঙ্কার, ম্বৃতি ও দর্শন শান্তর 
পড়িবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সময় ব্রাক্গণ, বৈদ্য বা শূদ্র_যে কোন 
বর্ণের ছাত্র কলেজে ভর্তি হইয়াছিল, তাহ।র নিকট হইতে বেতন 
লইবার বাবস্থা হয়। সংস্কত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে আর 
বিগ্তাসাগর মহাশয়ের প্রিন্সিপ।ল হইবার পুর্বববল পর্য্যন্ত বেতনের 
ব্যবস্থা আদৌ ছিল নাঁ। গবণমেন্ট বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে 
পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। সেই গবর্ণমেন্টই শেষে বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের পর।মর্শান্ছসারে বেতনের ব্যবস্থা করেন । সংস্কৃত 


“যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পরেঃ ভখন কাষন্ত পড়িবে ন| কেন $ বৈদ্য শুদ্র 
জাতি। আর যখন শোভাবাঙজাবের ৬বাধাকান্ত দেবের জামাতা হিন্দু স্কুলের 
ছত্র-অসৃতল।ল মির সংগ্কুত কলেজে পড়িবার অধিকার পইশাছে, খন 
অন্যান্থা কায়স্থ পড়িতে পাধিনে ন। পেন? কাযস্ত ক্ষত্রিষ। আস্দুলের রাজা 
রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়স পাইয়ছেন। কায়স্থের! 
অধুন। বাঙ্গাল।র সন্তরান্ত জাতি । আপাততঃ কায়গ্কদিগকে সংস্কৃত কলেজে 
লওয়৷ উচিত।” এই রিপে!টে” তিনি স্পষ্ঠই লিখিয়ছেন__ 
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শৃদ্রে ছাত্রগ্রভণের ব্যবস্থা । ২৫৩ 


কলেজের ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ যাহ! করিতে পারেন নাই, বিদ্যা নাগর 
তাহ! করিলেন। * 

১৯০৮ সংবৎ, ১২৫৮ সালে ১লা অগ্রহায়ণ বা ১৮৫১খৃষ্টাব্ধখের 
১৬ই নবেশ্বর বিগ্ভাসাগর মহাশয় উপক্রমণিক! ব্যাকরণ মুদ্রিত ও 
প্রক(শিত কবেন। বঙ্গের বিগ্ত।িমাত্রেব নিকট উপক্রমণিক! 
পরিচিত। উপক্রমণিকার প্রণালী সংক্ষিপগুসার বাকরণের 
«“কড়চ1”,হইতে অনুকৃত । অনুকরণ হইলেও কোন কোন বিষয়ে 
উদ্ভাবনী-শক্তি উপলন্ধ হয়। উপব্রমণিকাপাঠে বাকরণের 
অবশ্ত তলম্পর্শিনী বুৎপত্তি জন্মে না; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত 
শিক্ষার এমন সহজ প্রবেশ পথ আর দ্বিতীয় নাই। 

১৮৫২ সালের ১১ই মে বা ১২৫৯ সাল ৩০ শে বৈশাখ 
মঙ্গলবার বীরসিংহ গ্রামে বি্গ্াসাগর মঙ্তাশয়ের বাড়ীতে ডাকাইতি 
হইয়াছিল । ৩০:৪০ জন লোক তীহ।র বাড়ীতে পড়িয়! সর্বশ্ব 
লুটিয়া লইয়া যায়। বি্ভাসাগর মহাঁশয় তখন গ্রীক্মাবকাশে 
বাড়ীতে ছিলেন। ডকাইতি পড়িলে, তিনি পরিবারবর্গসহ 
খিড়কীর দ্বার দ্যা পলায়ন করেন। এই ডাকাইতি কালে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় সপরিধ|রে হৃতসব্বন্থ হইয়াছিলেন। তখন 
পিত! ঠাকুরদাস জীবিত ছিলেন। বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাইতি 
হইয়া গেল, বিগ্ভাঁসাগর মহাশয়ের ত।হাতে কিছুমাত্র ভাবনাচিস্তা 
ছিপ না। পরদিন প্র/তঃকালে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও ভ্রাতৃবর্গের 
সহিত পরম।নন্দে কপাটী খেলিয়াছিলেন। ষে দারোগা তদন্তে 
অ।সিয়/ছিলেন, তিনি তীভাকে তদবস্থায় দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া 
ছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, ৰং নিশ্চিন্ত যুবা দেশের শ।সন- 
কর্ভৃপক্ষেরও সন্মানাম্পদ, তখন জীুর হও হেট হইয়াছিল । যাহা 


২৫৪ বি্ভাসাগর। 


হুউক,ত্ন্তে ডাকাইতির কোঁন কিনার! হয় নাই । গ্রীক্সাবক!শের 
অবলানে বিগ্ভাাগর মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আলেন। 
এইখানে ৰলিয়! রাখি, বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের উদ্োগে ও চেষ্টায় 
বাঙ্গালার স্কুলসমূহে গ্রীন্মাবকাশ প্রষর্তিত হয়। 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিম্বা বিগ্তাসাগর মহাশয় তদানীন্তন 
ছে।ট লাট হেলিভে সাঁহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোট লাট 
ৰাহাহু৭ তাহার মুখে ডাকাইতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,_ 
“তুমি তে! বড় কাপুরুষ , বাড়ীতে ডাকাইতি পড়িল, আর তুমি 
প্রাণ লইয়! পলায়ন করিলে?” তছুত্তরে বিগ্তাসাগর মহাশিয় 
বলিয়াছিলেন,_-“এখন আমার প্রতি কাপুরুষতার অভিষোগ 
আরোপ করিতে পারেন , কিন্ত এই হূর্বল বাঙ্গালী যুবক যদি 
একাকী সেই ৩০৪৯ জন সবল ডাকাইতের সহিত যুদ্ধ করিত, 
তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইত। 
তখন বিস্তাসাগরের নির্বদ্ধিতর কলঙ্ক জগতময় রাষ্ট্র হইত। 
আপনি হয় তো সর্বাগ্রে তাহার রটনা করিতেন। যখন প্রা 
লইয়া, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিস্নাছি, তখন লুঠিত 
সর্বস্বের জন্ত আর ভাবনা কি বলুন !” 

বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে হঠাৎ ভাঁকাইতি হইল কেন, 
এ প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হইতে পারে। বাম্তবিকই কি তিনি তখন 
তাদ্দশ বিষয়-বিভবসম্পন্ন হইয়াছিলেন? এ বিষয়ের সন্ধানে 
আমরা যাহ! জানিতে পারিয়াছি তাহ! এইখানে বিবৃত হইল। 
বিস্তাসাগর মহ!শয় বাড়ীতে যাইলে, বীরমিংহ ও নিকটবত্তী গ্রামের 
দ্ীন-দরিদ্র অবস্থাহীন বাক্তিবর্গঃ* আপনার সাধ্যমত অর্থপাহাধ্য 
করিতেন। সন্ধ্যার পর তি”: চাদরের খুঁটে টাকা বীধিয়া, 


ধীরসিংহে ডাকা ইতি । ২৫৫ 


লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া, গোপনে অর্থ-সাহাধ্য করিয়া 
আসিতেন। এইরূপ গোপনে অথ-সাহাঁধা করিবার কারণ এই 
যে, এই সকল লোক অবস্থাহীন বটে; কিন্তু ভদ্র-পরিবারভুক্ত ) 
সুতরাং গ্রকাশ্তে অর্থ-সাহাষ্যের প্রার্থনা কর! নিশ্চিত তাহাদের 
পক্ষে ঘোরতর লজ্জাকর। 

এইরূপ অকাতর অর্থ বিতরণ করিতেন ৰলিয়া, লোকের 
মনে ধারণ! হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবার বিলক্ষণ 
বিষয়-বিভবসম্পন্ন । তাৎকালিক দস্থ্া ডাকাইত-সম্প্রদায়ের মনেও 
সেই ধারণা হইয়াছিল। কোন কাপে বিদ্যাপাগর মহশবের 
সঞ্চয়বাসন! ছিল না । তাহার পিতা মাত পুন্রকে সঞ্চিত সম্পত্তি 
মনে করিতেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের জননী একবার হারিসন্‌ 

সাহেবকে স্পষ্টাঙ্ষরে এই কথাই বলিয়্াছিলেন। * 


পপ সপ আর জর লস সস 





৯১২৬১ সালে বা ১৮৬৮ খুষ্ঠা্ডে ্ধহা[রসন্‌ সাহেব (ইন্কম ট্যাক্সের তদত্তের 
জন্য কমিশনর নিযুক্ত হন। বিদ্ানাগর মহ।শর় একদিন হারিসন্‌ সাহেবকে 
বীরনিংহের বাড়ীতে লইয়! যাইব।র জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। হারিসন্‌ সাহেব 
বলেন,__হিন্দুপ্রথানুসারে বাড়ীর কর্তা বা কত্রা নিমন্ত্রণ না করিঠ নিমন্ত্রণ 
লইব ন1।” হতরাং ধনমন্ত্রণ স্থগিত রহিল। নময়াস্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ভাননী হারিসন্‌ সাহেবকে নিমস্ত্রণ করিয়। পাঠান। সাহেব বীরদিংহে গ্রামে 
গিয়া! হিন্দুপ্রথা মতে দণওবৎ হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অঁনন'কে 
প্রণাম কবেন। তিনি হিন্দুপ্রথান্থনারে আননপিডি হইয়! বসি! আহারাদি 
সমাপনপুর্বক বিদ্যাসাগরের জননীকে জিজ্ঞাস করেন,__-“আপন।র ক্ষত 
ধন?” জননী সহাম্যবদনে উত্তর কর্লেন -চারি ঘড়! ধন।” সহেব 
বলিলেন --“এত ধন £" জননী তখন সহান্তবদনে জ্রোষ্ঠপুত্র বিদাস।গর 
মহাশয় ও অপর তিনটী পুজের “পৃ অঙগ.লি সঙ্কেত করিয়! বলিলেন,-_ 
“এই আমার চারি ঘড়া ধন।” সাইট বিশ্সিত হইলেন। তিনি বলি- 
লেন,--প্ই্নি দ্বিতীয় রোমক রমণ লিয়।” 













২৫৬ বিছ্ভাসাগর | 


প্রিন্সিপাল হইবার পৃর্ধে বিগ্তাস|গর মহাশয় ইংরেজি মরাল- 
ক্লাশ (00151 01455 ০০1) নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ উহার নাম নীতিবোধ হইয়াছিল। 

সময়াভাব হেতু তিনি রাজকুঞ্ণ ব।বুকে পুস্তকখানির স্বত্ব প্রদান 
করেন। রাজরুষ বাবু নীতিবে।ধের |বজ্ঞ(পনে ১৯০৮ সংবতের ৪1 
শ্রাবণ ঘ1! ১৮৫১ থুষ্টাব্বরে ১৮ই জুলাহ এই বণিয়া 
ক্বীকার করিয়াছেন,__ 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপুব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বাসাঁগর মহাশয় পরিশ্রমন্বীকার করিয়া আদ্যোপাস্ত 
সংশোধন করিয়। দিয়াছেন 'এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলি- 
যাই আমি সাহস করিয়। পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। 
এস্থলে ইহাঁও উল্লেখ করা আবশ্তক যে, তিনিই প্রথমে এই 
পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুক্রগণের এগ্রুতি ব্যবহার, 
প্রধান ও নিকুষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রন, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, 
প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, বিনয় এই কয়েকটা প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়া- 
ছিলেন ৃ প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহধণস্বরূপ যে সকল-বৃত্াস্ত 
লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোপিয়ন বোনাপাটির কথাও তাহার 
রচনা ১» কিন্ত তাহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি 
এই পুস্তক প্রস্তত করিবার ভারার্পণ করেন $ তদন্ুসারে আমি এই 
বিষয়ে প্রবৃত্ত হই । * 








* ১২৬২ সালের ২৪শে জো বা ১৮৫৮ খুষ্টাবকের ৫হই জুলাই 
টেলিমেকদের বিজ্ঞাপনেও রাজকুণ্ বাবু লিখিয়ছেন--“এস্থলে ইহা উল্লেগ 
কর] আনশ্যক, শ্রীধুক্ত ঈখখরচন্া বিরঃম্গাগর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া! এই 
অনুবাদের আদো[ণান্ত সংশোধন ক্১. দিয়াছেন।” 


নীতিবোধ। ২৫৭ 


এইখানে “কথামাঁলার” কথা বলি । নীতিশিক্ষাহত্রে ইহা রচিত । 
ধালকদিগের দিবা মুখরোচক । বাঘ,বক, প্রভৃতির কথোপকথনের 
গল্পচ্ছলে নান। গল্পের সমাবেশ আছে । ইহাও অনুবাদ । অনুবাদ 
জুলার । 

উপক্রমপিকার সমসামায়ক সংস্কৃত খজুপাঠের প্রথমভাগ 
প্রকাশিত হয়। অধিক কি, একই দিনে (১৯৮ সংবতে ১লা 
অগ্রহায়ণে ) উভন্ন পুস্তকের বিজ্ঞাপন লিখিত হুইয়াছিল। ইহা 
সংগ্রহ। সু-সংগ্রহ বটে। ১২৫৯ সালে ১২ই চৈত্র বা ১৮৫২ 
ৃষ্টাব্বের ৪ঠা মাচ্চ খজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। 
প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে উভয়ই উপযোগী । উভয়ই গ্রাচীন 
সংস্কত সহিত্যপুরাণের সার-সম্কলনমাত্র ১ সুতরাং ছিন্দু-পাঠার্থীরও 
পাঠোপযোগী | 

এই সকল পুস্তক প্রণয়ণের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা- 
বিভাগের অদ্দেশান্থুসারে পূর্বলিখিত রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষা- 
প্রণালীর আরম্ভ হয়। 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ভাগ খদ্ভুপাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল । 
তৃতীয় ভাগ প্রবৈশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। ইহাও সংগ্রহ 
গ্রন্থ; পরস্ত সুসংগ্রহ। প্রাচীন ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিরচিত 
“পঞ্চতন্্র” প্রভৃতি হইতে ইহা সংগৃহীত। 

এ খুষ্টাবেই বিগ্ঠ/সাগর মহাশয় ব্যাকরণ-কৌমুদীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। “পরবৎসর তৃতীত্ব ভাগ কৌমুদী 
মুদ্রিত হয় । কৌমুদী তিন ভাগ উপক্রমণিকাঁর উচ্চতম সোপান । 

স্কৃত মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রস্ৃতি | দুর পড়িলে ষে তলম্পর্শিনী 
শিক্ষা হয়, করখানি কৌমুদী পর্ন, তাহ! নিশ্চিতই হয় না 


৩২ 


২৫৮ বিষ্ভাসাগর। 


ইহার পর রিপোর্টনুযায়ী শিক্ষার পূর্ণ গ্রচলন হইয়াছিল। 
এতৎসন্বন্থে পণ্ডিত রামগতি স্তাঁয়রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন,-- 

“পুর্ব্বে ইংরেজি ছাত্রদিগের এচ্ছি্ পাঠ ছিল, এক্ষণে উচ্চ 
কয়েক শ্রেণাতে অবশ্তপাঠ্য হইল । সংস্কতেও নিম্শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ 
বাকরণ উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্তে বিস্তানাগর কর্তৃক বাঙ্গাল। 
ভাষায় রিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমিকা, এবং ১ম, ২য়, ৩য় 
ভাগ ব্যাকরণ কৌমুদী অধাপিত হুইত্তে লাঁগিল। 'পঞ্চতন্, 
রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষুঃপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সঙ্কলনপূর্বক 
যে তিন ভাগ খব্ুপাঠ প্রস্তুত হইল, তাঠাও উহারই সঙ্গে সঙ্গে 
গঠিত হইতে লাগিল । এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান বালক 
উপক্রমণিক] হইতে সংস্কৃত আরম্ভ করিয়া লক্ষ প্রপ্নানপুব্বক উচ্চ 
উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল দেখিয়া, এ সকল ভাষা ব্যাকরণ- 
পাঠের পর, সংস্কৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পঠনা হইবে, পুর্বে যে এই 
প্রস্তান হইয়াছিল, তঘিষয়ে বিদ্যাসাগর আর বড় মনোযোগ 
করিলেন না।” 

এ অবস্থায় সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষার হ্থবিধ! হইল; কলেজও 
টিকিয়া গেল; কিন্তু কলেজের প্রতিষ্ঠা-উদ্দোন্ত বহুদুর সরিয়! 
দাড়াইল। সংস্কৃতি আর পূর্বববৎ তলম্পর্শিনী শিক্ষা হইত না। 
এই ব্যবস্থা হইবার পুর্বে কলেজে বীহারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, 
তাহাদের ভায় প্রগাঢ় বিগ্তাশালী এ ব্যবস্থার পর আর কয়ঙ্গন 
হইয়াছেন? 

বিচ্ভাসাগর মহাশয় স্বয়ং বাঙ্গালা পাঠ্য রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন না। যে সকল সভা গস্ঠাপ্রণয়নে ব্রতী ছিল, তাহাদের 
কোন কোনটাতেও তিনি যো ঈয়া উৎসাহ বর্ধন করিতেন) 


বীরসিংহে অবৈতনিক বিষ্ভালয়। ২৫৯ 


এই সময় স্কুলবুক-সোসইটী এবং বর্ণেকিউলার লিটারেচার 
সোসাইটা দ্বার। অনেক পুস্তক গ্রচারিত হইত। এই সতাতেও 
বিস্তামাগর মহাশয়ের কর্তৃত্ব ছিল। ১৮৫৩ ত্ুষ্টাব্দে এই সভা 
নিয়ম নির্ধারণ করেন যে, মুদ্রাঙ্কণোদদেশে কেহ ৫কোন গ্রন্থ রচন! 
করিলে তাহার আদর্শ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পারি 
রবিন্সন্‌ সাহেব দেখিবেন। তাহারা মানোনীত করিলে সেই 
আদর্শ লঙ. সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে । পাদরি লঙ তাহার 
গ্রামা পাঠশালায় তাহ! পাঠ করিয়া নিরূপণ বরিধেন, এ রচনা 
গ্রাম বালকদ্দিগের বোধগম্য হয় কি না। 

কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় নহেন, তদানীন্তন নিয়লিখিত 
খ্যাতনাম! ব্যক্তিগণও উক্ত সভার সহিত সংপৃক্ত ছিলেন। 

ওয়াইলি সাহেব, সিটনকার সাহেব, বেলি সাহেব, কালবিন্‌ 
সাহব, প্রাট সাহেব, পাদরি লঙ. সাঁছেব, উডভরো! সাহেব, রাজা 
রাধাক-স্ত দেব, জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত ।* 

১২৬০ সালে ৭া ১৮৫৩ খুষ্টাব্ধে বিস্তাসাগর মহাশয় বীরসিংহ 
গ্রামে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন । এ বিদ্যালয়ে 
রাত্রিক।নে কৃষকগ্পুভ্রেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিত । বিছ্যা(সাগর 
মহাশয় নিজের অথে বিষ্কালয়ের জশী ক্রয় করেন। বিগ্ালয়ের 
বাটা-নিম্াণও ত1হারই অর্থে হুইয়ছিল। তিনি স্বয়ং কোদাল 
ধরিয়। গৃহনির্মাণের জন্ত প্রথমে মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে একটা বলিকা'বিগ্ভ।লয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এহ বিগ্ভাঁলয়ের বায়-ভার তিনি সকণই ম্বয়ং বহন করিতেন। 


* লবাভারত -১৩:*নাল, মাঘ বন মাল, ৫৪৬ পৃষ্ঠ! । 


২৬৩ বি্ভাসাগর | 


এ ব্যয় ভার-বহনেব একট! সুবিধাও উপস্থিত হইগ়াছিল। তিনি 
স্কৃত কলেজে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করেন, তাহ! শিক্ষা 
বিভাগের কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছিল। তাহার 
স্কার-ফলে কলেজে পুর্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র হইয়া- 
ছিল। ইহাকে শিক্ষা প্রণালীর সুফল ভাবিয়া কর্তৃপক্ষের আপন 
ইচ্ছায় ১৮৫৪ খুষ্টাব্খের জানুয়ারি বা! ১২৬* সালের পৌষ মাসে 
তাহার ১৫০ দেড় শতটাকা হইতে ৩** তিন শত টাকা বেতন 
করিয়া দেন। | 
প্রতি মাসে বীরসিংহের বিগ্ভালয়ে শিক্ষকার্দির বেতনে ৩০* 
তিন শত টাক] ও ক্শেট পুস্তক প্রভৃতিতে ১০০ এক শত টাকা 
ব্যয় হইঠ। বালিকা-বিছ্ঞালযর় ও টৈশবিগ্ভালয়ের ব্যপন মাসে 
চল্লিশ হইতে পয়তাল্লিশ টাকার কমে কইত না। এই সময় 
গ্রামের দীন-দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য গুষধালয় স্থাপিত হয়। 
সকলে বিনামুল্যে যধ পাইত। বিন! দর্শনীতে ডাক্তার চিকিৎসা 
করিতেন । একান্ত অবস্থাহীন দীন দরিদ্র লোককে সাগু, 
বাতাসাঁ প্রভৃতি দিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। তাহাতেও মাসিক 
এক শত টাক থরচ পড়িত । [বিগ্যাস।গর মহাশয়'কলেজে তিনশত 
টাক। মাত্র বেতন পাইতেন, এবং পুস্তকাদির বিক্রয়ে 
তাহার চাি পাচ শত টাক আয় ভতইত। তবে সঞ্চিত কিছুই 
থাকিত না! এইরূপে দানকার্ধেই আয়ের পর্্যবসান হই ৪। 
স্বভাবদাত। কি সঞ্চয়ের প্রত্যাশা রাখেন? বৃহত্তর হৃদয়ে সঞ্চয়ের 
প্রবৃত্তি গ্রায়ই স্থান পায় না। 


সি 


যোড়শ অধ্যার। 


স্কুল ইন্সপেক্টররী পদ প্রাপ্তি, নর্মাল স্কুন) সফরে সহ্বদয়তা, 
মাতৃন।মে উচ্ছাস, জননীর দয়া, আন্গতা-পালন, 
বন্ধর আদর, সংগ্রহে আগ্রহ, সংস্কৃত ভ।ষ। ও 
সাহিত্য বিষয়ক পন্তাব, দ্ান-পদ্ধতি, 
সৃতি কলেজে ইংরেজির প্রসার 
ও শকুস্তল1। 


১২৬২ সালে বা ১৮৫৫ খুষ্টাব্ধে যখন গভর্ণমেন্টের সাহায্যে 
মফঃন্বলে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্া(লয় সংস্থাপিত করা রাজপুক্ষষদের 
অভিপ্রেত হয়, তথন হালিডে পাহেব, বিস্তাসাগরকে তীহার মতে 
যে প্রণ!লীতে বাঙ্গালা শিক্ষ। হওয়া উচিত, তদ্ধিষযয়ে এক রিপোর্ট 
দিতে বলেন । বিস্তাসাগর মহাশয় রিপোর্ট লেখেন। কর্তৃপক্ষের 
তাহাতে সন্ত হইয়া! তাহাকে আসিষ্টান্ট স্কুল ইন্স্পেইরী-পদ 
দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রিহ্সিপালের পদ ছাড়া ইন্স্পেক্টারের 
পদ্গ প্রাপ্ত হইলেন। এ পর্দের বেতন ছুই শত টাকা। মোট 
বেতন হইল পাঁচ শত টাক। | ছগলী, বদ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর 
জেলার স্কুল স্থ'পন ও পরিদর্শন করাই ইন্স্পেক্টরের কার্য্য হইল । 

এ বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় নম্্নাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হয়। নন্মীল স্কুলে পড়িয়৷ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, অন্তান্ত স্কুলে 
শিক্ষকতা করিবার বধিকার জন্মিত। বিগ্কাসাগর মহাশয়ের 
অনুরোধে প্রথমে অক্ষয়কুমার দংসরিএবং পরে প্ডতত রামকমণ 
ভট্ট/চার্য্য নম্মাণ স্কুলের হেড সা হইয়াছিলেন। 










২৬২ বিষ্ভাসাগর। 


নর্মাল স্কুলের কাজ প্রথমে প্রাতঃকালে সংস্কৃত কলেজের 
গ্রশস্ত ভবনে সম্পপ্ন হইত । 

বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা সংশোধন করিয়া 
নিরস্ত হন নাই। তিনি নম্াল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ অক্ষয়- 
কুমার বাবুকে প্রদান করেন। এ সন্বপ্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ 
রায় বিস্ভানিধি মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন,-_ 

“যে অপরিহাধ্য কারণে এবারে অক্ষয় বাবুকে কলিকাতা 
নর্্াল স্কু'লর প্রধান শিক্ষকের কাধ ব্রতী হইতে হয়, এস্থলে 
তাহার নির্দেশ করা আবশ্তক। শ্রীনাণ বাবু ও অমৃতলাল বাবুর 
অভিমতানুসারে বিগ্তাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুকে এঁ কর্ম দিবার 
জন্য শিক্ষা-বিভাগের তর্দানীস্তন ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত 
কথাবার্ত স্থির করিয়া ফেলেন । পরে অযুতলাল বাধু ইহাকে 
্র বৃত্তান্ত জাপন করিলে ইনি বলেন, "আমি এই কর্ম গ্রহণ 
করিয়া তত্ববোধিনীর কার্ধ্য পরিত্যাগ করিলে পত্রিকাখাঁনি একে- 
বারে নষ্ট হইয়। যাইবে । অতএব আমি এ কার্য গ্রহণ করিতে 
পারিতেছি না । আপনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ কথ বলিবেন। 
পরে বিগ্তাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিস্াসাগর 
মহাশয় অক্ষয় বাবুর এঁ কার্ধ্য গ্রহণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া হর্ষ 
প্রকাশ করিলেন, তাহাতে অক্ষয় বাবু বিশ্মিত ও চমতকৃত হুইয় 
বলিলেন, “কেন? অমৃতলাল বাবু কি আপনাকে কোন কথ! 
বলেন নাই ? আমি ও কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ও 
কাধ্য গ্রহণ করিলে তত্ববোধিনী পন্রিকাখানি একেবারে নষ্ট 
হইয়া! যাইবে ।' তখন বিস্তার মহাপয় বিমর্ষভাবে বলিলেন, 
এ বিষয়ের যে সমস্ত প্রায় 9 ।পত হইয়াছে । এরূপ হইলে 


সফরে সহাদয়ত। । ২৬৩ 


আমাকে সাহেবের নিকট অগ্রতিভ হইতে হয়। আমি যে লোকের 
জন্য অনুরোধ করিয়াছি, বাস্তবিক সে ব।ক্তি সেই কর্ধের প্রার্থী 
নহেন, সাহেব এ কথা শুনিলে আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে। 
যিনি কর্ম করিবেন, তাহার মত না লইয়া এরূপ করা আমার 
ভাল হয় নাই, এখন বুঝিতেছি ।” অক্ষয় বাবু পরে বলিলেন __ 
“এখনও যদি এ বন্দোবস্ত পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে, তদ্ধিষয়ে 
যত্বের কোনরূপ ক্র্টটি কর! ন! হয়।* বিষ্ালাগর মহাশয় ইহাতে 
অগত্য। সম্মত হইলেন । কিন্তু শেষে জান! গেল, পূর্বে বিদ্ভাসাগর 
মহাশয় প্রস্তাব করিবামাত্র এ কার্য অক্ষয় বাবুকে দিবারই ব্যবস্থা 
হুইয়। গিগনাছিল। সুতরাং ইহাকে এ পদ গ্রহণ করিতে হইল ।” 
অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তাস্ত ৷ ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা । 

ইন্সপেক্টর হইয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয়, হুগলী, বর্ধমান এবং 
নদীয়। ওেলার নেক গ্রামে বাঙ্গাল! বিস্ত।লয় গ্রতিষ্ঠিত করেন 
এবং অনেক স্থানের সন্ত্রাস্ত অবস্থ/পন্ন লোকদ্দিগকে স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করিবার পরামর্শ দেন।* তাহাকে তখন প্রায় মফঃম্বল পরিদর্শনে 
যাইতে হইত। পরিত্রমণকালে পথে কোন পীড়িত চলংশক্তিহীন 
লোককে পড়িয়৷ থাকিতে দেখিলে, তিনি আপন পান্কি হইতে 
অবতরণ করিয়! সেই আতুর লোককে পান্ধীর ভিতর তুলিয়া 


& এই সময় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃফ্ণ মুখোপাধা।য়ের সহিত তাহার 
ঘলিষ্উও। হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচ।লন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিগ্াসাগর মহাশয়ের 
পর।মর্শেও অনেক স্কুলের প্রতিষ্ট! টে ॥ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ববাধি- 

ঢু 






কারী মহশয়ও শ্বগ্রীমে (খানাকুল কৃষ.ভ্তংপা তী রাধা নগরে ) বঙ্গ বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠ৷ করিয়াছিলেন । 


২৬৪ বিস্তামাগর । 


দিতেন এবং শ্বয়ং পদব্রজে চলিয়া যাইতেন; পরে কোন চটি 
পাইলে, পীড়িত বাক্তিকে সেই চটিতে রাখিয়া, চটির বর্াকে 
টাকা কড়ি দিতেন। পরিভ্রমণকালে তিনি সঙ্গে টাকা, আঁধুলি, 
সিকি প্রভৃতি রাখিয়। দিতেন) দরিদ্র লোককে অবস্থা্ুসারে 
তাহা দান করিতেন । দয়ার সীমা নাই। অভাব জানাইয়া 
কেহ কথন বিমুখ হইত না। কত অভিভাবকহীন বালককে যে 
তিনি পুস্তক, বন্ত্, বেতন গ্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাচার কি 
গণন! হয় ? কোথাও গিয়া যদি শুনি-তন, অল্লাভাবে ব1 অর্থাভাবে 
কাহারও লেখাপড়া হইতেছে না, তাহা হলে তিনি তখনই 
তাহাকে আপনার বাসায় আনাইয়া অথবা অন্ত কোন রকম 
বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়! 
দিতেন। শুনিয়াছি, একবর পরিদর্শনকালে ২৪ চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গত নিবাধই-দত্তপুকুরনিবাসী কালীকৃষ্ণ * দত্তের বাড়ীতে 
গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একটা দীন-হীন অনাথ ব্রাঙ্গণ-সম্তান 
তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইয়া কাঁতর-কণ্ে ক্রন্বন করিতে করিতে 
'াপনার অভাব ও হুঃখের কথ নিব্দেন করে । তাহার অবস্থার 
কথা শুনিয়া, বিস্তাসাগর মহাশয় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পরে সেই ব্রাহ্মণসস্তানকে আপনার বাসায় 
আনাইয়! তাহার লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
এইবূপ কত জনের অন্রসংস্থান ও অভাব মোচন হইয়াছে, তাহ! 
কত বলিব? কলিকাঁতার বাঁসায় এবং বীরসিংহগ্রামের বাড়ীতে 
প্রত্যহ শতাখধি লোক অন্ন পাইত। অনেকের লেখা-পড়া 
শিখিবাঁর ব্যয়ভার তিনি বহন ঝুঁণতেন। 

কে বিদ্যাসাগরের নিকট.$ !গ করিতে যাইয়া, প্রায় রিক্ত- 


মা-সঙ্গীতে অনুরাগ । ২৬৫ 


হস্তে ফিরিত না। কেহ যদ্দ ভিক্ষা করিতে গিয়া বলিত,-. 
“আমার ম। নাই,» তাহা হইলে [বস্তাস!গরের চক্ষের জলে বুক 
ভালিয়। যাইত । মাতৃপরায়ণ বিস্ত(সাগর তখন শতকর্্ম পরিতাাগ 
করিয়?, সেই মাতৃহীন তিক্ষুককে যাক্র(তীত লাহাষ্য করিতেন। 
“ম। নাই শুশিলে বিগ্ভালাগর, তিচারাচার করিতেন না, এ 
খা অনেকেই জানিতেন। তাহার একজন প্রতিবেশী মুদী 
একবার একটী ভিক্ষুককে শিখাইয়৷ দিরাঁছিল»--”"বলিস্‌ আমার 
মা নাই 1৮ বস্ততঃ তাহার আছিল । বিস্ভাসাগর মহ।শয় কোন 
কারণে জানিতে পাবেন, ভিক্ষুকের কথা মিথ্যা । সেষে মুদী 
দ্বার শিক্ষিত হইক্াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন । ভিক্ষু 
ককে তিনি ঞঞ্চিত করেন নাই? পরন্ধ পুনরায় এরূপ মিথ্যা 
বলিতে নিষেধ করিয়। দেন । প্রকৃতই অনেকেই ম! নাই বলিয়া, 
তাচার নিক্ট ফাকি দিয়! অর্থ লইত। 

“ম1” নামে বিভ্ামাগর মন্রমুদ্ধ হইতেন। “মই যে তাহার 
জীবনের সাধন-মন্ত্র ছিল। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের গানবাজনাস্ 
বড় সথ ছিল না। তবে কেহ কখন “মা” “মা” বলিয়! গন 
গাহিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিকেননা। গায়ককে তিনি 
যেন বুকের কলিজার ভিতর পুরিয়া। রাখিতেন। একজন অন্ধ 
মুললমান ভিক্ষুক, বেহালা" খাজাইয়া শ্টাম! সঙ্গীত গাহিত। সে 
সঙ্গীতে 'মা” 'মা'ধৰনি থাঁকিত। বিষ্ভাসাগর মহাশয় তাহাকে 
ডাকাইয়! পাই তাহার বান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে 
তিনি অশ্রজল সংবরণ করিতে পারিতেন না । এই মুসলমর্বন- 
ভিক্ষুক বিদ্াাগর মহ।শল্্্ু নিকট সময় সময় যথেষ্ট 
স্হাা পাইত। একবার ্ ঘর পুড়িয়। গিয়াছিল। 


৩৪ 


২৬৬ বিগ্ভাগসার | 


বিদ্বাধাগর মহাশয় ইহাকে গৃহনিম্মাণের সমস্ত ব্যয় 
দিয়াছিলেন। 

বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বৈবাহিক (কনিষ্ঠ কন্তার শশার ) 
৬জগণ্দুললভ চট্টোপাধ্যায় ভাল গারহতে পারিতেন। বিদ্যাপাগর 
মহাশক় তা€াকে প্রায়ই বাড়ীতে আহ্বান করিয়া তাহার গান 
শুনিতেন : অন্ত গান শুনিতেন না) কেবল ষেগানে “মা” “মা” 
থাকিত, সেই গানই শুনিতেন। ,গানে সথ. ছল না; কিন্ত 
মাতৃনামপূর্ণ গনে প্রাণ মাতিঘা উঠিঠ। মাতৃ-ভক্তের এমনই 
প্রণ বটে! 

বিষ্ভাসাগর যেমন, তীাশার গিতামাতাও তদ্রপ। অন্নদানে 
পিতার অপার আণন্দ ! প্রতিপাল্য অন্নরথীদিগের ভন তিনি 
গ্রতাহ স্বয়ং াজ।র হাট করিগ মানিতেন। আর অব্রপূর্ণারূপিণী 
বিগ্ভাসাগর-জননী অন্নব্যঞ্জনাদি প্রত্ব ৩ করিয়া! পরিবেশন করিতেন । 
এ সম্বন্ধে, অনেক কথা শুনা যায়। নারায়ণ বাৰু বলিয়াছেন, 
“ঠাকুর মা গ্রামের অবস্থাহীন চাঁষাডূষে লোককে টাকা কড়ি 
ধার দিতেন । মাহারা সহজে ধার শুধিতে পারত না, তিনি 
স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে টাকা আদায় করিতে ধাইতেন ; কখন 
কখন খুক চটিয়া গিয়া টাকা চাহিতেন। কলিছেন,_ তোরা 
যদি টাক ন। দিবি, তৰে আমি আর কি করে টাকা ধার দিব?” 
তাহাকে রাগিতে দেখিয়া, কেহ কেহ তাহাকে নানা কথায় তুষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিত; কেহ বৰাদু-ফণাট। চক্ষের জল ফেলিয়। 
ছঃখের কা জানাইত ; আর কেহ বা! বিদ্ভালাগরের নাম করিয়া! 
ভগবানের কাছে, তাহার মঙ্গল ঝুঁন। করিত। তখন ঠাকুরমার 
বাগ থাকিত না । আগুন ্ু হইয়া যাইত। তিনি তখন 
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বলিতেন._'ভাল ভাল, যখন সুবিধা হবে, ৩খন ফিস। আজ 
কিন্ত আম।র বাড়ীতে চ।রিটা প্রনা? পাদ্‌।' কষককন্তারা তাহাকে 
আদর কবিয়। মুডি, নারিকেল, বাতাস! প্রভৃতি জপখাবার দিলে, 
তানি অ!চলে বীধিন| লইয়া! আসিভেন । ঠাকুব-মা প্রতাছ মধ্যাফকে 
রন্ধনা্দি সমাপন করিয়। এবং আশ্রিত অঠিথিদ্িগকে আহারাঙ্ি 
করাইয়া, বাড়ীর দরজার নিকট ঠড়াইয়! থাকিতেন। হেটোরা 
হাট হঠতে ফিরিবাঁর সময় দরদ্জার সম্মুখ দিয়! যাইল্সে, তা 
তাহাদিগকে ড'কিয়! খাওয়ধহতেন । কাহারও মুখখানি শুকনে! 
দেখিলে তিনি ব'লতেন,--আ।হা ! আজ বুঝি তোব খাওয়া ভয় 
শি? অ'য্‌ আয় অ।মার বাড়ীতে খাবি আয়।” ঠাকুর-মা বড় 
বড় মাছ ভালবাঁলিভেন। ম!ছ কুটিয়া রাধিয়! খাওয়াইবেন, এই 
তার সাধ। এই জগ্ত ঠাকুরম। কখন কখন ঠাঞ্চুরদ|দ(র উপর 
রাগ করিলে, ঠাকুরধাদ। খড় বড় মাছ মানিয়। তর মান ভঞ্জন 
করিতেন। কোন ধিন ঘ'দ ঠাকুর-মা রাগ করিয়। ঘরের দরজ 
দিয়া শুইর! থাকিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরদাদদা যেখান হইতেই 
হউক, একট! বড় মাছ সংগ্রহ করিক্কা আনিয়া! ঘরের দরজার 
মাছটাকে আছাড় মায়! ফেবিয়। দিতেন। ঠাকুর-ম। ঘরের 
ভিতর হইতে মাছ-আ।ছভ় নির সাড়া পাইয়া তখন খিল খুপিয় 
বাহিরে আমিতেন এবং হাসিতে হালনিতে আপনি যাছ কুটিতে 
বদিতেন ।” 

যাহাকে যেঞখপ সাহায্য কািলে উপকার হইও, বিস্তামাগর 
মহাশয় তাহার জন্ত তাহাই করিতেন। ৬ প্রসন্নকুমার 
লব্ব|ধিকারী মহাশয় অনেক শী পরিচিত। ইনি হিন্দু সু 
হহতে ৪০২ চলিশ টাকাএ 3 পাইয়া, ক্ষলেজের [শ্থক্ষকক, 
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হইকাছিলেন। সে কার্যে সুবিধা ন। হওয়ায়, তিনি কর্তপঙ্গের 
আজ্ঞাতসারে পদত্য/গ করেন। এই স্ময় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে আপনার বানায় আনেন এবং পরে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 
করিয়া হিন্দু স্কুলে তাহার একটি চাকুরী কারয়া দেন। এই 
গ্রসন্ন বাবু পরে স'স্কৃত কলের প্রিন্সিপাল এবং অবশেষে 
প্রেদিডম্মপ কলেজের অধা।পক হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে 
প্রগাচ আঙ্মীয়ত। ও ঘানষ্ঠতা সংঘটিত হঠয়াছিল। গ্রসন্নকুমার 
বাবু বিছ।সাগর মহাশয়ের সাহত খীর[সংহগ্রামে গিয়াছিলেন। 
বিগ্/সাগর মহাশয় অধিক বয়সেও প্রনন্ন বাবুর নিকট ইংরেজী 
পড়িতেন। 

কি আত্মীর়-পরিজন, কি ভ্রাতা“ভাগনী, কি বন্ধু-বান্ধব সকলের 
গ্রতি খিদ্যামাগপ ষহাঁশয় সমান প্রীতিমান্‌ ছিলেন। কলিকাতা 
মিউনিলিপাল্টার ভূতপূর্র্ব তাইস্'চয়াবম্যান ্টামীচরণ বিশ্বাস 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। ইহার বাড়ী সংস্কৃত 
কলেজের সম্মুখে । ইহার পৈতৃক বাসস্থ'ন, হুগলী জেলার অন্তর্গত 
পাইঠেল গ্রামে । উঠা কালকাতা হইঠে আট নয় ক্রোশ দূরে 
অবশ্থিত | বিস্তাসাগর মহাশয় শ্টামাচরণ বাবুর অনুরোধে এক- 
বার জগন্ধান্জী পূজার নয় পাইতেল গ্রামে গিয়াছিলেন। লেখকের 
পিতৃ-মাতৃলালয় এই পাইঠ্েল গ্রামে । পুজনীর স্বর্গীয় পিতৃ! দবের 
মুখে শু নয়াছিলাম বিদ্ধাসাগর মহাশয় পাইতেলে গিয়া তঞ্ুত্য 
অনেক দীন দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন । পাইতেল ও তন্নিকট- 
বতী গ্রামবাসীর! বিগ্ভাসাগর মহ1শয়কে দেখিষার জন্য দলে দলে 
বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে গা হইয়াছিল। পাইতেল 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ॥রোগে আজ্জাস্ত হন। জের 
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সঙ্গে নাগা-রোগের সধার হয় । শুনা যায়, এই সময় বিচ্যসাগর 
মহাশয়, নম্ত বাবহার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কয়েক বৎসর 
পরে তিনি নন্ত ছাড়িয়া! দেন। ভিনি ৩*।৩২ ত্রিশ বত্রিশ বৎসর 
বয়সে তামাক ধরিয়াছিলেন। নারায়ণ বাবু বলেন,--পবারাসত₹* 
নিবাসী ডাক্তার নবীনচগ্্র মিত্রের সহিত বাবার অকৃত্রিম সৌহার্দা 
ছিল। ইহার সহোদর কালীকৃঞ্ণ বাবুও বাবার বন্ধু ছিলেন। 
নবীন বাবু কলিক।তায় ঝামাপুকুরে থাঞ্তেন। বাব প্রায়ই 
তাহার বাসায় যাইতেন। নবীন খাবু বড় তামাকগ্রিয় ছিলেন ) 
একদিন তিনি বাবাকে তামাক খাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। 
বাবা কিছুতেই তামাক খাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু নবীন বাবু 
তাহাকে একবা৭ তামাক না টানাইয়! ছাড়িশেন ন।। পর দিন 
নবীন বাবুকে আর তামাক খাবার কথ! বলিতে হয় নাই। বাব! 
শ্বযংই হুকুম করিয়! তামাক আনাইলেন। বন্ধু নবীন বাবু কিন্ত 
সে তামাকের কলিক পাইলেন না । এই সময় হইতে বাব 
তাম!কে অত্যন্ত হন। তিনি তামাক ও পান বড় তালবাসিতেম। 
বাক তামাক খাইতেন বটে) কিন্তু ইহ!র জন্ত চাকর চাকরাণীকে 
কখন বিরক্ত কাঁরতেন না। চাঁকরগুলে! ঘুমাইয়া পড়িলে ব 
ক্লাস্ত হইলে, তিনি কাহাকেও না ডাকিমু! শ্বয়ং তামাক সাজিয়া 
থাইতেন”। কেবল তামাক কেন, তিনি পানও ম্বহস্তে সাজিয়! 
খাইতেন। পানের স্থপারি কাটা থাকিত। খয়ের চুণ প্রভৃতি 
অন্তান্ত মল থাকিত , তিনি পান চিরিয়া সাজিয়!] খাইতেন। 
উদ্বত্ত ুপারির কুচিগুলি শিশির ভিতর পুরিয়! রাখিতেন। এখনও 
ুপারির কুচি-ভরা অনেক শিথ্মাছে । কেবল ম্ুপারির কুচি 
কেন, টুক্‌রে। দড়ি, ঠা উল কোন গ্িনিষই তিনি 
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ফেলতেন না। তিনি প্রারইঈ বলিতেন,-"্যাকে রাখ, সেই 
বাখে।” 

বিস্তাসাপর মহাশয়ের যত্বে বীটন্‌ সাহেবের ম্মরণার্থ “বীটন- 
সোসাইটী” প্রতিষ্ঠিত হর ॥ এই সভায় তলিখিত সংস্কত-ভাষা 
ও সংস্কৃত-সাহি হা-শীস্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।* এই 
প্রবন্ধ ১৯১৩ সংবতের ১৪ই চৈত্র বা ১৮৫৬ খৃষ্টানদের ১৮ই এপ্রিল 
পুব্ভকা কা? মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচন! 
হইয়াছিল) সংস্কৃত ভাষা, _সাহিত্যশান্জ,__মেহাকাব্য ) বদুবংশ, 
কুমারসম্তব, কিরাতাজ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধ-চরিত, ভট্িকাব্য, 
রাঘবপাগ্ুবীয়. গীত-গোবিদ্দ ; (থগ্ডকাব্য )--মেঘদূত, খতুনংহার, 
নলোদয়, হুর্য শতক; ( কোঁধকাব্য )--অমরুশতক, শাস্তিশতক, 
নীতিশতক, শ্রঙ্গারশতক, বৈরাগাশতক, আধ্যাসপ্ডশ শী; (চম্পৃ- 
কাব্য) _কাদন্বরী দশকুমার-চরিত, বাসবদত্া ; (দৃশ্ত-কাব্য )-. 
অভিজ্ঞান-শকুম্তল, বিক্রমোব্বশী'মালবিকা গ্রিমিত্র, বীরচরিত, উত্তর- 
চরিত, মাঁলতী-মাঁধব, রত্র।বলী, ন|গানন্দ, মৃচ্ছকর্টিক, মুদ্রারাক্ষস, 
বেণীসংহার ॥ ( নীতি গ্রন্থ )- পঞ্চতন্ত্র। হিতোপন্দেশে এবং 
কথাসরিৎসাগর । | : 

১২ পেজি ডিমাই আকারে ৮৯ পৃষ্ঠায় পুস্তকখ।নি সম্পূর্ণ ॥ 
বিষয়-বিবেচনায় আলে।চন|! যে অতি সংক্ষিপ্ুসার শইয়াছ, এ 
কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়।ছেন। এতৎতসদ্বন্ধে তিনি যাহা 
লিখিক্াছেন তা? নিয়ে উদ্ধত হইল 


* শুন! ধায় ৬প্রসন্নকুমার সর্ববান্ট্রি/নী মহাশর এই প্রবঞ্ষের ইংরেলী 
অনুবাদ পাঠ করিয়।ছিলেন। ) 
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“এই প্রস্তাব প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক 
সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুট্রিত করিবার 
নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে আমি তৎকালীন সভাপাত 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোয়েট মহোদয়ের অন্ুমাত লইয়া, হই শত পুস্তক 
মুদ্রিত করিয়৷ বিতরণ করি । 

“যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের 
স্বত্বাম্পদীভৃত হইয়া! থাকে ; এজ্ন্ত, আমি উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের 
নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিগাম। 
কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদশশনপুর্বক আমাকে বিনামুল্যে সেই 
অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, আমি এই প্রস্তাৰ পুনরায় 
মুদ্রত ও প্রচাপ্িত করিলাম। 

“আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুত্ব প্রস্তাব যেব্ধপ 
সম্বলিত হওয়া উচিত ও আবগ্রক, কোন৪ রূপেই সেরূপ হয় 
নাই । বস্ততঃ এই প্রস্তাবে বন্ুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের 
অগ্তরগত কতিপয্ন স্প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নায়োলেখ মাত্র হইয়াছে । 
বীটন সোসা'হটিতে, এক ঘণ্ট। মাত্র সময়, প্রস্তাবপাঠের নিমিত্ত, 
নিরপিন্ভ আছে 7 সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয় 
সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন 
করিতে হইয়াছিল ।” 

বিদ্ঞালাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচন। করির] পুস্তক 
প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অনবকাশহেতু 
সঙ্কর্পকার্ষে। পরিণত করিতে পারেন নহে, ইহ। বঙ্গের ছুরদৃষ্ট বলিভে 
হইবে । এই ক্ষুদ্র পৃস্তকেও ভাষাওপ্ট্রনতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় । 

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। ছু য়া অবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় 
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অনেক হছ:স্ক ও নিঃস্বব্যক্তির মাসহর! বন্দাবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
ব্লাজরুষ্ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিষ্ভানাগর ও তৎপিতার আশ্রক়্ 
দাত৷ জগন্হলভ দিংহের মৃত্যুর পর সিংহপরিবারের শোচনীয় 
অবস্থ।! উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপুত্র 
ভূবনমোহন সিংঙের ত্রিশ টাক। মাস্হর। বন্দোবস্ত করিয়। দেন। 
ভুবন সিংহের গ্ামাতার প্রতি বিগ্ভালাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অনু গ্রহ 
ছিল। জামাতা প্রায়ই [বস্কাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয় 
সাহাধ্য গ্রহণ ফরিতেন। এই সময় বিদ্ভাসাগর মহাশয় শ্তামাঁচরখ 
ঘোষাল ন।মক এক মত্মার়ের ১০২ টাকা মাসহরার বন্দোবস্ত 
করিয়। দেন। মালহর। বন্দোবস্ত অনেকেরই ছিল। মাস্হর! 
ব্যতীত অনেকে অন্ত প্রকারে সাহাধ্য পাইত। সকল জানিবার 
উপায় নাই। কেননা, পাছে লজ্জ। পায় বলিয়া অনেককেই তিনি 
গোপনে গোপনে সাহ।ধা করিতেন । নারায়ণ বাবু বলেন, _-. 
“বাবা অনেককে সাহায্য করিতেন বটে; দেখিতাম, অনেকেই 
উহার নিকট সাহাযু লইতে আমিতেন ; কিন্তু তাহাদের 
অনেকের নামধাম জানিতাম না; এমন কি, অনেক দানের কথ! 
খাতায় খরচ পর্যাস্ত লেখ! হইত না, তবে 'বাহাদ্দের মাসিক 
বন্দোবস্ত ছিল, তাহাদের নাষ পাওয়। যায় 1৮ 

বিদ্কাসাগর মহাশয় যখন সংস্কত কলেজে প্রিন্সিপাল-পদে 
গ্রতিতিত হন, তখন কলেজে ইংরেজি পড়িবাঁর বাবস্থা ছিল বটে 
কিন্ত তাহার তাদৃশ প্রহরভাব ছিলনা । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
যত্বে ও চেষ্টায় তাহার প্রাহভাৰ হয়। নিয়ম হইল, সংস্কৃত 
পরীক্ষার যেরূপ নম্বর রাখিতে সু") ইংরেজিতে সেরূপ.নস্বর রাখিতে 
হইবে। কাজেই, তখন নে ইংরেজি-শিক্ষায় পূর্ববাপেক্ষা 


পাশ পাপ পাশাপাশি সর পা রা এপ 
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মনোনিবেশ করিল। সেই হইতে রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা 
হুইতেছে। বিষ্যাসাগর মহাশয় উন্নত প্রণালীতে ইংরেজি শিক্ষা 
চাঁলাইবার উদ্দোশ্তে ভাল ভাল ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষক নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন । শ্রীনাথ দাস, প্রসন্নক্মার সর্বাধিকারী, 
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজি-বিছ্ভাবিশারদ ব্যক্তিগণ 
তাহার সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন । ইংরেজি 
শিক্ষার প্রমারে সংস্কৃত শিক্ষাশ্তোীত অনেকটা তেজোহীন হয় । 
সন্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে আপত্তি তুলিয়া ধিনি ইহাকে 
ইংরেজি স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, 
বিদ্কাসাগর মহাশয়ের সময় তাহার প্রেতাত্মার অর্দাধিক তৃপ্তি 
হইয়াছিল, অধুনা প্রায় পুর্ণ ।* 

বিদ্ধাসাগর মহাশয়ের সময় কাশ্মীরের ভৃতপুর্বব সচিব এবং 
বর্তমান মিউনিসিপালিটার ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলাঘ্বর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিস্যাসাগর 
মহাশয় তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, নীলাম্বর 
তবিষ্যাতে বড় লোক ভইবেন।1 পুর্বে সংস্কত কলেজে লীলাবতী 





* সংস্কৃত কলেজের পরিণাম-ম্মরণে ছুঃখ করিয়া একদিন ভূতপূর্বব অধ্যাপক 
পরত জয়গে।পাল তর্কালঙ্কার বলিয়াছিলেন,_-“হাঁয় ! সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সেই 
সুখের সময় এবং বর্মন পরিবর্তন ম্মরণ করিলে প্রাণ ফেমন করিয়| উঠে। 
কি শেচনীর় পরিণাম !” গ্রীযুক রামাক্ষয় চট্রেপাধ্য।য় সঙ্কলিত ৬ প্রেমঠ|দ 
তর্কবাগীশের জীবনচরিত্ত । ৭৮ পৃষ্টা 

+ নীলাম্বর বাবু উচ্চপ্দ পাইর়াও বিদ্য(সাগর মহ।শয়কে ভুলির! ঘান নাই। 
তিনি সেখান হইতে প্রগ।ঢ হা উর মহাশয়কে পাদি লিখিয়। 
নানা বিষয়ের পরামর্শ লইতেন। প' ইঈগের সময় নীলাশ্বর বাবু পূর্বে 
বিদ্যাদাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইয়াছিলে। 

৩৫ 


২৭৪ বিষ্ভাসাগর | 


ও বীন্গগণিত্ত পড়ান হইত। বিগ্যাসাগর মহাশয় তাহার স্থানে 
ইংরেজিতে অঙ্ক শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাৎকালিক 
ব্বীজগপণিতের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশর 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের যত্বে সিবিল আইন শিক্ষা করেন এবং 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ও যদ্বে ভট্টাচার্য মহাশয় মুদ্সেফ পদ 
পাইয়া'ছলেন। 

১৮৪৪ খৃষ্টাব্সের ৯ই ডিসেম্বর বা ১২৪৭ সালের €ই অগ্রহায়ণ 
বিছ্ব'সাগর মহাশয়ের বাঙ্গাল “শকুন্তল1” মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
ইহা সংস্কৃত "অভিজ্ঞান শকুস্তলে”র অনুবাদ । এ অনুবাদ অবশ্ঠ 
নাটকাকারে নহে । অনেক স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ; 
অনেক স্থলে ভাবানুবাদ। বলা বাহুল্য, শকুস্তলার এমন অগ্রবাদ 
পূর্ব প্রকাশিত হয় নাই । যাহারা সংস্কৃততুর নহেন, তাহার! 
বিস্ভাসাগর মহাশয়ের “শকুন্তলা” পড়িয়া “অভিজ্ঞান শকুম্তলে”র 
মাহাত্ম্য অনেকটা হৃদয়গম করিতে পারেন। 

এই শকুস্তগাযর় দৌোষগুণ সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথ! সংক্ষেপে 
এইথানে বলিব, অভিজ্ঞান শকুন্তলের বহু কবিত্বসৌন্দ্ধ্য পরিত্যাক্ত 
হইলেও, গল্লাংশের সঙ্গতি-সৌন্্ধ্য অব্যাহত আছে। পূর্বে 
বলিয়াছি, অনেক স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ, অনেক স্থলে 
ভাবান্ুবাদ। ভাবানুবাদের ছুই চারিটার উল্লেখ করিলাম,-_ 
সর্ধবপ্রথমে নান্দী, প্রস্তাবনা ও পাত্র প্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া, 
তাহার স্থানে “অতি পুর্বকঁলে ভারতবর্ষে হু্বস্ত নামে সম্রাট 
ইত্যাদি আছে,” ১২ পৃঃ ৭ পংস্তি হইতে ৮1৯ পংক্তি। ১৭ পৃঃ 
শকুস্তলার নামকরগটা মহাঁতা£+ হইতে গৃহীত না হইলে মিষ্ট হয় 
ম)) ১৯ পৃঃ ১৯ পংক্তি। ি পরিচ্ছদে ২২ পৃঃ প্রথমাবিধি ৮ 


শকুম্তল] ৷ ২৭৫ 


পংক্তি পর্য্যন্ত । ৩য় পরিচ্ছেপে প্রথমাবিধি ১* পংক্তি। স্তর 
এইগুলি দেখিলাম । নাটকের গৌরবরক্ষার্থ যাহা! লেখা হয়, তাহ! 
নাটকেই ভাল লাগে, এমন বিষয় অনেক পরিতাক্ত হইয়াছে । ছুই 
একটা দেখাই,__প্যদালোকে সুশ্বং__” ইত্যাদির অনুবাদ । হষ্ঠ 
অঙ্কে "মিশ্রকেশীর অবতারণ| ইত্য।দি ।* অনুবাদের কৃতিত্ব বুঝ |ই- 
বার জন্ত ছুই এইটা দৃষ্টাস্ত দিলাম, 
“নীবারাঃ শুকগর্ভকো টরমুখব্রষ্টাস্তরূণামধঃ 
: প্রসিগ্ধাং ক্বচিদির্গুলীফলভিদঃ সুচ্যন্ত এবোপলাঃ ॥ 
বিশ্বাসোপগমাদতিন্রগতয়ঃ শব্দং সহস্তে মৃগ- 
স্তোয়াধারপথাশ্চ বন্ধলশিখানিস্তন্রেখাক্কিতাঃ ॥৮ 
অভিজ্ঞান-শকুস্তলং প্রথমোগ্ক: ৷ 


অনুবাদ ;--”কোটরস্থিত শুকের মুখত্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে 
পড়িয়া রহিয়াছে? তপন্থীরা যাহাতে ইন্গুলীফল ভাঙ্গিয়ছেন, সেই 
সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে? তরী দেখ, কুরুভূমিতে 
হরিণশিশু সকল নিরয়চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং যঙ্জীয় ধূমের 
সমাগমে নব-পল্পব সকল মলিন হইয়! গিয়াছে।" 

কি সুন্দর মধুর অনুবাদ । এমন সুন্দর অনুবাদ সর্বা্রই | এ 
অনুবাদের তুলনা নাই । অভিজ্ঞান-শকুস্তলের সংস্ক 5 যেমন মধুর, 
এই শকুস্তলার বাঙ্গাল! তেমনই মধুর । এক কথায় বলি, অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলা পড়িয়া যাহ! বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিগ়াছি। শকুস্ত- 
লার ছু্সস্ততবনে গমন ক।লে, শকুন্তলা, মহধি কথ ও সখিহ্য়ের 
শোকস্ভাব এমনই সুন্দর রূপে লিখিত হুইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে 
চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাঁয়। $ রর কথের মর্দ্ম্পর্শিনী,_-বৈরুবা 
মমতাবদীদৃশমিদ্ং কি মন্ত্ান্তিঝ "রুপভাবে অন্ুবাদিত হইস্ঘাছে। 


২৭৬ বিছ্াসাগর । 


ছই এক স্থানে পরিবর্তনে অসাঁবধাঁনত| ঘাটয়াছে। এক 
গ্বানের পরিহারে হিন্দু-সম্ত।নের 'আঁক্ষেপ করিবার কথ! আছে। 

শকুস্তল! ও দুম্স্তের সন্মিলনসময়, গৌঁতমী যখন শকুন্তলাকে 
অনুস্থ ভাবিয়। দেখিতে আসেন, তখন রাজ! সরিয়। গিয়। আত্ম- 
গোপন করেন। অভিজ্ঞান-শকুস্তলে, এই কথাটী আছে, 
“আত্মা নামাবৃত্য তিষ্ঠতি” | বিদ্যাসাগর মহাশয় এইখানে লিখিয়]- 
ছেন,_-“লতা!বিতানে ব্যবহিত হইয়! শকুস্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন।” এইখানে অপাবধানতা । শকুস্তলাকে' নিরীক্ষণ 
করিতে হইলে, গৌতমীকেও ত নিরীক্ষণ কর1 যাঁয়। গৌতমীকে 
নিপীক্ষণ করান অসঙ্গত। কেননা, এই গৌতমী শকুস্তলার সহিত 
ছুত্মস্তালয়ে গিয়াছিলেন। অভিশাপ-প্রভাবে রাজ শকুম্থলাকে 
যেন ভুলিয় গিয়া'ছন, সঙ্গী খধিশিষ্যদ্বয় শার্গরব ও শারদ্বতকে 
রাজা কখন দেখেন নাই ; স্ুুশরাং র/জা তাহাদিগকে যেন চিনিতে 
পারিলেন না। গৌতমীকে রাজা দেখিয়াছিলেন; তাহার সম্থব্ধ 
ত কোন অভিশাপ ছিল না) রাজ! তাহাকে না চিনিবেন কিসে? 
কবি কাপিদাস, ভবিষ্যতের এই অসঙ্গতি বুঝিয়। বলিয়া! রাখিয়া- 


ছিলেন, রাঁজ। আত্মগেপন করিয়াছিলেন ১ পঁনরীক্ষণে”র কথা 
বলেন নাই। বি্ভাসাগর মহাঁশর কেন অপাবধান হইলেন, 


বলিতে পারি না । 
শকুন্তলা যখন দুয়ন্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেন, তখন তাহাকে 


সজ্জিত করিবার জন্য, কবি কালিদাস দেব-প্রদন্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি 
করিয়াছেন । খধিশ'ক্ত ঝ। ব্রাহ্মণ্য-মহিম! বুঝাইবার জন্ত কালি- 
দাসের এই স্ষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
হিন্দুসস্তানের ইহ! আক্ষেপের ক্রিস নহে কি? 


0 
রন ৫০০ 


এ) 


সগ্ডদশ অধ্যায়। 


বিধবা বিবাহ ।* 


এইবার সেই বিরাট ব্যাপার । তাহাতে হিন্দুসমাজে বিগ্াসাগর 
মহাশয়ের ঘোরতর অধ্যাতি; এৰং অহিন্দু ও অহিন্দুভাবাপত 
সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি; সুতরাং যাহার জন্ত তাহার নাম বিশ্ব- 
ব্য।পী ; এবার সেই বিধবা-বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। এ 
সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে সবিস্তর সমালোচন।র স্থান হইবে না; তবে এই- 
খানে এই পধ্যস্ত বলাই পর্যাপ্ত যে, তিনি এহদর্থে যেরপ অটুট 
অধ্যবসার়-সহকারে অবিশ্রীস্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তদনুরূপ 
ফলপ্রাপ্ত হন নাই। এ অহিন্দু আচার হিন্দুসমাজে যে অন্ধ গ্রবিষ্ট 
হয় নাই, ইহা হিন্দুসমজের সম্যক সৌভাগ্যের পরিচয় বলিতে 
হইবে। কারুণ্য-প্রাবল্যে বিগ্যাপাঁগর মহাশয় আত্মসংযমে সমর্থ 
হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে এই অকার্তিকর কার্ষো 
হ্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
সংগ্রাহার্থ শাস্ত্রের মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য অনেকে 
তাহাতে শান্ত্রান্ছরাগিতা আরোপিত করেন; কিন্তু অনেকে তাহা 
স্বীকার করেন না। শেষোক্তের মতে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শাস্ত্রের 
কদর্থ করিয়াছিলেন । আমাদের মতে, তিনি স্বেচ্ছামতে ও সঙ্গানে 


* হিন্দু রমণীর একবার বিবাহ হইবার পর আর বিবাহ হইতে পারে ন1। 
হিন্দু বিবাহের পবিত্র ভাব হিন্দু বুঝে। হিন্দু স্থ্ী-শ্বামীর সম্বন্ধ ইহ পর- 
ক!লের। হিন্দু রমণীর পতিবিয়োগের পর বিব!হ হইতে পারে না; সুতরাং 
বিবাহ" কথার প্রয়োগ করা চলেং ট। জগ কাল 'ববাহ' কথা চলিয়া 
গিয়াছে, তাই সেই কথ রহিল। এ। ওহ ছিন্দুর বিবাহ নছে। 


২৩৮ বিদ্যাসাগর । 


'অকাধ্য করিবার লোক নহেন। ত্রাস্তবিশ্ব(স মূলাধার | সারল্য 
ও কারুণোর পরিচয় পদে পরে । 

বাল-বিধবার ছুঃখে বিদ্কাসাগর মহাশয় বড় ব্যথিত হইতেন। 
তাই তিনি বাল্যকাল হইডে বিধবা-বিবাহ-গ্রচলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। 

বিধবা-বিধাহ-প্রচলনের প্রবৃত্বি কেন হইল, তৎসম্বন্ধে শ্বয়ং 
বিগ্ভ'সাগর মহাশগ তাহার স্বগ্রামবসী ন্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশি- 
তৃষণ সিংহ মহাঁশয়কে যাহা! বপিয়াছেন, তাহাই এইখানে উদ্ধৃত 
হইল, 

"্বীরপিংহ গ্রামে বিদ্ভাসাগর মহাঁশয়ের একটী বাল্য-সহচবী 
ছিল। এই সহচরী তাহার কোন প্রতিবেশীর কন্তা । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাঁসিতেন। বাঁলিকাঁটা বালাকালে 
বিগ্কাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদা থাকিত। বিগ্তাসাগর মহাশয় 
খন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বাঁলিকাঁর বিবাহ হয়; 
কিন্তু বিবাহের কয়েক মাঁস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে । বালিকাটা 
বিধবা হইবার পর বিদ্ভাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে 
গিয়ছিলেন॥ বাড়ী যাইলে তিনি গ্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে 
ঘরে গিয়! জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার 
স্বভাব ছিল। এবার গিয়া! জানিতে পারিলেন, তাহার বাল্য- 
সহচরী কিছু খায় নাই; সে দিন তাহার একাদশী ; বিধবাকে 
খাইতে নাই। এ বধ! গুনিয়! বিদ্তাসাগর কাদিয়। ফেলিলেন। 
সেই দিন হইতে তাহার সঙ্ক্ হইল,বিধবার এ ছুঃখ মোঁচন করিব ; 
য্ধি বীচি, তবে যাহা হয়, টা করিব। তখন বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ের বয়স ১৩1৯৪ বংসর মা্/হইবে।” 


বিধবা-বিবাহ। ২৭৯ 


৬আননদকৃষ্ণ বাধু বলিয়াছিলেন,_“কোন বালিকা! বিধবা 
ইইয়াছে গুনিলে, বিগ্যাসাগর কাদিয়া! আকুল হইতেন। এই জন্ 
তাহাকে বলিতাম,তুমি কি ইহার কোন উপায় করিতে পার না? 
তাহাতে তিনি বলিতেন, শান্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন বিধবাবিবাভে র- 
গ্রচলন করা হৃষ্কর । আমি শাস্ত্র গ্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” 
শান্ত্রান্ুসারে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করা বিস্যা- 
সাগরের উদ্দেপ্ত ছিল; কিন্ত প্রথমতঃ তিনি শান্ত্ীয় প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রাজকুষ্জ বাবু বলেন,--“১২৬০ 
সালের বা ১৮৫৩ খুষ্টান্দের শেষ ভ।গে এক দিন রাত্রিকালে বিষ্ভা* 
সাগর মহাশগন ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম । আমি পড়িতে- 
ছিলাম। তিনি একথানি পৃ*থির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই 
পু'থিখানি পরাশর-সংহিতা । পাত! উপ্টাইতে উপ্টাইতে হঠাৎ 
তিনি আনন্দ বেগে উঠিয়া পড়িয়া! বপিলেন,_-"পাইয়াছি, পাই- 
য়াছি।, আমি জিজ্ঞাসিলাম,কি পাইয়াছ ? তিনি তখনই 
পরাশরসংহিতাঁর সেই শ্লোকটী আঁওড়াইলেন,*-__ 
নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ । 
পঞ্চস্বীপৎস্থ নারীণাং পতিরন্তে। বিধিয়তে |, 





ঈ* ১২৯৮ সালের ৬ই ভাদ্র বা ১৮৯১ খৃষ্টাব্ষের ২২শে আগষ্ট হিতবাদীতে 
ডাক্তীর এঅমুল্যচরণ বনু লিখিয়াছিলেন _ত্িনি স্কুল পরিদর্শনে কৃফনগরে গমন 
করেন। তথ।ক।র রাজব|টীতে বিধবা-বি্বাছের শাস্ত্রীরত। সম্বন্ধে কথ! উঠে। সেই 
আদর্শ ফলেই 'পরাশর কৃত' এই বচনটা শুনিতে পাইলেন। অমূলা বাবু নয়ং 
টাক। করিয়া লিখিয়াছেন,_-“এ বিষয় কিন্ত বিদ্যালাগর মহাশয়ের কাছে বা অন্য 
সুত্রে শুনিয়াছিলাম, আমার ঠিক 4 নাই। হুতরাং ইহার সত্যাসতাত। 
সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না 1” এ $; অবস্থায় রাজকৃক বাবৃয় কই প্রমাপ। 


২৮০ বিদ্যাসাগর। 


বিধবা-বিবাহের ইহাই অকাট্য প্রমাণ ভাবিয়, তিনি তখন 
লিখিতে বসিয়াছিলেন । সারা রাত্রি লিথিয়াছিলেন। তিনি 
যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ] পরে মুগ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ।% 

সহরে আগুন জলিয়! উঠিল। চারিদ্বিকেই বা্দ-প্রতিবাদের 
ধুম লাগিয়! গেল। বস্ততঃ বিদ্কাসাগর মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম 
সহকারে নানা ধর্মশীস্ত্রের আলোঁচন| করিয়াছিলেন। এক একটি 
ক্টটকের অর্থনিরয় করিতে কখন কখন সার! রাত্রি কাটিয়া 
ধাইত। ১২৬০ সালের ১*ই মাঘ বা ১৮৫৪ ৃষ্টান্দের ২৮শে 
জানুয়ারী বিগ্ভাসাগর মহাশয় “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত 
কিনা" নামক ২২ পষ্ঠায় একখানি পুস্তিকা লিখিয়া মুদ্রিত ও 
গ্রকাঁশিত করেন। 

“বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি না” পুস্তিকায় বিস্তা- 
লাগর মহাশয্স লিপিচাতুর্্যের গ্রক্কষ্ট পরিচয় দ্িয়াছেন। এক 
সপ্তাহ কালের মধ্যে এই পুন্তিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া 
যায়। 

অতঃপর যে আলোচন। হইয়াছিল, /আনন্দকৃষণ বাঁবু তৎসম্বন্ধে 
এইরূপ বলেন,__“বিধব! বিবাহ হওয়| উচিত কি না, এই সম্বন্ধে 
পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া, বিদ্কাসাগর আমাদের বাড়ীতে আসেন। 
তাহার পুস্তিকার স্রন্দর লিপিচতুরতা ও তর্ক-প্রথরতা৷ দেখিয়া 
আমরা বিমোহিত হুইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম,--'এখন তুমি 
পুস্তিক! প্রচার করিয়া তোমার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিব!র 
চেষ্টা কর।” বিষ্ভানাগর বলিলেন,_“যখন এ কার্ষো প্রবৃত্ত হই- 

* তত্ববোধিশী পাত্রকার ত শা :বস্পাদক বাবু অক্ষরকুষার দত্ত, এ 
পত্রিক।য় উহ।র গান্স্ত মুদ্রিত করেন ।£ী। 


বিধবা-বিবাই । ২৮১ 


মাছি, তখন ইহার জন্ প্রাণাস্ত পণ জানিও। ইহার জন্য ঘথা সর্বস্ব 
দিব। তবে তোমার মাতামহ যদি সহায় হন, তবে এ কার্ধা 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজে নিন্ধ হইবে) সাজে ও রাজ- 
দরবারে তাহার যেবপ সম্মান, তিন সহায় হইলে, সমাজে 
সহজে আমার প্রস্তাব গ্রাহ হইঘে।'* আমি বলিলাম, 
"দাদা মহ।শঘ্নের লন্মুখীন হইয়া, এ কথা বলিতে সাহস হয় 
না। [তিনি আমাদিগফে যথেষ্ট ভালবাসেন সত্য; তাহার 
নিকট এরূপ সামাজিক কথার উত্থাপন করাকে ধুষ্টতা মনে করি। 
তুমি স্বয়ং একখানি পত্র লিখিয়া একখণ্ড পুস্তিকা তাহার 
নিকট প্রেরণ কর।* বিগ্ভাসাগর আমাদের গরস্তাবে সম্মত হইয়া, 
পত্রসহ একথগু পুস্তিব। মাতাঁমহ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন! 
ম।তামহ মহাশয় তাহার পুন্তিক! পড়িয়া পরম পরিতোষ লাতি 
করিয় [ছিলেন |, তিনি বিগ্তাসগর মহাশদ্কে ডাকাইয়। 
বলেন, “দেখ তুমি যে প্রণালীতে পুস্তিকা লিখিয়াঁছ, তাহা! অতি 
মনোহর । তবে আমি বিষয়ী লোক, এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার 
কর আমার সাধ্যাতীত এবং অঙঙ্গত । এক দিন পঙ্িতমণ্ডলীকে 
আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে বিচার করাইবার ইচ্ছা করি। 
তুমি যদি সম্মত হও, গাহ! হইলে দিন ধার্য করিয়া পণ্ডিতমণ্ডণকে 
আহ্বান করি ।” বিগ্তাসাগর সম্মত হইলেন । নিদ্ধারিত দিনে 


* বাস্থবিকই দদাছে-_ রাজদরবারে তখন রাজ রাধাকাস্তদেব বাহ।দুরের 
যেরূপ, সম্মান ছিল, সে্প আু-অপ্প লোকের ছিল। তাহার পিতামহ রাজ 
ন্ধকৃষ গোন্তিপতি ইইয়! সমাজে যথেষ্ঠ | স্মানিত হৃইয়াছিলেন। এইজন্য সমাজে 
রাজা রাধকাম্থ দেবেবও গেষ্ট সম্মান | তিনি নিজ বুদ্ধিবলে রাজদরবারের 
মম্ম।ন পাইতেন। 

৬৬ 


২৮২ বিদ্াসাগর । 


অনেক পণ্ডিত ও বিদ্যাসাঙ্গর আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইগা- 
ছিলেন। সে দিন কোন মীমাংল। হয় নাই বটে; তবে, বিস্তা- 
সাগরের তর্কপ্রণালীতে মাঁতামহ মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে 
একখানি সাল উপহার দিয়াছিলেন।* বিগ্তাসাগরকে পুরস্ত 
হইতে দেখিয়া, তাখ্কাঁলিক সমাঁজপতির1 সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজ! 
বাধাকান্তদ্দে বিধবা-বিবাহ্‌-প্রচ্ছলনের পক্ষপাতী। একদিন 
বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তি গ্রসুধ 
সমাঞজ্পতিরা সাতামহ মহাশয়ের নিকট আসিয়া কলিলেন,__ 
“আপনি কি সর্বনাশ করিলেন! আপনি কি হিন্দু'সমাজে 
বিধবা-বিবাহরূপ পাপপ্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? 
বিদ্াসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন? ইহাতে মাতামহ মহাশয় 
উত্তর দিলেন,_“আমি বিধঝ1-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। 
আমার তাহাতে অধিকার কি? আমি বিষনী লোক, শাস্ত- 
বিচারের ঝা কি জানি। তবে বিস্ঞাসাগরের তর্ক-প্রণালীতে তুষ্ট 
হঃয়, তাহাকে সাল পুরস্কার দিয়াছিলাম ॥। ভাল, এতৎসম্বন্ধে 
পণ্ডিতমণ্ডলীর সতা। করিয়া, আর এক দিন বিচার করাইলেই 
হইবে ॥ অতঃপর আমাদের বাড়ীতে আর এক দিন পগ্ডিত- 
মণ্ডলীর সভা! হইক্কাছিল। এ দিন নবদীপের প্রধান ম্মার্ত ব্রজনাথ 
বিগ্ভারত্ব উপস্থিত ছিলেন। এ দিনেও বিচারে কিছুই মীমাংসা 
হয় নাই। বিচারূকালে কেৰল একটা গণ্ডগোল হইয়াছিল মাত্র । 
এ দিন মাতামহ ম্তাশয়, ব্রজনাথ বিষ্কারত্ব মহাশ্য়কে সাল পুরস্কার 
[দগাছিলেন। অতঃপর বিস্তাসাগর. বুঝিয়াছিলেন। মাতামহ মহ 


* বাঞ্ধকে স্মৃতি্ীস জ্ত এর (ল'উপহারের কখা। আনন্দ বাবু দু? 
কারিয়। বলেন লাই। ৰা 
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শের নিকট তিনি কোনরাপ সাহাব্য পাইবেন না। তাহাতে 
ব্রাহ্মণ বিচলিত হন নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, 
অটুট বিক্রমে, অটল লাহসে, আপন কর্তব্য-সাধনে আত্মলমর্পণ 
করেন। সমাজে বিধবা-বিবাঞঙ্ের প্রচলন করাই তাহার অটল 
প্রতিজ্ঞ! । লে বিরাট পুক্রষের লে প্রতিজ্ঞ তে ভঙ্গ করিতে 
পারে? বৃহ-বেষ্টিত অভিমন্থার স্তায় বিগ্তানাগর লংসার.সংগ্রাষে 
বিপক্ষ-বেষ্টিত হইয়া, অন্ম্নাহলে অকুতোভয়ে শত্্রপক্ষের লহিত 
সমরে প্রবৃত হইয়াছিলেন। সে ক্ষণজন্ম। মহাপুক্কষের তাৎকালিক 
ভীষণ সংগ্রামমূর্তি অবলোকন করিয়া আমর। বাস্তবিকই 
বিন্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম। ছূংবের বিষয়, ইনার পর বিদ্তাসাগর 
আমাদের বাটীতে বড় আঁসিতেন না । মাতাম্হ মহাশয় তাহার 
জীবনব্রতের সহায় না হইলেও তাহাকে অন্তরের সহিত 
শ্রন্ধাভক্তি করিতেন।” 

বিধবা-বিবাহ-সংক্তান্ত প্রথম পুস্তিক।' প্রকাশিত হইবার পর 
চারিদিকেই নানা পঙ্ডিত-সমাজ হইতে ইহার প্রতিবাদ-পুপ্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরশিদাবাষের বৈস্থ-প্রধান গঙ্গাধর কবি- 
রাজ প্রধান পপ্রতিদন্দী হইয়াছিলেন। লে সময়ে ঘে সকল 
গ্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাগার সকল লংগ্রহ 
করিতে পারি নাই ঃ যে করখাশি সংগ্রহ করিয়াছি, তাছাদের 
নাম এইখানে প্রকাশ করিলাম-_ 

“বিধবা-বিবাহের নিষেধক বিচারঃ | শ্রীউমাকান্ত-তর্কালঙ্কার- 
₹শোধিতঃ।  আাটপুরনিবা স'দশনশাস্ত্রা ধাপক-ভস্তা মাপদ- 
ভায়ভূষণ প্রণীতঃ পুনঃ প্রকাশিতশ্চ ।* “বিধবা বিবাহ-নিষেধক* 
প্রমাণাবনী। দ্িভীঙ্গ! 1” 1গাসীপুরবাদী-ই পশিজীবনতকর্- 
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শ্রীজানকী জীবন স্চায়রত্বসংগৃহীতা | সপ্তক্ষীরাবাসি-শ্রীযুক্ত বাবু 
পার্বতীনাথ রার়-চতুর্ুরীণাদেশতঃ 1৮  পৌনর্ভবথ গুনম্‌ অর্থাৎ 
প্রীমদীশ্বরবিগ্ভাসগরেণ কলৌ বিধবাবিবাহ প্রচলিতার্থনির্মিত নিবন্ধ 
প্রত্যুন্তরম্‌। শ্রীমৎ কালিদাস মৈত্র বিরচিতম্।” *্শ্রীযুক্তঈশ্বরচঞ্জ 
বিগ্কাসাগরকল্িত-বিধবা ৰিকাহ ব্যবস্থার বিধবোদাহবারকঃ। 
শ্রীযুক্ত সর্বানন্। হ্যায়বাগীশ ভট্ট।চা্যের মতাঁচুলারে কলিকাতা- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্তৃক সংগৃহীত |% “বিধবাবিবাহ- 
প্রতিবাদ । শ্রীযুক্ত মধুস্থদন স্বতিরত্ব কর্তৃক সম্কলিত।” “বিধবা 
বিবাহ-প্রচপিত হওয়। উচিত নহে । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর বিধবা- 
বিবাহ বিষয়ক-ভ্রমস্চক পত্রাবলীর কাশীস্ক পঞ্িতসম্মত প্রত্যুত্তর ৷” 
পধর্শমন্্ন প্রকাশিত সভা হইতে বিধবা-বিবাহবাদ প্রথমথণ্ড।” 
“বধ! বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষযয়ক 
প্রস্তাবের উত্তর” গ্রীন শ্রীযুক্ত রাজ! কমলকৃ্ণ দেব বাহাছরের 
সভাসদ্গণ কর্তৃক শ্রুতি স্বৃত্যাদি প্রমাপবলী* সংকলনপুর্বক 
লিখিত 1৮ “বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত নহে ।” “বিচিত্র শ্বগ্রবিঝ- 
রণম্‌। শ্ীপীতাম্বর কবিরত্ব বিরচিতম্‌্।৮ “বিধবা-বিবাহ-নিষেধ- 
বিষয়িনী ব্যবস্থা |” » 

যশোহর হিন্দুধন্-রক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধন্ম-সভা হইতে 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় কৃত বিধণ-বিবাঁভ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ 
হইয়াছিল। যশোহর হিন্দু-ধর্মমরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক 


(৯ শপ আপ পীর পি সস সস সা 


* . গবর্ণমেন্টে প্রদত্ত হখ, এঠ আন্তপ্রায়ে বিদ্তানাগর মহ।শয় কর্তৃক 
বিধবা-বিষগ্িণী পুন্তিক। ব্রিটশ ইগ্ডিয়। মোসাহটীতে প্রেরিত হৃইয়।ছিশ। ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়া সোসাইঢার ঠাংকাশিক সম্পার্ক ডইপিয়ম থিও:খাৰ ইহার যাথার্থা। 
বাথার্থ্য শির্ণধার্থ ধন্মসতাব খত চাঠেন ধন ও হহুত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহাহ লইর়। এহ পুস্তিক1। 
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অধিবেশনের সময় নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যা্প আহত হন। 
সকলেই বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অবর্তব্য বিয়া বন্তৃতা। 
করেন। ইতিমধ্যে বিদ্ক।সাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া 
উপযুক্ত ভাইপো প্রণীত “ব্রজৰিলা” এবং উপযুক্ত ভাইপো সহচর- 
প্রণীত “রত্পরীন্” নামক ছুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। 
এই ছু-খানি পুস্তকের প্ররুত গ্রন্থকারের নাম নাই। রাষ্ট্র এইরূপ, 
স্বয়ং বিগ্ভাসাগর মহাশয় ইহার প্রণেতা। বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু "আমাকে বিস্কাসাগর মহাশয়ের 
রচিত পমুদায় পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
রত্বপরীক্ষ। প্র।প্ড হইয়াছি। “ব্রজবিলাস” ও “রত্ব-পনীক্ষা”্য় পণ্ডিত 
গণের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে । ইহাদের ভাষা-ভাব বদরসিক- 
তায় পুর্ণ। যদিও রাষ্ট্র, ইহ! বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রণীত; কিন্ত 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিজ গম্তভীর-চরিত্র.লোক এপ চপলত! 
করিবেন, ইহ! প্রতায় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 

যশোহর-ধর্ধবরক্ষিণী সভায় বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়! 
যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া বিনয় পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। ্গ্রন্থকারের নাম নাই । রাস, ইহাও খিগ্কাসাগর 
মহাশয়ের রচিত। ইহাতে নবদ্ীপের পঞ্ডিত ব্জনাথ বিগ্ভারত্ব, 
ভূবনমোহন বিগ্ভারতু প্রভৃতি পণ্ডিত্দিগকে আক্রমণ করা হই- 
য়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব আলে চন] করিলে, ইহা বিষ্ভানাগর 
মহাশয়ের রচিত বলিয়! বিশ্বাস হয় না। ইহাও চপলতাদোষে 
সম্পূর্ণ কলঙ্কিত। তবে নারায়ণ বাবুর নিকট হইতে বিদ্যাসাগর 
মহ!শয়ের রচিত বলিয়। যে সব পুস্তক উপহার পাইয়াছি, তাহার 
মধ্যে এ পুস্তকও ছিল। ্ঃ 
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বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষগ্বিণী পুস্তিক! প্রচারিত 
হইবার পর, তৎপ্রতিবাদে যে সব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহার অধ্ধিকাংশেই গনীর অকাট্য বুক্তিপুর্ণ শীস্ত্র-বাকোর 
সমাবেশ হইয়াছিল। তবে বিস্তাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা 
যেরূপ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং তাহার যুক্তি- 
খ্যাপন যেরূপ সহঞ্জ প্রণালীতে সমাবেশিত হইয়াছিল, এ সব 
পুস্তকে সেরূপ হয় নাই। যথার্থ শান্ত্রদর্শী শাস্ত্রশাসিত ব্যক্তিদিগের 
নিকট এ সব পুস্তকের আদর হইয়াছিল। তবে বিধঝ/'বিবাহের 
পক্ষপাতী তাৎকালিক ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা এই সব পুস্তক 
উপেক্ষা! করিয়! বিস্তাসাগর মহাশয়ের জয়ঘোষণা! করিয়াছিলেন। 
নেই জয়ঘোষণ! রাজপুরুষিগের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হুইয়াছিল। 
রাজপুরুষদের সঙ্গে তাৎকালিক ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়েরই 
ঘনিষ্ঠত৷ ছিল কি ন1। 

এই সময়ে সমাজে তিন সম্প্রদায়ের সংবর্ষণ চলিয়াছিল। 
প্রথম সম্প্রদায়-_শাস্তান্যা মী ত্রাহ্মণপরিচালিত হিন্দু, ইহার! বিধবা- 
বিবাহের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়,_ইংরেজি- 
শিক্ষিত প্রৌঢ় হিন্দু-সম্তান। ইহার! বিধবা-রিবাঁহের পক্ষপাতী 
ছিলেন? কিন্তু গ্রকান্ঠে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 
তৃতীয় সম্প্রদায়,_ইংরেজি-শিক্ষিত ইংরেজি সভ্যতান্প্রাণিত 
হিন্দু-সম্তান। ইহার বিধবা-বিবাহের প্রগাঢ় পক্ষপাতী। 
ইহাদের হুন্দুভিনাদে বিদ্যাসাগরের জয়বার্ী বিঘোধিত হইয়া- 
ছিল। এখনও এইরূপ সম্প্রদায়ের ঘর্ষণ চলিতেছে । 

তবে এখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যজিদিগের মধ্যে 
অনেককে শাস্ত্রপথে চলিতেধঁ 'দখা যায়। এরূপ মতিগতি 


বিধবা-বিবাহ। ২৮৭ 


বেশী দিন থাকিবে না। এক দিন শান্ত্রচারের বিলোপ হইবে” 
ইহা! শাস্ত্রের ভবিধ্যদ্বাণী। তবে এখনও সমাজ ষে ভাবে 
চলিতেছে, তাহাতে বিধবা-বিবাহ যে শীপ্র প্রচলিত হইবে না, 
তাহা বুবা যাইতেছে । তখন ব্রাঙ্গণপরিচালিত হিন্দুর প্রাধান্ত 
জন্য বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয় নাই ; এখনও হইবে 
না, যত দিন হিন্দুর প্রাধান্ত থাকিবে, তত দিন হইবে না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ষে খিধবা-বিবাহ-প্রচলনের আন্দোলন প্রথম 
উত্বাপিত করেন, এমন নহে । তাহার প্রাপ্ন ১৯ কি ২০৭ বৎসর 
পূর্ব মধ্যপ্রদেশ-নাগপুরের এক মহারা ্ীয় ব্রাঙ্গণ এ বিষয়ের 
আন্দোলন তৃলিয়াছিলেন। সে আন্দোলনে ফল হয় নাই। 
দেড় শত বৎসর পুর্বে ঢাকার রাজা রা্গৰল্পভ বিধবা বিবাহ 
টালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও ক্কৃতকাধ্য হন নাই। 
বিধবা-বিবাহ শ্যন্ত্রসম্মঘত হইলে, রাজবলপভের ন্যায় শক্তিশালী 
পুরুষ কি চালাইতে পারিতেন না? সে সময় বিস্তাসাগর মহাঁ- 
শয়ের সভায় কোন কোন শ্রাস্ত পণ্ডিত বিধঝ/-বিবাহের পক্ষ 
সমর্থনে স্বাক্সর কৃরিয়াছিলেন। ঠিক এই সময় কোটার রাজাও 
বিধবা-বিবাহ চালাইৰার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও 
বার্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। যখন একজন শক্তিশালী রাজ! 
ৰার্থমনোরথ, তখন অন্তে পরে কা কথা৷ ৰিস্ভাসাগর মহাশয়ের 
বিধব! বিবাহবিষক্ষিণী পুস্তিক! প্রকাশিত হইবার ২* বৎসর 
পূর্বে মান্্রাজের এক ব্রাঙ্গণ এতৎসত্বন্ধে আইন করাইবার 
জন্য চেষ্টা করিফ্লাছিলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দশ 
বৎসর পূর্বে ইহার আন্দোলন্এ হইয়াছিল। এ আন্দোলন 
নিক্ষল হুয়। মুবর্ণবণিক্‌ দা কলিকাত। সহরের গ্রমি্ধ 
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ধন।ঢ্য মতিলাল শীল বিধবা-বিবাছ-প্রচলনের উদ্ঘোগী হইয়|* 
ছিলেন। ইহার জন্য তিনি বহু অর্থ বায় করিতে গ্রস্ত 
ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকাধ্য হন নাই।” বিস্ভাসাগর 
মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক গ্রকাশিত হইবার 
ছই বৎসর পূর্বে পটলড।ঙ্গানিবাসী শ্টামচরণ দাস নামক 
কর্মকার জাতীয় এক ধনাঢ্য বাক্তি আপনার বিধব৷ কন্তার 
বিবাহ দিবার উদ্ভেগ করিয়াছিলেন । নিন্ললিখিত পঞ্ডিতগণ 
এ বিবাহের ব্যবস্থা দিঘ/ছিলেন,-কাশীনাথ তর্ক।লঙ্কার, 
ভাগ্ধর বিগ্ারত্, রামতন্র তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদ[স চূড়ামণি, হরি- 
নারাধণ ভর্কসিদ্ধাত্ত, মুক্তরাম বিদ্যাবাণগীশ। পরে ইহাদের 
অনেকের ভ্রান্তি দূর হইয়াছিল। শুমাচরণ দস বিধব! কণার 
বিবাহ দিতে পাবেন নাই। 

যাহা শান্ত্রপম্মত নহে, যাহা দেশ।চার বস্িভূতি, তাহা কোটি 
কোটি অর্থধায়েও সাধারণে প্রচলিত হম্ম কি? বিগ্যাসাগর 
মহাশয়ের কার্ষোে অনেক ধনাঁচা বাক্তি সহায় হইয়াছিলেন 
ভ্রান্তিশে কোথায় হয় ত কেহ বিধবা-বিবাহ্‌ কধিম্নটছিলেন ; 
কিন্তু বিধব1-বিবা কি মনাজে চলিল? যত দিন সমাজের বন্ধন, 
গ্রন্থি দৃঢ় থাঁকিবে, তত দিন বিধবা-বিখাহ হিন্দুলমাজে গ্রচলিত 
হইবে না। 





ঈ*ঈ ১৮৫৫ খুনের ১*ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদ প্রন্ভাকরে ইহ।র প্রমাণ 
পাইসেন। 

+ যুগল'স হু নিবাদী কালী প্রপনু.িংহ সংবাদপত্রে শিজ্ঞ,পন দিয়(ছিলেন, 
যে ঝাক্কি প্রথম বিধব] বিবাহ করিবেক্ি তাহাকে এক সহম্থ টাক1 পারিতোধিক 
প্রন করিব। সংবাদ প্রন্থাকর, । » খাবা, ২৭শে ননবেম্বর। 
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বিধবা-বিবাহের সমর্থনী পুস্তিকার গ্রতিবাদসমূহ প্রকাশিত 
হইলে পব বিগ্ভাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খুষ্টান্ধেব অক্টোবর মাসে 
বা ১২৬১ দালের কার্তিক মাসে “বিধবা-বিবাহ, হওয়া উচিত 
কি না” নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। যে সকল 
পুত বিধবা-বিবানের বিকদ্ধে মত দিয়াছিলেন, এ পুস্তকে 
তাদের অধিকাংশেরই মত খগ্ডনের প্রয়াম আছে । নিয়- 
লিখিত প্িন্দের মত খগুন এই পুস্তকের প্রতিপাগ্য,-- 
আ[গড়পাঁড়ানিব|সী ম্হেশচন্তর চুড়ানণি; কোন্নগর-নিবাসী 
দীনবন্ধু হ্ায়রত ; কাশীপুবনিবাপী শশিজীবন তর্করত্ব, জানকী- 
জীবন গ্তায়রত্ব ; আরিয়াদহনিবলী গরম তর্কালগ্ক(র ; পুটিয়।- 
নিবাসী ঈশানচন্দ্র ঘিগ্ভাবাগীশ ; সয়দাবাদনিবাপী গেনিনদকাস্ত 
নিছা(ভূষণ, কঞ্চমোহন ন্ায়পঞ্চানন, রামগোপাল তর্কালক্ক[র, 
মাধবরাম গ্ায়রত্ব, রাধ|কান্ত তর্কালঙ্কার ; জনাইনিবাসী জগদীশ্বর 
বি্ঞারত্ু ঃ আন্দুলীয় রাঁজসভার সভাপতি রামদাঁস তর্কাসিদ্ধান্ত ; 
ভবানীপুরনিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুম।র কবিরত্র 
আননচন্জ শিরোমণি, গঙ্গানারায়ণ স্তাষবাচস্পতি, হারাধন কবি 
র/জ; ভাটপাডীনিব|সী রামদয়াল তর্করত্র ; শ্রীরামপুবনিবাসী 
কাপিদ|স মৈত্র; মুরশিদাবাদনিবাসী রামধন বিদ্ভাব।গীশ | 'এই 
সকল পণ্ডিতের মত খণ্ডন অন্ত বিগ্ভাাগর মহাশয় নান। 


শাস্ত্রের বচনে।দ্ধাব করব্য়ীছেন । 
এ পুস্তকের ভাষা গান্তীর্যাপূর্ণ । ইহর গাস্তীর্ধণন্সঞ্ধিং- 


স্তা আলোচনা করিলে কে সহজে বিশ্বাস করিবে, বিগ্ঞ।সাঁগর 
নাম ভাঁড়াইয়া ব্রজবিলাস, রত্পরীক্ষা * গ্রঙ্গতি শস্তকে বাল- 


উহ। এককজপ সর্বজনবিদিত, রী উপবুক্ত ভাহগোকাপ “ব্রন লাস” 
দী 
৩৭ 


২৯৩ বিগাসাগর । 


স্থলভ বদরসিকতার পরিচয় দিধেন? রত্মপরীক্ষার ভাষা-ভাবের 
একটু নমুনা দেখুন, 

“তিনি নিতান্ত ক্লান বদনে কহিলেন, দ্বেখুন, আমি ব্রজ- 
বিলাস লিখিয়া, বিদ্ভারত্ব খুড়র মানবলীলাসংবরণের কারণ 
হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লাঘাঁতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন 
হইয়াছে, সে কিষয়ে অগুমাত্র সংশয় নাই। আমা'দর সমাজে, 
গোহত্যা ও ব্রহ্গহত্যা -অতি উংকটু পাপ বলিয্৷ পরিগণিত হইয়া 
খাকে। দুর্ভাগাক্রমে ব্রক্গকিলান লিখিয়া কোন্‌ পাপে লিগ 
হইয়াছি, বলিতে পাঁরি নী। এ আ.স্থায়, আর আমার মধু 
বিলাম লিখিতে সাহম ও প্রবৃত্তি হইতেছে লা। মধুবিলাস 
দেখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় এরূপ পাপে পিগ্ড হইতে 
হইবেক। বিশেষতঃ স্মৃতিবত্রখুড়ী ঝুড়ী নহেন; তাহাকে 
ইদনীন্তন প্রচলিত প্রণালী অনুস।রে দীর্ঘকাল রন্গচর্ধ্যপাণন 
করিতে হইবেক, সেট)ও নিতান্ত সহজ ভাৰন! নহে । ষদি বল, 
আমর উদ্ভোগী হইয়া পুনঃসংস্ক'র সম্পন্ন করিৰ ; সে গ্রত্যাশ|ও 
সুদূরপরাঁহছত। এই সমস্ত কারণবশতঃ অর আমার কোনও মতে 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইতেছে না।৮' 


লিখিয়।ছেন, তিনি উপধুক্ত তাষ্টগোসহতর বলিবা *'রন্পরীক্ষা” লিখিয়ছেন ॥ 
এঠ উভয়েই স্যং বিদ্বানাগর বলিধা রাষ্র। ব্রস্তবিল।সে ব্রজনাথ বিচ্যারতুকে 
ও রত্বপরীক্ষায়' মধুশদন স্ক্তিরত্বকে আক্রমণ আছে । তা! ও বিরামচিহ্াদির 
অ।সোচনায় সহজে ধারণ হঈতে পারে, ইহ। বিদ্তান।গরের লিখিত। সত 
সত্য যদি ইহা উহার লিখিত হয়, তাহা হইলে, ঠাঠার কলঙ্কের কখ। 
কলসিতে হইকে। 


বিধবাঁবিবাহ । ২৯১ 


ঘাহ! হউক, বিধবা-ৰিবহ সংক্রান্ত দিতীয় পুস্তকে বিদ্ধ" 
মাগরের পাগ্ডতা ও গবেষথার পুর্ণ পরিচয় লন্দেহ নাই । তৰে 
নেই সময়ে প্রধান প্রধান পঞ্ডিতগণ বিধৰা-খিবাহ্র বিক্ুদ্ধে 
মত দিয়াছিলেন। ৬কাশীধমের খ্যাতন।মা বন্থ পণ্ডত ইহার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়্াছিলেন। রাধাকান্ত দেব ক্সিকাতার 
শক্তিশালী নর্ধোন্রভত লমজপতি। তিনি বিধবা-বিবাহের 
অযৌক্তিকতা প্রমাণ জন্ত বহু বিখ্যাত পাঁওতের ব্যবস্থা 
সংগ্রহ *করিকাছিলেন। তাঁৎকাঁলীন ধর্সতা হিন্দুসদাঁগ্জের 
প্রধান প্রতিনিধিন্বপ্ূপ ছিলেন। এই সভার পঞডিতমগুলী বিদবা-' 
বিবাহের বিরুদ্ধে মৃত দিয়াছিলেন | 

বিদ্ক।ন।গর মহাশয়, অ।পন মত সমর্থনকারীদের মধো এই 
কয়টী পুতের নামোল্লেখ করিয়।ছেন,-পিত ভরতচন্র 
শিরোমণি, তারানাথ বাচম্পতি ও গিরিশ্ন্্র বিদ্তাঃত্ব। ইহার! 
তাহার মতপোষধফ কতকগুলি বচন উদ্ধার করিয়৷ সাহায্য করিয়।- 
ছিলেন। বল। ৰাসথলা, ইহ।পা ততৎকালে সংস্কত কলেজে বিদ্যা 
সাগর মহ[শয়ের অধীনে চাকুরী করিতেন। 

জন কতকণ্ত্রান্ত পঞ্ডিত, ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীগ্ন যুবক 
এবং ধন|ঢ্য জমীদ্ার বিধবা-বিঝ।ছের পঞ্ষনমর্থন করিয়।ছলেন 
মাত্র। বিধবা-বিৰ।হ শাস্ত্রসগত হইলে, দেশের এত বড় বড় বিজ্ঞ 
পণ্ডিত ও সন্ত্রস্ত ধনাঢ্য মহোদয়গণ, কথন কি ইহাঁ4 বিপক্ষবাদী 
হইতেন? শাস্ত্র নভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু বুঝ, ঠবধবা পুবব- 
জন্মের কর্মফল) বন্দচর্যযই বিধণার পালনীয়। ধাহার! মনে করেন 
এবং বেন, বিধবা কন্ত। বা ভগিনী, পিত] বা ভ্রাতাকে ধনিতা- 
গখসভ্ভে!গ করিতে গদখিযা। তপ্তশ্বাম পরিত্যাগ করেনঃ এবং হিন!- 


২৯২ বিদ্যাসাগর | 


বিধব। কণ্ঠ বা ওগিশীর আজীবন কঠ্ঠোরতার ব্যবন্থ। করিরা, 
আপন মখস।ধনে ল।লায়ত, তাহারা ওকৃতই হিন্দুর কৃপ।পাত্র। 
বিধবা কন্ত1 বা ভগিনীর বৈধব্য, পিত। বা ভ্রাতার মন্মা।স্তক ক্লেখ- 
কর, সন্দেহ কি? তবে ইহা পরকালখিশ্ব।সী হিন্ুর স্তে/ক-সাত্বনা 
কর্ম।কর্ম্মের ফলাফল স্মরণে । 

বিধবা-বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরও বিদ্যা 
সাগর মহাশম়্ের জীবিতাবস্থায় অনেকের প্রতিবাদ পুস্তক প্রকা- 
শিত হইয়াছিপ। তাহাদের মধ! ৬প্রস্গকুমার দানিয়াডী মহা 
শয়ের পুস্তক উল্লেখষ্োগ্য । হিন্দু পাঠক্গণকে সে পুস্তক পাড়তে 
অনুরোধ করি। তবে দানিয়াড়ী মহাশয়, বিগ্ভামগর মহ।শয়ের 
উপর ধে কাপট্য আরোপিত করিয়াছেন, তাহ] খিশ্বন করিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। তিন বলেন, বিষ্ভ।সাঁগর মহাশয় আপন মঙসমর্থনার্থ 
অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্তন করিয়ছেন। ইহার বিচার 
অবস্ত পণ্তিতজনই করিবেন ; কিন্তু বিগ্ভাাগর মহাশয়ের জীবন" 
চরিত সমালোচনা! করিপে, এ কাপট্য।চরণ আরোপিত করিতে 
গুকৃতই প্রবৃত্তি হয় না । বোধ হয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠাস্তর 
আছে। বিষ্ঠাপাগর কপট, এ কথা স্বপ্েগৎ আগে না। ভট্টপল্লী- 
নিবাসী পঞ্িতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়, বিধবা- 
বিঝাহের বিরুদ্ধেষে মত প্রকাশ করিয়াছেন,তাহ। ও হিন্দু- 
সস্তানের পাঠ্য । বঙ্গবাসী আফিল হইতে যে পরাশর-সংহতা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তর্কগত্র মহ।শয়্ের মত গ্রক।শ 
পাইয়াছে। 

“নষ্টে মুতে প্রব্রজিঙে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চন্বাপৎসু নারীণাং পততিরন্য বিধীয়তেে ॥” 


বিধবা-বিবাহ । ২৯৩ 


তর্করপ্ধ মহাশয় এই শ্বে।কের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়(ছেন,-- 
“যে পাত্রের মহিত বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া আছে, 
তাহার সহিত কন্তার বিবাহ দিতে হইবে ; তবে এঁ ভাবী পতি 
যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া! যায়, প্রশুজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া 
স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে, এ কন্তা 
পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত | 
এইরূপ অনুবাদ করিয়! তর্করত্ব মহাশয় ইহার এইরূপ টীকা 
করিয়াছেন,_ 
প্যে অস্কৃবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিতসম্মত। আরও 
একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাথ্যাও প্রদত্ত হইতেছে । এতদ্বারা নিঃসংশয়ে 
গতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার গ্রচলনীয় নহে। 
“স্বামী” যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রবজা] অবলম্বন করে, ক্লাব 
বলিয়! স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নাগী পত্যন্তর গ্রহণ 
করিবে 1৯ এ বচনের ইহাই অনুবাদ, কিন্তু এই বচনের 
অনুমতি-রক্ষা বর্তম/ন সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশর ভাষ্যকৃত 
আর্দিত্যপুরাণ। 
খদীর্ঘকালং ব্রঙ্থীর্যাং_---২ 
দেবরেণ স্থুতোতৎপত্তিরত্তা-কন্তা গ্রদীয়তে। 
কন্তানামসবণনাং বিবাহশ্চ-ছিজাঁতিভিঃ ॥ 
দতৌরসেতরেযাস্ত পুত্রত্বেন পরি গ্রহঃ | 
শৃদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দপীরিণাষ্‌ ॥ 
ভোজ্যাবত। গৃহস্থশ্ 
% মূল প্লোকের এইরূপ অনুবাদ কখিয়।ই বিগ্ভান।গর মহাশয় বিধবা- বাং 
প্রচলণের আন্দোলন করিয়।ছেন। 





২৯৪ বিদ্য।পাগর। . 


এঠাঁনি লোকগ্রপ্ত্যর্থ, কলেরা মহাত্মভিঃ। 
নিবন্তিতানি কর্ম ণি ব্যবস্থাপুর্বকং বুধৈঃ ॥৮ 

অর্থাৎ কলি-প্রারস্তের পর, মহাত্মা পিতগণ পূর্ববপ্রচলিত 
এই সকল কর্ সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপুর্বক নিষেধ করিয়া 
গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রঙ্গচর্যা, দেবরের দ্বার! পুত্র উৎপাদন, 
পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অদবর্ণা কন্তার সহিত ছ্বিজাতিদের 
বিবাহ, দত্তক ও ওরস ভিন ক্ষেত্র প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়৷ গ্রহণ 
এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র অর্ধসীরী শুদ্রজাতির মধ্যে 
ইহাদ্িগের অন্ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারস্তের পরেও এই বচন- 
নিষিদ্ধ কতিপয় কার্ষ্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়| এবং স্বতি ও পুরাণের 
বিরোধে স্বৃতির বলবত্ত। শান্ত্রসম্মত, এই প্রমাণে কেহ কেহ এই 
বচনের অগ্রাহাত। প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। 
এ সকল কর্ন কলিধুগ-প্রারস্তের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহ! এ বচন 
গ্রদর্শনেই স প্রমাণ হইয়া থাঁকে। তবে ঠিক কোন্‌ সময়ে যে এ 
নিষেধবিধি গ্রচলিত হয়, তাহ। বল! কঠিন। যাহা হউক, যত দিন 
এঁ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, তত দিন কলিযুগেও এ সমস্ত কার্য্ের 
অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশরসংহিতা 'কেবল কলিষুগের 
ধর্্মনির্য়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা, পরাশরের মত কলিতে 
কিছু দিন গ্রচলিত ছিল, একেবারে স্থিতিশৃন্ত হইতেছে ন1। 
পরাশরমতে ইতিপূর্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে । ভবিষ্যতে 
দা গোপালক, কুলমিত্র ও অর্ধসীরী শুদ্রদিগের অন্ন-ভোজন 
বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত 
কলিযুগের এই ধর্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদ্িপুরাণ প্রভৃতির 
বচন স্থিতিশুন্ত হইয়। পড়ে। প্রবলমতের সম্কোচ করিয়াও 


বিধবা বিবাহ। ২৯৫ 


অপ্রবল মতের স্থিতিশৃন্তন/ দোষ পরিহার কর! চিরগ্চ্িত 
শান্ত্রকারীর ব্যবস্থা । আর সমাঙ্গিক নিয়মও দেখ। এক্ষণে ওরস 
ও দত্তক বাতীত পুত্র নাই। কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন 
করে না। অতএব সর্বজন*পরিগৃহীত আদিপুরাঁণা্দি বচনের 
অগ্রাহাতা গুতিপ।দনপ্রয়াম সর্বতোতাবে অকর্তবা ইত্যার্দি 
বিবিধ কারণে বিধবা-বিবাহ যে এখনকার অগ্রচলনীয়, ইহ! 
স্থিরসিদ্ধান্ত।” পরাশরসংহিতার্‌ বঙ্গানুবাদ ৭ পৃষ্ঠ1। 

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর যে 
সব প্রতিবাদ প্রকাশিত জইয়াছিঞ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 
আর প্রতিবাদ করেন নাই । 

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিচার বহু প্রকার হইয়া.ছ। 
সে বিচারবিষ্লেষণ নিশ্রয়োজন। আমি কেবল ইহার কতক 
এঁতিহাসিক তত্ব প্রকাশ করিলাম। শাস্ত্রীয় বিচার ভিন্ন ভন্ত 
প্রকার বিচার ও অনেক হইয়। গিয়াছে | এখনও হইতেছে । 
১২৮৭ সালের জ্যেষ্ঠ মা'র বঙ্গদর্শনে বিধবা-বিবাহু প্রচলনের 
বিপক্ষে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমাঁজহিতাকাজ্দীর 
পাঠ করা উচিত।* সে প্রবন্ধের এই কয়টি কথা! স্মরণীয়, 

“অনেকে বলেন, বঙ্গ বিধবাগণ চিরছুঃখিনী, তাঁহাদদের কোন 
কার্য্যেই সুখ নাই, কোন প্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে 
পারে না, মনের হুঃখে তাহারা সব্বধাই হুঃখিত, তাহাদিগকে 
আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখ। অতি নৃশংসের কাব্য, যাহার দয়। নাই, 
মায়া নাই, যে স্লেহমমতা কাহাকে বলে জানে না, পরের হুঃখে 
যাহার মন গলিয়া নাষায়, সেই £ইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ কারতে 
সমর্থ। কিন্তু বিধবার্দিগের হুংখ যে অসহা, এমত আমাদের বোধ 


২৯৬ - বিদ্যাসাগর । 


হয় না। যদ বাস্তবিক অসহা হয়, অথচ তাহাতে সমাজের উপকার 
থকে. তবে তাহা মোচন করিবার আবগ্তক কি? পাচ জন 
ব্ধিবার জন্ত ধাহছার প্রাণ কাদে, সমাজস্থ সহঅ স্তর লোকের 
জন্য তাহার হৃদয় ফাটির। ষাঁওযা উচিত । যিনি এক জনের অঙ্গে 
সচ ফে(টা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান 
কিরপে দেখিবেন? যদি পচ জন বিধবার ছুঃখ মোচন না করিলে 
নিটুরতা হুয়, তবে বিধবা-বিব।হ চ]লাইয়া সমাজের সহত্র ব্যক্তির 
অপকার করা চগ্ড'লতা-_-গোরু মেবে জুতা দান ধন্মব নহে। 
বিধবার যদি দুশ্চরিত্রা হইব।র আশঙ্কা থাকে, বিবাহ দিলেও সে 
আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হয় না! অনেক সধবাঁও ছুশ্চরিত্রা 
হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক,.এই জন্ত কেবল দয়! করিতে 
শিখিয়াছি,_ স্ত।য়পরতার উগ্র মুত্তি আমর! সহা করিতে পাঁরি না) 
স্থতরাং স্ায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া আমরা! মহামত প্রকাশ করিয়৷ থাকি। ইহাকে 
স্পেন্সার সাহেব 12178061017] 13195 অর্থাৎ আনুভাবিক 
পক্ষপাত বলিয়াছেন । 

বিচারফলে যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের” গ্রচলন-প্রসঙ্গে 
একটা! তুমুল আন্দোলন উখিত হ্ইয়াছিল। পে আন্দোলন 
বাতা।বিক্ষোভিত বাবিধিবৎ সমগ্র বঙগভূমি বিচলিত করিয়! 
তুলিয়াছিল। ধনী, দবিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, যুবা, 
বুদ্ধ, সকলের মুখে দিবার এতৎসন্বন্ধে অবিরাম জল্নশা-কল্পন। 
চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে প্রকৃতই একটা বিস্মর-বিভীষিকার 
আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে বিপক্ষে কত রকম ছড়া, গাঁন 
রচিত হইয়।ছিল, তাহ।র ইরন্াঁ নাই । পণে, ঘাটে, মাঠে, 


বিধবা-বিবাহ। ২৯৭ 


লর্ধাত্রই নানারূপ গান গীত হইত। গাড়েয়ানেরা গাড়ী 
ইাকাইতে ই/কাইতে, কৃষক লাঙ্গল চাল।টতে চালাইতে, তাতি 
তত বুনিতে ঝুনতে গান গাহিত। শান্তিপুরে বিষ্তাসাঁগর- 
পেড়ে নামক এক রকম কাপড় উঠিয়।ছিল। তাহার পাড়ে এই 
গান লেখা ছিল-- 
“সাথে থাকুক বিছ্।সাগব চিরজীনি ভয়ে | 
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥ 
কবে হবে শুভদিন, গ্রকাঁশিবে এ আইন, 
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুষ, 
বিধবা রমণীর বি:য়র লেগে যাবে ধুম, 
মনের সুখে থাকৃব মোরা মনে।মত পতি লয়ে । 
এমন দিন কবে হবে, বধব্া-যন্ত্রণ! যাবে, 
,আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই-- 
অ|লোচ।ল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছ1ঠ»-- 
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডাল! মাপায় লয়ে ॥” 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ু এই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, 
“বাধিয়।ছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল । 
বিধবার খিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥ 
কত বাদী, প্রণতবাদদী করে কত রব। 
ছেলে বুড়ি আদি কবি, মাঁতিয়াছে সব॥ 
কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে । 
করি প্রমাণ জড়ো, পাজি পুথি খুলে ॥ 
এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছেশড়।। 
গৌড় হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া ॥ 
৩৮ 


বিষ্ভাসাগর । 


লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত ॥ 

ছুই দলে থাপা-খাপি, ছাপাছাপি কত ॥ 
বচন রচন করি, কত কথ। বলে। 

ধর্দ্দের বিচার পথে কেহ নাহি চলে। 
“পরাঁশর” প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ ॥ 
কে বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ ॥ 
কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ । 
কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ ॥ 
অনেকেই এই মত, দিতেছে বিধান । 
“অক্ষত যোনির' বটে, বিবাহ-বিধাঁন ॥ 

কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কিবা আর আছে ? 
একেবারে তরে যাক, যত রড়ী আছে 
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে? 
হি'ছর ঘরের রাড়ী, সি'ছুর পরি/ৰ ! 

বুকে ছেলে, কীকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে: 
তাঁর যিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে ॥ 
গিলে গিলে ভাত খায়, দাত নাই মুখে । 
হইয়াছে, অত-খালি, হাত চাপা বুকে ॥ 
ঘাটে যারে নিয়ে ষাব, চড়াইয়। খটে। 
শ[ড়ী-পরা চুড়ী হাতে, তারে নাকি খাটে ? 
শুনিয়। বিয়ের নাম, “কোঁনে” সেজে বুড়ী॥ 
কেমনে বলিবে মুখে, পথুড়ী খুড়ী থুড়ী” ? 
পোঁড়া-মুখ পোড়া ইয়), কোন্‌ পোড়া-সুখী ॥ 
“ছখী” সুখী” মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ? 


বিধবাবিবাহ । ২৯৯ 


ধ্যাটা আছে যার তরে, বেলগ।ছ এ'চে, 
ভুঁড়ি মেরে থুড়ী বলে, সে বলিবে কেঁচে । 
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে। 
বিবাহের সাধ সেকি মনে আর করে? 
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব। 
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব॥ 
সকলেই এইপপ বলাবলি করি। 
ইড়ীর কলাণে যেন বুড়ি নাহি তরে। 
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা । 
কে ধবাবে মাছ তারে,কে পরাবে শাখা ? 
জ্ঞানহারা হয়ে য|ই, নাই পাই ধ্যানে । 
কে পাড়িবে 'সৎবাপ' মায়ের কল্যাণে ?” 
কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় তাঁগ, ৭৯-_-৮১ পুষ্ঠা 1 
বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কবি দ্াশরখী রায় অনেক ছড়া গান 
ক্নচন। করির়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটি ছড়া 'ও একটি 
গান উদ্ধ তপ্হইল,-__ 
“বিধন।র বিষাহ কথা কলিব প্রধান স্থান কলিকাত।, 
নগরে উঠেছে অতি রব। 
কাট।কাটি হচ্ছে ধান ক্রমে দেখছি বলবান্‌, 
হৃব।র কথ হয়ে উঠেছে লব ॥ 
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধগ্ঠ গণা গুণধ|ম, 
ঈশ্বর বিদ্ত।সাগর নামক | 
তিনি কর্ত, বাঙ্গালীর, তাতে আবার কোম্পানীর, 
হিন্দু কলেজের মধা!পক। 


৩০ এ বিস্ভাসাগর । 


বিবাহ দিতে ত্বর।য়, হাকিমের হয়েছে রায়, 
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা। 

তারা কলে অর্ডর, যেতে করে অর্ডর, 
চটাকে বুদ্ধি আটিকে রাখবে কেটা ॥ 

হাকিমের এই বুদ্ধি, ধন্দম বৃদ্ধ প্রজা বুদ্ধি, 
এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে। 

বিধবা করে গর্ভপ।ত, _.. অমল উৎপাত 
তাতে রাজাব বাজ্যে হতে পারে ॥ 

হিন্দু ধন্মে যারা রত, প্রমাণ দয়ে নানা মত, 
হয়ে না বলে করিতেছে উক্ত । 

ইহ।দের যে উত্তর, টিকিবে নাকো উত্তর» 
উত্তীর্ণ হওরা অতি শক্ত ॥ 


গীত । 


তোমরা ঈশখনের দেব ঘট।বে কি রূপে । 
রাখিতে ঈশ্বৰের মত, তইয়ে ঈশ্বর চৃত, 
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্ভাসাগব-রূপে ॥ 
রাজ আজ্ঞর দূতে আমি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি, 
রশি বেন্ধে ফেলে অন্গকুপে ॥ 
তা৷ বলে দূতে কখন দৃধী ভম্ম না পেই পপে। 
কি আর ভাব সকলেতে, হবে যেতে জেতে হজে 
জেতের অভিমান সাগরে দাও সপে। 
এ কর্ম্দ প্রায় জগঠ, ভারত আদি পুরাঁণ যত 
ভারতে চলিবে না কোন রূপে। 


বি্ধবা-বিবাহ। ৩০৬ 


গলীগ্রীমে চাঁষা-ভূষার মধ্ো বিগ্ত।সাগরের নাম--“বিধবার 
বিয়ে দেওয়। বিগ্াসাঁগব” হইয়াছিল । 

দেশ জুড়িয়া আন্দোলন হইয়াছিল । রাজপুরুষদিগের 
কণগে।চর করাইতে না পারিলে প্রকৃত কাধ্য হওয়। ছুফর ভাবিয়া, 
বি্ঠাসাগর মহাশয়, “বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না” পুস্তকের 
ইংরাঁজি অনুবাদ করেন। আনন্দকপ বাবু, শরীনথ খাবু প্রল্তি 
অনেকেই অনুবাদে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। অনুবাদ মুদ্রিত 
হইবার সময় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাঁরী মহাশযর ইহার প্রুফ 

শোধন করিয়! দেন। 

ইংরেজী অনুবাদ হওয়ায়, বাস্তবিকই সবিশেষ স্থযোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল । বিধঝ/-বিবাহ সম্বন্ধে আইন-বিষয়ক অনেক অন্তরায় 
ছিল। মেই জ্তরায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে বিগ্ত।সাগর মহাশয় 
একটা আইন করাইবার সঙ্ক্প করিয়াছিলেন। ইংরেজি অনুবাদ 
গড়িয়া, হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, হিন্লুবিধবাদের বিবাহ হওয়া 
উচিত, এতৎসম্বন্ধে আইন-সংক্রান্ত অস্তর।য় দূরীভূত হওয়া উচিত, 
রাজপুরুষদের মনে এইরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা হইয়া যায়। 
ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হইবর পর, বিগ্ঠ[সাগর মহাশয় আইন 
করাইবার জন্য তাৎ্কালিক প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগর সহিত 
পরামর্শ করিতেন। তীহারা বিগ্কাাসাগর মহাশয়ের কথায় মন্মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। তীহার্দের পরামর্শে বিগ্ভামাগর মহাশয় ১৮৫৫ 
খৃষ্টানদের 851 অক্টোবর বা ১৮৬২ সালের আশ্বিন মাসে এক 
হাজার লোঁকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় 
পেশ করেন। আবেদন ইংরেজিতে হইম্াছিল। তাহার মন্্ানুবাদ 
এহ,-- 


৩৪২ বিদ্যাঙগাগর । 


“ভারতের মহামান্য ঝড়লাট বাহাছরের সভা-সমীপেধু,-- 

“বঙ্গদেশস্থ নিরন্বাক্ষরকারী হিন্দু প্রজার্দিগের সবিন 
নিবেদন এই যে,-- 

“্বছদিন প্রচলিত দেশাচারাম্ুসারে হিন্দু বিধবাদিগে' 
পুনবিবাহ নিষিদ্ধ | 

“আবেদনকারিগণের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ন্নিষ্ুঃ 
এবং অস্বাভাবিক দেশাচার নীতিবিরুদ্ধ এবং সমাজের বহুতর 
অনিষ্টকারক। হিন্দু্দিগের মধ্যে বালাবিবাহের প্রচলন আছে । 
অনেক হিন্দু কন! চলিতে বলিতে শিখিবার পূর্বেও বিধবা হয়। 
ইহা! সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী । 

“আবেদনকারীদিগের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দেশাচাঁর- 
প্রবর্তিত প্রথ। শাস্ত্রসঙ্গত নয়, কিংবা হিন্দু অনুশাসনবিধির প্রকৃত 
অর্থসঙ্গতও নয়। ৃ 

"বিধবা-বিবাহে আবেদনকারিগণের এবং অন্ঠান্ত হিন্দুর এমন 
কোন বাধা নাই, যাহ! বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ। একপ্রকার বিবাহে 
সমাজ-প্রচলিত অভ্যাস হেতু এবং শাকের কদর্থ জন্ত ভ্রমাত্মক 
বিশ্বাসহেতু যে বাধা বিগ্র হইতে পারে, তাহা! তাহারা অগ্রা্থ 
করেন। 

“আবেদনকারিগণ অবগত আছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
এবং ইষ্ট ইগ্ডিয়ান কোম্পানীর আদালতপমূহে প্রচলিত হিন্দু 
আইন-বিধি অনুসারে উক্ত প্রকার বিবাহ আইনবিরুদ্ধ এবং উক্ত 
প্রকার বিবাহে যে সমস্ত সম্তানসম্ততি হইবে, তাহার! বিধিসম্মত 
সম্তান-সম্ততি মধ্যে পরিগণিত হইবে না। 

"যে হিন্দুর! এরূপ বিবাহ বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়৷ বিবেচনা করেন 


বিধবা-বিবাহ। ৩০৩ 


ম! এবং সামাজিক এবং ধর্মসন্বন্ধীয় ভ্রমসংস্কার সত্বেও যাহার! 
উত্তপ্রকাঁর বিবাহ-স্ত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছ,ক, তাঁহারা উপরোক্ত 
হিন্দুআইন-প্রচলন কারণ এই প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত 
করিতে অক্ষম । 

“এব্রকার গুরুতর সামাজিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার 
পক্ষে যে নব আইন-সঙ্গত বাধ! আছে, তাহ দূর করা ব্যবস্থাপক 
সভার কর্তব্য। এই অনিষ্ট দেশাচারঅন্ুমত হইলেও বহুতর 
হিন্ুর পক্ষে ইহা অতান্ত কষ্টের কারণ এবং হিন্দু অনুশাসনবিধির 
গ্রকৃত মর্ম্মবিরুদ্ধ। 

«এই বিবাহের আইনসক্গত বাধা অন্তহিত হওয়া, স্বধর্মপরায়ণ 
আন্থাবান্‌ বহ্ুসংখ্যক হিন্দুর একা স্ত অভিপ্রেত ও অনুমত । ধাহার! 
বিধবা! বিবাহ শাস্বানুসাঁরে নিষিদ্ধ বলিয়। স্থির বিশ্বান করেন, 
ধাভারা বিশেষ বিশেষ করণে (কারণ গুলি যদিও ভ্রান্তিপরিপূর্ণ) 
এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের মঙ্গলজনক বলিয়া পৌষকতা। করেন,আইন- 
মঙ্গত ব'ধা অন্তহিত হহলে, ত।ভার্দের ভ্রমসং্ষার বিরুদ্ধ বলিয়া 
বিম্ময়ের ক!রণ হইলেও কোনপ্রকার অনিষ্টের কারণ হইবে না। 

"এরূপ বিবাহ স্বভীববিরুদ্ধ নয় কিংবা অন্ত কোন দেশে 
দেশাচারে বা আইনে নিষিদ্ধও নয় । 

“যাহাতে হিন্দু বিধবাদিগের প্ুনব্বিবাহ পক্ষে বাধা না থাকে 
এবং সেই বিবাহ্জাত সন্তানসন্ততি যাহাতে বিধিসন্মত সম্তান- 
সন্ততি বলিয়। পরিগৃহীত হয়, তাহার জ্ন্ত আইন প্রচলন করিবার 
সঙ্গতিবিষয়ে মহামান্ত ব্যবস্থাপক সভা আশু বিবেচনা করুন ।” 

পরে এতৎসম্বন্ধ আইনের এক পাঙুলিপি প্রস্তুত হয়। ১৮৫৫ 
থৃ্টান্জের ১৭ই নবেম্বর বা ১২৬২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থাপক 


৩০১ বিদ্কাসাগর 1 


সভার অন্ততম সদন্ত গ্রাণ্ট সাহেব, আইনের যে পাঙুলিপি পেশ 
করেন, তাাব মন্ানুবাদ এই,__ 

এতন্বার! নকলে অবগণ আছেন যে, ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীব 
শসনাধীনে ভারতের দেওয়ানী আদালতসমূহে প্রচলিত 'আইন- 
অনুসারে, হিন্দু বিধবারা, ছুই 'এক স্থলবিশেষ ব্যতিরেকে, এক বাব 
বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় বার 'সআইনসঙ্গত ঘিবাহ করিতে 
পারে ন৷ এবং যদি করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহজাত সন্তান- 
সম্ততি বিধিম্মত সন্তান-সম্ততি মধা পরিগণিত হয় না; 1কন্ধ 
অধিকংশ হিন্দুর বিশ্বাস এ যে. ইহা য্দও দেশাচার অন্ুমত, 
তথাপি শান্বসম্মত নয়। তীহাদেব ইচ্ছা এই যে বিবেকবুপি- 
গ্রবর্তিত হইয়া যর্দি কোন হিন্দু এইব্ূপ বিধবা-বিবাহ দেন ৩ 
হইলে আদ।লত প্রচলিত অইন যেন সে বিবাহে বাঁধান| দেয় 
এবং এইন্দপ বাধার জন্ত 'য সকল হিন্দু কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের 
কষ্ট নিবারণ করাই উচিত। হিন্দু বিধবাদিগের পুনব্বিবাহ গঞ্গে 
আইনসঙ্গত বাধা রচিত হইলে, হিন্দুধিগেব ভিতরে সুনীতি স্থাপিত 
হইলে তাহাদের অনেক মঙ্গলের কারণ হইবে । সেই জন্য আহন 
করা যাইতেছে যে, | 

(১) মৃতভর্তুকা হিন্দু-কন্তা, কিংবা যাহার বিবাহের 
সশ্বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু যে বান্তর সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল, 
তাহার মুতা হওয়াতে বিবাহ হয় নাই, এমন আস্থায় কোন 
হিন্দু কন্তা যদ্দি বিবাহ করেন, তাহা ভইলে মেই বিবাহ 
আইনে অসঙ্গত বলিয়া ধরা হইবে না; এবং সেই বিবাহ হইতে 
যে সন্তান সন্ততি হইবে. তাহার বিধিসম্মত সন্তান সন্ত 
বলিক। অস্থীরুত হইবে না। দেশাচারগ্রবর্তিত প্রথা এৰং হিন্ব 


বিধবা-বিবাহ। ৬৪৫ 


অনুশাননবিধি এই আইনবিরুদ্ধ হইলেও, এই আইন নামঞ্জুর হইবে 
না। 

(২) মৃত হ্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসত্রে কিনব 
খোরাকপোষাঁকনুত্রে যেকোন দাবী-দাওয়া, তাহ! ছিতীয়বার 
বিবাহে রদ হইয়া যাইবে এবং সেই কন্ত! তাঁর প্রথম স্বামীর 
পক্ষে মৃত বলিয়া পরিগৃহীত1 হইবেন | তাহার মুত স্বামীর অবর্ত- 
মানে যে উত্তরাধিক।রী দেই এ স্বামীর বিষয়ে অধিকারী হইবে) 
কিন্ত ইহাঁও মিয়ম করা যাইতেছে যে, স্বামী ভিন্ন উত্তরাধিকারস্থত্রে 
কোন বিধব|র কোন সম্পত্তিতে যে দাবা দাওয়া, কি। স্ত্রী-ধন 
বলিয়& কোন বিষয় সম্পত্তির উপর দাবী-দাওয়া, কিথ। শ্বমীর 
জীবদ্দশায় কি! তাহার মৃতার পর স্বেপাঞ্জিত বলিয়া কোন বিষয় 
সম্পত্তি্ত যে দ্াবী-দা ওয়া থাকিবে, পুনধিবাঁহ করিলে তাহার সেই 
দাবী-দ1ওয়। অব্যাভত রহিবে। 

গ্রাণ্ট সাহেব আইনের যে উদ্দেশ্ঠ ব্যাখা। করেন, তাহার মর্ম 
বাদ এই,__ | 

“১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ব্যবস্থাপক সভা কলি- 
কাতাস্থ এবং কলিকাতার নিকটস্থ সন্্ান্তবংশীয় আন্দাজ সঙত্র হিন্দ 
দ্বারা স্বাক্ষরিত এই আবেদন পেশ হয় । আবেদনের উদ্দেশ্য এই 
যে, এমন কে।ন আইন কর। হউক, যাহাতে হিন্দবিধবার পুন- 
ধিবাহ আইনসঙ্গত যে বাধা, তাহা রদ হইবে এবং একপ নিয়ম 
হউক যে, প্রবিবাহ্জাত সন্তান-সন্ততি বিধিনম্মত সন্তান-সন্ততি 
বলিয়৷ গৃহীত হইবে। 

আবেদনকারিগণ বলেন, বহুদিন প্রচপিত প্রথা-মন্গুসারে এবপ 


৩৯ 
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বিবাহ নিষিদ্ধ । এই প্রকার দেশীচার কিন্তু নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, 
অস্বাভাবিক, নীঠিবিরুদ্ধ এবং অনিষ্টজনক | তাহাদের বিশ্বাস 
৬ই যে, এই প্রচলিত প্রথ। প্রকৃত শান্ত্রসঙ্গত নয় ) ্গুতরাং বিবেক- 
বুদ্ধিপ্রবর্তিত হইয়া অগ্রাহ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু আদা- 
লতের চলিত আইন-নুসারে হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ আইন- 
সঙ্গত নয়, কিম্বা এইরূপ বিবাহজাত সন্তানসন্ততিগণ বিধিসম্মত 
সম্তানমন্ততি বলিয়। পরিগণিত হয় নাঁ। একারণ বাবস্থাপক সভ।- 
সমীপে তাহাদের প্রার্থনা! এই যে উক্ত সভ। পুনধিবাহনবারক 
বিধি রদ করিয়া! তাহাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন 
আইন রদ হইলে, তীহাদের বিরূদ্ধে মতাঁবলম্বী হিন্দুগণেরও কোন 
ক্ষতির কারণ হইবে না। তাহার! ব্যবস্থাপক স্ভাকে ইহাও 
বিশেষ করিয়া জানাইতেছেন, যে আইন তীহাদিগের এই ছুঃখ 
মোচন করিবে, তাহা বহুসংখ্যক স্বধন্রত হিন্দুর অনুমত ও 
অভিগ্রেত, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই । 

বাহার আবেদন করিয়াছেন, ধাহারা এক্ষণে তাহাদের মতা- 
বলম্বী এবং ভবিষ্যতে ষাহ|র] তাহাদের মতাবলম্বী হইবেন, তাহা- 
দের কষ্ট মোচন করাই, এই আইনের উদ্দেশ | ইহাতে ছন্ত 
কাহারও অনিষ্ট হইবে না। 

সকলেই অবগত আছেন যে, সতীদাহ প্রথা যখন উঠিয়া 
গিয়াছে, তখন হিন্দু-শাস্ত্রামুসারে হিন্দুকন্টারা, বিধবা হইলে সহ্‌- 
গমন করিতে পারে না । তাহাদিগকে অবশিষ্ট জীবন কষ্টকর 
বৈধব্য-যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। যাহারা আবেদনকারিগণের 
মতাঁবলক্বী, তাহারা বৈধব্যযন্তরণা ভোগ অপেক্ষা হিন্দু-বিধবা-কন্তার 
পুনধিবাহ ম্গলজনক বিবেচনায় তাহার পোষকতা করেন। 
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ধাছ।রা তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতাঁবলক্বী, তাহার! বিধবার বৈধবা- 
প্রথার পক্ষপাতী । গ্রচলিত আইন কিস্তকোন পক্ষই সমংনি 
করে না। 

আবেদন পত্রে যে সমস্ত কথ।র আলোচনা হইয়াছে, তাহা !ষে 
সত্য, তাহার আর সংশয় নাই। যে সকলহিন্দু বিধবা-বিবাহের 
পক্ষপাতী, তাহারা এদেশে প্রচলিত মিউনিদিপাল আইনের জানত 
তাহাদের ইচ্ছান্গুৰপ কর্তব্য কাধ্য করিতে পারে না। যে হিন্দু 
বিধবা ধিধাহ প্রচলনের বিশেষ উৎসাহী, এই মিউনিসিপাঁল আই- 
নের দরুণ তাহারা! পদে পদে বাধা পান। 

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, এই বিধবা-বিবহ-নিবারক আগুন 
ছার! সুনীতি স্থাপিত এবং লোকের কোন সুখ সাধিত হওয়! দুরে 
থাকুক, ইহা স্থনীতিকে পদদলিত করিতেছে এবং লোকের ভমা- 
নক ক্লেশের হেতু হইয়াছে । একাঁরণ মোটের উপর এই দেখা 
যাইতেছে যে, দেওয়ানী কার্যাবিধির এই বিধিটা প্রচলিত থাক! 
আর কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয় । 

ইহাও বলা উচিত যে, অনেকের বিশ্বাস, যে প্রথা বিধঘা- 
বিবাহের বিরোধী, তাহ1 শাল্জ্রানথমোদিত এবং তাহা তাহাদের 
বিশেষ শ্রদ্ধেয়; স্থতরাং তাহাদের মতে সুনীতিপরিচায়ক। একপ 
হইলেও যে মিউনিসিপাল আইন সমাজে ছুননীতির অবতারণা! 
করে ও বিশৃঙ্খল! উপস্থিত করে, তাহার কোন সার্থকত। প্রতি- 
পন্প করা যাইতে পারে না। যখন দেখ! খান বের এই আইন 
প্রচলিত থাকাতে বিধবা-বিবাহছ নিষিদ্ধ বলিয়া যাহারা বিশ্বাস 
না করেন, বরং ভাবেন, যে সব লোক উহ।কে শাস্ত্রবিরদ্ধ বলিয়া 
মানে, যে সমস্ত লোক ভ্রান্ত ও শাস্থের যথার্থ মর্মগ্রহণে অনমর্থ, 
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তাহাদের বিশেষ পীডার কার্ণ হইতেছে, তখন ইহার সার্থকতা 
কোথায় ১ যদ্দি কোন হিন্দুর পিত। শান্ত্রত্থান-বুদ্ধি' ও বিবেকের 
অনুবন্তী হইয়া, তাহার কন্ত।কে আমৃত্যু কষ্টভোগ কিন্বা ব্যতিচার 
হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে কোন আইনে যেন 
তাহ[কে বাধা নাদেষ। কোন খৃষ্টান কিন্বা মুসলমানকে বিধর্শা 
বঝলিয়াই জোর করিয়া তাহার কন্ত।কে চিরজীবনের জন্য ছুঃখের 
কঠোর ক্রোড়ে অর্পণ করিতে বলাই যে ঘ্বণাজনক, তাহা নহে। 
যে হিন্ব শাস্থের এই ভয়ানক ভ্রপরিপূর্ণ অপ্ররৃত অর্থ আঁবিশ্বন্ত 
বলিয়! অগ্রান্ত করেন, তীহাকে ও খ্ররূপে কন্তাটীাকে চিরকাল 
হুঃখ (ভোগ করিবার জন্ত বাধ্য করা, কম ঘ্বশার বিষয় নয়। 

যে বিল এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে, তাহা মিউ- 
নিসিপাল আইনের দে(ষ সংশোধন করিবে কিন্ত ইহ! আবেদনকারি- 
গণের 'ও বিরুদ্ধন তাবলম্বীদিগের কো।ন-অনিষ্টের কারণ হইবে না। 
বিবাহসন্বন্ধে শাস্ত্রের কোন্‌ প্রমাণটী যথার্থ, কোন্টী অযথা, 
কিংবা এই ছুই বিরুদ্ধ মতের কোনটা অনুসরণ কর! উচিত, ইহাতে 
ভাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে না। ইহাতে এমন কোন বিষয় 
থাকিবে না, যাহাতে ইহা কোন লোকের মতের বিরুদ্ধাচরণ 
করে। কিন্তু যর্দি কোন হিন্দু আপনর মতের পৌঁষকত। করিতে 
গিয়া কোন বিভিন্ন মতাবলম্বী বা অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান্‌ গ্রতিবেশি- 
বর্গের ছ্ুঃখের কারণ হন কিংবা! তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার-বিষ 
বপন করেন, তাহা হলে ইহ! তাহাই নিবারণ করিবে । 

১২৬২ সালের ২র! অগ্রহায়ণ ৰা ১৮৫৫ খুষ্ট।ক্বের ১৭ই নবেম্বর, 
পাুলিপি প্রথম পঠিত হয়। গ্রান্ট সাহেব, এই পাওুলিপির পক্ষ 
সনর্থনাথু যে সব কথ! বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ গুনিলে 
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প্রকৃত হিন্দু-সন্তানকে কর্ণে ভম্তক্ষেপ করিতে হয়। ওয়া সাে- 
বের নবীর তুলিয়। গ্রাণ্ট াহেব বলিয়াছিলেন,_-*[1)6 ৮০৮12 
ড/(405১ 1091110 00101000010 007,119, 21170056 ৬/1010001 
034০0171017, 19০0176 [/:০50160605৮ অর্থাৎ হিন্কু বাল-বিধবার। 
প্রায়ই বেশ্যা হয়। শিব। শিব! 

এই গ্রাণ্ট সাহেবই বলিয়াছেন,-_-*]117 [71000 [0/2,০616৪ 
০£ 1318110001721015 ৮৮95 2 26661006000 560021৩ 
8:591756 10900102100 11150 211 901)0151061019:5 (9 500021৩ 
208.170501790005 525 6707019 005000655501” অর্থাৎ 
গ্গচ্যয প্রকতির বিরুদ্ধ । এ প্রককতিরবিরুদ্ধ-বরহষচর্ধাপাঁলনে হিন্দু 


অকৃতকার্য । এই কি প্রকৃত কথা? 
এই গ্রাণ্ট সাঠেব বলিয়ছিলেন,_-৩।৪ তিন চারি শত বৎসর 


পুর্ব পণ্ডিত রঘুনন্দন আপনার বিধব! কন্ঠ।র বিবাহ দিবার উদ্ভোগ 
করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনের ধর্-শান্ত্রসংগ্রহমতে সমস্ত বঙ্গ 
পরিচালিত |” 

যে রঘুনন্দন 'বিধবা-বিবাহের পক্ষদমর্থন করেন নাই, তিনি 
আপন বিধব৷ কন্তার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইন্নছিলেন, গ্রাণ্ট 
সাহেব এসব কণা কোথায় পাইলেন, তাহার নিয় নাই। 
হিন্দু-সমাজ অবশ এ কথা বিশ্বাস করিবে না '* 


* এই প্রবাদ আছে, একদিন গঙ্গাতভীরে আহিক কারতে করিতে রঘু 
নন্দনের মহনা কাছ! খুলিয় গিয়াছিল । অন্যান্য ব্রক্গণের তাহার কাছ 
গোলা দেখিয়া মনে করেন, যখন রঘুনন্দনের কাছ! খোপা, তখন আমাদেরও 
খুলিতে হইবে । সকলেই ক।ছা খু'ললেন। রঘুনম্পন সকলেবই কাছা! খেল 
দেগিয়। একটু বিন্মিত হইযাছিলেন; কিন্ত যখন তিনি দেখিলেন, তাহার কাছা, 
খো-], তখন তিনি বুঝিলেশ, তাহার কাছা! খোল। দেখিয়! সকলে কাছ! 
খুলিধ'্েন। অধিকস্থ তিনি বুঝলেন, সমাজের উপর তাহার 'সদীম প্রভাব। 
সমাজের উপর রঘুনন্দনের যে অসীম প্রদ্রতাব ছিল, তাহাতে সঙ্গোহ নাই ।. 
এ হেন রধুনন্দন ইচ্ছ। করিলে কি আপন বিধব| কনম্তার পুনব্বিবাহ দিশ্কে 
গ।রিতেন ন। ? 
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গ্তার জেম্দ্‌ কল্ভিন্ও গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবের পোষকত৷ 
করেন। 
১২৬২ সালের ৭ই মাঘ বা ১৮৫৬ খু্াঝের ১৯শে জানুয়ারি 

পাওুলিপি সিলেক্ট কমিটার হস্তে অপিত হয়। 1 

১২৬২ সালের ৫ই চৈত্র বা ১৮৫৬ খুষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আইনের 
বিরুদ্ধে রাজ! রাধাকানস্ত দেবগ্রমুখ ছত্রিশ হাজার সাত শত 
তেষটি জন লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র পেশ হয়। 

ইহার পর আইনের বিরুদ্ধে নদীয়া, ভ্িঝেণী, ভাটপাড়া, বাশ- 
বেড়িয়া, কলিকাতা, এবং অগ্ঠান্ত স্থানের বু পণ্ডিতমগুলীর 
স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ হয়। ইহার! সকলেই বণিয়াছিলেন, 
বিধব।-বিবাহ শান্ত্রসঙ্গত নহে। 

১২৬৩ সালের ১৯শে জ্ষ্ঠ বা ১৮৫৬ খুষ্টাব্ধের ৩১শে মে সিলেক্ট 
কমিটা রিপোর্ট দাখিল করেন। ১২৬৩ সালের €ই শ্রাবণ ব! 
১৮৫৬ থুষ্টাবের ১৯শে জুলাই পাঁঙুলিপি তৃত্তায়বার পঠিত হয়। 
১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টানদের ২৬শে জুলাই 
আইন পাশ হইয়া যায়। 

এই আইনের বিরুদ্ধে ৫০৬* সহত্র ব্যক্তির ম্বাক্ষরিত ৪* 
খানির উপরও আবেদনপত্র পেশ হইয়াছিল। ইহার পক্ষে 
হইয়াছিল, € সহশ্ লোকের স্বাক্ষরিত ২৫ খানি আবেদনপত্র । 

তবুও আইন পাশ হইল। না হইবে কেন, ভারতের ভাগ্য- 
বিধাত। বিধানকর্তী রাজপুরুষেরা সিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন, কেবল 


1 স্তর গ্েম্দ কল্ভিন্‌, মিঃ ইলিয়েট, (মঃ নিঃজেহট এবং মিঃ গ্রাণ্ 
িলেক্টক মিটার ভ্য ছিলেন। 


বিধবা-বিবাহ । ৬১১ 


সিদ্ধান্ত কেন, স্প্ই বলিয়াছিলেন _ *হিন্দু-বৈধবা বড়ই নিষ্ঠুর 
কাণ্ড? ইহা! গ্রক্কতির বিরুদ্ধ; এ নিঠুর কাঁও নিবারণের জন্য 
বিধবা-বিবাহের প্রয়েজন ; পুনধিবাহে বিধবা যাহাতে আইন- 
পলক্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্ত আইন করা 
প্রয়োজন ; সেই গ্রয়োজনবখত: এই আইন হইল; এ আইনের 
জন্ত যেসকল লোক আবেদন করিয়াছেন, তাহার! গণ, মান্ত ও 
বুদ্ধিমান 1৮% | 

বিধান-বিধাতারদদের কলমের অচড়ে ৫€* হাঁজার মান্তগণ্য 
হিন্দুর আবেদন উপেক্ষিত হইল। আত্ম-সন্ত্রম রক্ষার জন্য দেশের 
৫০1৬০ হাজার হিন্দুর কথা নগণা বলিয়৷ উপেক্ষিত হইল। 
সদন্য কল্ভিন্‌ স্পইতঃ বলিয়াছিলেন ,_-"এ আইনে ফল হইবে, 
আমর এই ধারণা যর্দি না হয় তাহা! হইলে ইংরেজ নামের জন্ত 
এই আইন পাশ কর! উচিত।৮ 

ইহার উপর আর কথ। কি? 

আইন যাহ! হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ এই, __ 

উপক্রমণিক]। 


যেহেতু ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত এবং শসনাধীন 
দেশসমূহের দেওয়ানি আদালতের প্রচলিত আইন অনুসারে 
সাধারণতঃ হিন্দুবিধবাগণ একবার বিবাহলন্ধ করিয়াছে বলিয়া 


* এই আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহার মন প্রকাশ 
করিতে গেলে একখানি স্বতস্ত্র পুস্তক হয়। এইজন্য পঠকবগকে গণ্ডি 
মরায়ণকেশব বৈদ্য সম্কলিত £ 00116001070 00171880178 0)6 0:০০" 
01785 91110) 160 ০0 01৩ 09.551281 ০৫4১০ 5৬. ০17856 পড়িতে 
অনুরে!ধ করি। 

1 4১০০1160001 ০02651700ঘি 076 00০501185 %710101 150 0 
৩ 02551108০৫6 ৯০০৬০ ০৫ 7856, 
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পুনর্বার বিব'হু করিতে অক্ষম এবং এই সকল বিধব|র পুন- 
রিবাহ-সন্তান জারপ্গ ও পৈতৃক সম্পত্তির' অনধিকারী বলিয়া 
পরিগণিত হয়) এবং যেহেতু অনেকানেক হিন্দু বিশ্বাস করেন 
যে, চিরাগত আচারসম্মত হইলেও এই কল্পিত বৈধ প্রতিং 
বন্ধকতা তাহাদের ধর্্শাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং নিজ ধারণার অনুকূল 
ভিন্নাচার অখলম্বনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে আর ধর্শ(ধিকরণের 
দেওয়ানি আইন কর্তক কোনরূপ বাধা না পান, ইহাই তাহা- 
দিগের ইচ্ছা! এবং যেহেতু উক্ত হিন্দুগণকে তাহা দিগের আপত্তি 
অনুসারে আইনের এই প্রতিবন্ধকতা হইতে উদ্ধার করা 
হ্যায়ামুমোদিত এবং হিন্দুবিধবার বিবাহে সমস্ত বাঁধা নিরাঁকৃত করিলে 
স্থনীতির বিস্তার ও জনসাধারণের হিতানুষ্ঠান হইবে, সেই হিন্দু 
আইন নিশ্নলিখিতরূপে বিধিবদ্ধ করা যাইতেছে 7. 
হিন্দুবিধবার বিবাহ ৫ঠধধকরণ,! 

১। কোনরূপ বিরুদ্ধ আচার এবং হিন্দু 'লয়ের' কোনরূপ 
বিরুদ্ধ মন্দ থাঁকিলেও, যে নিবাহকালে স্ত্রীর পুর্বকৃত বিবাহের 
পতি কিন্ত পূর্বনিদ্ধারিত বিবাহের বায় পরলো কগত হিন্দুদিগের 
মধ্যে সম্পাদিত সেইরূপ কোন বিবাহ অবৈধ হইবে না এবং 
সেইরূপ কোন বিবাহের সন্তান জারজ হইবে না। 

পুনর্বিবাহে পূর্বপতির সম্পত্তিতে বিধবার ম্ববাধিকারলোপ। 

২। ভরণ-পোষণস্ত্রে পতি কিন্বা তাহার কোন উত্তরাধি- 
কারীর উত্তরাঁধিকারহ্ছত্রে কিবা কোন উইল অথব! লিখিত 
বন্দোবস্ত দ্বার! পুনব্বিবাহের প্রকাশিত অনুজ্ঞা ব্যতীত পতির 
সম্পত্তিতে হস্তাস্তরক্ষমতাবিবর্জিত কেবল সীমাবদ্ধ অধিকার 
প্রার্থিহ্ত্রে পরলোকগত পত্তির সম্পর্তিতে বিধবা যে কোন 


বিধবা-বিবাহ । ৩১৩ 


অধিকার বা শ্বত্ব পাইবে, তাহা বিধবার পরলোকপ্রাপ্তির পর 
যেরূপ নষ্ট হয়, পুনর্র্বার বিবাহ করিলেও সেইরূপ নষ্ট হইবে ; 
এবং তাহার মৃতপতির তৎপর ওয়ারিসাঁন্‌ কিন্বা তাার মৃত্যুর 
পর যেকোন ব্যঞ্জির উক্ত সম্পর্তিতে অধিকারী হওয়া বিধেয়, 
সেই অধকারী হুইবে। টি 
বিধবার পুনব্বিবাহে মুত পতির সন্তাঁনদিগের অভিভাবকত! । 

৩। ,মৃত পতির উইল ব! লিখিত বন্দোবস্ত দ্বার! যদি তাহার 
বিধবা স্ত্রী অণবা অন্ত কেন ব্যক্তি তাহার (মুত পতির ) সন্তান- 
দিগের অভিভাবক নিযুক্ত ন1 হইয়া থাকে, তাহ! হইলে হিন্দু 
বিধবার পুনর্বিবাহের পর মৃত পতির পিত! কিন্বা পিতামহ, 
অগবা মৃত পতির কোন আত্মীয় পুরুষ মৃত পতির মুত্যুক!'লীন 
আইনসঙ্গত বাসস্থানের আদিম বিভাগসম্পন্ন উচ্চতম দেওয়ানি 
অ।দালতে উক্ত সন্ত।নদ্িগের গ্তাধ্য অভিভাবক নিযুক্ত করিবার 
জন্য দবখাস্ত করিতে পারেন, এরূপ স্থলে উক্ত আদালতের 
বিবে5নান্ুসারে উক্ত প্রকারের "অভিভাবক নিযুক্ত করা আইন- 
সঙ্গভ হইবে) "আর উক্ত অভিভাবক নিযুক্ত হইলে উক্ত 
সম্তানদিগের অথবা তাহাদিগ্র মধ্যে কোনটির নাবালক থাকা! 
পর্যান্ত তাহাদের মাতার পর্লিবর্তে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী 
হইবে । অভিভাবক নিবুক্তিকল্পে এস্থলে আদালত পিতৃমাতৃহীন 
বালকবালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত প্রচলিত আইন অনুসারে 
চালিত হইবেন। 

কিন্তু উক্ত সন্তানদিগের নাবালককাল পর্যান্ত ভরণপোষণ এবং 
হ্যাধ্য শিক্ষার উপযোগী সম্পঙ্ঠি না থাকিলে মাতার অনুমতি 
ভিন্ন উক্ত প্রকারের অভিভাবক নিযুক্ত হইবে না। তবে 

৪8৩ 
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সম্তানদিগের নাবালকত্ব কাস পধ্যন্ত ভরণপোষণ এবং ভাষ্য 
শিক্ষা নির্বাহ কারবার প্রমাণ প্রস্তাবত অভিভাবক কর্তৃক 
প্রদত্ত হইলে অভিভাবক নিযুক্ত ইহৰ। 

এই আইনের কোন মন্ম।ছুসারে শিঃসস্তান বিধবা উত্তরাধি- 

কারন্ুঞ্জে সম্পতির আর্গক!বিণী হইবে না। 

৪1 এই আইন বাধবদ্ধ হইবার পুর্বে কোন ব্যক্তি 
সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন বগলে, কোন নিঃসস্তান [বধব! 
উক্ত সম্পান্তর অনধিকাঁরিগী বলিয়! যেন্প পরিগণিত উহত এই 
আইনের কোনও মর্মানুসারে উক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়। পরলোক 
গমন কাঁবলে, উক্ত নিঃলন্তান বিধন! উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 
বলিয়া পরিগপিত হবে ন|। 

পুর্ব ভিনট ধার[র (২, ৩ এবং ৪) নিদ্ধান্তি বিষয় ভিন্ন 

পুনাব্বখাহকানিণা বিধবার জন্য স্বত্ব বৃক্ষা। 

৫ | পুব্ব তিনট ধারার নিপ্া!রত বিষয় ভিন্ন অন্ত কোন 
সম্পত্তি না ন্বহ্বেকোন বিধবাব "৬ধিকারণী হওয়! বিধেয় হইলে, 
সে পুনব্রিণ5 হেতু তাহ! হইতে বঞ্চিত ৬ইখে না এবং পুন- 
বির্বাহৃকারিণী বিধখা প্রথম পরিণীতার হ্া।য় উত্তরাধিকার 
স্বত্বের অধিকারিণী হইবে। 

বর্তমান আহ্ণৃমঙগত বিবাহে যে সমস্ত ক্রিয়া গ্রযোজা, তাহা 

বিধনাবিকাহে পঁক্ক ৯ইলে, সেইরূপ কার্্ক[রিণী হইবে। 

৬। অপুন্ব-পরিশীতা হিন্দু স্ত্রীর বিব।হে যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চা- 
রিত ক্রিয়াকলাপ আচরিত কিন্বা নিয়ম প্রতিজ্ঞাত হয়, কিন্বা 
যে সমস্ত ব্যবহার আইনপঙ্গত বিবাহুন জন্য যথেঈু বলিয়া পরি: 
গণিত হয়, হিন্দু বিধবার বিবাহে সেই সমস্ত উচ্চারিত, আচরিত 


বিধবা-বিবাহ । ৩১৫ 


কিম্বা! প্রতিক্লাত হইলে ফলও তন্রপ হইবে ১ এবং এ সমস্ত মন্ত্র 
ক্রিমাকণাপ টি! নিয়ম বিধা(র স্ঘদ্ধ গ্রাযোজ্য নহে এইকপ 
আপত্তিতে কোন বিবাহ আইন বিরুদ্ধ বলিয়। পরিগণিত 
হইবে না। 
অপ্রাপ্ধণয়স্কা |বধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি। 

পুনব্বিবাহে।ছ্যতা বিধবা অগ্রাঞ্থবয়স্কা অক্গতযে|ন হইলে, 
পিতার অবর্তমানে পিতামের, পিতামহের অধন্তশানে মাতা, হভা- 
দিগের অবর্তগানে জ্যেষ্ঠ সঙ্তোধরের কিম্বা জোষ্ঠ সদোদরেরও অবর্ত- 
মানে তৎপর নিকট-নাম্বায় পুকষের অনুমতিতে পুনর্বিবাহ করিবে । 

এই ধারা-বিরদ্ধ ব্বাভে সহকারিভার দণ্ড । 

যে সমস্ত বাক্তি এই ধাবার মর্শবিরুদ্ধ বিবাহে জ্ঞাভসারে 
সহকাবিত। করিবে, ভীভাবা এক বৎসরের অনতিরিক্তকাল কারাগার 
কিশ্ব। জরিমান। বিদ্বা উভয় দাণ্ডে দ'ঞনীয় হইবে | 

'এইরূপ বিবাক্ছের পরিণাম | 

এবং এই পারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহ আদালত কর্তুক অইব্ধ বলিয়া 
অন্বীকৃত ৬ইতে প্যরে। 

কিন্তু এই ধারার দর্খবিরদ্ধ বিবাঁতে কোন রূপ আপত্তি 
উত্থাপিত হইলে, বিরুদ্ধ প্রবাণ না পাওয়া পর্যান্ত পুর্ব্বোস্তরূপ 
অন্থুমতি প্রদত্ত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। এঘং 
এরূপ ধিবাহের পর পতিসহ্বাস হইয়া গেলে আর তাহা অবৈধ বলিয়া 
অগ্রাহ হইবে না। 

প্রাপ্তবয়স্ক বিধবার পুনর্বিবাহ-সম্মতি ৷ 
প্রাপ্তবয়স্ক ক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে তাহার আত্মসন্মা মার 


৩১৬ বিদ্যাসাগর । 


পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত এবং গ্রাহ্হ বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য 
যথেষ্ট হইবে। 
দেই সয়ে প্রভাকর-সম্পাদক ষে কবিতাটা রচন! করিয়াছিলেন, 
তাহার কতকটা এইখানে প্রকাশ করিলাম, 
কোলে কাকে ছেলে ঝোলে, যে সকল বাড়ী । 
তাহারা সধব৷ হবে, পরে শাক! শাড়ী ॥ 
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর। 
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর ॥ 
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে ? 
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধে বাধো করে & 
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত। 
কোন মতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
বিবাহ করিয়া, তারা পুনর্ভবা হবে। 
সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে? 
বিধবার গর্জাত, যে হয় সম্তান। 
“বৈধ” বোলে কিসে তার করিবে প্রমাণ ? 
যে বিষয় সর্ববাদিসম্মত ন! হয়। 
সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয় ॥ 
শ্ীনান্‌ ধীমান্‌, নীতি-নিম্াণকারক । 
ধারা সবে হ'তে চাঁন, বিধবাতারক ॥ 
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে । 
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ? 
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার । 
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার ॥ 


বিধবা-বিবাহ । ৩১৭ 


বাক্যের অভাব নাই, বদন গাগ্ারে। 
যত আমে তত বলে, কে দুষিবে কারে ? 
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়? 
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায় ॥ 
মিছা-মিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হর!। 
মুখে বলা, বল! নয়, কাজে করা করা ॥ 
সকলেই তুঁড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ । 
সীম! ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর যগ্তপি করে সীমার লঙ্ঘন ॥ 
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥ 
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর । 
অকারণে হই হই, উপহাস সাঁর ॥ 
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে। 
যাবে যাবে, যায় শত্রু, যাক্‌ পরে পরে ॥ 
তখন এরূপ কবে, হ'লে ব্যতিক্রম। 
“ফাটার পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম |” * 


কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয়ভাগ | 
আইন পাশ হউক, বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজ-সম্মত নহে। 
আইন পাশ হইবার পর কয়েকটী মাত্র বিধবা-বিবাহ হইয়াছে ! 
এরূপ বিবাহে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি হিন্দুর সহান্ুভুতি নাই। বিধবা- 
বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া হিন্দু-সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। 4১51900 
* বিধব! বিবাহের অন্দেলনকালে বাঙ্গাল। ভাবার কিরূপ অবস্থা! ছিল, 
এই নব পঞ্জ তাহার কতক পরিচায়ক, 


৩১৮ বিগ্ভাসাগর | 


08809115 [২৪৮15 নামক পত্রিকার 01112 ৮/1৫০% নামক 
প্রবন্ধলেখক এই কথা! লিখিয়াছেন,__ 
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বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইল; কিন্তু আইনে বিধবার 
পুনধিবাহে, মৃত স্বামীর বিষয়াধিকার রহিল না। তা না থাকুক, 
বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিরা৷ বিধবা-বিবাহ প্রচলন পক্ষে এই আইন" 
টাকে একটা মহদাশ্রয়রূপে অবলম্বন করিলেন। আইন পাশ হই- 
বার পর, ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্দেব ৭ই ডিসেম্বর বা ১২৬৩ সালের ২৩শে 
অগ্রহায়ণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়েন যাত্ব ও উদ্যোগে, রাজকুষঃ 
বন্দোপাধায়ের স্থুকিয়া স্ীটস্থ ভবনে, প্রসিদ্ধ কথক ৮রামধন তর্ক- 
বাগীশের কনিষ্ঠ পুক্ত শ্রীণচন্দ বিগ্াবত্ব বিধবা-বিবা্ন করেন । 1 এই 
বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তৎকালে সংবাদ প্রভাকরে যে ধিবরণ প্রকটিত 
হইয়াছিল, এইখানে তাহা প্রকাশিত ভইল,_- 





ক্ষ [106 ৮৮০০০) 01 11019 1১, 1275 


1 ১৫ই জগ্রহায়ণ বিঝ।হের কথ। ছিল। কিন্ত ্শচত্র [বিভ।রত্ব মাতৃত্রতি 
বন্ধকের ছল ধরিয়1, বিধবা-বিবাহ করিতে অসম্মত হন। এই কথা লইয়া, 
শকালে ২৭শে নবেম্বর তারিখের ইংলিশম্য।ন বিদ্ধপ করেন। ইহার পর 
প্রীশচল্স পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হন। শ্রাশচন্রের ষে দিন বিবাহ হয়, 
দে দিন নবদ্বীপাবিপতি রাজ! শ্রীশচন্ত্র লোকান্তরিত ইন। সংবাদ গ্রভাকর। 





৬ও্শচন্ত্র বিস্তারিত 
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1 


বিধবা-বিবাহ । ৩১৯ 


“গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার বিধবার বিবাহপক্ষ ব্যক্তিবাহের 
বিশেষ ম্মরণীয় হইবেক, প্রত বৎসর তাহার! এ দিবস পর্বাহ দিবসের 
হ্যায় বিবেচনা কবিয়া আমোদ-প্রমোদ করিলেও করিতে পারেন, 
যেহেতু উক্ত দিব যানিনীযোগে তাহারা বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতা! 
প্র।৩সংহার পূর্বক আপনাধিগের দলস্থ শযুক্ত জীীশচন্ত্র বিগ্ভারত্বের 
স'হত লক্ষামাণ নামা কোন মবারার বিধবা-কন্তার উদ্বাহ কার্য্য 
নির্বাহ করিয়াছেন, এ বিবাতের ফষ্টাযাত্রিধিগের নিকটে উক্ত অবীর! 
যে রক্তাকার পত্র প্রেরণ করেন, হাহা এই ১ 


“উশীচরিত। 
শবণং । 


শীলস্্ীমণি দেব্যাঃ_ 
সবিনয়ং নিবেদনম্‌। 


২৩ অগ্রহারণ রবিবার আমার বিধবা কণ্তার শুভ বিবাহ 
হইাবেক। মহাশয়ের অন্ুগ্রহগুন্বক কলিকাহার অস্তঃপাতী সিমু- 
গিয়ার স্থৃকেমন্্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম 
সম্পন্ন করিবেন, পর দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম । ইতি ভারিথখ ২১ 
অগ্রহায়ণ শকাব্গাঃ ১৭৭৮ ।” 

জগৎকালীর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই রক্তময় পত্র প্রাপ্ত হইয়া বাবু 
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ 
রায়, বাবু দিগন্বর মিত্র, বাবু প্যারিটাদ মিত্র, বাবু নৃসিংচচন্ত্র বনু, 
বাবু কালীগসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক, প্রভৃতি অনেক লোক 
উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিগ্ভালয়ের বালক ও 


৩২০ বিগ্ঠ।সাগর | 


কৌতুকদণি লৌকসংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোক- 
সমাবোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সার্জন সাহেবের পাহারা. 
ওয়াল! লইয়া! জনত! নিবারণ করেন, রাত্রি অন্ন ১১ ঘটিকাঁকালে 
বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদরপূর্ববক 
তাহাকে গ্রহণ করেন, ছুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন 
প্রায় শতাধিক লোক লাল বনাতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি 
কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চভাট প্রত্ততি কয়েকজন ভাট, উপস্থিত 
থাকিয়৷ গোল করিয় হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য 
হয় নাই। 

বিবাহ সময়ে বরবাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষের 
পুরোহিতের বিবাহমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন 
নাই, লক্মীমণি কন্যাদান করেন, দান-সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, 
পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথান্থুসারে 
“দ্বারষষ্ঠী ঝাটাকে প্রণাম করেন, ও স্ত্রী আচারস্থলে উলু উলু ধ্বনি, 
নাঁকমলা, কানমল। ও “কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাধলেম, হাতে 
দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু” রমণীগণের এএকাস্ত প্রার্থনায় 
বরবাহাছুর ভ্যাও করিয়াছিলেন । 

এইরূপে উদ্বাহ নির্বাহ হইলে আহারের ধুম পড়িয়া যায়। প্রার 
ছয় শত লোক রঙ্গ দেখিয়া মোও্ ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া! ঢোল 
পিটিয়! পাড়া তোলপাড় করিয়! বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের 
ব্যাপার আমর! কিছুই জানিতে পারি নাই, ষাহা৷ হউক, এই বিবাহে 
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ 
আমোদপ্রমোদ করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয় কুল পরিশুদ্ধ হইল, 
*যেমন হাড়ি তেমনি সবা” মিলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুসঙ্গে 


বিধবা-ববাহ । ৩২১ 


বিধবার বিবাহ-রঙ্গিগশণের ভাব-ভঙ্রি দেখিয়া অনেকেই তাহাদিগের 
সাধুবাদ করিয়াছেন । 

পাঠকগণ ! আমরা পুর্ধেই লিখিম্াছি এবং এইক্ষণেও 
লিখিতেছি যে হিন্দু-বিখবার এই প্রথষ নিবাত কোন ক্রমেই সর্বাঙ্গ- 
স্ন্ররূপে বাচ্য হইতে পানে না, বেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার 
বা জাতি-কুটুম্ব কেহই উপস্থিগ্ত তয় নাই এবং কন্যার খুড়া কিন্বা 
ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঠাকে গাত্রস্থ কবেন নাই, তাভার জননী 
চক্রাকার রূপঠাদের মোভননান্ত্র মুদ্ধা ভইরা তাহাকে সম্প্রদান 
করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমাত্র নাজছারে প্রিস্পাত্র হইবার প্রত্যা- 
শায় এতদ্রপে তরিকুল পবিত্র করিলেন, পরিশেষে কি হয়, তাহা 
অনির্বচনীয্প, যাহা হউক, তিনি গ্রধমতঃ সাহসিকরূপে বুক বীধিয়া 
এতদ্বিষস্ষে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবার বিবাহপক্গগণ অবশ্ত তাহাকে 
সাধুবাদ প্রদান কৰিবেন । 

শক ও ক গ কু গতি 

অপিচ এই নূতন বিবাহের কথা অধুনা সর্বত্রই বাহুল্যরূপে 
আন্দোলন হইতেছে, এবং কত লোকে কত প্রকার আকাশভেদি 
কথার উত্থাপন করিতেছেন, তাভার সংখা! হর না। কেহ বলিতেছেন 
ে, মান্তবর মেং ভালিজে সাহেব বিবাভ-সমাজে সমাগত হইয় 
দম্পতিকে মুল্যবান্‌ অস্কুবী যৌতুক দিয়াছেন, কেহ বা কৌতুক" 
তৎপর হইন্না বলিতেছেন যে, কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বর মেং গ্রাণ্ট 
প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাঁজ সভাস্থ হইয়াছেন, লর্ড কেনিং বাহাছরের 
আসিবার কথা ছিল কেবল কার্যা-প্রতিবন্ধক তা জন্ত তিনি আগমন 
করিতে পারেন নাই, এইস্প বাজাব গল্প বিস্তর, কি ইহার একটা 
কথাও সত্য নভে, বিগ্ভাসাগব মঙ্তাশয় ও তীহাব সঙ্গিগণ অতি 

৪৯ 


৩২২ বিদ্াসাগর ! 


স্ুবিবেচনাপুর্র্বক হিন্দু-বিধবার এই প্রথম বিবাহে সাহেব 
নিমন্ত্রণ করেন নাই, কাবণ সাহেবের আগমন করিলেই 
সাধারণে শ্রীশচন্দ্রের এই বিবাহকে সাহেব বিৰাহ বলিবেন, 
অধ্যাপকধিগকে আহ্বান করিয়া কাহাকেও চারি টাকা 
বিদায় দিয়াছেন, এবং পুস্তকে তীহাদিগের নাম স্বাক্ষর 
করাইয়া! লইক্জাছেন, আর পূর্বে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে 
্যায়রত্ব মহাশয়ের এই নূন্ন প্রকার, বিবাহেব নিমন্ত্রণে আগমনপূর্ববক 
যাহার! উৎসাহ প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাভাবা তাহাতে স্বাক্ষর 
করিবেন । এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগেন নিকটে নিমন্থণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল ; অতএব আমরা 
বোধ কৰি যে এই বিবাহ-বিবরণ যখন সর্ব সাধারণের গোচবার্থ 
প্রকাশ ভইবেক, তখন সভাস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অপরাপর ব্যক্তি- 
দিগের নাম প্রকাশ ভইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, * * * 

*শুনিলাম উক্ত বৈধবাদশাবিগতা সধবাদণাপ্রাপ্তা রমণীর 
বষঃক্রম ১৫১৬ বৎসর হইবেক 1” 

সেই সনরে শ্রীগোপীমোহন মিত্র এই স্বাক্ষর কুবিয়া এক ব্যক্তি 
এতৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে বে পঞ্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও 
কয়েকটী কথা পাঠকগণের অবশ্ত-ননোবোগা বলিয়া উদ্ধত হইল,__- 

“অনেক স্বপন্ম-পরায়ণ ভদ্র হিন্দু-সস্তান আশ্চর্য্য ও কৌতুহলা- 
ক্রান্ত হইয়া কিরূপে চিরকাল-প্রচলিত ও সনাতন-ধর্মবিরুদ্ধ বিধবা 
বিবাহের মন্্ার্দি পাঠ হয়, এবং কন্ার শ্বশুরকুল অথব। পিতৃক্ল 
কিংবা মাতৃকুলের মধ্যে কেহ বা সম্প্রদান করে, ইত্যাদি বিবিধ 
প্রকার বিচিত্র স্বপ্ন অভাবনীয় রঙ্গ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন । 
সভায় দুই সহম্র লোক উপস্থিত ছিল ষথার্থ বটে, কিন্তু তম্মধ্যে 


বিখবা-বিবাহ। ৩২৩ 


অধিকধাশ অনিমন্ত্রিত রঙ্ষদর্শক | ইহারা কেহই তথায় ভোজন 
করেন নাই এবং বিধবাবিবাহ বৈধ বলির! নাম শ্বাক্ষরও করেন 
নাই) সুতরাং ইতাদিগকে তন্মতাবলম্বি বল! যাইতে পারে না। 
ইংবাজগণ্ের বিবাহ অথবা সমাধি দর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট 
সম্্রান্ত হিন্দু গনন করিরা থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাইটোলার 
গোহত্যাও দর্শন করিয়া থাকেন, তন্নিমি তাহাদিগের কোন পৌষ 
আইসে না। এক্ষণে আমি গৌনীশঙ্কন ভট্টাচার্য মভাশয়কে বিনর 
বচনে জিজাসা করি, গত রবিবামনীয় নিশাতে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ, 
অনিশ্চিত থাকাতে আর ছুই ভিন বর বিবাহম্থলে উপস্থিত 
ছিলকি?* 

এই বিবাহে যে সাধারণ হিন্দুসমাজ সম্মত হয় নাই তাঁহার 
আল সন্দেহ কি? এই বাহ সংস্পর্শ জন্ত সমাভচাতি-ৃষ্টান্তও 
বিরল নহে। , 

বিধবা-বিবাহ করিয়া এবং বিধবা-বিব!হের সম্পর্কে থাকিয়া, 
অনেককেই পত্র লিখিরা বাস্বং বন্ধাঞ্জণি ইয়া, বিদ্যাসাগর 
মহ[শয়ের নিকট সাহায্য লইতে হইয়াছে । খিগ্ভাস।গর মহ।শয়ও 
অকাতরে সাহায্য করিরাছেন। তীহার জীবিতাবস্থায় কয়েকটা 
মাত্র বিধবা.বিবাঁহ হহর়াছিল। কিন্তু ইহার সাহাযাথ তীহ!কে 
খণগ্রন্ত হইতে হইয়।ছিল | খণ ৪০1৫০ সহস্র টাকার কম নহে ।* 


* এই মৃম্য সম।চার চন্দ্রিকা, মংবদ প্রভ।কর ও ভাঙ্কর প্রধান সংবাদপত্র 
ছিল। ৬গোৌরীশঙ্কর ভট্টাচাম্য ভাম্করের সম্প।দক ছিলেন। ভাক্করে বিধবা- 
বিব।হর পক্ষদমর্থন হইযাছিল। ভাস্করে প্রভ।করে গ্রাতিদ্বন্দিত। চলিত। 

+ গুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের সঙ্কয্লে কোটার র।লা ১৪ হাজার টাক! বান 
করিগাছিলেন। বিনি বিধবা! কন্ত! বিবাহ দিবেন এবং যিনি বিবাহ করিবেন, 


৩২৪ বিছ্াসাগর । 


তাঙাঁতেও বিষ্ভাসাগর ক্ষণমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রতিজ্ঞায় 
বিছ্ভ।ণাগর ভীম্মের হ্তায় অটল । অকার্যোও চরম আত্মোৎসর্গ। 
ভ্রমেণ লাঞগ্ুনা-তাড়নায় ভ্রক্ষেপ ছিল না। প্রকৃতই অনেকে 
ত/হ।কে এ ব্যাপারে প্রথমতঃ উৎসাহ দিয়া, পরে ভ্রম বুঝিয়াই 
হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াপ্ছলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী ন। হইয়া স্বয়ং একাকী 
বিশ্ববিজয়ী বীরের স্তায় যুঝিয়াছিলেন। 

হিন্দু-সন্তানকে বলি, বি্ভাসাগরের ভ্রমে ভূলিও না।' তীহার, 
দৃঢ়তা, একা গ্রতা, আত্মনির্ভরতা ও কর্তব্যপরায়পতা! শিখিয়। ও । 
ভগবদিচ্ছাঁয় একটু বাতাস ফিরিয়াছে। ইংরেজিশিক্ষিত অনেক 
হিন্দু-সন্তানেণ মতিগতিও ফিরিয়ছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম 
উদ্ভে।গে যস্ট! উচ্ছ লতা ঘটিযাছিল, এখন ততটা নাই। শ্রেতি- 
ত্বতীর উৎপন্রি-স্থলে প্রথম জলোচ্ছান উন্তল তরঙ্গে পাহাড় ভাঙদিয়া 
ছুকুল ভাসাইয়া লইয়া যায়। পরে নদীরূপে জ্রত প্রবাহে সে 
উচ্ছৃত্খলতা থাকে না। ইংরেজি শিক্ষাআোতে এখন কতক সেই 
ভাব। শাপ্র-শিক্ষা-গ্রচার বাহুপ্য জন্য ইংরেজিশিক্ষিত বাক্তিগণের 
উচ্ছঙ্খলতা কতক প্রশমিত বিধবা-বিবাহের 'অশাত্রীয়তা এখন 
অনেকেই স্বীকার করেন। তবে আভ্কাল হংরেজিশিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছুই চারিজন বিধবা বিখ।হ দিরাছেন ; কিন্ত 
তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলণ চলিয়াছে। বিধবা-বিবাহের 
বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্ত সভায় লেখককে এতৎংসম্বন্ধে আলোচনা! 
করিয়! বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল । 


০4242 ০০০২০০০১৯০৩ সপ 
তাহাদের প্রতোককে দশ হ।জার টাক] দিব বলিয়! ধনকুবের মতিলাল শীল 


সঙ্থর করিয়াছিপেন মাত্র । প্রডাকর। 
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বিধবা-বিবাছের জন্ত বিগ্ভাসাগরকে অনেক লাঞ্চন! ও তাড়ন। 
সহিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ তাহার প্রাণনাশেরও সঙ্কল্প করিয়া- 
ছিল। বিদ্যাসাগর তাহাঁতেও বিচলিত হন নাই । তাড়না ও 
লাঞ্ছনা সম্বন্ধে ডাক্তার অমুলাচরণ বস্থ ১২৯৮ সালের ২*শে 
ভাদ্রের হিতবাদ্দীতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,__ 

“বগ্যামাগর পথে কাঠির হইলে চারিদিক হইতে লোক 
আসিয়! তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত কেহ 
কেহ তাহাকে প্রহার ক্রিবার-_-এমন কি মারিয়া ফেলিবারও . 
ভয় দেখাইত। বিদ্চাসাগর এ সকলে ভ্রক্ষেপও করিতেন না। 
একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে । কলিকাতাক। 
কোনও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিগ্যাসাগরকে মারিবার জন্য পোক 
নিযুক্ত করিয়াছেন। ছর্কৃত্তের প্রভুর আজ্ঞাপালনের অবসর 
প্রতীক্ষা করিতেছে । বিগ্কা/সাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত 
হইলেন না। যেখানে বড় মান্য মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদ্গণে 
পরিবৃত হইয় প্রহরীরক্ষিত অট্রালিকায় বিগ্ভ।সাগরের ভবিষ্যুৎ- 
গ্রহারের উদ্দেশে কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, 
বিদ্কাসাগর একবারে সেইথানে গিয়া উপনীত হইলেন । ত1হাকে 
দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তত ও নিব্বাক্‌ হইয়া পড়িলেন। 
কিয়ংক্ষণ গত হইলে এক জন্‌ পারিষদ্‌ বিদ্যাসাগরের আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিগ্ভাসাগর উত্তব করিলেন, 
লোকপরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্ত আপনাদের 
নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে 
ফিরিতেছে ও খু'্িতেছে; তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে 
কষ্ট দিবার আবখক কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের 


৩২৬ বিগ্ভাসাগর । 


অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহার অপেক্ষা উত্তম অবধসব আর পাইবেন 
নাঁ। লজ্জাঁয় কলে মস্তক অবনত করিলেন ।” 

বিধবা-বিব।হের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ ধৈর্য্যাবলম্বন 
করিতে না পারিয়া, বিষ্ভাসাঁগর মহা।শমুকে অজগ্র গালিমন্দ ₹দত। 
এতৎসন্বপ্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে,--“এক দিন বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বর্ধম।ন হইতে কলিকাতায় আদিতেছিলেন। বিদ্যা 
সাগর মহাশয় গাড়ীর যে কামরায়, ছিলেন, পাওুয়া ষ্টেশনে সেই 
কামরায় একজন ব্রাহ্ষণ-পণ্তিহ উঠিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণ বিগ্ঠা- 
সাগরকে জানিতেন না। তিন বিগ্কাসাগরকে উদ্দেশ করিয়] 
গাঁলিমন্দ দিতেছিলেন। পরে ভ্গলী ্রেশনে নামিয়া তিনি 
জানিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাতেই বিদ্যা 
সাগরকে গালি দেওয়া হইয়াছে । অগঃস্মাৎ এই বাপার বুরিতে 
পারিয়া ব্রঙ্ষণ কেমন যেন সংজ্ঞ!ভীন হইয়া, ট্রেশনের গ্লাটফরমে 
পড়িয়। গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহ।শয় তাহার শুশ্ষ! করেন 
এবং পাথের-স্ব কপ কিঞ্চিৎ অর্থপাহ।ধ্য ৪ করেন ।৮ 

বিধবা-বিবাহের গ্রাতিবাদ সশ্বন্ধে অমূলা বাধু হিতবাদীতে 
এই রহম্তজনক গল্প লিখিয়াছিলেন,_-“স্কুল-ইনস্পেক্টর প্রটু সাহেব, 
বিগ্ঠ'সাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'ম।পনার পুস্তকের যে 
সব প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, ভাঙার মধ্যে কাহার প্রতিবাদ 
ভাল? যে ব্যক্তি বেশী গাল দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
রহস্ত কিয়া ত(হ।ব নাম করেল । প্রাটু সাচেব, কথাট। সতা 
ভাবিয়া তার নাঁম টুকিয়া লন। পরে তিনি সেই ব্যক্তিকে 
ডিপুটী ইন্সপেক্টর পদে নিঘুক্ত করেন। সেই ৰাক্তি এক দিন 
প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়! বিদ্যাসাগর মহ - বলেন, 


বিধবা-বিবাহ। ৩২৭ 


যাহা! হইবার হইয়াছে, -দেখিবেন যেন চাকুরিটী না াঁয়।” 
বিগ্ভানাঁগর মহাশয় হাসিয়া বলেন,--তাহা হইলে আর চাকুরী 
হইত ন11” 

কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহগ্রথমে একবার একটী বালিকার 
বৈধবা সংঘটনে বাথিত হইয়া বিগ্ঠ[সাগর মহাশয়ের জননী, 
শাস্সীয় মতে বিধবাব বিবাঠ হইতে পারে কি, পুত্রকে এই এস্ল 
করেন। বিগ্ভাদাগর মহ।|শয় ,সেই দিন হইতে শাস্্ীর প্রমাণ- 
সগ্র্গ করিতে থাকেন। এ কণ! কতদূর সত্য, তা জানি নাঃ 
তবে নারায়ণ বাবুব মুখে শুনিয়াছি, ব্গ্ঘা।সাগর মহাশয়ের 
জননীব ধরণ! ছিল, ত।51র পুক্র এ বিষয়ে অভ্রান্ত। বিদ্যাস।গর 
মহাশয় যে সকল বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন, বিদ্ানাঁগর মহাশয়ের 
জননা তাহ|দেব ঝ1হ|4ও কাহারও সহিত আহার করিতেন। 
«ক দিন নার!য়ণ বাবু বিদ্ররপ কয়ির়া বলিলেন, “ঠাকুর মা! 
তুমি যে ইহ(দের সহিত বসিয়া আহার করিতেছ? ইহাতে যে 
জাতি যাইবে ।” বিগ্াসাগর মহাশয়ের জননী উত্তর কবিলেন._- 
“দোষ কিঃ ঈশ্বর বহুশাস্ত্রঙ্জ ; ঈখর কি অন্যায় ক।জ 
করিতে পারে 7” 

বিধবা-বিবাহ সবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার কি মত 
ছিল, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আঁছে। কেহ বলেন,“তীাহার মত 
ছিল না) বিধবা-বিব।হের সম্পর্ক হেতু নানা সামাজিক লাঞ্চন। 
ও তীভভনা সহিতে হইয়ছিল বলিয়া, তিনি কাশীবাসী হন। 
কেহ বলেন-_-“তাহার মত ছিল। বিধবা-বিবাহ যদি শাস্বসম্মত 
হয়, পুল্র তাহা গ্রমাঁণ করিতে পারে, তাহা হইলে বিধবা-বিবাহে 
ক্ষতি কি, এইরূপ তাঁর মত ছিল।” বিধবা-বিব।হ সম্বন্ধে 


৩২৮ বিদ্যাসাগর । 


পুস্তিক1 প্রক[শিত হইলে পর, পিতা ঠাকুর দাস পুভ্রকে যথেষ্ট 
উৎসাহ দিয়াছিলেন। 

লেখকের কোন বষ্ধুকে বিদ্তানাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়া- 
ছিলেন,--পপিত1 মাতার মত না! থাকিলে, অন্ততঃ তাহাদের 
জীবদ্দশায় এ কার্ষো হস্তক্ষেপ করিতাম ল1।” হিতবাদীতে 
এই কথ প্রকাশিত হইয়।ছিল। 

আমর] অন্য কোন হ্ৃত্রে এ কথা শুনি নাই।, তিন 
পিতাকে ভগবান্‌ ভ।বিতেন, তিনি পিতার নিষিদ্ধ কথা তাহার 
জীবদ্দশায় মানিবেন, আর তাহার দেহান্তে মানিবেন না, 
এরূপ ভাবিতেও আমাদের কেমন কষ্ট হয়। তবে পুক্রকে 
যখন পিতার শাস্বদর্শা বলিয়! ধারণা. আর পুত্রও যখন শান্্রমতে 
বিধবা বিব।হ-প্রচলনের প্রয্মাসী, তখন পিতার সন্তি থাকিতে 
পারে। মাতা সম্বন্ধেও অন্য কথ! কি? 

পিতামাতার অমত হইলে, বিদ্কানাগর নিশ্চিতই বিধনা- 
বিবাহ-প্রচলনের প্রয়াসে বিরত হইত্ডেন। পিতমাতাই যে 
তাহার উপাশ্ত দেবতা ছিলেন। তিনি প্রায়ই বন্ধুবান্ধবকে 
বলিতেন,_-পপিতামাতাই ঈশ্বর।” পিতামাতার তুষ্টিসাধনই 
তাহার জীবনের চরম কামনা ছিল। নিজের বিশ্বাস থাকুক 
বা নাই থাকুক, পিতামাতার যাহাতে তুষ্টি, তৎদাধন পক্ষে 
তিনি কখন কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। এক বার বীরসিংহ 
গ্রামে জগদ্ধাত্রী পৃজা-উপলক্ষে তাহার পিতা ও মাতার মধ্যে 
মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। পিতার ইচ্ছা_ পুঙগগা-উপলক্ষে 
বাগ্যবাঙ্না প্মধাম হয়) মাতার ইচ্ছা--এ নব ন। করিয়া, 
কেবল গরীবকাঙ্গালীদিগকে খাওয়ান হয়। বিগ্বাসাগর মহাশয়, 
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কলিকাঁত|! হইতে বীরলিংহ গ্রামে গমন করিতে, পিতা-মাতা 
উভয়েই আপনাদের মনোগত অভিপ্রার তাহাকে বিদ্িত 
করেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয় 'একটু হাসিয়া বলিলেন,__“উভয়েরই 
কথা থাকিবে ।” বিদ্াসাগর মহাশয় উভয়েরই মনত্তষ্টি'সাধক 
কার্ষোর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পিতামাতার প্রতি ধাহার 
এপ ভাব, তিনি তাহাদের অপম্মতিক্রমে কোন কার্যাই করিতে 
প[রিতেন না । পিতামাতা ব্যতীত তিনি জগতে আর কোন 
ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইযা, অনুষ্ঠিত কার্ধা হইতে পশ্চাৎপদ্দ' 
হছতেন না। 

এই বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে তাহার শিক্ষা্ডক প্রেমটাদ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত ছিল না; কিন্তু বিস্ভাসাগর মহ।শয় 
তাহাতেও পশ্চাঁপদ হন নাই। এতৎস্বন্ধে তাহাদের উভয়ের 
যে কথাবার্তা হইঞ্নাছিল, তাহ! এইথানে উদ্ধত হইল, 

“এক দিন তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
বলেন,__“ঈশ্বর, বিধবা-বিবাহ্ের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল 
জনরব। কতদূর কি হইয়াছে, জানি না। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত 
এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে ক্ৃতকার্ধ্য 
হইয়াছ কি না? 'যদি না হইয়া থাঁক, তবে অপরিণামদশ 
নব্যদলের কয়েকজন্মাত্র লোক লইয়াই এইরূপ গুরুতর কার্ষ্যে 
তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে । 
বিগ্ভাসাগর বলিলেন,-- “মহাশয়! আপনার প্রশ্নভঙ্গিতে আমার 
উদ্যমভঙ্গের আশঙ্কা দেখিতেছি ; আপনাকে অন্তরের সহিত 
শ্রদ্ধা করিয়া থাকি । নচেৎ আপনাকে ”-তর্কবাগীশ তাহার 
কথা শেষ না হইতেই বলিলেন, “নচেৎ '্সামাকে এই আসন 
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হইতে এখনই উঠাইয়। দিতে! ঈশ্বর! তুমি এই কার্যে যেবপ 
দৃঢসঙ্কল্ল এবং একাগ্রচিন্ত হইয়াছ, তাহাতে আমি এইরূপ 
উত্তর পাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়! আসিয়াছি। ইহাতে অপুমাত্র 
ক্ষ নহি।* বিগ্যাসাগর কলিলেন, আমি তত সাহসের কথ! 
বলিতেছিলাম না। আপনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া যাহ! 
কহিতেছেন, ইহাতে কলিকাতার রাধ।কাস্ত *দব বাহাছুর গ্রভৃতি 
অ।পনার লক্ষ্য কিন? আমি উ'হাদের অ'নক উপাসনা করি- 
যাছি। অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি । সকলেই 
ক্ষীণবীর্ধ্য ও ধর্মকঞ্চকে সংস্কৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। 
খাহ।রা মুক্তকণ্জে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তীহাঁ- 
দের আচরণ দেখিয়া নিতভ্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয় ! 
সামি অনেক দূর অগ্রদর হ্ইয়াছি, এখন আমায় আর যেন 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা না হয়।” অর্কবাগীশ বলি- 
লেন,_-“ঈশ্বর! বাল্য/বধি তোমার প্রক্কৃতি ও আদম্য মাঁনসিক- 
শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে । তোমায় তগ্নোগ্ভম 'ও 
প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সংকল্প নহে।* তুমি, যে কা্ধটাকে 


* লিচ্য(ন।গব পাল্যা।বস্থা হইহঠেই তকবাগীশ মহাশযের পীতির পাত্র হন। 
তর্কব।গীশ মহাশয়ঙ উহাকে পন্ুনৎ ভালবাপিতেন। ইহ!র একট। দৃষ্টান্ত 
দিই ;-প্তর্কবগীশ মহাশয় সা[হতাদর্পণ ন।মক অলঙ্ক।র গ্রন্থেব টাক। শ্বহস্তে 
লিখিযাছিলেন। ছাত্রেরা পুথির গাতা £ভির করিয়া! লইয়া বাসায় বাইত । 
অধ//গন] সময়ে কখন কখন আবগক হলে পাত! সিং : ন!। তর্ববাগীশ 
মহাশয় পুথির পাতা বানায় ল্য মাংতে নিষেধ কপ 11 ধাসাগর তখন 
অলঙ্কার-শ্রেণীতে গডিতেন। তিনি এ তাদন অপরাহে পু থর "তা চুপি চুপি 
লচয়। ব।সায মা তহিলেন | পুষ্টি হওমাব দকণ তিনি পড়িয়। গিয়।ছিলেন। প।ড।- 
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লোকের হিতকর বলিয়া জ্ঞান কৰঝিতেছ এবং যাঁছার অনুষ্ঠান 
বিষয়ে প্রগাট চিন্তা করিয়াছ, সেই কার্য্যের মুল বদ্ধন সগাকৃ- 
রূপে দৃটতর হয় এব* অদ্ধসম্পন্ন হুইয়াই বিলীন না হয়, ইছই 
আমার উদ্দেগ্ত। কেবল কলিকাতা কত্েকটা বৃদ্ধ আমার 
লক্ষ্য নছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বোনে, মাদ্রাজ, প্রভৃতি স্থানে 
যখায় হিন্ধন্ গ্রচলিত-ততদূর দৌড়িতে হইবে ; ধর্মবিগ্রব 
ও লেোশকনয)াপ|র অতিক্রম 'কবা হইতেছে বলিয়া যাহার! 
মনে করিতেছেন, তাহাদিগকে সমাকৃকূপে বুঝাতে হইবে 
পকলকে বুঝান সহজ নানক সত্য। প্রধান প্রন শানর 
সমাজপতিদিগকে অন্ততঃ: স্বমণে আনিডে হইবে। এইরপে 
সমাজসংহ্ক(র করা কেবল রাজার সাধ্য । অন্ত শোকে একপ 
কার্ধো হাত দিতে গেলে বিপুগ অথ ও লোকবল আবশাক । 
বিজাতীয় রাঁজগুরুষ ছারা এইরূপ সংস্কারের সন্ভাবনা নাই। 
ব্ধবাগর্ভজ।ত সন্তান দয়ত।কু হইবে বলিয়। যে বিধি 


গুলি তিজিয়া গিাছিল। বিগ্ভাসাগর এক তুনোওযাল।র দোকানে প্রবেশ 
করিয] ভ্বলপ্ত চুল।র পাশে পাঙগুলি রখিয়। শিকাউতে দেন। হঠৎ 
তকবাগীশ মগাখর সেইখান দিয়া যাইতে যাউতে ইঈশ্বণচনকে দেখিতে 
গ।ন। তিনি ঈশ্বরচন্্রকে লিজ্ঞানা করিষ|! আনুপূখিবিক নকল বিষয গবগত 
ইন। ঈখর)ন্্র বড় অনুতপ্ত হইযভিলেন। ক্গশ্বরচজা ভিগিধ! গির।ছেনঃ 
উর্ববগীশ মহাশর নেখিয়! বডঈ দুাখত্ত হন । তিনি পুখিব কথ! কিছু 
ন| বলিল্পা, ভাহাকে আপনার চ'দরখানি পবিতে দেশ। ঈশ্বরচন্দ্র চদর পরিতে 
ইতন্ততঃ করেন। তখন তর্কবাগীশ মহাশঘ তাহাকে একখানি গাড়ি বরিয়! 
আপন ব'দায় লইয়। ধান। অনুতপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রক তকবাগীশ মহাশর বিবিধঞ্ধগে 


লগ্ন! করেন। 
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হইয়াছে, তাহাই পর্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে। খখন 
তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এই বিধি প্রচলিত করাইতে সম্্থ 
হইয়াছ, তখন পুর্বকথিত দেশ বিভাগের সমাজপতিদ্দিগের সহায়তা 
লাভে যে কৃতকার্যা হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। ইহাতে 
যেমন কালবিলম্ব ঘটিবে, তেমন সময়ে আোতঃ তোমারই মতানু- 
কুলে বছিবে। লোকবলের নিকটে অর্থাভাব অনুভূত হইবে না। 
তব গুয়েজন্‌ দেখি ন$) ছন্দুমমজ ও পধ্যন্থ অনেক স্ু্ংষে 
বিভক্ত হইয়াছে । ছুই চারিটী বিধবা-বিবাহ দিলে আর একটা 
থাক ঝাড়ান মাত্র হইবে ; সমাজ-বদ্ধন এইরূপে আরও শিথিল 
করিখার প্রয়োজন নাই । ঈশ্বর, যাহা বক্তব্য, বলিলাম। তুমি 
বড় বাস্ত দেখিতেছি। চগ্িলাম, বিবেচনা করিও |” প্রেমচাদ 
তর্কবাগীশের জীবন চরিত, ৬১-৬২ পৃষ্ঠা । 
ইহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও এঁকান্তিক 
একা গ্রতার উজ্ত্বল দৃষ্টান্ত । হাম! হিন্দুর করণীয় কার্যে এই দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞতা-_-এই একা গ্রত| পরিচালিত হইলে,আ।জি হিন্দু-সমাজ যে 
অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার অনেৰট। গতিরোধ 
হইভ। 


অফ্টাদশ অধ্যায়। 


বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, বিশ্ব-বিগ্ভালয়, হেলিডের নিকট 
প্রতিষ্ঠ।, ইয়ং সাহেবের সহিত মতান্তর 
ও পদতাগ। 


বন্থ কঠোরতর কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াঁও বিদ্যালাগর মহশিক 
পীঠ্য-পুস্তক-প্রণয়নে নিবৃত্ত ছিলেন না । ১২৬২ সালের ১লা. 
বশাখ বা ১৮৫৫ সালের ১৩ই এপ্রেল এবং ১২৬২ সালের 
(১৯১২ সংবতে ) ১লা আষাঢ় বা ১৮৫৫ সালের ১৪ই জুন বর্ণ- 
পরিচয়ের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
বর্পরিচয়েও বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনা-শক্তির পরিচয় । বিদ্যাসাগর 
মহ।শয় বর্পরিচয়ের প্রথমভাগে বাঙ্গাল! বর্ণবিচারে প্রবৃত্ত হন। 
এ বিচারে তিনি প্রথম। এ সম্বন্ধে আমাদের মহবিরোধ 
আছে। দৃষ্টান্তম্বরূপ বণি, তিনি বাঙ্গালার স্বরবণণের দীর্ঘ “খ”র 
ব্যবহার করেন নাই। সংস্কৃত প্রয়োগাচ্ছুসারে বাঙ্গালায় দীর্ঘ 
“খর ব্যবহার হইতে পারে । যথা__"পিতৃণ৮। এ বর্ণবিচার- 
সম্বন্ধে ঢাকার বান্ধব-সম্পদদক বহুযশস্বী স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ ঘোষ 
মহাশয় ও ভট্টপল্লিনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব 
মহাশয ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধি মহাশক়্ যে আলোচন! 
করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ কর! কর্তব্য । 

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং 
বিগ্কাসাগর মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ প্যারীচরণ সরকারের 
চোরবাগানস্থিত বাটীতে একদিন নিঞ্কারিত হয় যে, প্যারী 
বাবু ইংবেজীশিক্ষার প্রাথমিক পাঠাসমূহ এবং বিগ্কানাগর 


৬৩৪ বিভভ।সাগর | 


মহাঁশয় বাঙ্গালা পাঠাসমুহছ প্রণয়ন করিবেন। প্রকৃত 
পন্সে ছুইঞনই এই ভার লইয়াছিলেন। বিস্তাসাগর মহাশয় 
মফঃম্বলে স্কুলপরিদর্শনে যাইবার সময় পাক্কীতে বদিয়। 
বর্পরিচয়ের পাওুলিপি প্রস্তুত করেন। প্রথম প্রকাশে বর্ণ- 
পরিচয়ে” আদর হয় নাই। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহ|শয় নিরাশ 
হন) কিন্তু ক্রমে ইনার আদর বাড়িতে থাকে। 

১২৬৩ সালের মাখ মাসে বা ১৯১৩ সংবৎ ১লাশ্াবণ বা 
১৫৮৬ থুষ্টার্ধের জুলাই মাসে চরিতাঁবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। দরিদ্র ও হীন অবস্থা হইতে শ্বকীয় অধ্যবপায়ে লোকে 
কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাঁহ। প্রদর্শন 
করাই চরিতাঁবলী রচনার উদ্দেশ । এই জন্যই এই গ্রন্থে ডুবাল, 
উইলিয়ম্‌ রস্কো! প্রভৃতি বৈদেশিক থ্যাতনাঁম! ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত 
জীবনাভাস প্রকটিত হইয়াছে! জীবন-চরিত-সন্বন্ধে আমাদের 
যে মত, চরিতাবলী সন্বন্ধেও সেই মত। 

১৮৫৫ থুষ্টাকে কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় গ্রাতিষ্ঠিত হয়। 
বিচ্যাসাগর মহাশয় ইহার অন্ততম সভা হন এই সময় বিশ্ব 
বিগ্কালয় হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইবার প্রস্তাব হয়। বিগ্াসাগর 
মহাশয় একাই সিনেটের অন্যান্ত সভ্যদিগের প্রতিঘন্দী হইয়া 
এই প্রস্তাষের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তাহারই জয় হয়। 
বিছ্বলাগর মহাঁশর “সেন্টল কমিটির” সভ্য হইয়াছিলেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়] সিবিলিয়ানের! কার্ষে 
নিমুক্ত হইলে পর এই “সেপ্টাঁল কমিটি”র নিকট এদেশীয় 
ভাষার পবীঙ্ষা দিতেন । এই কমিটি বড়ল।ট বাহাছুর লর্ড 
ড(লহোৌপী করুক প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছিল। 


হেলিডের নিকট প্রতিষ্ঠা । ৩৩৫ 


১৮৫৬ খুষ্টাঝে “এডুকেশন কৌন্সিলের” স্থানে বর্তমান 
“পবণিক ইনগ্রকৃূশ।ন।” প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান ডাইরেক্টরের 
পদ-হ্যঃইও এই সময় হইল। গর্জন ইয়ঙ. সাহেব প্রথম ডাই- 
রেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ইয়উ. সাহেব তখন নবীন সিঝিলিয়ান ॥ 
ছোটলাট হেলিডে সাহেবের অনুরোধে বিছ্ধ।সাগর মহাশয় মাস 
কয়েক ইহাকে শিক্ষাবিভাগের কার্ধা শিক্ষা দেন। ছেটলাট 
ভেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মঙাশয়ের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। 
এমন কি ছোটলাট বাহাছুর তাহ।কে পরম বদ্ধ ভাবি- 
তেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিগ্ভামাগর মহাশয় ছেটলাট 
বাঠাছবরের বাটাতে গিগ্লা নান। বিষয়ের পরামর্শ করিতেন। 
বিছ্ভ/সাগর মহাশয় কোন কারণে নির্ধারিত দিনে যাইতে ন1 
গ|রিলে, হেলিডে সাহেব তীঁহাকে ডাকাইয়া পাঠ।ইতেন। 
একবার হেলিডে “সাহেবের সহিত রাজেন্দ্রলাল মল্লিক সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাইবার 
কথ! ছিল, কিন্ত তিনি যাইতে পারেন নাই । হেলিডে সাহেব 
র/জেল্স বাবুকে অনুরোধ করেন, সেই দিনই যেন তিনি 
বিগ্াানাগরের নিকট যাইয়া তাকে পাঠাইয়া দেন। রাজেলা 
বাবু সেই দিন রাত্রিকাঁলে বিস্তাসাগর মহ।শয়কে হেলিঙডে 
সাহেবের অন্থরে।ধ জ্ঞাপন করেন। বিগ্তাাগর মহাশয় পরদিন 
হেলিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক দিন বছ 
সন্ত্রস্ত লোক ছোটলাট বাহাছুরের সহিত্ত সাক্ষাৎ করিতে 
যান। তীহার! যাইলে পর বিচ্াাসাগর মহাশয় তথায় গিয়! 
উপস্থিত হন। ছোটলাট বাহাঁছর সর্বাগ্থেই তাহার সহিত, 
স।ক্ষাৎ করেন। বিষ্যাসাগর মহাশয় চটিজুতা পায়ে এবং মোট! 


৩৬৬ বিদ্যাসাগর । 


চাঁদর গায়ে দিয়া ছোটলাট বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইতেন। ছোটলাট বাহাছর তাহাকে চোগ!, চাপকান ও 
পেন্ট,লন পরিয়া যাইতে বলেন। বিছ্যা(সাগর মহাশয় তাঁহার কথা- 
মতে দিন কয়েকমানব্র চোগা-চাপকাঁন পরিয়া গিয়াছিলেন ; 
কিন্তু ইহাতে তিনি লঙ্জা ও কষ্ঠবোধ করিতেন। সেই জন্য তিনি 
সেবেশ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর জীবনে তিনি আর এ 
পরিচ্ছদ বাবহার করেন নাই । * * 

১২৬৪ সালে বা ১৮৫৭ খুষ্টান্বে বিস্তাসাগর মহাশয়, তেপিডে 
সাহেবের আদেশে বহু স্থানে বহু বালিকাবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এই সব বিষ্কালয়ের শিক্ষক-প্গুত মাসিক বেতনের 
জন্য বিল করিয়া, বেতন প্রার্থনা করিলে, তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের 
ডাউরেক্টর ইয়ঙ, সাহেব, তাহা মঞ্জুব করেন নাই। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, যখন ইন্ম্পেক্টর-পদ্দে নিযুক্ত হন, তখন হইতেই, ইয়ঙ. 
সাহেবের সহিত তীহার মতান্তর হওয়ায়, একটা মনোবাদ হয়। 
বর্তমান বিল নামঞ্জুবীন্ত্রে সেই মনোবাঁদ প্রবলতর হইল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাট বাহাদুরকে এ কথা জানাইলেন। 
ছোট লট বাহাদুর, ন।লিশ করিয়া! টাকা আদাঁয় করিতে বলেন । 
বিগ্কাসাগর মহাশয় নাঁলিশের চিরবিরোধী ; কাজেই তিনি স্বয়ং 
খণ করিয়া টাক! দেন।* ক্রমেই মনোবাদ গুরুতর হষয়াছিল। 


+% বিশ্বকোষ অনিধানে লিখিত আছে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা সময়ে 
তৎক|লীন গবর্ণমেন্ট সেক্রেট।রী হালিডে সাহেবের সহিত বিস্ঞাসাগরের আলাপ 
পরিচয় হয়। তিনি নান| বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন 
করিয়া, বিদ্যাসাগরকে লইয়া বাইতেন। অনেক সময়ে তিনি। বিস্াসাগরের 
নৎপরীমর্শ গ্রহণ করিতেন। তাহায়ই যত্তে বিদ্যাস।গর 'স্বুল ইন্ম্পে্টর' হইয়া 


মনোৌবাদ। ৩০৭ 


ফাহারও কাহারও মতে মনোবাদের কারণ এইরূপ, *বিগ্ভাপাগর 
মহাশয় হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর এই চারি জেলার 
স্কল-সমূহের স্পেসিয়াল ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। জেল! চতু- 
য়ে বিস্তালয়গুলির তিনি যেক্নপ টন্নতি অবলোকন করেন,তদস্থু- 
রূপ রিপোর্ট করিতেন। তন্নিবন্ধন তদানীন্তন ডিরেকউর 
(শিক্ষাসমাজের কর্তা) বিগ্ভাস।গরকে বলেন, “এতদপেক্গা উৎকৃষ্ট 
রিপে।ট, করি” অর্থাৎ গুছাইয়া লিখিবে ; নচেৎ সাধারণের 
£17ট গৌরদ “তুধ ন৮। তিনি বলেন, “যে, জা (মনত 

খিব ; বাড়।তদ। লথা! আমার কন্ধম নহে) »)' ক 
হল, তাত] 55 শামি কম্মপরিত্যাগ কারতে প্রস্তুত ৬।।হ। 
তেজস্বী বিদ্যাসা রেস .ক ইহা অসম্ভবই বা কি? 

ইয়ঙ. সাহেবের সহিত মনোবাদ্দের আর একটা কারণ শুনিতে 
পাই। ইয়ঙ. সাতহব সংস্কত কলেজের ছ।ত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতে 
ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গল। বিডাগের চারিটী জেলায় সর্বাশুদ্ধ ২* কুডিটী 
মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল। এ সময়ে কুডিটী বি্যালয়ের পরিদর্শন-তারঃ বিদ্যা- 
সাগরের উপত্ত স্ত১হয়। এই সময়ে বীটন সাহেবের মৃত্যু হইলে, তত্প্রতিষ্ঠি5 
বাপিকা-বিদ্তালয় গবর্ণমেণ্টের হন্যে বাইল। এ লময়ে বিস্যাসাগর, বীটন স্কালর 
তত্বাবধায়ক ছিলেন। ইনি শ্্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যন্ত কবিতেন। এই সময় 
হালিডে সাহেবের উৎসাছ বাকো উৎসাহিত হইযা, বাঙ্গলার স্থ।নে স্থানে প্রায় 
**1৬০টী বালিকা -বিগ্ালয় স্বপন কবেন। কিন্তু ছুঃগ্রে [ব্ষয, গবর্ণমেন্ট এই 
বৃহৎ কাষে। মনোযষে!গ কব্লেন ন|। কিছুদিন পবে বিছ্যা।াসাগর এ সমস্ত বালিক।- 
বিচ্যা।লয়ের খরচ পত্র।দি বিল করিয়। পাঠ।ইলে, গবর্ণমেন্ট এ টাঁক। দিতে সম্মত 
হইলেন না। যাহার উতমাহে এ সকল বগ্ালঘ স্থাশিত হইল, সেই হ।লিড়ে 
সাহেব তখন নিরুত্তর রহিলেন। তগন বিঞ্ু।সাগর নিজ হইতে এ সমন্য টাক! 
দিয়া বিদ্বা।লয় গুলি কিছুপ্দন চ।ল।উয়।ছিলেন।” 
৪৩ 
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চাছেন। বিদ্ভাসাগর মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন। ১৮৫৮ 
থৃষ্টান্বের ওরা জুন বিগ্াসাগর মহাঁশয় অতি সতেজ পত্র লিখিয়! 
ইয়ঙ. সাহেবের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তিনি 
ম্পঠই লিখিয়াছেন,_-“সংস্কত কলেজের বেতন বাঁড়াইলে 
কলেজ গাকিবে না। ভারতের শিক্ষা-সঘঘন্ধে ১৮৫৪ থুষ্টাব্দের 
বিলাত হইতে যে কাগজপত্র আসে, তাহাতে সংস্কৃত 
কলেজের বেতন-বুদ্ধি-সন্বন্ধে কোর্ন উল্লেখ নাই। অঃমি সেই 
উপদেশ-পত্রের অনুসারে কাঁজ করিব। ইয়ঙ সাহেব কলেজের 
বেতন পাঁচ টাক। করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পর ইয়ঙ. 
সাহেবের সহিত মতান্তর ঘোরতর হুইয়াছিল। বিগ্যাসাগর 
মহাশয়, তেজস্বিতার সহিত ইয়ঙ. সাহেবকে পত্র লিখিতেন। 
বাগ্মিবর রামগোপ1ল ঘোষ, পত্র-লেখা-সঘন্ধে অনেকট! সাহায্য 
করিতেন। তিনি বিদ্যানাগর মহাশয়কে প্রীয়ই 'বিজ্রপ করিতেন, 
“সিবিলিয়ান্‌ সাহেবকে জোর করিয়া পত্র লেখা চাঁলকলা-খেগে 
বামুনের কর্ম নয় ।” 

বিষ্ভাসাগর মহাঁশয় ইয়উ. সাহেবের নামে ছেট,লাঁট বাহাঁছরের 
নিকট অনেক বাঁরই অভিযোগ করিয়াছিলেন। ছোট লাট 
বাহ।ছুর, ডিরেক্টর মহাশয়ের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া তাহাকে 
কজ করিতে পরামর্শ দেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয়, তৎপক্ষে 
চেষ্টাও করিয়াছিলেন? কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইয়ঙ. 
সাহেবের সহিত সম্প্রীতি হইল ন|, অথচ ছোট লাট বাহাছরও 
কোন সছুপাঁয় করিলেন না, অগত্যা রাগে-হঃখে বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়, প্রিন্সিপাল ও ইন্স্পেক্টর পদ পরিতাণগ করেন। 

তেলম্বী বিগ্কানাগর, এক কথায় সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপাল 
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এবং স্কুল-ইন্ম্পেরীরের পদ পরিত্যাগ করেন। পাঁচ শত টাকা 
বেতনের মোহাকর্ষণ কাঁধ্য-বীরের সে অটুট দর্পের নুতীক্ষ 
কূপাণাঘতে মুহূর্তে খণ্ডবিথও হইয়া! গেল। 

ইয়ঙ সাহেবের বাবহারে বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ মনঃসংক্ষোভে 
মান্তঠ ছোট লাট বাহাছুর হেলিডে সাহেবকে পদপরিহারকল্পে পত্র 
লিখেন। প্র পাইয়া, বঙ্গেশ্বর বিশ্বয়ন্থিত হইয়াছিলেন। বিষ্তা- 
সাগর গে সহসা ৫** টাকা বেউনের পদটা অক্পান বদনে পরিস্তাঁগ 
করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, এট! কখনই তিনি ভাবেন নাই। 
বিদ্ধাসাগর মহাশয়, তাহার নিকট ইয়উ. সাহেব.সত্বন্ধে অনেক বারই 
অভিযোগ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত শিক্ষীসন্বন্ধে 
“ডেনপ্য।চের” মন্্ীর্থ লইয়1, ইয়ঙ. সাহেবের সহিত বিগ্যাসাগরের 
কতকটা মনোবাদ চলিতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে 
পাঁরিয়াছিলেন ।' তবে সে মনোবাদ, পরিণামে যে এত ভয়ঙ্কর 
হইয়া উঠিবে এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিগ্তাস|গর যে পদ- 
পরিত্যাগে সংকর্প করিবেন, তাহা তিনি মনে করেন নাই। 

বিদ্ধ নাগর» মহাশয়, ছোট পাটের নিকট অভিযোগ করি- 
তেন) “শিক্ষা-সংপ্রসারণ'সন্বন্ধে, বিলাত-প্রেরিত ডেস্প্যাচের যে 
মন্ত্র আমি সেই মর্্ানুসারে কার্ধ্য করি ; কিন্তু ইয়ঙ সাহেব, 
তাহার বিপরীত মন্্গ্রহণ করিয়া, পদে পরে আমার কার্যের প্রতি- 
বাদ ও প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাঁকেন। একপ অবস্থায় আমার 
চকুরী কর! দায়।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিযোগ গুনিয়া, 
বঙ্গেখবর তাঁহাকে ইয়ঙ, সাহেবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ 
কবিতে পরামর্শ দিবেন বগিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতেন । বিস্তা- 
সাগর মহ।শয়ও,ছোট লাঁট বাহাহ্ুরের আশ্বাসবাক্যান্থুসারে মিলিয়া 
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মিশিয়! সন্ত(বে সপ্রণয়ে কার্ধ্যনির্বাছের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু 
তিনি বুঝলেন যে, ছে লাট বাহাদুরের নিকট পুনঃ পুনঃ অনু- 
যোগেবই প্রয়োজন হয়, অথচ অনুযোগ করা] বুথা। ছোট লাট 
বাহাদুরের আশ্বাস।নুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াও, ইয়ঙ. সাহেবের 
মতি-গতি-সম্বন্ধে বিগ্তানাগর মহাশয়ের ধারণ অন্যরূপ হইল না। 
যে ইয়ঙ. সাহেবকে তিনি হাতে করিয়। শিক্ষাবিভাগের সকল 
ক'জ ধিখাইয়াছেন, সেই ইয়ও. সাঁহেবই তাহার সকল কার্যোর 
বিরোধী এৰং প্রতিবদী,॥ অথচ তৎপ্রতীকারেরও আর পথ নাই; 
এইরূপ ভাবিয়াই, তিন ছোট লট বাহাদুরকে পদপরিত্যাগ্র 
পত্র লিখিয়াছেন । 

ছে।ট লাট বাহাছ্‌র, বিদ্ভাসাগর মহ।শনকে যথেষ্ট ভ|লবাসি- 
তেন নিশ্চিতই। তিনি বিদ্তাসাগর মহাশয়কে মিষ্ট বাক্যে সাত্বনা 
করিকার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন ; এৰং পত্র-প্রত্যাাখান করিয়! 
লইব।র জন্যও সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্র প্রত্যাখ্যান 
করিয়া! লইলে, বিগ্যানাগর মহাশয় যে যথেঞ্ প্রতিষ্ঠাভাগন 
হইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাছুছরর নিকট এ 
আব্বসও পাইয়াছিলেন। 

সে আশ্বীস-বাণীতে কিন্তু বিগ্ভাসাগর [৭৮শত হইলেন না। 
হখনও উহার হৃদয়, মন্মবেদনার প্রচণ্ড উগ্র তাপে জর্জগিত। 
তিনি পত্র-প্রত্যাখ্য/নে ব! পুনরায় পদ গ্রহণে কিছুতেহ সম্মত হইলেন 
না। তিনি ভোগ্ডে সাহেবকে স্পষ্টই বলেন--প্সহিষ্ুতার সীম! 
অতিভ্রন করিাছি ; আর ফিরিবাঁর পথ দেখি না; ক্ষম।! করুন। 
আমি আর চাকুরী করিব না; আমার আর তাহাতে প্রবৃত্তি 
নাই।” ছোট লাট বাাছুর, বিস্তাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজ- 
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স্বিত দেখিয়!, বাস্তবিকই বিন্ময়ান্বিত হুইয়াছিলেন। তিনি উপা- 
ধান্তর না! দ্রেখিয়া, অগত্য। বিদ্ভামাগর মহাশয়ের পদ-পরিহর মঞ্জুর 
করেন।* 

বিদ্ভানাগর মহাশঘ্নকে পদ-পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাহার 
ম'তা, পিতা, আত্মীয়, বন্ধ-বান্ধব-_সকলেই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। 
তৎকালে তাহাকে কোন স্কুল-ইন্স্পেক্টর বলিয়াছিলেন,_-“ৰিস্থা- 
সাগর! তৃমি ভাল কাজ করি?তছ না । দেখ, আজকালিকার 
বাঁজাঁরে পাঁচ শত টাকা বেতনের পদ ছুরলভ। বিশেষতঃ তোমার 
মত একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের পক্ষে আরও দুল । তুমি পদ 
পরিত্য।গ করিলে বটে) কিন্তু তোমার চলিবে কিসে 1” 

বিগ্াসাগর মহাশয়, এক্ষেত্রে হাসিয়া বলিয়াছিলেন,_“আঙি 
জ।নি, মানুষের সন্ত্রমই জগতে ছুলভ। চলিবার কথা কি বলি- 
তেছ? আমি যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলাম, তখন আমার কি ছিল? এখন তবুত আমার 
প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের কতক আয় আছে।” 


* হীযুক ক্ষেত্রুমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের মূখে শুনিয়াছিঃ_- 
“সিপাহী বিদ্রেছের মমঘ অনেকগুলি আহত সিপাহী সংস্কুত কলেজে আশ্রয় 
লটযাছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগব মহাশয, ডাইরেক্টবের অনুমতি না লইয়াও 
সংঙ্ক ত কলেজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। [িতিলিযান্‌ ই়ও, সাহেবের লহিত 
মনোবাদের ভহাও একটী কারণ। কোথাও কোথাও এরূপ জল্লন! শুনা বায়, 
ইয়ও সাহেব, বিদ্যানাগর মহাশযের উপর বিরক্ত হইয়া, তাহাকে পদচ্যুত করি- 
বার জন্য উহ।র দৌঁবান্ব্েষণে প্রবৃত্ত হইধ।ছিলেন । শেষে তিনি এই দেব পন 
যে, ব্দি/নাগৰ মহাশয় নবকাপী 'লেফ(ফ!র' ভিতর আপনর পুস্তক পুরিয়া, 
স্থানান্তরে পাঠাইযাঁচিপেন। এ কথ! ছেট লাটকে অবগত করান হঘ। বিগ" 
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বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের এই পদ-পরিত্যাগে, তীহার পরিচিত 
সরকারী কর্মচারিবর্গ বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা 
ছুঃখিত হইয়াছিলেন, তাতৎকালিক সেক্রেটরী শ্তার সিসিল্‌ বীডন্‌ 
সাহেব। বীডন্‌ সাহেব, বিস্তাসাগর মহাশয়কে প্রগাঁ শ্রদ্ধা, ভক্কি 
ও বিশ্বাম করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হ্যায়, 
আর কেহই বীভন সাহেবের বিশ্বাস-ভাঁজন ছিলেন না । তাহার 
একটা প্রকুষ্ট গ্রমাণ এই,__বিধ্থা-বিবাহের আইন পাশ হইবার 
পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লোমহর্ষণ সিপাহী-বিদ্রেহ সংঘটিত হয়। কোন 
কোন অঞ্চলে বিধবাবিবাহের আইনটা এই সিপাহী-বিপ্রোহের 
কারণ বলির! নির্দেশিত হইয়া! থকে । সে কথ! লইয়া এখানে 
ভর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই । ভগবং-কৃপায় সে বিড্েহ প্রশমিত 
হইলে পর, মহারাঁণীর অভয়বাণীর ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। 
সেই ঘোঁধণাপর্জ নান! ভাষায় অনুবাদিত হুইয়াছিল। বীডন 
সাহেব, সেই ঘোষণা পত্র বাঙ্গালায় অন্বাদ করাইবার জন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিস্তাসাগর মহাশয়ের 
পদত্যাগ করিবার একমাস পুর্বে বীডন্‌ সাহেব নিয়লিখিত মর্ে 
পত্র লেখেন, “আমার ইচ্ছা, আপনি ঘে|ষণ[পত্রটী, বাঙ্গালা 
অনুবাদ করেন। আগামী কল্য ১১টার সময় আঁফিসে 'আসিলে 
ভাল হয়।-ক্গজ-পত্র পাঠাইবার নিয়ম নাই ; নতুবা পাঠাইতাম। 
এই চিঠির মন কাহ(কেও বলবেন না । আপনি যে ইহার তর্জমা 


স।গর মহাশয় এ কথ! জানিতে পারি আপনি পদতাগ করেন । আমি বহু 
চে&। করিয়।ও এ কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পরি নাই, এই জন্য এ কথায় 
আদী বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহ।শয় সম্বদ্ধে ইহা একেবারউ 
অবিশ্বাস্ত। কি করিয়! এমন কথ| উঠিল, ভগব|নই জানেন। 


ঘোধণার অনুবাদ । ৩৪৩ 


করিতেছেন, এ কথা কেহই যেন জানিতে ন! পারে রি ১২৬৫ 
সালের ৭ই কান্তিকে (১২৫৮ সালের ২২শে অক্টোবরে) এই পত্র 
লিখিত হয়। 

ইহাতে বুঝা যায়, বিগ্ভানাগর মহাশয়, বীডন্‌ সাহেবের কির 
বিশ্বাসতাজন ছিলেন । 


উনবিংশ অধ্যায় । 


স্বাধীন জীবনের আভাস, ওকালতির প্রবৃত্তিতাগ, 
পিতামহীর মৃত্যু, পিতামহীর শ্রাদ্ধ, মন্ত্র গ্রহণে 
অপ্রবৃত্বি, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃত যস্থ 
ও ডিপজিটরী, পরোপকার ও 
উপকারে অকৃতজ্ঞতা। 


ংস্কৃত ক:লজের প্রিন্সিপালের পঙ্গ'পরিত্যাগ, বিগ্যাসাগরের 
পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইল । পরবর্তী জীবন-ঘটন! তাহার প্রমাণ । পর- 
পদসেবায় মানব-জীবনের আতক্মোৎকর্ষ- সাধন সহজে সম্ভবপর নয়। 
রূদ্ধদধ।র পিঞ্তরে আবদ্ধ সুন্দর শুকের যে অবস্থা,পরপদসেবী মানুষের 
অবস্থা তে। তদতিরিক্ত ন্ন। স্বাধীন প্রাণে খাধীনভাবে কার্ধ্য- 
প্রসারণে কার্য্যবীরের যে স্থবিধা, পরাধীন প্রাণে সে সুবিধা নাই । 
ক্বাধীন প্রাণ মুক্ত পথে প্রধাবিত হয়। মানব-জীবনের উৎকর্ষ ও 
উন্নতি তাহাতেই আছে। িনি যে পথে যাউন না কেন, মাফ, 
আপন বুদ্ধিবশে, এক পথ দির! গিয়া! স্বাধীন জীবনপ্রবান্তে 
পাধিব স্থুখের চরম সীমায় পৌছিতে পারে; আবার 
অন্য পথে গ্বিয়া অপাথিব স্থুখের অন্তিম পর্যাস্ত পাইতে 
পারে। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পর্দ পরিত্যাগ করিবার 
পর হইতে, বিগ্ভাসাগর মহাশয়, শ্বাধীন প্রাণে কার্ধ্য 
করিবার শত শত পথ আবিক্ষার করেন। সে সকল পথ, 
এ্রথহিক প্রীতি-প্রতিষ্ঠার সম্যক অহিমুখী। স্বাধীনভাবে 
কার্য করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, বিগ্ভাসাগর মহাশর, 


ওকালতির প্রবৃত্তিত্যাগ। ৩৪৫ 


আধুনিক সভ্য-সমাজে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়! গিদ্নাছেন। 
যাবৎ এ জগৎ, তাবৎই তাহার প্রতিষ্ঠা! । 

বি্ধাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিস্তারত্ব মহাশয়, ন্য়িলিখিত 
বৃস্তান্তটী লিখিয়াছেন /-_- 

“যে সময় বিগ্ভাসাগর মহাশয়, প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ 
করেন, সে সময় কলিকাতা স্প্রিম-কোর্টের প্রধান ব্চারক 
কলবিন্‌ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাপয়কে উকীল হইবার জন্য পরামর্শ 
দেন। বিষ্কাসাগর মহাশয় তাহার পরামর্শাকুসারে উকীল হওয়া 
যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা স্থির করিবার জন্ত প্রত্যহ সকালে ও 
সন্ধ্যার সময়ে, তাৎকাপিক প্রধান উকীল দ্বারকানাপ মিত্রের 
কার্যাবলী দেখিবার জন্ঠ তাহার বাটাতে যাইতেন। * তিনি তথায় 
গিয়। দেখেন ষে, টাকার জন্ত হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সতিত হুড়া- 
হুড়ি করিতে হয় । দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী কর্মে তাহার ঘ্বণ। 
জন্মে। পরে তিনি কলবিন্‌ সাহেবকে গিয়। আপনার অগ্ডিিমত 
প্রকাশ স্থরেন। কলবিন্‌ সাঁহেৰ বলেন, “তোমার মত পণ্ডিত 
লোককে টাকারু জন্ত মোক্তারদের সঙ্গে ছড়াহুড়ি করিতে হইবে 
না। তুমি ওকাঁলতী কর ।”” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে কার্য্য 
হইল না। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের গ্রামবাসী তদীয় পরম লেহভাজন শ্রীযুক্ত 
শশিভূষণ সিংহ মক।শয় আমাকে বলিয়াছেন, 

“ন্বারকান[থ মিত্র, কেবল মকেলদের কাগজ-পত্র লইয়া ব্যস্ত 
থাকিতেন। তাহার পড়াশুনার সময় থাঁকিত ন1। বিস্তাসাগর 
মহাশয়, ইত স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন । মোকদাস। লইয়া থাকজে 

* এই ছারকান।প মি পরে হাইকোর্টের জজ হন। 

৪৪ 


৩৪৬ বিদ্যাসাগর । 


পড়াশুন। হইবে না! ভাবিয়া, তাহার ওকালতী করিতে প্রবৃত্তি 
হয় নাই।” 

আধুনিক আদালতের অনেক উকীলকেই ষে টাকার জন্ঙ 
ভুড়াহুড়ি মারামারি করিতে হয়, তাহাতে জআন্দেহ নাই। 
বিদ্ধ(সাগর মহ।শয়ের ভ্তায় এক জন শান্তিপ্রিয় স্তাক্সপরা যু 
ব্যক্তি যে সেটাকে দ্বণ। করিবেন, তাহা বল! বাহুল্য; কিন্তু 
্বারকানাথ মিত্রের ভ্তায় প্রতিষ্্রীবান উকীল কি টাঁকার 
দ্বন্ত ম্ক্তারদের সঙ্গে এঁকপ ন্ুড়ানুড়ি করতেন? এ 
কথাট। বনে স্থান দিতে কোন মতে সহজে প্রবুর্তি হয় না। 
শশিভূষণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সম্ভবপর 
ৰলিয়। মনে হয়ু। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়, অযীম সাহসে ষংসার-সাগরে ঝাপ 
দ্বিলেন। তাহার পুস্তকের কত্তকট! আয় ছিলু বটে; কিন্তু খণও 
বিস্তর ছিল। দ্বানের তবে ক্রি হয় নাই। খণেও বিদ্যাসাগরের 
স্বাডুত তেজন্বিত্বার পরিচয় । 

সংস্কত কলেজের গ্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ কৃরিবাঁর অব্যবহিত 
পরে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের পিতামহীর ৬গঙ্গালাভ হয়। পিতা- 
যহীকে পীড়িতাবস্থায় বীরসিংহ গ্রাম হইতে আনয়ন কর! হইমা- 
ছিল। এখানে ভাগীরথী-তীরে শ।লিখ। ঘাটে ২০ বিশ দিন 
গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তাহার 
শ্রাহ্ধে।পলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বনু অর্থ ব্যধিত হইয়াছিল । 

এতৎসন্বন্ধে বিদ্রযারত্ব লিখিয়াছেন,_- 

“তাহার শাদ্ধাদি কার্যে বিধবা-বিবাহের গ্রতিবাদিগণ অনেক 
শ্ক্রুত। কৰিয়।ও, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। শান্ধোপলক্ষে 


পিতামহীর শ্রাদ্ধ । ৩৪৭ 


এ প্রদ্দেশের বহুসংথাক ব্রাহ্মণ ও পঞ্ডিতগণের সমাগম হইয়।ছিল। 
অনেকে মনে করিয়াছিল,বিদ্য।স।গরের পিতাঁমহীর আাদ্ধে কোনও 
প্রাণ ভোঙ্গন করিতে আসিবেন না) তাহ। হইলেই পিতৃদেক 
মনোহ্ঃখে দেশতাণী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে করিয়াছিল, 
তাহারা অতি নির্বোধ । কারণ, অগ্রজ মহাশয, দেশে অবৈতনিক 
ইংরেজি, সংস্কৃত বিদ্যালর সংস্থাপন করিয়াছিলেন; প্রায় চারি 
পাচ শত বালককে বিন। বেতনে শিক্ষা ও সমস্ত বালককে পুস্তক 
কাগজ শ্লেট গ্রস্ৃতি প্রান করিতেন । ইহা ভিন্ন বটাতে প্রতাহ 
৬০টা সিদেশস্থ সন্ত্রস্ত ও অধাঁপকের বিদ্যার্থী সন্তানগণকে অন্ন- 
বস্্ গ্রদ(ন করিয়া অধধায়ন করাইতেণ। মধ্যে মধ্যে অনেক তি 
গরমের ছাত্রগণের চাকরি করিয়া দিতেন। তিনি দাতব্য 
ঁষধালয় স্থাপন করিয়।ছিলেন । ডাক্তার বিন! ভিডিটে গ্রামের 
ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের ভবনে চিকিৎসা করিতে যাইত । 
নাইট স্কু লর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসায় 
অন্নপন্ত্র পাইয়া, মেডিকেল কলেজে বিদা শিক্ষা করিয়! চিকিৎসক 
হইযাছিল। এতদ্বাতীত অনেকেই অর্থাৎ কি ধনশালী, কি 
মধ্যবিত্ত, কি দর্রদ সকল সম্াদায়ের লোকই, বিপদাপন্ন হইয়া 
আশ্রয় লইলে, বিপদ হইতে পরিব্রাণ পাইত। চাদ! প্রদান 
করিয়া, বিস্তর বিদ্যাশয় স্থান কারা, তিনি স।ধারণের আতিশয় 
প্রিয়পাত্র হুইয়াছিলেন। এবন্বিধ লোকের পিতাঁমহীর শ্রাদ্ধে 
কেমন করিয়া শত্রপক্ষ বিস্ব জন্ম'ইতে পারে ?” 

শ্রাঞ্ধে বিন ঘট|ইবাঁর চেষ্টা যে না হুইয়াছিপ, এমন নহে; 
কিন্তু উক্ত অংশের কথাগুলি অতান্ত সন্দেহোদ্দীপক, তৎপক্গে 
সন্দেহ নাই। কে।ন স্তর বিদাসাগর মহাশয়ের নিকট বাঁধ। 


৩৪৮ বিদ্যাগ।গর । 


নহেন। এমন কোন প্রকৃত ধন্্ীচারী শান্ত্রদর্শা খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিত শ্রান্ধোপলক্ষে, বিদ্কাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আহাক 

করিয়াছিলেন কি না, লোকে ইহা জানিতে ইচ্ছুক হয়। ষাহাই 

হউক, বিষ্ভাসাগর মহাশয়, পিতামহীর সপিগড উপলক্ষেও পিতাকে 

অনেক অর্থপাহাধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মীয় 

পরিবারের স্ব-বিশ্বাসোচিত কোন ধশ্ীন্ুষ্ঠীনে কোনরূপ ব্যাঘাত 

করিতেন না; বরং আবশাকমত অর্থপাহাধা করিতেন। এরূপ 

কাধ্যের ফলাফল-সম্বন্ধে তাগার মতান্ত, কেহই জানিতে পারিতেন 
না; কিন্ত কোনরূপ ব্যাঘাত দেওয়া ষে অকর্তব্য, তাহা, তিনি 

অনেক সময়েই কলিতেন। 

পিতামহীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় শোকাকুল হুইয়া- 

ছিলেন। পিতামহী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবামিতেন। তিনিও 

পিতামহীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্া-ভক্তি করিতেন । বাল্য-কালে 

কলিকাতায় বিগ্তাসাগর মহাশয়ের পীড়া হইসে, এই পিতামহী 

বীরসিংহ হইতে ছুটিরা আসিয়া, তাহার সেবা-শুশ্রষা করিতেন 

এবং রোগ অসাধ্য হইলে, সঙ্গে করিয় বাড়ী লইয়া যাইতেন। 

যৌবনে কার্যাবস্বায়ও এইরূপ ভাৰই ছিল। বিষ্গাসাগর ম্কাশফ় 

যাকিছু আদর-আব্দার তাঁহারই নিকট কখিতেন। তিনি বিদ্ধা- 

সাগরকে এতই ভালবাসিতেন যে, কোন গুরুতর বিষয়ে অবাধ্য 

হইলেও, তিনি বিদ্ত।সাগরের উপর রাগ কারতেন নাঁ। বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের বংশে নিয়ম ছিল,--পিতা, মাতা, পিতামহ ব৷ পিতামস্থী, 
মন্ত্রদীক্ষ1 দিবেন। বিদ্যাসাগর মভাশয়ের পিত। বিদ্ত।সাগর মহাশয়কে 
ছুই এক বার মন্্ দিবার প্রস্তাব করিয়া, বড় সুবিধা বিবেচনা 
করেন নাহ; সুতরাং তিনি সে বিষয়ে ক্ষাস্ত হয়েন। পরে তাহা? 


আচার অনুষ্ঠান ৩৪৯ 


জননী বিষ্ভাসাগরকে মন্ত্রঃদিবার প্রস্তাব করেন। বিগ্ভাসাগর 
বিবেচনা করিয়া লইব বলির! স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী 
গীড়াপীড়ি করাতে, বিদ্যাসাগর মহাশক্স মন্ত্গ্রহণের একান্ত অব্যা- 
হতি নাই ভাবিয়া পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াম 
পান। মন্্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ব৷ মত নাই বুঝিয়া, পিতামহী' 
আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই । বেশী বলিলে, পাছে প্রিয়তম 
পৌত্রের প্রাণে কষ্ট হয় বলিয়া স্নেহ-বাৎসল্য-বিমুগ্ধা বৃদ্ধা! পিতামহী 
ক্ষান্ত হইলেনন। এমনই বাৎসল্য মোহ! গ 

প্রসঙ্গ ক্রমে এইথানে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের টির 
সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলি। তিনি তে! পিতামহীর নিকট মন্তরগ্রহণ 
করেন নাই; পরস্ত সন্ধ্যা্কিক পুজাদিতেও তাহার প্রবৃত্তি ছিল না'। 
তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্ক-ক্রিয়া দেখিয়,তিনি নাসিক সঙ্জুচিত 
করিতেন না । আপন পরিবারের মধ্যে কাহারও প্রতি তৎসঘবন্ধে 
তীহার নিষেধও 'ছিল না। ব্রত-স্বত্তায়নাদি ক্রিয়ায় কেহ কখন 
তাহার নিকট বাধ! প্রাপ্ত হয় নাই । সন্ধ্যাহ্চিক আচারানুষ্টানে বিরত 
থাকিলেও, হিন্দুর আচাঁর-সন্মত খাস্তাখ।গ্-সন্ধন্ধে তিনি অনেকটা 
বিচার করিতেন মুরগী, মদ প্রভৃতি অধাস্ত-তোজী তাহার সৌহার্দ- 
সৌভাগ্য লাত করিলেও, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কখন নিজের! 
বাড়ীতে খাওয়াইতে পারিতেন না । রাঁজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, 
কোন এক জন শক্তিশালী: ব্যক্তি শ্যামাঁচরণ বাবু ও বিগ্তাসাগর' 
মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি অথাগ্ভ খাইতেন বলিয়া, শ্যামাচরণ 
বাবু ও বিস্তালাগর মহাশয়, ত।হাঁর বাড়ীতে কখন নিমন্ত্রণ খাইতে 
যাইতেন নাঁ। 


* স্বগীম ডাক্তার জমুলাচরণ বহু মহাশয়ের মুখে এই বিষরটা খাপয়াছিলম । 


৩৫০ বিছ্ভাপাগর । 


এই বার বিস্ত।সাগর মহাশয় স্বাধীন ভাবে অর্ধোপার্জনের পথ 
অবলম্বন করিলে, তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরী প্রধান 
ভরসাস্থল হয়। প্রেসে পুস্তক ও ডিপজিটরীতে নিজের ও অপরের 
পুস্তক, বিক্রীত হইত। বল! বাল্য, এই প্রেসে ও ডিপজিটরীতে 
অনেক লোকই গ্রতিপালিত হুইত। কিন্তু ক্রমে তিনি কোন 
কোন প্রুতিপালিত কর্মচারীর ব্যবহারে অন্তষ্ট হইয়া পড়েন। 
কার্ষ্যে বিশৃঙ্খল! বিলক্ষণ হইয়াছিল এবং হিসাবপত্রেও যথেষ্ট গোল- 
যেগ ঘটিয়াছিল। এই সব দেিয়া, তিনি রাজকুষ্ণ বাবুক্কে ডিপ- 
জিটরীর কার্য্যপরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাজকৃষ্ণ 
বাবু, তখন ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে ৮০. আশী টাকা! বেতনে কর্ম 
করিতেন । বিস্ভাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১২৬৬ সালের 
৪ঠা পৌষ বা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্বের ১৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম্‌ 
কলেজ হইতে ছয় মাসের অবসর গ্রন্ণ করিয়া, ডিপজিটরীর 
কা্যতত্বাবধ|নে নিষুক্ত হয়েন। এই ছয় মাসের মধ্যে অসীম 
অধাবসায়-সহকারে কায নির্বাহ করিয়া, তিনি ডিপজিটরীর 
সম্পূর্ণ ন্শৃঙ্খলতা করেন। তখন হিসাবপত্রও এরূপ সুশৃঙ্খল 
হইয়াছিল যে, আধখশ্যকমত সকল সময়ে আয়-ব্যয়ের অবস্থা 
জানিতে মুহর্তমাব্রও বিলম্ব হইত ন]1। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
পিতা, রাজকৃষ) বাবুর ক্য্য প্রণালীসন্দর্শনে এতাদৃশ অন্ত 
হইয়াছিলেন যে, £তিনি তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ পরি- 
ত্যাগ করিয়া, ডিপঞজিটরীরই কার্যে স্বাকিরূপে নিযুক্ত 
হইতে অনুরোধ করেন। অগত্যা রাজরুষ্খ বাবু ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করেন। এ ফাধ্যে তাঁহার বেতন 
১৫০ দেড় শত টাক হইল। বিগ্তাসাগর মহাশয়ের সৌতাগো 


পরোপকার । ৩৫১ 


শা 


এবং রাঁজকৃষ্ণ বাবুর প্রগাঢ় যতে প্রেস ও ডিপজিটরীর কার্ধ্য 
সবিশেষ সশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া অনেকটা লাভজনক হুয়া 
দাড়াইয়াছিল। কিন্তু কেবল পরোপকারার্থে তাহাকে পরে এ 
প্রেসও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সে কখ! বথাস্বানে বলিব। 

রাজকুষ্ণ বাবু বিস্তাসাগর মহাশক্জের আষৌবন সুহান । তীহার 
সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধিসাঁধনের মুলই বিস্তাসাগর মহাশস্ কৃত গ্রতা গ্রকট- 
নের ইহ! অন্ততম প্রমাণ। যে রাজকৃ্ণ বাবুর বাড়ীতে বিদ্ভাসাগর 
মহাশয় অন্তরতম আত্মীয়ের স্তায় আহার, শয়ন ওভুতি নিত্য 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, ষে রাজকৃ্ণ ঝাবু তীহাঁকে জোন্ঠ ভ্রাতার 
স্তায় সম্মান ও শ্রদ্ধ! করিতেন, যে রাজকৃঞ্জ বাবুর একটা শিশুকন্ঠ।র 
মৃহ্যুতে বিষ্তানাগর মহাশয় মূতকল্প হইয়াছিলেন *, যে রাজকুষ্ণ 
ব|বুর জননী বিস্তাসাগরকে পুক্রবণ্থ স্বেহ করিতেন, সেই রাজকৃষ্ 
বাবুর উন্ন তসাধন করা, বিদ্াসীগরের পক্ষে বিচিত্র কি? কেবল 
রাজকুষ্ বাবু কেন, ৰিদ্//সাঁগর মহাশয়, কত লোকের চাকুরি 
করিয়া দিয়াছেন, তাহ।র গণনা হয় কি? রাজকৃষ্ণ বাৰু তে! ঘনিষ্ঠ 
আতঙ্মসম্পকীয়, কত দূর-সম্পকাঁয় অপরিচিত লোকও তাহার 
প্রসাদে চাকুরী পাইয়া, অন্র-সংস্থাপন করিয়া লইত। 

হুঃখের বিষয়, বি্য/সাগর মহাশয়ের প্রসাদে ঝাহারা চাকুরী 








পিন সপ | ০৮ পপ পাস পি শপ 


* বাজ [ঃ বাপু এই কণ্ঠাটির সু সত [*গ্যাসাগব মহাশয় শোকোচ্ছ পূর্ণ 
শদযে একটী গদ) প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । সেরচনাটা তৃশীয় বধেন 
নৈশাখ মাঘের “মাহিতো” প্রকাশিত হুইয়াছিল। হহ! প্রভ। তী-লম্ভ।বণ 
শ।মে পুস্তক।কবে মুখরিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গগ্ধে ইহা করুণাত্মক কাব্য] 
পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল সংধরণ করা যায় না| প্রভাবতী কিকরিত, কি 
বলিত, কিখাইত ইতি কবিশুার ভ।ষায় [লখিঠ। ইহ! ক।বা রচ)- 
শ।ত্মত্!ঠ পরিচয় । 


৩৫২ বিদ্যাসাগর । 


লত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধো অনেকে অকৃতজ্ঞ, এমন কি, 
কোন উচ্চপদস্থ যশন্বী বাক্তি, তাহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার 
কারয়াছিলেন, তাহ! শুনিলে, লজ্জায় দ্বণায় মন্াহত হইতে হয়। 
এক বাক্তি, বিদ্তাাগর মহাশয়কে চাকুরীর জন্ত ধরিয়াছিল। 
তখন এ যশম্বী বাক্তি, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী । এই উচ্চ 
পদও, বিছ্।সাগর মহাশয়ের প্রসাদেই প্রাপ্ত । তাহার অধীনে 
চাকুরী খালি ছিল। যে লোকটা,চাকুরীর জন্য ধরিয়াছিল, সে 
ব্যক্তি বিদ্ধ সাগর মহাশয়ের নিকট হুইতে উচ্চপদস্থ বাবুর নামে 
এক সুপারিস্‌ চিঠি লইয়৷ এক দিন বাবুর চাকুরী-স্থানে তাহার 
বাসায় গিয়। উপস্থিত হয়েন। তখন বাবু, হয়ারবর্গে পরিবেষ্টিত 
হইয়া, সোফায় বসিয়। আলবোলাম্ন তামাক খাইতেছিলেন। 
লোকটা সেই সময় তাহাকে বিস্তাসাগর মহাশ'য়র লিখিত চিঠি- 
খানি দেন। বাবু তখন তামাক টানিতে টানতে একটু মূ 
হাসিলেন। ইয়ারবর্গ জিজ্ঞ।সা করিলেন, “ব্যাপার কি ?” বাবু 
বলিলেন, “যাপার আর কি? বিগ্ভাসাগর ব্যবসায় ধরিয়াছে। 
চাকুরী ক'রে দাও ।” বাবুর কথা গুনিয়াই উমেদার অবাক্‌। কোন 
কথা না বলিয়াই তিনি তথ! হইতে চলিয়া আসেন) বিস্ত জজ্জায় 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের সহিত জর সাক্ষাৎ করেন নই। সহস! 
এক [দনত্তাহার সঙ্গে সাঙ্গাৎ হয়; সেই সাক্ষাতে ব্ছ্চাসাগর 
মহাশয় বাধুর অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পান। 

অন্ত এক সময়, কোন সরকারী আফিসে চাকুরী খালি 
হইয়াছিল। আফিসের যে বিভাগে চাকুরী খালি ছিল, বাগ- 
ঘাজারের ৬প্রিয়নাথ দত্ব সেই বিভ|গের বড় বাবু ছিজেন। পুর্বে 
যে ব)কি বিদ্য'লাগর মহঃশায়র ছিবট হইতে উ৮৮স্থ বাবুর নামে 


পরোপকার। ৩৫৩ 


চিঠি লইয়াছিলেন, ইনি এক্ষণে এই চাকুরীর জন্ত প্রিরনাথ বাবুর 
নামে চিঠি লইবার জন্য বিদ্তাসাগর মহ]শয়ের নিকট যান। প্রিয় 
বাবুর মহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদৌ আলাপ-পরিচয় ছিল 
ল।। সেই জন্য তিনি পত্র দিতে ইতন্ততঃ করেন ; কিন্তু লোকটির 
নিতান্ত পীড়।পীড়িতে পত্র না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। 
লোকটা চিঠি লয়া, প্রিয় বাবুর নিকট যাঁন। প্রিয় বাবুর আফিসে 
পাচটা চাকুরী খালি ছিল? কিন্তু এই কয়টা চাকুরীর জন্ত পরীক্ষা 
দিবার নিরম হইয়াছিল | প্রিয় বাবু লোকটাকে পরাক্ষা দিতে 
বলেন। লোকটা সম্মত হছন। পরীক্ষার কিন্ত তিনি সপ্চুম হইয়।- 
ছিলেন । খিগ্তাসাগর মহাশয়ের ক। রক্ষ। হুয় না ভাবিয়া, প্রিয় 
বাবু অত্যন্ত কাতর হন। অবশেষে কর্তৃপক্ষকে বলিয়' কহিয়া, 
তিনি আর ছুইটী নৃতন পদ্দ বাড়াইয়া লন। ইহার একটা বিদ্যা- 


স।গর মহাশয়ের লোক প্রাপ্ত হন। 

বিস্তামাগর মহাশয় পরে এই সংবাদ পাইম্বা বলেন,--“'বচিন্ত 
সংসার ! আমি যাহার প্রকৃত উপকার করিয়।ছি, সে আমার কথ। 
র/খিল না) 'আাঁর উপকার করা ত দুরের কণা, ধাহার সহিত 
আলাপমাত্র নাই? তিনি আমার মর্য্যাদ1 রক্ষা করিলেন ।” 

এই কথা বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশক্ন, তদদণেই বাবাজারে 
গিয়া, প্রিয়নাথ বাবুর সহিত আলাপ করেন। * 

মার এক বার বিস্তাসাগর মহাশয়, একটী লোকের চাকুরী 
কারয়া দিবার জন্ত একটা লোককে অনুরোধ করিতে যান। একই 
বাক্ত. বিদ্তাসাগর মহাশয়ের চেগ্গান্ন এক-খা'ন নংবাদপ্ত্রের 
লম্পাদ্দক হইয়।ডিলেন | বিদ্ত।সাগব মহাশায়ব অন্ুরে।ধ শুনিয়াই, 


আস সী সত 








খপ পি এপ পপ পা 


* আনন্দ? বন! মহ।শয়ের নিকট হইতে এ কথা গুনিযাভিলাম। 
তাহার নিকট হৃঙ্গতে প্রিষ্নন।খ বাবুর সম্গ(ন লইয়া, বিছ।ন।গর মহাশঙ 
প্রিননাণ বাবুর মহত আলাপ করিতে যান। 


৩৫৪ বিছ্াসাগর | 


ইনি বলিয়াছিলেন,"এমন অনুরোধ করিবেন না? এখন 
আমি সম্পাদক । আমি যদি সাহেব ম্ূুবোকে অনুরোধ করি, 
তাহ! হইলে, স্বাধীন-ভাবে আর লেখা চলিবে না।* বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, এই কথা নিয়া, চলিয়। আসেন। তিনি যখন অস্থরোধ 
করিতেছিলেন, সেই সময় তথায় কোন সওদ।গর আফিমের সদর- 
মেট তথায় উপস্থিত ছিলেন । বিগ্ভাসাগর মহাশয়, চলিয়া! আসিল 
সেই সদর-মেট বাব্টাও, তাহার সঙ্গে চলিয়া আঙদেন। তিনি 
পথিমধ্যে অতি বিনয্ব-ব!ক্যে বিদ্কাসাগর মহাঁশয়কে বলেন, “মহ 
শয়। পোঁকটার ২* (কুড়ি টাকা মাঠিনাঁব চাকুরী হইলে চলিবে 
কি? তাহা যদি হয়, আমার অধীনে একটা চাকুরী খাখি আছে। 
আমি তাহা আপনর লোককে দিতে পারি)” 

সদর-মেটের সৌজন্তে বিদ্যাস!গর বিস্মিত হইয়া] উপক'তর 
অকৃতজ্ঞতা-ম্ম্নণে একটু হান্ত করিলেন। তিনি সদর-মে'টর 
মহত্বের প্রশংস! করিয়া, তাহ।রই কথামত আপনার লোকটিকে 
তাহারই আফিসে পাঠাহতে সম্মত হয়েন। 

এরূপ অকৃতজ্তার বন্থ প্রমাণই পাঁওয় যাঁয়। কেহ নিন্দা 
করিয়াছেন শুনিলে, বিদ্তাসাগর মহাশয় বলিতেন,_“সে কি রে, 
আমার নিন? আমি তে। তাহ।র কোন উপকার করি নাই ।” 

তিনি প্রায়ই বলিতেন,_-“তিনি ধাহার যত উপকার 
করিয়াছেন, তাহার নিকট তত অধিক প্্রত্যুপকার প্রাপ্ত 


হইয়াছেন।” * 
উপকারীর প্রত্যুপকার তে! দূরের কথা উপকারীর অপকার 
করার দৃষ্টান্ত- এ কলুষময় কলিকালে চারিদিকে দেদীপ্যমান ! 1 


* পতিতবর গীবুক্ত রানসর্বন্থ বিভাতৃষণ মহাশয়ের মুখে এই কথা 


গুনিয়ছি। 
+ সার্নত্রী লাইব্রেরীর চড়র্দশ অঞ্জিং।শনে ধুর হীয়েত্রনাথ ও 


এস, এ; (বি, এল্‌, মহাশয় কর্তৃক পঞ্ঠিত প্রবন্ধ । 


বিংশ অধ্যায় । 


1বধবা-নিবাহে খণ, বিধবা-বিবাহ নাটক, দন-দ।ক্ষিণা, 
ইংরেজী স্কুল, কৃতজ্ঞতা, হিন্দু পেটি য়া, সোম- 
প্রকাশ, বর্ধমানরাজেব সহিত ঘনিষ্ঠতা, সোম- 
প্রকাশে বিষ্ভাভুষণ, সংবাদ-পত্রের 
॥ সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

বিষ্ভাসীগর মহাশয় যে বৎসর সংস্কত কাঁলেজের প্রিদ্সিপাল- 
পদ পরিত্যাগ করেন, সেই বৎপর তিনি হুগলী জেলাব মধ্যে 
ফতকগুপি গ্রামে নিজ বায়ে ১৫ (পনেরটী) বিধবার বিবাহ 
দিয়াছিলেন। অনেক পুনর্বিবাহিত বিধবাদের ভরণ এবং 
সংরক্ষণ জন্য তাহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহার 
জন্য তাহাকে খণগ্রন্ত হইতে হইন্নাছিল। খণ করিয়াও, 
তিনি দীন-হীন খণীর খণ পরিশোধ করিতেন। তিনি স্বত়ং 
খাগগ্রস্ত বটেন; কিন্ত দানে ঘে তিনি মুক্ত-হস্ত। দয়ার ব 
দনে এতাদৃশ অসংঘম বিদ্ত-জন-সপ্মত নহে। অধিকন্ত ইহা 
নংসারীব সন্্বাসকীবী। অসংষম কিছুতেই ভান নয়। বিষ্া- 
স/গরের স্ভাষ বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা বুঝতেন না, 
ভাহা কেমন করিয়! বলিব 2 কিন্তু তীহাঁ দান ও দয়! 
এইরূপই ছিল। হয় তো তিনি কোন নৈসর্গিক শক্তি-বলে 
বুঝিতেন,_-খণ যতই হউক, পরিশোধের পথ পবিষ্কত করিবই, 
অথবা শ্বভাবদাতার পথ তগবৎরুপায় আপনি পরিষ্কৃত হইব! 
পড়ে। বস্তরতঃ বিস্তাসাগরের দান ও দয়ার কথা 'ভাবিলে, 
ফি যেন 'একট। প্রন্রজালিক বাপার বলিষা মনে হয়। 


৩৫৬ বিদ্যাসাগর | 


সেই পময়ে বিধব1-ববাহ-সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। 
সেই আন্দোলন সঙত প্রবল রাখিৰার জন্য নানা দ্বিকে নান! 
উপায় উদ্ভাবিত হইয়ছিল। সেই উদ্দেশো হাইকোর্টের 
তুতপুব্ব জজ মাননীয় শ্রীএুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর 
উমেশচন্দ্র মিত্র, পবিধবা-বিখাহ নাটক” রচনা করেন। সেই 
সময়ে (অর্থাৎ ১৮৫০ থুষ্টন্বের প্রারস্তে) উহার অভিনয়। 
কেশবচন্ত্র সেন সেই অভিনয়ে “স্টেজ ম্যানেজার” এবং বাবু 
নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, কৃষ্ণবিচারী সেন 
প্লভৃতি অভিনেতা ছিলেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের থিয়েটার 
দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না। একবার একাপ্ত অনুরোধ এড়াইতে 
ন! পারিয়া, তিনি বেলগাছিয়া পাইকপাড়াখ রাজ-বংশ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় দেখিতে গিয়াছলেন। সুপ্রাদদ্ধ 
নট-কবি ৬গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বগ্রণীত “সীতার বনবাস” 
বি্ধ।লাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া তাহার অভিনয় 
দেখাইবার জন্ত ব্্যানাগর ম্হাশয়কে অনুরোধ করিয়ছিলেন। 
বিগ্কানাগর মযহ1]শব, সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নই, 
কিন্তু তিনি বিধখা-বিবাহের অশ্ভিনয় একাধিক বাব দেখিয়া- 
ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন। অভিনয় দেখিতে 
দেখিতে, চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত | * 
বিধবা-বিবাহ- প্রচলনের জন্ত তিনি প্রাণপণে যত্ব করিতেন। 
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বিধবা-বিঝ।হ নাটক। ৩৫৭ 


বিধবা-বিবাছের আন্দোলনোদ্দীপক অভিনয় বলিয়াই তো! তাহার 
এত সহানুভূতি ছিল। 

কলেজের চাকুরী নাই, আয়েরও নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয় 
নাই, অথচ খণ অনেক ) তেমন অবস্থায় বৈচিনিবাসী গোকুল- 
চাদ এধং গোবিনঠাদ বন্গু নামক ছুই ভাই আসিয়া, বিদ্ভাসাগর 
মহাঁশয়কে বলিলেন_-“নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় + আমদের 
বদতি-বাটা ক্লোক করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আপনি রক্ষা 
করুন 1৮ বিছ্বাসাগর শরণাগতের কাতর ক্রনদনে ব্যথিত 
হইলেন। তিনি তখনই নীলকমল বাবুকে ১.০০০ (এক 
সহঅ) টাকা দিয়া বন্-পারবারের বাস্তরভিটার উদ্ধার করিম! 
দেন। রাজকরুষ্ণ বাবু আমাকে বলিয়াছেন, তিনি ডিপজি- 
টরীর কার্ধা পরিত্যাগ করিলে পর বিস্ভানাগর মহাশয় গোকুল- 
টাদ বাবুকে ৫০ ( পঞ্চাশ) টাকা বেতনে সেই কার্যে নিধুক্ত 
করিয়ছিলেন।"বিগ্ভাসাগর মহাশয় গোকুলটঠদের মত কত বিপন্ন 
বাক্তির দায়োদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা, 
বড় ছঃসাধ্য ব্যাপার । কেন ন| তিনি গগন-ভেদা চক্কাশন্কে 
কাপাইয়া দান করিতেন না । অনেক সময়ে, তিনি অনেককে 
এক কালেই দ্বান করিতেন; কিন্তু সেসব প্রায়ই লিপিবদ্ধ 
করিতেন না। তবে রাজকুষ্ণ বাবুর স্ায় বন্ধু এবং ভ্রাতৃবর্গ, সে 
সব দানের কথ! জানিতে পারিতেন, তাহ! সময়ে সময়ে লোক 
পরস্পরায় প্রকাশিত হইয়! পড়িত। 

যে সময়ে গোকুলটা দের বাস্তভিটার উদ্ধার-মাধন হয়, সেই 
সমযে শ্রামাচরণ বন্দোপাধ্যায় নামক এক বাক্তির ৫০০ (পাঁচশত) 


1 নীলকমল হন্দোপাধা।র রাজকৃষ্ণ বাবুর স্ত্রাতা। 


৩৫৮ বিদাগাগর । 


টাকার দেনার দায়ে বাটী নীলাম হইবার উপক্রম হুইয়াছিল। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিগ্ভাসাগর মহাপয়কে উপস্থিত দায় জানাই- 
লেন। বিগ্তাসাগর মহাশয়, ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া, তাহাকে এ 
৫০* (পাচ শত )টাকা দান করেন। 

একটা মহত্তর দান ও দয়ার পরিচয় এই খানেই দিই | রাজ- 
কষ বারুকে জিন্ঞান! করিলেও, তিনি ইহার মূল-তত্ব স্মরণ করিয়া 
বলিতে পারেন নাই । ইহার বিস্তৃত বিবরণ, বিদ্তারত্ব মহাশয়ের 
লিখিত বিগ্তাসাগরের জীবনচরিতে বিবৃত আছে । 

“আমাদের বাটীর সন্নিহিত রাধানগর-নিবাসী &* জমিদার 
৬বৈগ্যন[থ চৌধুরী এ প্রদেশের মধ্ো সন্্ান্ত ও মান্তগণা জমিদার 
ছিপেন। বাবু রামপ্রসাদ রায়ের নিকট ইনি, জমিদারী বন্ধক 
রাখিয়া, পঞ্চ/শ হাজার টাক খণ গ্রহণ করেন। ইহার পুক্রও 1 
২৫ ভাজার টাকা লইয়াছিলেন। এই পাচাত্তর হাজার টাক! 
কিন্তিবন্দী করিতে যাইয়া, বাঁধু শিবনারায়ণ চৌধুরী, কলিকাতাস্থ 
রায় মহাশ/'য়র দপ্তরখানায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর বিগ্ভাধাগ্র মহাশয় তাহার পুত্রদ্ধয় ও পড়ীর উদ্ধার 
করেন। এতৎপন্বন্ধে বিগ্ভারত্ব মহাশয় লিখিয়াঁছেন্-- 

অনন্তর ক্ষীরপাই রাধানগব্নিবাসী মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর 
পুত্রন্বয় এবং মৃত সদানন্দ ও শিবনারাঁয়ণ চৌধুরীর বিধবা পত্বী, 
ইঙারাঁও কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন । উহাদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে 
জল আলমিল। অগ্রজ ইঁহাঁদিগকে খণজাল হইতে মুক্ত করিবার 





সপ আপন শিপ? শ শপ শা শী শত 





পা পপি ্পপপাসসজপ | কা শি প শা পপি শী শিপ তি পিসি 


* এই রাধানগর “ক্ষীরপাই রাধানগর” বলিয়া! খা।ত-_ গ্রন্থকার 
1 হরিনারান্পের পৃত্রের নাম শিবন।রায়ণ চৌধূরী ।-প্রস্থকার। 


দান দাক্ষিণ্য। ৩৫৯ 


চেষ্টা করেন। অবশেষে রাজ! প্রতাপ্চন্ত্র সিংহের আত্মীর বাবু 
কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ হাঞ্জার টাক ও অন্য 
এক বাক্তির নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া টাকা! 
দ্বিলেন। 

বিছ্ভ।সাঁগর মহাশয় এই টাক] দিয়া কোন প্রকারে চৌধুরীদের 
খণোদ্ধার করিয়া দেন। খণোদ্ধার হইল বটে; কিন্ত এ বিষয় 
রহিল না। বিষ্ভারত্ব মহাঁশয় (স সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__ 

অতঃপর কয়েক বৎসর চৌধুখী বাবু পরম সুখে কালাতিপাঁত 
করেন। ছুঃখের বিষয় এই, জ্রাতৃবিরোধে ও বন্দোবস্ত না হওয়াতে 
ছুই এক মহাঞ্জন পরিবর্তের পর এ সম্পত্তি ক্রোকে নীলামে 
বিক্রয় হয়। তন্নিবন্ধন উত্ণাদের কষ্ট উপস্থিত হইল। মুত 
শিবনাপনায়ণ চৌধুরীর পত্বী ও সদানন্দ চৌধুরীর পত্বীকে মাসিক 
ব্য়-নির্বাহার্থে অগ্রজ মহাশয়, প্রতি মাসে প্রত্যেককে সমান 
ভাবে ৩০ টকা মাসহ|রা প্রেরণ করিতেন। কিছুদিন পরে 
মোনপুরের কাঁশীনাথ ঘোষ ৮০* শত টাকার জন্ত উক্ত চৌধুরীদের 
নামে অভিযোগু করিয়া নালিগ করিলে, আমি উক্ত মহাশয়দের 
অনুরোধে কাশীনাথ ঘোষের সহিত ১৫* টাকার রফ। করিয়া 
দাদ[র নিকট এ টাক] লইয়া উক্ত বিষয় খোলসা করিয়! 
দিয়াছিল/ম।” 

কলেজের চাকুরীর সময় কর্তবা কর্ম্ম ভাবিয়া শিক্ষার উন্নতি- 
কলে বিগ্ভাসগব মহ।শয় বড়ই যত্ব করিতেন। চাকুরি পগ?্তাগ 
করিয়া ও শুৎপক্ষে এক মুহ্র্তর জন্যও তিনি ওঁদাপীন্ত প্রকাশ 
করেন নাই। বরং সে সম্বন্ধে শ্বাধান ভাবে কর্্যা করিবার 
প্রশস্ততর পথ প্রাপ্ত হইয়া, দ্বিগুণতর উৎসাহে ও উদ্ভদে তিনি 


৩২১০ বিদ্যাসাগর । 


খায্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । ইংরেজী শিক্ষার ক্ুবিস্তর সংগ্রসারণে 
এ দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয়, এট! অবশ্তঠ বিস্ভাসাগর মহাশয়ের 
হুদ ধারণা ছিল। সেই জন্তকি পরাধীন অবস্থা, কি স্বাধীন 
অবস্থা, সর্ব[বস্থাতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার সংগ্রসারণ-সংকল্লে 
আত্মংপ্রাণ নিয়োজিত করিতেন। ইংরেজী আদর্শে গঠিত 
চরিত্রবান অনেকেই ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্ট। করিয়াছেন ; 
কিন্তু বিগ্বাসাগরের মত কৃতকর্ম্। কয় জন? চাকুরির সমূছ্নে তিনি 
যেমন নানা স্থানে নান! স্কুলের প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছিলেন, চাকুরী 
যাইবার পরেও তাহার যত্বে এবং অর্থব্যয়ে নানা স্থানে স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপন আর্থক উন্ন্সাধন অপেক্ষা এ 
কাধ্যকে তিনি জীবনের অধিকতর কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিবেচন! 
করিতন। তাহারও পরিচয় পর্দে পদে পাওয়া যায়। চাকুরী 
পরিত্যাগ করিবার পর প্রথমতঃ ১২৬৫ সালে ২১ শে চৈত্র 
শুক্রবার ( ১৮৫৯ খুষ্ঠান্বের ১ল! এপ্রিল) বিগ্কাসাগর মহাশয়ের 
যত্বে ও উদ্যোগে মুশিধাব।দের অন্তর্গত কান্দী গ্রথমে একটা 
ইংরেজী ও সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাঁন্দী গ্রাম পাইকপাড়া 
রাজবংশীয় রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহের জন্স্থান ৷ রাজ বাচাছুরের! 
আপন ব্যয়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু উহাতে বিদ্যাসাগরের 
সম্পূর্ণ উদ্লেজনা | স্বগং বিগ্ভাপাগর মহাশয় এ স্কুলের তত্বাবধা য়ক 
ছিলেনশ। সেই সময়ে রাজ! প্রতাপনারায়ণের সহিত বিগ্ভাসাগর 
মহাঁশয়ের সবিশেষ সন্ভাব সংস্থাপিত হয়। সিংহরাজপরিবারও 
এক সময়ে বিগ্ভাসাগরের নিকট যথেষ্ট উপকার ও সাহায্য 
পাইয়ছিলেন। বিদ্তাসাগরের ম্বাবসিদ্ধ সরঙগতার এমনই 
মৌহকরী আকর্ষণী শক্তি যে, একবার ত্তাহার সন্বিত ধাহর 
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আগ।প পরিচয় হইত, তিনি তাহার হদয়ে অঙ্ষিত ভইয়া 
থাকিতেন। 

সেই সময়ে, ধী কান্দী গ্রামে বিগ্যাসাগর মহাশয়ের পুর্বব- 
আশ্রয়দাতা ৬জগন্দল্লভ সিংহের কন্তা ক্ষেত্রমণি দাসীর সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। ক্ষেত্রমণি রাজপরিবারের রাঞ্জ-বাটার ভাগি!নয়ূ- 
বধূ। রাঙ্রবাটার ভাগিনেযর় লালমোহন ঘোষ তাহার 
শ্বামী। বিস্ভামাগর মহাশয় বাটা গিযাছেন শুনিয়া, ক্ষেত্রমণি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানা কারণে ক্ষেতরমণির 
অবস্থা! বড়ই হীন হইরাছিল। বহু দিনের পর সেই দীন 
হীন ক্ষেত্রমণিকে দেখিয়া বিস্তাসাগর মহাশয় চক্ষের জলে 
ভাপিমা গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্রমণির প্রার্থনায় মানিক ১*. 
দশ টাক] বৃত্তি বরাদ্দ কবিয়া দেন। 

বিষ্ভ।সাগগ মগনাঁশয় গুণী ও গুণগ্রাহী। জগতে লকল গুণীরই 
গুণনি্য়ে শক্ষি থাকে না। সেই শক্তি অন্তর্ভেদিনী হুগ্গ দৃষ্টির 
অস্তভূতা। বিদ্যাসাগরের সেই শক্তি অতুলনীয় । চাকুরীর 
সময়ে তাচার্ব বহু পরিচয় পাইয়াছি। স্বাধীন অবস্থ|য় হিন্দুপেটি,- 
যাটর সম্পদক-নিয়োগেও তিনি সে শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় 
দিয়ছিলেন। ১২৬৮ পালের ১লা আবাঢ় (১৮৬১ খুষ্টাব্ের " 
১৪ই জুন) শুক্রনার বেলা ৯ নয়টার সমর হিন্দুপেটি টের 
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক স্ুপেখক হরিশ্ন্ত্র মুখোপাঁধায়ের মৃত্যু 
হয়। এ বংসরে ১২৬৮ সাগের ১১ই আবপ (১৮৬১ খুষ্ঠাবের 
২৫শে জুলাই ) পেটিযুট কার্ধযালয় ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় 
উঠিয়া আইসে। বাবু কলীপ্রসন্ন পিংহ ৫০০২ পচ হাঁজাৰ 
টাক! দির হিন্বুপেটি,যটের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহা পরিচাণিত 
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করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা! তিনি বেশী দিন রাখিতে “নো নই: 
অবশেষে তিনি বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়কে হিন্দুপেটিয়টের 
ভারার্পণ করেন। সেই সময়ে বাবু কৃষ্তদাস পাল মহাশয় 
প্বুটিশ ইপ্ডিয়াল্‌ এন্োপিষেশনের” কেরাণী ছিলেন। বিন্াসাণর 
মহাণ তাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়! হিন্দুপেটি.যটের 
সম্পাদক পর্দে নিঘুক্ত করেন। কৃঙ্ণদাস বাঝু কেবল সম্পাদক 
নহেন; ম্বত্বা্িকারীও হইলেন! ইহার জন্ত তাহাকে এক 
কপদিকও বায় করিতে হয় *নাউ। উদীয়মান লেখক 
ক্ধদাসের প্রতি বিগ্ভাবাগরের এরূপ অসম্ভব বিশ্বাস প্রীতি 
দেখিযা সেই সময়ে শ্রনেকেই চমকিত হইরাছিলেন। দীর্ঘদশা 
বিষ্কানাগর খুব বুঝিদ্কাছিলেন,_-কৃষ্ণদাস বাবু শক্তিশালী প্রতি51- 
সম্পন্ন পুরুষ । কৃষ্দাসের অশেষ শক্তিসম্পন্রতার অন.ৰে 
বিদ্কাসাগর আপনার সুৃতীক্ষশক্তিশানিতার পরি্চিয় দিসাছিলেন। 
তৎকালে তাহার আত্মীয়, বন্ধু ও বান্ধবেরা তাহ। বুঝিতে পারেণ 
নাই ? কিন্ক পরে কৃষ্ধদাসের অসীম শক্তিপালিতার অক ট্য প্রমাণে 
তাভাপ্িগকে ও লজ্জায় মস্তক অবন * করিতে ভইয়াছিল। 
প্রিন্সিপাল-পছ পরিত্যাগ কাবার বছমর ছুই পুর্বে বিগ্তাঘাগর 
মহাশয় কেখল পরপ্কো রাথণসোম প্রকাশ"প্রকাশ করিয়াছিগেন। 
এক দ্রিন সারদাপ্রস।দ গঞোপাধ্যায় নামক এক ত্রাণ তাহার 
নিকটে অ'সিয়! সজল নয়নে বলিলেন,-“মহাশয় । রক্ষা করুন । 
সংলাগ চলে না|” সাদ প্রসাদ সস্কৃত কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্র 
ছিশেন তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় বুযুৎপন্ত্র হইয়৷ বৃত্তি 
পণ্ড হইয়াছিলেন। দৈববিড়ঘ্ধন।য় তাহার শ্রুতি-শক্তি নষ্ট হয়। 
1বস্তাষ।গর মহাশয় তাহার ছুঃখে বিগলিত হইয়া তৎপরিৰার- 
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প্রতিপ!লনের সহুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশ্ষে তিনি 
সারদা প্রসাদের উপকাবা  “সোমপ্র কাশ” প্রকাশ করেন। 

" বিদ্বাসাগর মহাশখেখ মন্করোধে সারদা প্রসাদ পরে বর্ধমান 
রাজবাটীতে মহাভারতের "মদ কার্যে এবং লাইক্রেরিয়ান্‌- 
প্দে প্রতিষ্ঠিত হুায়ন। বঈনানবাজ মহাশাপচল্ ঘাহাছুর 
বিদ্ধাসাগর মভাশয়কে যথেষ্ট 517 করিতেন । ১২৫৪ সালে 
(১৮৪৭ খুব ) বিস্তানাগর মই1১«4 সহিত মহারাজের প্রথম 
সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। সেই সময়ে বিগাম।গুর মহাশয় বাবু রাম 
গোপাল ঘোষজ ও ভুকলাসের বাজা সত্যশবণ ঘোষালের লাঁহত 
বঞ্ম।ন দর্শনার্থ গমন কলেন। তাহারা তিন জনে এফ বাপাকক 
ছিঞেন। বিদ্ত।সাগর মহ।শয় রাঞবাটীব সিদায় উদর পুর্ণ করিতে 
সম্মত হইয়া! অপর কোন বন্ধুর বাড়ীতে ভোজন(ক্র”' সম্পন্ন 
করিতেন। মহারাজ এই সংবাদ পাইয়ছিলেন। হনি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঠিত আালাপ-পরিচয় করিবার অভিপ্রায়ে 
তাহাকে বাড়ীতে আনাইবর জন্ত লোক প্রেরণ করেন। বিস্তা 
সাগর মহাশয় গ্রাথম যাইতে সম্মত হয়েন নাই; কিন্তু নান] সাধ্য 
াধনায় শেষে অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। বিদ্তালাগ"রর 
সংক্গ আলাপ-পরিচয্ন করিয়। মহারাঞ আপন!কে ধন্য জ্ঞান করিয়!- 
ছিলেন। বিদায়সময়ে মহাবাজ বাহাছুর তাহাকে উপহ।র 
স্বরূপ ৫** (পাচ শত) টাকা ও এক জোড়! শাল দিয়াছিলেন। 
বিগ্কাসাগৰ মহাশয়, কিন্তু উহা! প্রাত্যাখ্য।ন করেন। তিনি 
বলেন,--”আমি কাহারও দান লই না। কলেজের বেতনেই 
আমার স্বচ্ছন্দে চলে। চতুষ্প।ঠীর অধ্যাপকগণ এইরূপে বিদায় 
পাইলে অনেকটা উপকৃত হইতে পারেন |” রাজা বিস্মিত হইলেন ! 


৩৬৪ বিদ্যাসাগর । 


সেই সময় হইতে বিষ্তাসাগর মহাশয় যখনই বর্ধমানে যাইতেন, 
তখনই মহারাজ তীহার সসনত্রম আদর-অভ্যর্থনা করিতেন। 
বর্ধমানাধিপতি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমনই শুভাকাঙ্খী ছিলেন 
যে, বীরাসংহ গ্রামকে তাহার ভালুক করিয়। দিবার জন্ত তিনি 
স্বয়ং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। প্রস্তাব করিয়াছিলেন । 

এই প্রস্তাবে বিগ্াসাগর মহাশয় এই কথ। বলিয়াছিলেন,_- 
“আমার যখন এমন অবস্থ। হইবে যে, আমি সমুদয় প্রজার খাজান! 
দিতে পারিব, তখন তালুক লইব।”* 

এই বদ্ধমানর।জ বিধবা-বিবাহ-বিষয়ে বিগ্াসাগর মহাশয়ের 
প্রধান পৃষ্ঠপেষক ছিলেন। বিধবা-বিবাহের আইন জন্ত যে 
আবেদন করিয়াছিল, তাহাতে বর্ধধান-রাজের স্বাক্ষর ছিল। 

যে বিদ্যাসাগর মহ।শয়ের সহিত বর্ধমান-রাজের এত ঘনিষ্ঠতা 
ও আশ্মীয়তা, তাহার অন্তুরোধে-মাত্রেই যে সারদা প্রস।দ বদ্ধনাঁন- 
রাজবাটাতে কর্ম পাইবেন, তাহা আর বেশী কথা কি? সারদা- 
প্রসার্দের সংসার পরিচলন-সম্বন্ধে খিগ্াস|গর মহাশয় নিশ্চিন্ত 
হইলেন। বিগ্ভাপাগর মহাশয় স্বয়ং সোমপ্রকাশে লিখিতেন। 
স্থলেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছুই একটা প্রবন্ধও 
মধো মধো ইহাতে প্রকাশিত হইত। ক্রমে কিন্তু প্রতি সোমবারে 
নিয়মিত সোমপ্রকাশ বাহির করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে 
কিছু ভার-ম্বব্ূপ হইয়া পড়িল। সমায়াভাবপ্রযুক্ত তিনি ইহাতে 
আর সম্যক মনোযোগী হইতে পারিতেন ন1। এক দিন বিদ্যাসাগর 
মহাশয় স্প্টই বলেন,_“একে তো! আমার সময় নাই, তাহার 

+ এই খটনার কণা উন্তবপাড়। নিবাসী ই্রাযুক রাঞ্য। প্যাগীমোহণ 
ফুপেপাধা]য় মহাশ:য়র নিট শুনিয।ছি। 


বাঙ্গালা সংবাদপত্র । ৩৬৫ 


উপর যথানিয়মে সাঁপ্চাহিক সংবদপত্র-প্রকাঁশ করা বাস্তবিক 
চাকুরী অপেক্ষাও কষ্টকর ।” অগত্যা এক জন সুদক্ষ সম্পাদকের 
অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। তিনি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিগ্তাভূষণ 
মহাশয়কে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার 
হন্তে সোমপ্রকাশ সমর্পণ করেন। বিস্তাভৃষণ মহাশয় সোম- 
প্রকাশের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন। 

অধুনা ষে প্রণালীতে ও যে প্রকরণে ইংরেজী সংবাদপত্র 
পরিচালিত হইয়৷ থাকে, বিগ্য(ভুষণ মহাশয় দেই প্রপালীতে ও 
সেই প্রকরণে সোমপ্রকাশ পরিচালিত করিতেন। বিদ্তাভূষণ 
বিদ্যাসাগরের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সোমপ্রকাঁশ প্রকাশিত 
হইব।র পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
সেই সব সংবাদপত্রের অধিকাংশে সমাজ-বিষয়ক ও ধর্মমসংক্রান্ত 
বিষয়ের আলোচনা! অধিক পরিমাণে থাকিত। রাজনীতির 
অ[লোঁচনা যে হইত না, এমন নহে; তবে সোমপ্রকাঁশের চায় 
উচ্চতর গভীর প্রণালীতে নহে । ভাষার পুষ্টি-সাধন সম্বন্ধে সোম- 
প্রকাঁশ উচ্চতর আদশন্বর্ূপ হুইয়! দাড়াইয়াছিল। যাহা বিদ্ধা- 
হাাগবের প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে যে ভাষার পু্িকারিতাঁর উচ্চতর 
সে।পান প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাঁতে আর সন্দেহ কি? তনে সোম- 
প্রকাশের পুর্বে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারাও 
বাঙ্গাল! ভ।ষায় পুষ্টিনাধন জন্ত বাঙ্গালী মাত্রের বরণীয়। প্রকৃতই 
বাঙ্গাল। গণ্ভের পুষ্টি-প্রারস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রে। প্রথম সংবাদ- 
পত্রে পুষ্টিসঞ্চার, পরে তাহার ক্রমবিকাশ । সোম প্রকাশের পুর্বে 
যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হর, “গ্রভাঁকরের” ভূতপৃর্ব্ব সম্পাদক 
শ্ুক্ত গোপ$লচন্জর মুখোপাধ্য।র. মহাশয় দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ-দংখ্যক 


৩৬৬ বিগ্ভাসাগর | 


"্নব-জীবনে” * প্বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ইতিহাস” নামক একটি 
ঘটনাপুর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাদ্দের অধিকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। 
আমব] তাহা হইতে সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম । 
ধর্পমনেকের ধারণা,_মিসনরীরা প্রথমে বাঙ্গালা সংবাদপত্র 
প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রুত কথা তাহা নহে। ১২১২ সালেবা 
১৮১৫ খুষ্টা্ধে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক একজন পণ্ডিত কলিকাত৷ 
সহরে সর্বপ্রথম প্বাঙ্গালা-গেজেট” নামে সংবাদপত্র গ্রচার করেন। 
১১২৪ লালে শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবের! “সমাচার দর্পণ”-নাঁমক 
ংবাদপত্র প্রচার করেন। ১২২৭ সালে রাজ রামমোহন রায়, 
তারাটাদ দত্ত এবং ভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তুক “সংঘাদ- 
কৌমুদী” নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রার 
এই সংবাদপত্রে প্রচলিত সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আস্ত 
করেন। ইহাতে ভবানীচরণ বাবু উহা'র সম্পাদকতা ত্যাগ করেন। 
১২২৮ সালে এ ভবানীচরণ “সমাচার চন্দ্রিকা” নামে সাপ্তাহিক 
বাদপত্র প্রকাশ,করেন। ইহা শেষে প্রাতাহিক হয়। তৎপরে 
ইহ] “বঙ্গ বাসীর” কার্যালয় হইতে প্রকাশিত “টৈনিক* নামক 
প্রাত্যহিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল । “চন্দ্রিকা” প্রকাশত 
হইবার পর মৃজাপুরনিবাসী কঞ্জমোহন দস “সংবাঁদ-তিমিও* নামক 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন। কয়েক বর্ধ পরে এ-খানি 
উঠিয়া যায়। “তিমিরনাশক” প্রকাশ হইবার পর রাজ! রামমোহন 
নায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠ'কুর এবং প্রসন্ন কমার ঠাকুরের উদ্যোগে 
'বঙ্গ-দূত” নামক সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়।* ১২৩৭ সালের ১৯ই 


আআ ০০ আপ সপ 





স্পট সত 


মুক্ত অক্ষরচন্্র সরকার সম্পাদিত মালিক পত্র। এখন নাই। 
* তৎপরে “বঙ্গ-দৃত" ও “সাবাদ ছুধাকার,” এই ছুই পত্র প্রচারিত হয়। 


বাঙ্গাল! সংবাদপত্র ৷ ৩৬৭ 


মাঘ শুক্রবারে “সংবাদ-প্রভাঁকর” প্রকাশিত হয়। পাথুরিয়া- 
[টার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর “সংবাদ-ভাকর” প্রকাঁশের 
প্রধান উদ্দ্যোগী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপু মহাশয় উহার সম্পাদক 
হইয়।ছিলেন। ১২৩৩ সালে যোগেন্দ্রমোহন মানবশীল! সম্ববণ করিলে 
“প্রভাকরের” প্রচার বন্ধ হয়। এবর্ষে গুপ্ত মহাশয় “সংবাদ- 
রত্রাবলী” নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েন। কিছু দিন পরে 
নিনি ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। পরে ১২৪৩ সালে 
. ,শে আাবণে তিনি আবার “সংবাদ-প্রভাকরের” প্রকাশ আর্ত 
খরেন। সেই সময়ে প্রভাকর দপ্তাহে তিন দিন প্রক+খিত হইত । 
১২৪৬ সালের ১ল! মাষ|ঢ়ে ইহ। প্রাত্যহিক তয় । ১২৪২ সালে 
“পুর্ণ চন্দ্রোদয়” প্রকাশিত হয়, হহা প্রথমে প্রতি পূর্ণিমায় 
প্রকাশিত হইঠ। উহ! ১২৪৩ সালে সাপ্তাহিক ও কয়েক বৎসর 
পরে প্রাত্যহিক হয়। ১২৩৭ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্যন্ত যে 
সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, গেপাল বাবু * তাহার একটি 
তালিক। প্রকাশ করিয়াছেন। নে তালিকায় প্রকাশকের এবং 
সম্পাদকের নাম আছে। কোন্‌ সংবাদপত্রের কত দিনে আরম, 
তাহারও উল্লেখ আছে। গণনায় ৮৯ খানি হইবে । “সংবাদ 
মৃতুাঞ্জয়” নামক একখানি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ 
পর্যন্তও পদ্যে লিখত হইত । প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, সংবাদ প্রভৃতির 
সর্ববিধ ভাষা, রুচি ও ভাব সম্বন্ধে সোমগ্রকাশ পুব্ব প্রকাশিত 
মংবাদপর অপেক্ষা! উন্নততর ॥ * ৃ 
* অধাাপক মহেন্্রনাথ (বদাানিধি এম্‌ এ এস্‌ গণি কর্তৃক লিখিত “জন্ম- 
ভূমি, *সাহিতাপরিনদ্‌” ও “'আনুসন্ধ।ন" পরে লিখিত বঙ্গীয় সংবাদপঞ্জের 
ইতিবৃও দ্রইব্য। 


একবিংশ আধ্যায়। 


মহাঁভারতান্ুবাদ, সীতার বনবাস, অমায়িকতা, যৌবনের 
বিক্রম, গুরুভক্তি, রাজ] ৬ঈশ্বরচন্দ্র, মধুরে কঠোরে, 
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর্ভত্রাণ। 
তত্ববোধিনী পত্তিকার় বিগ্তাসাগর মহাশয়ের অন্বাদিত 
ভারতের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৯১৬ সংবতে (১২৬৭ 
সালে) ১লা মাঘে বা ১৮৬০ খুষ্টার্ষের ১৩ই জানুয়ারিতে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় তাহ] পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। অন্তান্ত 
পুস্তকের মত এ পুস্তক তত লাভজনক ভঙ্গ নাই; কিন্ত রচনাটা 
উত্তম । 
মহ|[ভারতের অনুবাদধাংশ লাভজনক না হইলেও, বিগ্ঠাসাগর 
মহাশয় ১৯১৮ সংবতে (১২৬৯ সালে) ১ল! বৈশাখে বা ১৮৬১ 
থুব্দের ১২ই এগ্রেলে “সীতার বনবাস” প্রকাশ করেন। “সীতার 
বনবাসের” প্রতিপত্তি এবং পরিচয় দিতে হইবে না। ভবভূতি- 
প্রণীত “উত্তর চরিত” অবলম্বণে “ণীতার বনবাপ” লিখিত। ইহ] 
দ্বীকার্যা, উতর চরিতের সর্দধাশে লীতার বনব!সের সামঞ্জন্ত নাই । 
বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত অলঙ্কারবিরুদ্ধ বলিয়া ভবসতিকে উত্তর- 
রিতের উপসংহারে প্ধাম-সী তার” সম্মিলন সাধন করিতে হইয়াছে । 
বিস্কাপাগর মহাশয় “বিয়োগান্তে” সীতার বনবাসের উপস'হার 
কগিয়ছেন। ভবভূতিলিখিত ছায়া সীতার অপুর্ব কল্পনা বিদ্তা- 
স!গরের সীশার বনবালে অন্ুশ্থত হয় নাই! ছাকা! লীতাও ধৃত 
রামসীতার অন।নুষিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । এততপ্রতি- 


অমায়িকতা। ৬৬৯ 


গাদন বোধ ভয়, বিদ্াসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল ন1। 
ভবা-শিঙ্ষ। কলে সীতার বনব।স বাঙ্গাল। সাহিতোর উপাদেয় গ্ভ 
গ্রন্থ । বিস্তাসাগর মহাশয় চারি দিনে “সীতার বনবাঁস” লিখিয়! 
মমাপ্ত করেন। দিবাভাগে নানা কান্যে ব্যস্ত থাকায়, তিনি 
1নখিবার অবসর পাঁইতেন না। রাত্রি ২* (আড়াইটার ) সময় 
ভইতে পর দিন বেল ১০ (দশট1) পর্যান্ত লিখতেন। একবার 
লিখিয়া পুনরলোচন। করিবার তাঙ্লাব মনয় ছিল না। 

এস্তলে তাহার অমায়িকতা, সরলতা ও সদ্দাশরতার একটা দৃষ্টান্ত 
দিব। চাকুরীর অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসর পাইলেই 
বাবমিংভ গ্রামে য।ইতেন। স্বাধীন অবস্থায় তাহার স্বগ্রামে যাইবার 
সময় ও স্থবিধ! অনেকট। হইয়ছিল। তিনি কলিকাতায় থ।কিলেও 
জন্মভূমি বীরসিংহ তাহার মনোমধ্যে জাগরুক থাকিত। বীরসিংহ 
গ্রামে যাইলে পুক্বব$ তিনি স্বগ্রামস্থ ও নিকটবর্তী গ্রমসমূহের 
অবহাহীন ও অবস্থাপন্ন সকল অধিবালীব তত্ব লইতেন। আ.বশ্তু ক 
অবস্থাভেদে আকাতঙ্খিযমাত্রকে প্রকাশ্যে বা অন্ত প্রকারে তিনি 
যথাসাধা সাহায্য করিতেন; আগন্তক অভ্যাগত জনের তিনি 
সাঁদর-সন্ভঘষণে আদর অভার্থনা কবিতেন | যিনি যাহ.ত সন্তুষ্ট 
হইতেন, তিনি তাহাকে তাহাতে সন্থট রাখিতেন । একব।র তিনি 
বাডী যাইলে, তাভার মাতাব মাতুপালয় পাতুল-গ্রামনিবামী রাঘব 
বায নাঘক একজন বাগ্দী আনিয়া তাহ।কে সষ্টাঙ্গে গ্রাম কিল 
'এবস প্রণ।মান্তে উঠিয়া দীড়াইয়া। তাহাকে বপিল»,--“কি হে 
আমাকে চিনিতে পার ? তোমায় আমায় এক পাঠশালায় লিখিতাম। 
গু ম্াশয়ের ভাত থেকে তোমায় ক ঠবার বীচিয়েচি।” বিদ্যাসাগর 
মহ!শয় পুরাতন সহপাধী রাবকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন-_. 

৪৭ 
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“তুমি "তো রাধব?” রাঘব একটু বিমর্ষ হইয়া কর্ণে হগু প্রদান 
করিপ। তখন এক জন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পার্খে ঈাড়াইর়া 
কানে কানে বলিয়। দিল-__“উহাকে রুষ্ণ দায় স্লুন । রাঘব 
আপনাকে “বগড়ির কৃষ্ণ রায়” দেবতা বলিয়! মনে করে। উহার 
উন্ম'দের অনেক ছিট আছে। ও বাক্তি ব্রাহ্মণের চালে চলিয়। 
থাকে । ও বাগৃদীর অন্ন খায় ন। এমন কি, ক্ষুধায় নরিপ! 
ফাইন 9 ট৯-জাতীয় পৈতাধাখীদিগেরও অন্ন গ্রহণ করে ন11” 
বিদ্ত(স।গর মখাঁশয় সকল বাপার বুঝলেন । তিনি সহাস্ত বদনে 
রাধৰকে প্রেথালিগন দিয়া আনন্দ-গদগদ-স্বরে বলিলেন-_-“তমি 
কষ ব্রায়?” রাঘবেব আর আনন্দের সীমা রাভল নাঁ। বিগ্ঠাসাগব 
মহাশয় যত দিন বাড়ীতে ছিলেন, তত দিন নাঘবকে আপনার 
সম্মুখে সবক্ষণ বনাইয়া রাখিতেন এ৭ং তাশার সহিত ভুষ্টিজনক 
কথাৰার্ডা কঠিতেন। 

এক দিন বিদ্ভাসাগর মহাশয় বাণসিংভ গ্রামে আপন ঘর” 
শাওয়ার” বরিয়ছিলেন, এমন সমর মট্ক দেধ নামক এব 
সদেগাপ তাহার মহিত দেখা করিতে আহ পাদ সাগব মহশির 
তাহার সাদব-সন্ভাষণ করিয়া ভাইকে উপলে উঁ খা বলিতে 
বপিলেন।' সে একটু ইতত্ততঃ রিতেহিল।  বিশ্তানা 
মহাশয় তখন তাহাকে সেই দাওয়ার উপর হইতে ছুই হাত দিয়! 
বলপুণ্নক তুলিয়৷ উপরে লইয়া বদ।ই(লন। 

এখানে সদাশমতার দৃান্ত-উপলক্ষে দৌবনের বল-বিক্রমেণ 
কথ। কিছু বলিয়া লইব। বিগ্ভামাগর মহাশয় বাণ্যবস্থার 1৮ 
যৌবনে ও ভীমপরাক্ন ছিলেন । তিনি বাল্যকানে কপাটী খেলি 


খেলিত্ত বঙ্গবান্‌ যুবককে ৭ ধবিয়। শিশু কিয়া বভিবাকিন। 


গুরুভক্তি | ৩৭১ 


একটী গল্প শুনা গিয়াছে । গদাধর পল নামক এক অতি 
বঅমানুয-বল-বক্রমশ।লী যুখক বীরসিংহ গ্রামে বাদ করিত ॥ এক 
বার এই গদাধর গঞ্গাপার হইতে হইতে নৌকা-মজ্জনে জলমগ্ন 
হয়। গদাপর তখন দুই জন অপর লোককে বশল পুণিয়। সাতার 
দিতে দিতে শিকটবন্তী একখান ই্রিনারের নিকট খিয়া উপস্থিত 
হয়। ট্রিম।রের লোকের! দড়ি ফেলির। অপ দুই জন লে।ককে 
একবারে কুণির। লগ $ কিন্ক গরাবরকে ভপিতে দ[কণ কই হহয়া- 
ছিপ; এমন কি, প্রথন নার ছ্রিমধবের লে।কেবা তাহাকে একবার 
থানিকউ| তুলিয়াই চে 'লযা শিয়/ছিল। এই বার গধাধর কপাটী 
খেলিতে থেলিতে (ন্র!পাবের শিকত জন্দ হহঁত। সেই বিস্তা- 
ম।গর যৌবনে পু্টদ*হ মটুক ঘোপক। শ'হ) আাঁলয়া “ছ। রয় 
বসাইর। ধিলেন। বগাল।)র সন্বদম্তা ও বপবন্তা বিদ্বাসাগরের 
যৌবনে ও পূর্ব হ দন বর্তমান ছিল। বাল্য-খৌবনে শেহ-মনের 
একধ।রে এমন শক্তিমম্পনঠার পুর্ণ বিকাশ বিরল নভে কি? 

বিগ্কাস[গর মহ।শব, ধখন ঝ।ডী যাইছেন, তখন প্রায় তাহা 
সঙ্গে ৫*০।৬০* (পাচ শত কফি ছ্ঘ শত) টকা থুকিত। এভ- 
দবাতীত তিশি শ্রাপ ৪০* ৫০০ চ।বি পাচ শত টক।র বস লহ্‌- 
তেশ। টাক] ও কাপড় দীনহ্‌খীকে বিরিত হইত । তাহার 
কণিকার বাটাতে9 বিবিধ প্রক।রের অনেক টাকার কাপন্ডু 
অদ্ভুত থাকিত। তান ঘথাপাত্রে ষথাযোগা বস্ত্র বিতরণ করিতেন । 

১২৬৯ সালে (বা ১৮৬২ খুষ্টাব্দ ) তিনি একবার বীরসিংহ 
গিয়াছিলেন। এক ধিন মধ্যাক্র'ভোজন কালে তিনি দেখিলেন, 
উহার সম্মুখে একটী বর্ষীয়পী রমণী ও একটা ঘুব্ভী দাড়াইয়া 
রাদন করিতেছেন । ব্ষীযুূপী তাহার গুরু-ম্ভা*-র ৯1 এবং 
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যুবতীটা কণগ্তা। গুরুমহ।শয়ের বু বিবাহ । তিনি এইভ্ত্রী এবং 
তদীয় কনার ভরণপোষণের ভার বহন করিতেন না। তাহাদের 
ছুই বেলার অন্ন জুটত ন1। বিগ্ভাসাগর মহাশর তখনই গুরু- 
মচাশয়কে ডাকাইয়া স্ত্রী ও কন্তার ভার গ্রহণ করিবার জন্ত তাহাকে 
অনুরোধ করেন । গুরুমহাশয় বিছ্াসাগব মহাশয়ের কথা সম্মত 
হত্নে। বিগ্ভাসাগর মহাশয় ইতিপুর্বে গুরুমাশয়কে বীরপিংহ 
গ্রামের স্কুলের পগিিতের পদে নিমুক্ত করিয়(ছিলেন। তখন তাহার 
স্ত্রীও কণ্ঠার জন্য তাহাকে মাসে মাসে ৪ (চারি ট|কা)দিতে 
স্বীকার করেন। কেবল স্বীকাব নহে, তথনই তিনি তিন মাসেব 
অগ্রন টাক! দ্িপেন। তিনি তিন মাসের করিয়া আগ্রম দিবেন 
বণিদ্া প্রতিশ্রুত হয়েন। তাহাদের বন্ম সরববাহ্র ভার বিগ্তা- 
সাগর মহাশয় লঈয়[ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পবে গুরুমহাশয় শী 
ও কন্ত।কে তাড়ইয়। দিয়াছিলেন। বিস্তাসাগর মহাশয় সে কথ! 
শুনিয়। অজত্র অশ্রুণাত করিয়াছিলেন। তিনি গুরুমহাশয়কে 
যথেষ্ট ভক্তি করিতেন,এই জন্ত তাহাকে কিছু বলিতে পারেন নাই। 

১২৬৭ সালের ২২শে মাঘ বা ১৮৬১ খৃষ্টানদের ৯৬শে ফেব্রু 
য়।রি কলিক।ত।র প।ইকপাড়াস্ রাজবংশেব অন্যতম বংখধর রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মান্বশীলা সংবরণ করেদ। হইনি খিগ্ভামাগব 
মহাশয়ের সম্পূর্ণ গুণএহী এবং কর্মান্তরগী ছিলেন। বিছ্বানাগব 
মৃহ।শয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই রাজা রাহাছুরের সবিশেষ লহান্ব 
ভূত ছিল। রাজা বাহাছরের বিয়োগে বিগ্তাসাগর মহাশয় ঝড় 
কাত হইয়াছিলেন। রাজা নাশাহুরের মৃত্যু-সময়ে বি্ভাস।গব 
মহশয় তাহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়া রাজমংগ 
1বগ্ঘ।সাগর মহাশয়ের নিকট নানা করণে কৃতজ্ঞ। 
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বিস্তামাগর মহাঁশয় যেমন দীন-বৎপল, তেমনই সন্ত্রস্ত ধনাঢ্য 
ব্যক্তিবর্গের ও সহায় ও সুহৰ্‌ ছিলেন। কাহারও নিকটে তিনি 
একটী পয়সারও প্রত্যাশা! করিতেন না; কিন্তু সকলেরই উপকা- 
রার্থ তিনি দেহ-গ্রাণ উৎসর্গ করিতে কুন্তিত হইতেন না । এমন 
কি, অনেক সময়ে বিপন্ন ধন'কুবেরকুণেরও বিপদুদ্ধারার্থ তিনি 
অক[তরে নিজের নর্থবায় কর্রিতেন। তিনি অবিশ্রান্ত শ্বেদভারে 
কখন মুহূর্তের জন্তও কাতর হুইতেন না। আবার কাহারও 
কোনরূপ কর্তব্যক্রট দেখিলে, অথব কাচারও দ্বারা কোনরূপে 
আত্মসন্ত্-মর অনর্যদ। দেখিলে, তিনি তদ্দ*গুই বজ্জাদপি কঠোর 
হৃদয়ে কুবেরসম কোটিপতি সুঙ্গদেরও সুদৃঢ় সৌহাদ্দ-স্গেহবন্ধন ছিন্ন 
করিয়া ফেলিতেন। দ্বণায় আর তাহার প্রতি মুখ:তুলিয়াও চাহিয়| 
দেখিতেন না। তখন নাজকুলেরও দেই সৌধ হর্ম্যাবলী তাহার 
চক্ষে ভীষণ নরকরূপে প্রতীয়মান হইত । যেমন বাহিরে, তেমনই 
ঘরে। স্বভাব-ন্গেহে আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ-সম্তানের প্রতি যেমন 
ক্ষীরধারার অনন্ত স্রোত ছুটিত, আবার কাহারও কাহারও কর্তব্য- 
ত্রুটি দেখিলে, তেমনই দারুণ মনঃক্ষোভে তীহার সহম্র সুর্যের 
হৃতীক্ষ জালাময় তীব্র তাপ ফুটিয়া উঠিত। প্ররুতই বিদ্ধাসাগরের 
হ্বদয় "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃছুণি কুনুমার্দপি |” 

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খুষ্টান্দে এরাজা রামমোহন রায়ের 
কনিষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের গ্রদিদ্ধ উকিল রম। প্রনাদ রায়ের দেহাস্তর 
হয়। রমাপ্রসা্দ বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত 
হঈবার আজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন ; তীগাকে হাইকোর্টের সেই 
গবির মাসনোপবেশনস্থখ সঙ্ভোগ করিতে হয় নাই। রশাপ্রপা্গ 
রায়ের সহিত বিষ্ভাসাগরের প্রগাঢ় সধা ছিল; কিন্তু বিধবা-বিবা- 


৩৭৪ , বিগ্যাসাগর | 


হের আন্দোলনকান্েে একটা মনেমালিন্ত সংঘটত হম্ব। শুনিতে 
পাই, বি্বাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আন্দালনে প্রথম «ং 
বাবু বন প্রসাদ রায়েষ নিকট হইতে বিশেষ সচানুভূতি পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু কার্যকালে সাহাষা পাওয়! দরে থাকুক, তাহাকে 
ছই একটা মন্্স্তিক কণা শুনিতে হুইয়াছিল। * বিস্তাসাগর মঠ1- 
শয় রমা প্রসাদ রায়ের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন; কিন্তু ইহার পর 
গতি“বধি একরূপ বন্ধ হইয়াছিল । রমা প্রসাদ রায়ের মৃত্যাসংবাদে 
কন্ত বিগ্কানাগব মশ্রু সংৰরণ করিতে পাবেন নাই। শক্তিসম্পন্ 
পুরুষ শক্তিপূজকেব চিরকাপ পৃজনীয়। বিদ্তাসাগর প্রকৃত শক্তি- 
সেবী। রমাপ্রনাদদ রাও প্ররুত শক্তিখ।লী পুরুষ ছিলেন। 
তজ্জগ্ঠ বিগ্ক।সগর মহ।শয় রম প্রনাধ বাবুর বিয়েগ জন্য ছুঃখিত 


হয়েশ। 


* এহ কথা সপ্ঘন্ধ মতবিরোধ আঁছে। *সঞ্জীবনীতে' প্রকাশিত হইয়- 
ছিল _“শ্রশচন্্র বিছ্য।রত্ব মহাশয়ের সর্ব প্রথম বিধব! বিবাহ হয়। তখন 
কলিকাত।র অনেক বড লেক এ বিষযে সহাম্য করিতে এবং ধিবাহস্থলে 
উপস্থিত হই'ত এতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ।পত্রে ম্বাক্দর করেন। 
লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপগ্থিত হন নাই। এ বিধহের প্র্রবে ভিশ 
স্ব/ক্ষরকারিগণের মধো মহান্ব। বাজ! রামমোহন রাষের পুল ব্রমাপ্রসাদ রায়ের 
নহিত নাক্ষাৎ করিঠে যান | ধমাপ্রন।দ রাধ বলিলেন,--'আি ভিতরে ভিতরে 
আদছ্িই তো, সাহাযাও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম? এই কথ! শুনিয়। 
ঘবণ। এবং কো।ধে বিগ্ানাগর মহান্ধের ফকিয়ৎক্গণ কথ বাহির হইর না। 
ভাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাস্। রাজ রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ 
ফরিয়। বলিলেন, -'ওট! ফেলে দাও, ফেলে দ[ও।' এরাপ বলিয়। চলিধ! 
'গেলেন।' 

এতৎনন্বন্ধে পিত মহেপ্রনাথ (বিদ্যানিধি মহাশয় 'গকতি' ন।মক "বাধ" 


আর্তরাণ | ৩৭৫ 


প্রই থৃষ্টাৰে কলিকাতার পিমলা অঞ্চলে একটী বিধবাবিবাহ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । বর-কন্ত। উভয়েই ব্রঙ্ষণ | ইহার পর অন্তান্ত 
গানে আরও কতকগুলি বিধবা-ববাঁহ' হইয়াছিল । 

পুস্তক-বিক্রয়ে ও ছাপাথানার কাজে বিষ্ঠাসাগর মহাশয়ের 
আয় অনেকট] বাড়িয়াছিল বটে ; কিন্ধ বিধব! বিবাহের বায়ে ও 
অগ্ঠান্ বহুবিধ দান-বা(পারে তাহার খণও খিলক্ষণ হইয়াছিল । 
কখনও কেহ তঁ হাব শিকটে হাত পাতিয়া তো বিমুখ হইত না। 
বিপন্ন ও শরণাগত জন সম্মুখে আসির়। উপস্থিত হইলে বিদ্ভাপাগর 
স্থির থাকিতে পারিতেন না। হস্তে এক কপর্দক নাই; কিন্তু 
দশ হাঁজার টাক! দরিয়া এক জন বিপন্নকে রক্ষা করিতে হইবে। 
অর্থ নাই; কিন্তু বিপন্রের জন্য প্রাণ ব্যাকুল। সে বাকুলত! 
ঈর্দবহীন আমরা কি বুঝব বল? সে বাঁকুলতার বেগরোধ করা! 
বিদ্ভাসাগরেব অসাধা হইত। কাজেই খণ ভিন্ন উপায়ান্ৎ ছিল 
না। থণ করিয়৷ ছঃখীর ছু'খমোচন করা বিগ্ঠাসাগরের বাল্যা- 
বস্থা হইতে অঠ্যন্ত। যখন তিনি কলেজে পড়িতেন, তখন 
ক।হ।রও বদ্বা্ছাব বা অন্ন/ভাবের কথ৷ শুনিলে, তিনি দ্বারবানের 


গত্রে লিপিয়।ভিলেন৮--"আবার গিতৃদেব গোপানাথ রা চুডামণি মহ।শর 
বলির়াচিলেণ, তিনি ( রসপ্রসাদ ) নিদ্যা।পর সহাশযকে কাহয়।ছলেশ, 
"আমার পিতা সসাজস'স্।রের কম্ুব করেন নাহ । তাতে তো কোনও ফল 
ফলে নাই । অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বুথা |” এই বালয়। বিধবাবিবাহের 
সভায বাইতে তিনি অন্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রমপ্রনাদ বাবুর কথোপ- 
কথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সবব।ধিকাণী, প্িত কালিধস তক ণিদ্ধাত্ত 
প্রভৃতি অন্যাম্ব অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের নিকটেই এই কথ 
গুনিনন| আমিতেছিল।ম।"” 
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নিকটে চারি পর়সা সুদ দিয়া টাক। ধার লইতেন। বিস্তাসাগর 
মহাশয় বণিতেন,_“দ্বারবানের! জানিত, আমি নিঃসম্বল। তবু 
যে, তারা আমাকে কেন ধার দিত, বলিতে পরি না।” বিস্ভা- 
সাগরের জীবনে প্রায় অদ্ধ-লক্ষাধিক টাকার খণ হইয়াছিল ? 
কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে এক কপর্দকও খণ রাখিয়! যান নাই। দশ 
হউক, আর দশ হাঞজারই হউক, বিদ্য/লাগর মহাশয় তাহা সংগ্রহ 
করিয়া দিতেন। মাইকেল মধুন্দনকে তিনি ১,০৭০ ( দশ 
সহস্র) মুদ্র। অকাতরে দিগ্াছিলেন। এই ১০১৯০ দশ সহ 
টাক। তাহাকে খণ করিতে হইয়ছিল। এই টাকা তিনি প্রথ- 
মতঃ হাইকোর্টের মৃত জঙ্গ অন্ুুকূলচন্দ্র মুখোপাপায় মহাশয়ের 
নিকট হইতে খণ করিয়াছিলেন । পরে পণ্ডিত শ্রীশচক্র বিগ্যারত্ব 
মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা লইয়া! তিনি অঙ্থকুলচন্জ্র বাবুর টাক] 
পরিশোধ করেন । এই শ্রীশচন্দ্র বিদ্ধারত্ব বিদ্ঞাস/গরের মতে 
প্রথম বিধবা-বিবাহকারী । এই দেনা শোধের নিমিত্ত তাভাকে 
ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া এই টাক! দিতে হয়। সে 
বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে প্রকটিত হইবে । 


০০০ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


মাইকেল মধুস্দন । 


১২৬৯ সালে (১৮১২ খুষ্টান্ধে ) মাইকেল মধুস্দন দত্ত, 'বারি- 
ষ্টাব-এট্‌-ল" হইবার জন্ত বিলাত যাত্র! করিয়াছিলেন । কলিক।ার 
কোন প্রসিদ্ধ উকীলের মোক্তার তাহার জমী জমার পত্তনি লইয়া- 
ছিলেন। কোন কায়স্থ বণের রাগ বাহার সেই পন্তনিদদারের 
নিকট হইতে টাক1 আদায় করিয়া মাইকেলকে বিলাঁতে পাঠাই- 
বার ভার-গ্রহণ করিয়াছিলেন । মাইকেল বারকতক তাহার নিকট 
তই? টাক পাইয়াছিলেন। তার পর বার বার পত্র লিখিয়াও 
টক] পাওয়া দূরে থাক, পত্রের উত্তর পর্যন্তও তিনি পান নাই। 
অর্থ।ভাবে তাহার কষ্টের সীমা ।ছল না) এমন কি, তাহার কারা- 
বাসের উপক্রম হইয়াছিল । তিনি নিরুপায় হইয়া সকরুণ বাকায- 
বিগ্কসে পত্র লিখিয়া বিগ্তানাগরের নিকটে অর্থ-সাহাষোর প্রার্থনা 
কখিয়াছিলেন। বিগ্কানাগর মহাশয় ও, সহ্য সতা মাইকেলেব্ সেই 
পত্র পাঠ কৰ্রিতে করিতে, রুদ্ধকণে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। 
* নথন তাহার হস্তে এক কপদ্দকও ছিল না। কিন্তু ৬৯৯০২. 











শা ১৪ সপ পপ _াাশাীশিশি 
শাদা পাশার পচ পা মস 


« মাইকেল ফরামি রাজা হইতে বিদা(সাগর মহাশয়কে সে সব পঙ্জ 
লিখিয়।ছিলেন, ত্াহাৰ অনেকগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে, সেই সকল পত্রে 
প্রাধই টাক।র প্রার্থন! শু প্রাপ্তি খবীকার। সে সব পত্র প্রকাশ কর! নিশ্প- 
য়েজন ;সে সব পত্র লিখির়1, ম।ইকেল দিদ্াযাসগর মহাশয়কে দ্রবীভূত 
করিয়ছিলেন। তাহারও অধিকাংশ, মইকেলের জীবন-বৃত্তত্তে প্রক।শিপ্ত 
হইরছে; কুতরাং তাহারও প্রকাশ নিশ্রয়োজন। 

৪৮ 





৩৭৮ বি্ঞাসাগর | 


( ছয় সহস্র) টাক] খণ করিয়। তিনি তদ্দণ্ডেই মাইকেলকে পাঠা 
ইয়া দেন। টাকার প্রয়োজন হইলে, তিনি গ্রাঁয়ই বন্ধু-বদ্ধৰ- 
দিগের নিকট হহতে কোম্পানীর কাগজ লইয়া বদ্ধক দিতেন। 
পরে তিনি স্ময় মত টাক! সংগ্রহ করিছ।, সুর্দে আসলে সব 
পরিশোধ করিতেন । বিগ্যাসাগ্রর মহাশয় যধি তাঁহাকে অর্থ- 
সাহাধ্য না করিতেন, তাহা! হইলে, মাইকেলকে নিশ্চিতই 
অনাহারে সেই বিদেশেই মৃত্যুমুখে পড়িতে হইত। 
মৃতকল্প মাইকেল আদৌ মনে করেন নাই যে, তিনি একে 
বারে এত অর্থান্কুল্য পাইবেন । কলাই বাহুলা, সেই সাহায্যে 
তাহার মৃত দেছে জীবন সার হইয়াছিল । তিনি তখনই জীবন- 
দাতা বিদ্যণসাগরকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়! 
আনন্দ-বিগলিত-চিতে অসংখা ধন্যবাদ দিয় পত্র লিিয়/ছিলেন। 
তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেৰল পত্রেই শেষ হয় নাই, কবির 
অমর “চতুর্দশপদ্দী কবিতা বলীতে” জলন্ত দিখ্যাক্ষরে এখনও তাহ! 
জাজপ্যনান | বিগ্কপাগরের দাতৃত্ব কবির মর্থ্রে মরে উচ্ছ,সিত। 
সে মর্ত্োচ্ছাস চৌদ্দ ছত্রের অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত। বিষ্ঠা- 
সাগরের সহস্র সহস্র গুণ ছিল সত্য ; কিন্তু মাইকেল দ্রাতৃত্বের পু" 
পরিচয় প1ইয়াছিলেন, প্রথমেই বিদেশে ( বিলাতভূমিতে ) আত 
বড় সঙ্কটে । তাই কৃতজ্ঞ কবি সেই দ্দাতৃত্বের” যেন একট? 
বিবাট সজীব মুত্তি সম্মুখে গড়িয়া, তাহাতে তন্ময় হহথা, 
কাতর কঠে সপ্ত স্থর চড়াইয়। মুক্তগ্রাণে মুক্তোচ্চ/দ 
গাহিয়াছিলেনঃ - 
পবিগ্কার সাগর ভুমি বিখ্যাত ভারতে। 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে; 
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দ্বীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্্বল জগতে 
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অশ্লান কিরণে। 
কিন্তু ভাগ্যবলে ! পেয়ে সে মহ।পর্ববতে, 
'ষেজন আশ্রক্ লয় স্বর্ণ চরণে, 

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 
গিরীশ ! কি সেবা তার সে স্ুখ-সদনে !-- 
াঁনে বারি নর্দারূপ্গ বিমল! কিঙ্করী 
যোগায় অমুত ফল পরম আদরে 

দীর্ঘ শির তরুদল, দানরূপ ধরি? ; 
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ তরে; 

দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্ববী 
নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দুর করে।” 


--চতুর্দশপদী কনিতা বলী, ৮৬ পৃষ্ঠ। | 


১২৭৩ লালে ফাল্তন মাসে (১৮৬৭ খুষ্টাবের কেকয়।রি 
মাসে) মাইকেল, বিলাত হইতে কফলিক।তায় আগমন করেন। 
তখন তিনি নিঃস্ব । তাহাকে এক রকম নিরন্ন বলিলেও বোধ 
হয়, অতুক্তি হয় না। ম|ইকেল বিলাত হইতে আসিবার পুব্ধে 
বিগ্তাসাগরকে পত্র লিখিয়াছিণেন। বিদ্তাপাগর মহ।শয়, তাহার 
জগ্ত একট] ভ্রিতল বাড়ী সাজাইপ্রা গুছাইয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
মাইকেল আসিয়। কিন্ত একটা হোটেলে থাকেন। বিগ্তাসাগর 
মহাশয় তাহাকে সেই হোটেল হইছে তুলিয়া লইয়। আনেন! 
প্বারিষ্ট/ৰি” কার্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে মাইকেলের একট। 
আগ্রা উপস্থিড হইয়াছিপ। বিগ্চাস|এর মহাশরের সাহায্যে সেই 
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অন্তরায় দুরীকৃত হইতে পারে, মাইকেলের এইয়প দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল। সেহ সময়ে বিগ্কাসাগর মহাশয় বর্ধমানে ছিলেন। 
মাইকেল বর্ধমানে গিয়া কাঁতর-কঠে সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় তাহার কথায় কলিকাতায় আপিয়!, নানা 
যোগাড় যম্্র করিয়া, মাইকেলকে “বারিষ্টারি” কাধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দেন। মাইকেল বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে পিতার মত 
ভক্তি করিতেন। বিগ্াসাগর মহ্গাশয়ও তাহাকে পুভ্রবৎ ভাল- 
বাসিতেন। বারিই।র হইলেও, পরিবার-পাঁলনেপযোগী উপাঞ্জনে 
মাঁইকেণ অক্ষম হইয়াছিলেন | ন্বপ্রকাশিত পুস্তকের কতকটা 
আয় থকিলেও, তিনি পানদোষে অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। সেই কারণে তাহাকে বিস্তানাগর মহাশয়ের নিও 
হইতে মধ্যে মধ্যে সাহায্য লইতে হইত । হস্তে এক কপদ্দকও 
ছিল না. । মাইকেল বিষ্াসাগর মহাশয়েব নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তিনি দেখিলেন, খাকে থাকে টাকা সাজান রহিয়াঁছ, 
ছু দশটা থাক লইবার জন্য তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন । “নিস, 
নিস্নে” করিত করিতে, মুঠো ভরিয়া মাইকেল টাকা তুলিয়। 
লইলেন। বিদ্ভাসাগর মহাশয় তাহার এরূপ কার্যে বিরন্ত' 
হুইতেন ন|। 

সহত্র সহজ স্বভাবদৌোষ সব্বেও মাইকেল বুদ্ধি" গ্রতিভাবলে 
বি্বাসাগরের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাইকেলের “প্রতিভা” 
জগতের পৃজনীয়। সেই প্রতিভা প্রতিভার পূর্ণ(কর বিদ্যাসাগরের 
যে প্রেমগ্রীতি আকর্ষণ করিবে, তাহার খিচিত্রতা কি? গ্রুতিভান 
পুজা প্রতিভার কাছেই হয়। প্রতিভার রাজ্যে প্রেমের প্রত্রবণ 
ছটে। গ্রতিভা মানুষের দোষ ঢকিয়া দেয়। প্রতিভ| মানুষকে 
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দ্ধ করে। জগতের ইতিহাসে--€প্রমের সংসারে এমন স্হত্র 
দৃষ্টান্ত পাইবে। 

বিস্াসাগর মহাশয় মাইকেলের প্রতিভায় এতাদৃশ. বিমোহিত 
ছিলেন যে, অনেক সময়ে মাইকেল কথার অবাধা হইলেও 
তিনি তাহাতে রাগ করিতেন ন!। জামাতৃপুভ্রেরও অশিষ্টতা, 
অবাধ্যত।, কর্তব্যবিমুখতা এবং হুদ্বতিপোষকতা বিদ্যাসাগরের 
অসহা হইত, এমন কি তীহাদের মুখাবলোকনেও তাহার প্রবৃত্তি 
হইত না। সেই বিদ্ধাসাগর মাইকেলের শত অপরাধ বুক পাতিয়া 
লহতেন। প্রতিভাপুজার প্রকৃত পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি 
হইতে পারে ? মাইকেনের সাহাষার্থ বিগ্তাসাগরকে আরও চারি 
সহত্র টাক ব্যয় করিতে হুইয়াছিল। মাইকেল এক কপদকও খণ 
পগিশোধ কগিতে পারেন নাই। 

এতদ্যতাশুমাইকেলের আরও অনেক টাকার খণ ছিল। 
নিয়লিখিত পত্রে ও তালিকায় তাহার প্রমাণ,-- 

ঈশ্বরঃ 
শরণম্‌। 

পিতঃ! - 

পঞ্চকে।টের মহারাজার নিব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া অগ্থ 
রাত্রিতেই আমাকে পুরুলিয়ায় যাত্র। করিতে হইল। স্থৃতরাং 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইলাম। ভরস! করি, 
আগ।মী সোমবার তারিখে পুনরায় শ্রীচরণ সন্্রিধানে উপস্থিত 
হইতে পারিব। 

দ্ত্ুজ মহাশগের খণদাতৃগণের 'তালিকা' এই সঙ্গে পাঠাই- 
ল[ম। মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে বিনীতভাবে আমি এই প্রান 
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করি যে, যেরূপে পারেন, বিপন্ন ধত্তজাকে এবারে রক্ষা করি! 
স্বীয় অপার করুণার মআারও স্ুপরিচয় প্রদান করিবেন। ফপতঃ 
মহাণ:য়র অনুগ্রহ ভিন্ন বঞ্ধম[নে দত্তজার আর উপায়াস্তর নাই। 
নিবেদন ইতি । 
১০ই আশ্বিন, প্দানত দাস 
রাত্রি । ৃ শ্রীকৈলাসচন্দ্র বস্থু। 


মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেনার হিসাব । 


ট্রেন এসোসিয়ান ৫**২, বাবু কাঁলিচরণ ঘোষ ৫০০০২, 
টালিগঞ্জের মুর কুণ্ড ৪***২ গোবিন্দচন্দ্র দে বহুবাজার ৩০০০২, 
স্বারকানাথ মিত্র ২৫**২, প্রাণরুঞ্ দত্ত শ্তামবাজার ১১০০২ 
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর ১৬৯৯২, রাজেন্দ্র দত্ত ডাক্তার 
চন্দননগর ২**২, কেদার ডাক্তার ২০*২, গোপীক্ক গোস্বামী 
১০০০২, লালা বড়বাজার ৮৫০২, গমেজ সাহেব ৫০০২, বিশ্বনাথ 
লাহা ১০০২, দ্দে কোং ১০*২, মানভূম ৫৯০২. মনিরদ্দিন ৪০০২, 
আমিরন আয়া ২০৯২৬, ঈীশ্বরচন্জ বঙ্গ কোং ৩৬০০২ বেন।রসের 
রাজা ১৫০*২, মতি্াদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০২, উমেশচন্দ্র বন্গু ও 
মুনসীর মিহি আনা ৫***২, বাটী ভাড়। ৩৯০২, চাঁকরের 
মাহিন! ৭০৯*২। 

খপ-সমুদ্র হইতে মাইকেলকে উদ্ধার করা বিগ্ত।(স[গব 
মহাশয় ছুংসাধ্য ভাবিয়াছিলেন। ১২৭৯ স[লের ১৫ই আশ্বিন 
ব। ১৮৭২ খৃষ্টানদের ৩০শে সেপ্টেক্বর তাবিখে তিনি মইকেলকে 
ইংরেজিতে এই মরবে পত্র লিখিয়াছিলেন,_-“তে।মার আর 
আশ ভরসা নাই। আর কেহই অথবা! আমি তোমাকে বঙ্গ 
করিতে পারিব না। তালি দিয়া আর চণ্িবে লা।” 


মাইকেল মধুসূদন । ৩৮৩ 


কোনরূপ হরভিসন্ধিবশে মাইকেল ষে বিদ্যাসাগর মহা” 
শয়ের খণপরিশোধ করেন নাই, তাহা! নহে; প্ররুতপক্ষে তিন্নি 
খণ পরিশোধে অপারগ ছিলেন। এই অপারগতার মুল 
কারণ অতীব অমিতব্যয়িত। একে অমিতবায়ী, তাহার উপর 
উপার্জনের তিনি সম্পূণ অমনোযোগী ছিলেন, শুনিয়াছি অনেক 
সময় বিগ্ভাসাগর মহাশয় তীহাকে জোঁরজবরদন্তী করিয়া 
আদালতে পাঠাইয়া দ্িতেন। এরূপ না হইলে তাহাকে 
অকালে আলিপুরের দাতব্য হাসপাতালে দীন হীন কাঙ্গালের 
মত দারুণ মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেন? * মাই- 
কেল খণ পরিশোধে অপারগ বলিয়া বিগ্তাসাগর মহাশয় তঙ্জন্ত 
আদেৌ চিন্তা করিতেন না। মীহার জন্তা মলিন মাতৃভাষার 
থেতাদৃশ মুখ উজ্জ্বল, তাহার সাহাধার্থ অর্থবায় করিয়া সে 
অগের প্রতিশোধ প্রহ্যাশা না করিয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
জন্মভূমির কৃতজ্ঞ পুত্রের কার্ধা করিয়াছিশ্েনে। খণ পরিশোধ 
না ভটক, কাব্যে সাহিত্যসংসারে মাইকেল জন্মভূমির বহখণ 
পরিশোধ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিষ'ছিলেন । 


পপ পপ 


* ১২৮৯ সালের ১৬ই আধাড় বা ১৮৭৩ খুষ্টান্ষে ১৯শে জুন রবিবার 
বেল। ছুটার সময় তাহার মৃত্যু হয়। মুত্র দ্ই এক বৎসর পূর্ব হইতে 
মাইকেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বঙ্গস্থগ হইতে বিচ্ছিত্ন হইয়াছিলেন। 
তিনি নিজের স্বভাবের দে।ষাতিরেকে বিছ্াসাগর মহ।শরের সহিষুতার 
সীমা! সধো স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মাইকেল শেষে বিচ্যাস।গর 
সভ(শয়ের সহিত অ।দৌ দদ্বাবহ।র করেন নাই। একবার বিগ্যানাগর 
মহাশয মাইকেলকে “বাবু” সঙ্থ্োধন করিযা পত্র লিখিয়াছিলেন। মাই" 
কেল সে পত্র প্রত্যাখান করেন। অতঃপর বিষ্ঠাসাগর মহাশয বিলাত- 
ফেরত নাঙ্গালীদগিগকে বড় রঙ্গ! করিতেন ন1। 
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ব্রয়োবিংশ অধ্যায় । 


অধমণের ব্যবহার ও অযাচিত দান। 


বিগ্কাসাগর মহাশয় খণ করিয়া ষে সব খণগ্রন্ত অধমর্ণকে 
উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিক্নাছিলেন, তাহাদের কাহা- 
কেও একটী দিনের জন্ত তিনি টাকার তাগাদ্ায় বিরক্ত 
করিতেন না। অনেক খগগ্রস্ত অধমর্ণ তাহার কৃপায় উদ্ধার 
লাভ করিয়াও খণ পরিশোধ করে নাই। কেহ কেহ ক্ষমতা 
সত্বেও খণ পরিশোধ করেন নাই; কেহ কেহ বাসত্য সত্যই 
খাণ পরিশোধে অক্ষম ছিলেন। এমন কত খগগ্রন্ত ব্যক্তি 
তাহার কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ হয় না। 
তদীয় ভ্রাতা বিগ্ভারত্র মহাশয় যে কয়টা উদাহরণের উল্লেখ 
করিয়াছেন, আমর! পাঠকবর্গের পরিত্ৃপ্তার্থ এইখানে তাহার 
পুনরুল্লেখ করিলাম,-_ 

(১) ক্ষীরপাই রাধানগব নিবাসী রামকমল মিশ্র এবং গঙ্গা- 
দ্বাসপুর-নিবাসী গোরা্টাদ দত্ত, গঙ্গাঁপুর-নিবাসী তারা্টাদ 
সরকারের ৫**২ টাকা ধারিতেন। তারাচাদ উভযের নাষে 
নালিস করিয়া “ডিক্রী” পান। পরে এঁ ছুই জন দেনাদার 
ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হুইয়াছিলেন। উঁহারা কলিকাতায় বিষ্তা- 
সাগর মহাশয়ের শরণ।পন্ন হন। বিগ্ভাসাগর মহাশয় তখন 
৬্টামাচরণ দে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার নিকট তখন 
টাকা ছিল না। তিনি তথায় রাখাল মিত্র নামক এক ব্যক্তির 
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নিকট খং লেখাইয়া! এবং স্বয়ং সাক্ষী হইয়া ৫*০২ টাক] তাহা 
দিগকে দিয়।ছিলেন। তীহার৷ কিন্ত ইহার পর আর বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাখাল বাবুর মৃত্াুর 
পর বিগ্ভামাগর মহাশয় তাহার স্ত্রীকে স্দস্হ টাকা দিয়া খৎ 
[লাস করেন। 

(২) এক বার পণ্ডিত জগন্মোহুন তর্কালঙ্কার ৫০০২ টাকার 
জন্য বিপর্গ্রন্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট. 
কিয়া কাটিয়া পড়েন। বিগ্ভাসাগর মহাশয় ৫০০২ টাকা 
ধার কারয়৷ তাহাকে দিয়ছিলেন। ইহার পরে তকাশক্কারের 
সাহত আর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাহ। 

(৩) এক সময় জাহানাবাদের নিকট কোন গ্রামনিবাসী 
ভট্রাচাধা ছুই শত টাকা খপ করিয়া পুত্র-পরিজন প্রতঠিপ।গ্ন 
কগিয়াছিলেন। ি'ন এখণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। 
পাওনাদদার মহাজন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিগ তুলিয়ছিপেন। 
ট্র/চার্ধয মহাশপ খিগ্ভাপগর মহাশয়ের নিকট আসিগ্। গলণশ্রু- 
গোচনে কাতর-বণে আপনার ছুঃখের কথ৷ জান ইয়াছিলেন। 
বিগ্ত।সাগর মহাশয় তাহাকে হুই শত টাক] ধান কারয়াছিলেন। 

পাঠক! ভাবুন- গৃহস্থ বিগ্ভানাগরের এ কি অপার করুণ! 
এবং অশ্রুতপুব্ব অসমসাহস! বিগ্ভাসাগরের এ বিপন্লোদ্ধারে 
কোটিপতি ধনকুবেরকে সবিশ্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত 
করিতে হয়। হিন্দু, মুপলমান, খৃষ্টান, শিখ পাপসীক,--ে 
কে হউন না, বিগ্ভাসাগরের নিকট হাত পাতিয়। কখন কেহু 
বঞ্চিত হন নাই। 

ভাটপাড়ানিবামী মহামহো পাধ্যাক্স শ্রীযুক্ত রাখাপদ1স ভা- 

৪৯ 


৮৬ বিদ্যাসাগর ! 


রত্ম মচাশর বিষ্কাসাগর মহাশক্কের নিকট চতুষ্পাঠীর সাহাধ্যার্থ 
প্রার্থনা করিয়া মাসিক ১২ টাঁকার বুত্তি চারি বংসর কাল 
পাইয়াছিলেন। পরে তিনি উপায়ক্ষম হুইয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া 
দেন। মাসিক বৃত্তি ব্যতীত স্থায়রত্ক মহাশয় আরও নানান্ধপ 
সাহাঁষ্ায পাইতেন। 

বিগ্তাসাগর মহাশয় কেবল সাহায্য প্রার্থিমাত্রেরই প্রার্থনা! পূর্ণ 
করিয়। ক্ষান্ত থাকিতেন না । 'কোথাঘ্র ক1গর কিরাপ কষ্ট কে 
কোথায় অর্থাভাবে দারুণ দারিদ্রা-নিষ্পেষণে বিপদাপন্ন অথবা 
অন্নাভাকে ভীষণ জঠরানলে অবসন্ন, তাহার সন্ধান লইয়া, তিনি 
স্বকীয় সাধ্যমত আর্তভত্রাণোপযোগী সাহাধ্য করিতেন। যখনই 
তিনি বাহির হইতেন, তখনই টাকা, অ।ধুশী, ছুয়ানী, পয়ণ! 
সঙ্গে লইতেন। সেগুলি প্রায়ই ফিরিয়া আমিত না। শুনিয়া 
সময়ে সময়ে রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিবার সমপ্ন কোন অভাগিন" 
বেশ্যাকে উপার্জন আশায় কই্টভোগ করিতে দেখিপে, তিনি 
তাহাকে টাকা পধ্সা দিয়া, সে' রাত্রির জন্ত তাহাকে ফিরিয়! 
যাইবার জন্ত পরামর্শ দিতেন'। এক সময়ে, কলিকাতা সহরে 
এক অতি দরিদ্র দুঃখী সাত্রাজী স্ত্রীও বহু সন্তান-সম্ততি নহয়, 
অতি নীচ জঘণ্য মালিন্তপূর্ণ অস্বাস্থাকর স্থানে বাঁস করিতে 
ছিলেন। তাহাদের ছঃখের পীর ছিল নাঁ। বি্ণসাগর মহাশয় 
তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিষ্কা স্বয়ং তাহাদের আলগে 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন এবং তীাহাদিগের সুখ-্বচ্ছন্দে থাকি বর 
ব্যবস্থা! করিয়া! দিক্াছিলেন:। 

এক দিন বিচ্চাসাগর মহাশয় একটা বন্ধুর সহিত কলিকাতায় 
লিমল।-হেদুয়ার নিকট পাদচারণ। কগিছিলেন । ম্লেই লময 


অযাচিত দান। ৩৮৭ 


একটা ব্রাঙ্গণ গক্নান করিয়া অতি বিষণ হাবে তাহার সন্পুখ 
পিয়া ঘাইতেছিলেন। ত্রাহ্ধাথর চক্ষে জল পড়িতেছিল। 
বিদ্ত।সাগর মহাশয় ভীহাঁফে ডাকিয়া বলিলেন,_“আপনি 
কাদিতেছেন কেন ?” বিদ্তাসাগর মহাশয়ের চটি জুতা ও মোটা 
চাদর দেখিয়া, সামান্ত লোক বোঁধে ব্রাঙ্ষণের কোন কথাই 
বলিতে প্রবৃত্ত ছয় নাই। কিন্তু বিষ্তাসাগবৰ মহাশয়ের 
গীড়াপীড়িতে তিনি বলেন,-_“আমি এক বাক্তির নিকট হইতে 
টাক! ধার করিয়া কন্ঠা্ায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি? 
কিন্ত সে টাকা পরিশোধ করিতে অঙ্গম। খণদাতা আদালতে 
আনার নাষে নালিল করিয়ছে।” আক্ষণকে বিষ্ভাসাপর 
মহাশয় জিজ্ঞাঁদিলেন,_“মোকদদনা কবে ?” ব্রাহ্মণ ধলিলেন,_ 
“পরশ্ব 1” ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় মোঁকদমার নম্বর, 
বাঙ্গণের নাম, ধাম প্রভৃতি একে একে সব জাঁনিয়া লইলেন। 
ব্রাহ্মণ চল্গিযা গেলে পর ভিনি সঙ্গী বস্ধুটীকে মোকদমার 
প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে বলেন। তথ্যান্ুসন্ধানে ঠিক হয, 
ব্রান্মণের কথা সতা বটে; দেনা তীর হ্থদে আসলে ২৪০০৭ 
টাক! । বিগ্তামাগর মহাশয় ২৪০৯২ টাকাই আদালতে জম! 
দেন।* তিনি আদালতের উকিল-আমল্লাকে বলিয়া রাখেন, 
“আমার নাঁদ যেন প্রকাশ না পায়; নাম প্রকাশের জন্য 
ব্রাহ্মণ যে পুরস্কাব ছ্িতে প্রস্থত হইবে, আমি তাহা দিব।” 
ব্রান্ণ মোকদামার দ্বিন আদালতে উপস্থিত ভয়! বুঝলেন, 


শপ সপ ০ 
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* এ দ।ন-বিনরণটা আমরা ভটপনীৰ খাত্নাম! প্ডি্পাব শ্রীবন্ত 
পথনন তণরড গহাশয়ব খুগে শুনিযাছি। 


৩৮৮ বিদ্ভাসাগর । 


কোন মঙোদধ তাহার দেনা পরিশোধ করিফাছেন। তিনি ৰন্ 
চেষ্টা এ উদ্ধারকর্তার নাষ জানিতে না পারিয়া বিষাদ-পুলকে 
বাড়ী ফিরি! যান। কিছুদিন পরে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
বন্ধুটার সহিত ব্রাহ্মণের একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্র।ন্ধণের 
রণ পরিশোধ হইয়াছে, দেই বন্ধু ব্রাহ্মণের মুখে তা শুনিফ়া- 
ছি-লন; কিন্তু বিদ্//সাগর মহাশয় যে তাহার উদ্ধার-কর্তা, তিনি 
তাহ! ঘুগাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই। ব্রঙ্গণ সহরের অনেক 
ধনীর নিকট ঢুঃখের কথা জানাইয়ও ষে এক কপদ্দক কাহারও 
নিকট পান নাই, বিস্তানাগর ব্রাহ্মণের মুখে তাহা পুর্বব- 
সাক্ষাতে শুনিয়াছিলেন।” 

কম্মফল অবন্তন্তাবী। একটী মিথ্যা কহিয়া ধর্ম(বতার 
যুধিষ্টিরের নরক দর্শন হইয়াছিল। বিদ্ভাসাগর মহাশয় ধর্খ- 
বিগহিত কার্য্যের ষে অনুষ্ঠঠন করিয়া পিয়াছেন, তাহার অসীম 
দ্বাতৃত্ব গুণে সে কর্মফল নিশ্চিতই থণ্ডিত হইবে না। তবে 
তিনি দধাতত্ব-কার্যোধ অন্ররূপে ও অন্রপাতে পরকালে পরষ 
স্ুখফলতে|গী হ্হয়াছেন। 


চতুর্ধিংশ অধ্যায় । 


পুএরায় কাধা-প্র।৫না, ওয়ার্ডন্‌ ইনষ্টিটিউশন ও 
শাস্ত্রীয় বাবস্থা! | 


১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ 
ভাগ মুদ্দিত ও প্রকাশিত হয় ।' | 

বিগ্/সাগর মহাশয় সরকারী কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 
বটে; কিন্তু রাজ-পুরুষগণ তীহাঁকে পরিতা।গ করেন নাই। 
সরকারী বৈতনিক কার্ষো তিনি তৎপরে আর আত্মনিয়েগ 
করেন নাই । তবে বিধবা-বিবাঁহ প্রচলন করিতে গিয়। নান! 
প্রকারে খণ-জালে জড়িত হইয়া তিনি আর একবার সরকারী 
কম্মের প্রার্থী ভইগ্জাছিলেন। তাহার এ কাধ্য-প্রার্থনা ইহ" 
সংস।রে একান্ত বিস্ময়(বহ বাপার নহে । অবস্থার আবর্তনে 
বিবর্তনে 5হ1 অসম্ভবপরও নহে । রাঁজপুতনার বীর গ্রতাপসিংহ 
পরিধাব সঙ্গে পর্বতে পব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়/ছিলেন , 
তনুও মুসলমান সম্রাটের হস্তে তিনি আত্মবিসর্জন করেন নাই ; 
কিন্ধ যে দিন তিনি দেখিলেন, তীহার প্রাণ-প্রিয়তম শিশ্গণ 
ঘ|সের রুটি খাইতেছে, সে রুটিতে সকলের সম্কুলান হইতেছে 
না, সেই দিন সেই দৃশ্য তাহার অসহা হইয়াছল। আর 
সহিতে না পারিয়! তিনি সম্রাট আকবরকে আত্মবিসর্জন-কল্লে 
প্র লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি আত্মবিসর্জন 
কগেন নাই । প্রতাপমিংহের স্তায় তেজন্বী স্বদেশভক্ত আর 


৪)৯৩ বিদ্যাগ:গ র। 


কে মাছে? যন অবস্থাতেদে তীাহারও আতক্রটি হইয়াছিল, 
ভখন “অন্ঠে পরে কা কথ। ?” 

বিগ্াসাগর মহাশয় খণ-নিম্পীড়নে পুনরায় সরকারী কর্মের 
প্রার্থী হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ইহ-জগতের অধিকতর মগ্গল- 
জনক কার্য-নাধন জন্য তীহাকে পুনরাক্স সরকারী কার্ধ্যে 
প্রবৃড হইতে হয় নাই। লরকারের অক্নুরোধে সাধারণের 
হিতার্থ তাহাকে অনেক অবৈতনিক সরকারী কার্ধেই কেবল 
ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। ওয়ার্ডদ্‌ ইনষ্টিটউশনের পরিদর্শনের 
কার্য তাহার অন্যতম । 

১২৬৯ সালের ৭ই ফাল্গুন (১৮১৩ খুষ্টান্সের ১৮ই ফেব্রু 
স্ারী), সরকাঁর বাহাছুর, তাহাকে ওয়ার্ডদ্‌ ইনট্টিটিউশনের 
পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য নিয়লিখিত মর্মে পত্র লিখেন, 

পগবর্ণমেন্ট, ওয়|$দ্‌ ইনষ্টিতিউশনের জন্য চারি জন কি পাঁচ 
জন এ দেশীন সন্ত্রান্ত লেককে পরিদর্শন-কার্য্যে' নিযুক্ত করিতে 
ইচ্ছ। করেন। বতৎনরের মৃধ্যে পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত মাসে এই 
পরিদর্শকগণকে ইনষ্টিটউশন পরিদর্শন করিতে হইবে । ইহার 
উন্নতিকল্পে যে পরিবর্তন ও সংযোজন তীৎ।রা যুক্তিসঙ্গত মূ 
করি.বন, তাহা গবর্ণমেন্টকে অবগত করাইতে হুইবে। 
গবর্ণমেন্ট জানেন, বিস্তাসাগর স্বদেশবাশীর সকল উন্নতিকর 
কাধ্যে মনোযোগী হয়েন। সেইজন্য ছে।টলাট বাঞাছুরের 
একান্ত ইচ্ছা--বিগ্ভাসাগর.মহাশয় ইনষ্টিটিউশনের পরিধর্শন-কার্মা- 
ভাব্র গ্রহণ করেন ।” 

অভিভাবক-হীন নাবালক জমীদার-পুপ্রগণকে সরকার 
বাহারের তত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই এই 


ওয়ার্ডস্‌ ইনিষ্টিটিউশন? . ৩৯১ 


ইনষ্টিটিউশনের কাধ্য। বিগ্ঞাসাগর মহাশয় অন্থ রাধপরতন্্ 
হইয়া এবং স্বদেশবাসী জমিদার সন্তানবগের উপকার 
হইবে ভাবিয়া, ১২৭* পানের অগ্রঞায়ণ বা ১৮৬৩ থুষ্টা- 
বের নবেম্বর মাসে ওয়ার্ডস্‌ ইনট্িটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত 
হয়েন। ইনষ্টিটিউশনের উন্নাত-কামনায় তিনি নানা প(রবশন- 
প্রশ্ত।ব করিনা গব্ণমেন্টকে লিখিয়াছিলেন। [তিনি ইংরোজতে 
০ "সকল স্মারক-ণিপি ও রিপোট লিখিয়াছিলেন, তাহার ম্ধ্য 
হহতে নিম্নলিখিত ম্মারক-লিপি ও রিপোটে র ধঙ্গনুবাদ গ্রয়োজন- 
বোধে প্রকাশ করিলাম» 


ল্ম[রক-লিপ। 
(১) 


ইন্গ্রিটিউশনের ভিতরকার বন্দোবস্ত দেখিয়া সন্ত হুইয়াছি ; 
কিন্ত এক বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করা বড়হ দরকারীা। তাহা, 
এই, বর্তমান বন্দোবস্ত মতে সমস্ত নাবালক, এক খরে জড় 
হয়া এক টেবিলের চতুদ্দিকে পাঠ করিতে খসে। আমি প্রথম 
1দনহ দশন কারা, হহা অত্যন্ত অসন্তেবঞজণক বোধ কার। 
উত্তরোত্তর দশন কারয়৷ এ অস্তোষই দৃঢ়বদ্ধ হহয়ছে। জমীদার- 
পুক্রগণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে পড়ে । স্পেলিং বুক হুইতে এনট্রান্স 
€কোর্স পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বালকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য নির্দিষ্ট আছে 
এরূপ স্থলে এ ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছাত্রগণের এক টোবলের 
চতুদ্দিকে বাঁপবার দরুণ বড়ই গোলখোগ ভপস্থিত হয় এবং 
পরস্পরের বড় ক্ষতি হইয়া থাকে । ইহাপ্িগের মধ্যে মাহার। 
মনঃসংযোগী নহে, তাহারা পাঠে একেবারেহ অবহ্বলো করে। 


৩৯২ বিছ্ভাপাগর | 


প্রাতঃকালে ডাইরেক্টার এ স্থলে বসেন এবং বালকগণ স্কুলের 
জন্য পাঠ তৈয়ারি করিয়াছে কি না. তাহ! দেখেন; কিন্তু এ সময়ে 
প্রখানে তাহার অধিষ্ঠান, আরও গোলযোগের কারণ হয়। 
যোহতু সে সময়ে তাহার নিকট বাহিরের লোক সর্বদা যাওয়া 
আল! করে। 
একজন শিক্ষকই সমস্ত বালককে সন্ধ্যাকালে পড়াইয়া 
থাকেন। ইহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, অত্ন্ত অন্তায় বলিয়া বোধ 
হয়। কারণ, ইহা একজনের পক্ষে অসম্ভব। তিনি একজন 
বালককে ১৫ মিনিটের অধিক কাল দেখিতে পারেন ন!; 
ক্বতরাং ইহাতে তাহাদিগের উপকার হইবার কোনও সম্ভাবন! 
নাই। ইহার ফল এই হয় যে, বালকগণ, সন্তোষজনকরূপে 
লেখা-পড়ায় অগ্রলব হইতে পা:র না। 
এই সকল দোষ সংশোপন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি 
পরিবর্তনের প্রয়োজন । নিয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি, 
১ম। গ্রত্যেক ক্লাসের একটা করিয়া ভিন্ন টেবিল এবং ভিন্ন 
স্থান থাক] উচিত। ও 
২য়। প্রত্যেক ক্লাস, এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের 
অধীন থাক। বিধেয়। 
৩য়। নিয় শ্রেণীসমূণ্ত শিক্ষকগণের প্রাতে ও ঠবকালে 
* হাজির হওয়া আবশ্বক এবং ৯চ্চ ব্লাসসমূহে তাহারা হয় সকালে, 
নয় বৈকলে হাজির হইবেন। 
বধালকগণকে ভাল রকম সাহায্য করিবার জন্ত আমি এই 
ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের বথা উত্থাপন করিলাম । কারণ, বর্তমান 
সময়ে স্কুলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ভাণ রকম সাহায্য 
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খাভীত সাধারণতঃ বালকগণ কিছুই শিখিতে পারে না। এক 
জুন লোক, এক কিংবা ছুই ঘ্ট। কাল, এতগুগণি শোককে শিক্ষা 
দিলে, ভাল শিক্ষ।র আশা করা যাইতে পাবে না। নাবাপক 
ভখ।দ।র-পুল্র গণ যাহাতে সম্পূর্ন মাত্রায় সাহাষা প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
একান্ত বাঞ্চনীয় । 

যদি পূর্বোক্ত নস্কাব-সকপল কার্ষো পবিণন্ ভয, তাভা তইচুল 
গে।লযোঃগের সমস্ত কারণই (ঘিদূপিভ ভইবে। অন্যমনস্ক বাল্ক- 
ধিগের পাঠের অবহেলা কাময়া আঁপিবে। ভবিষ্যতে আরও 
স্থদল ফলিবার সন্ত।ননা হইবে । 

পুনশ্চ ।_-এই সংস্কত- বন্দোবস্ত অনুসারে ডাইবেক্টাবকে 
আর প্রতাহ বলকগণের পাঠ দেখিতে হইবে না সেক 
বিরক্সিজনক কাধ্য হইতে তাহাকে অনসব দিয়, আমি তাহাকে 
ব।লকগণের মানসিক উননতিলাধনে নিযৃক্র কাবতে ইচ্ছা কবি । 
এইব্ূপ কার্য তাহা উচ্চ গুগগ্র।মেব উপযুক্ত হবে| 

বর্মন সময়ে যদ তিনি এই কাধা কঠকটা কবেন 
বটে; কিন্ধু তাহাকে এই পিরক্তিজনক ক্যা হইতে অনসর 
দিলে, এই কার্য আর৭ ভাণবপে আুপম্পন্ন হইবে । 

না বালক জমীদরপুত্রগণকে সরে আনিার উদ্দোশা, তাজা” 
দিগের মনের ভাল রকম শিক্ষা দ্েওয়া। কত্তুপক্ষা 
তংসাধনে বত্ববাণ হওয়া উাচত। 


শীচীখনচন্দ্র শন্মা, 
১৮১৪ খু, ১৭ এল ॥ 


€৩ 


৩৯৪ বিগ্ভাসাগর । 


রিপোর্ট । 


আর্‌, বি, চাপমান্‌ স্কোয়ার, 
রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরি, 
মহাশয় সণীপেষু ।-- 
মহাশয়, 


ওয়।র্ড ইনষ্টিটিউশনের গত বংসরের কার্দ্যপ্রণালীর .পু্ধান্তু 
পুঙ্থ রিপোর্ট ধিবার জ অন্কুভ্জা করিয়া ১৮ই নবেম্বকে 
৪৮৩ নং যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহ। প্রাপ্ত হইয়াছি। 
সেই রিপোর্ট দিবার পুর্বে মহ।শরকে জ্ঞাত করিতে চাই 
যে, পরিদর্শকবুন্দের রিপোর্টের সঠিত এই রিপোর্টও পাঠান 
হইবে, ইহাই প্রপমে লঙ্ক্ল কর! হহয়াছিল ; কিন্ত কোন বিষয়ে 
তাহাদের সহিত আমার মতন্বৈধ হওয়ায় আমি"স্বতন্ন রিপে 
পাঠাইতোছ। এই গ্রিপোর্ট পাঠ্জাইতে উক্ত কারণে ষে বিল 
হইয়াছে, তাহার জন্ত আপনার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা! কার? 

ছাব্রসংখ্যা। গত ৩০পে এপ্রেল তারিখে রেজেষ্টাতে ছাত্র- 
সথখ্যা ১২ ভন । 

শিক্ষেন্নতি । ছুই একটা শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত বালকের! 
যেদপ উন্নতি কারয়াছে, তাহ! সন্তোষকর ন। হওয়ায়, সেইগুলির! 
পুনযালোচন। আবশাক। এই বিষ:রর বিশেষ বিবরণ পরে 
বিবৃত হইকে। 

ব্যায়াম-শিক্ষা । ব্যায়াম গ্রণালী'শিক্ষা অতি হুন্দব হইয়াছে । 
স্কুলের বালকবুন্দ রীতিমত নির্দারিত প্রগ।লী অন্ুনারে ব্যায়াম 
শিক্ষা! করিয়াছে। 
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হ্বাস্থ্য। সাধারণত: বালকবৃন্দের স্বাস্থা ভালই ছিল। 

থা্ত। খান্য দ্রব্যদি যত দুর আমি তন্বাবধান করিয়াছি, 
ভঠ অত উতরুই ও স্বাস্থ্যকর । তাহাদের নিজের নিপের 
'পোকদ্বার থান্ধ স্বত্ত্ব রন্ধনাগরে প্রস্তুত হইত । 

বায়। বাত্নরিক মোট বায় ৩১.৫২৪৮১* পাই অর্থাৎ 
গড়-পড়তা প্রতি ৰালকের প্রতি বাৎসরিক ২,৬২৭ টাকা 
অথব। ২১৯২ টাক! মাসিক। , বালকদিগের যেরূপ অবস্থা! অর্থাৎ 
তাহার! যেষপ ধন|ঢ এবং করিকাতায় থাক! যেরূপ ব্যয়ঙাধ্য, 
ত|হাতে ৰাংসরিক উক্ত ব্যম্ন আমার বি:বচনায় অতিরিক্ত বলিয়! 
বোধ হন না 

দর্শকবুলোর পরিদর্শন । রেতিনিউ বোর কর্তৃক অন্ত ত 
হইগ| ১৮৬২ থুষ্টাব্ধে নবেম্বর হইতে গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত 
উক্ত ইনষ্িউউশুনটী পাচবার পরিবর্শন করিধ প্রথম হইতে 
আমার ধারথ| হয় যে, ওয়ার্ড দগের শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ লুচারু 
নয; স্থতর।ং তাহার সংস্কার হওয়া আবশ্যক। আহি গত 
৪ঠ| একপ্রন তারিখে একখানি ম্মারকণিপি প্রেবণ করি। 
তাহাতে উক্ত প্রণালীর যে যেদোষ আছে, তাহ। দেখ'ইয়াছি 
এবং যে যে উপায় অবলম্বন করণে, আমাব বিবেচনায় দেই 
'দাষের সংশোধন হুইতে পারে, তাহারও উল্লেখ করিদ়াছি। 
ভাহ।ব পর উক্ত গ্রণাপীর সংস্কারের মধ্যে কেবল একটী 
অঠিরিক্ত প্রাইভেট শিক্ষক শিহুক্ত কর! হয়; কিন্তু আমি 
মহাশয়কে সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে, আমি ইহার পর 
বে কয়েকবার পরিদ্শন করিয়াছি, তাহ।তে শিক্ষাপ্রণল্টর 
বিশেষ কোন উন্নতি দেখিতে পাই নাই । 
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উন্লখত ম্মারক-লিপি প্রেরণ করিবার পরে আমি সাতিশয় 
মূনাবোগের শগ্তি এই বিষয়টীর পর্যযালেচনা! ক'র এবং 
বেঁকে জ্ঞাত কারবাব জন্ত আমার শিক মৃত প্রকটত করিব|র 
এই স্থযোগ লাভ ক্রয়াছি। আমাধ মতে ওর়ার্ডগণেব শিক্ষা" 
প্রণালার আগে! াস্ত সংঘ্ধার হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ 
ওয়উদিগকে এই ইনষ্টিটিউশনে ৪ হইতে ৬ বৎসর রাখ। হয়। 
ষদ্দি ওয়ার্ড ধগকে সাধারণ স্কুলে পাখান হয় এবং সেইখানকার 
প্রণালী মও পড়ান হয়, তাহা হইলে এই অল্প সম/য়র মধো 
তাহাদের বিশেষ শিক্ষান্তরতি আশ। কর। যাইতে পারে না। 
সকল বিষ্ভালন়ে বর্ণপবিঠয হইতে ইউনিভাপি টিৰ প্রবেশিকা 
পবাক্ষার উপগুক্ত শিক্ষ। পাইতে গেলে, সাধাবণওঃ বালকবুন্দের 
নয় বধংসর লাগে) কিন্তু শিক্ষার্থী পরীক্ষার উপযুক্ত হইলেও 
তাহার ই*রোগতে এরূপ দখল জন্মে না, যেবপ, দখল তাহার 
প/ঠাভানকলের পর অত্যাবশাক। অতএব ইহ] সহজেই 
অনুমান করা যাতে পারেবে, যে ছ।ঞ্জেরা প্রবেশিকা পরী- 
ক্ষার উপণুক্ত শিক্ষা না পাইঝা ইতিনধোহ পাঠাভাস তাগ 
করে, তাঠাদের শিক্ছ। কতদূর হহল। ছভাগ্যঞমে অধিকাংশ 
ওয় দগের শিকা এই প্রকারের হইয়। থাকে । যতাদণ 
সধারণ স্কুলে তাহাদদন্ন পাঠাভ্যামে৭ বন্দোবস্ত খাকিবে, 
ততর্দন এইবূপই হইতে থাকিবে । যাহা হউক, যখন ইহ! 
বাঞ্চনায় যে এ[নণ ইনষ্টিটিউখনটা পরিহাগ করিবার পুব্বে 
কার্ষোপবোগী প্রান লাভ করে, ঠখন আম বিনয়পুর:ংসর 
লিখেন কাপ যে, তাহাদের শিঙ্ষ-প্রণাপার নৃঙন বন্দোবন্ত 
করা হ়। 
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১। এই ইনষ্টিটউশনটা এক্ষণে শুদ্ধ ওয়ার্ডগণের বাসস্থান 
ব্িয়! নির্কারিত আছে। ইহাকে বোর্ডিং বিগ্কালয়ে (এই 
স্ান, বালকগণের বাসস্থান এবং পাঠাভ্যাস এই উভয় ৰাবস্থাই 
হয়) পরিণত করা উচিত। 

২। ওয়ার্ডদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বতন্ত্র শিক্ষা-পুস্তক- 
সকপ প্রদান করা হউক । 

৩। তাদের শিক্ষা দিবার* উপযুক্ত আবশ্যকমত সুযোগ্য 
শিক্ষকসকল নিযুক্ত কণা হউক। 

সাধরণ বিগ্ভাপয়ের পদ্ধতি অন্ুমারে তাহাদিশকে শিক্ষা 
দিব।ব অপেক্ষা এহ গ্রণাণা অবপন্ধন করিযা শিক্ষা! দেওয়] 
থেকঠ সুবিধাজনক, তাহার গ্রঘাণ স্বতঃপিদ্ধ। তাহার বিস্তা- 
গিত ব্ণন করা বাহুল্য মাত্র । 

সাধাবণত: বিছ্মলয়ুূসমূহে প্রত্যেক শিক্ষককে অন্যুন ৩০ জন 
বালককে শিফ। দিতে হয়; স্থুতরাং কোন শ্রেণীতে নির্ধারিত 
পাঠা-পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র-মাত্র পড়ান সম্ভব। এই 
কথেক ছব্র-নাত্র শশক্ষা করিবার জগ্ত ওতারগনকে প্রতিদিন 
৬ ছর ঘট। করিয়। বিগ্রারয়ে থাকিতে হইংণে। সেইটুকু পাঠ 
অগ্যাস করিতে পাতে ও সন্ধা।য় ভুই ঘন্ট|! করিয়া ৪ ঘণ্ট! 
কাণ বাটাতে অধারন করিতে হইবে। কিন্তু উদ্ভাবিত নিয়ম 
অনুদারে ছই ঘন্টার মধ্যে তাহারা ততটুকু পাঠ যথারীতি 
অভ্যাস করিতে পারিবে । ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, ওরার্ঁগণ 
এই হনইটিউশনে যে অন্ন সময় অবস্থান কবে, সেহ সময়ের 
মধো ইংখেজি ভাষাতে, বিশেষ বুাংপন্ন হইতে পারিবে এবং 
অনেক খিষের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবরণ জ্ঞাত হইতে 
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পারিবে। কিন্তু গ্রবত্তিত প্রথ। অন্দরে চলিলে, এরূপ ফলের 
প্রত্যাশা! কর যাইতে পারে না) এবং এই প্রথা যগ্কপি গ্রচ- 
'লিত থাকে ও ওয়া্গণকে এইরূপ অকিঞ্চিতকর জ্ঞানলাত 
করিয়া! যদি ইনষ্টাটটখন পরিতাগ করিতে হয়, তাহ! হইলে 
আমার "বিবেচনায় তাহাদিগকে গৃহ হইতে এবং আম্মীয়, 
স্বজনের নিকট হইতে পৃথক করিবার যে উদ্দেশা, সে উদ্দেশ্য সফল 
হইল নাঁ। 

এই ইনষ্রিটউশনে ওয়ার্ডগণকে শাসন করিবার যে নিয়মা- 
বলী আছে, তাহার এক।দশ নিয়ম্টী বিশেষ করিয়া! উল্লেখ 
করিতে চাই। এ নিয়মটীর তাৎপর্য্য এই যে, কোনপ্রকার 
গুরুতর অপরাধ না হইলে, ওয়ার্ডরণকে শারীরিক দণ্ড দেওয়! 
হইবে না। কিন্তু অডার বুক-ৃষ্টে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
প্রতম(সে বালকর্দিগকে ৪ হুইতে ১২ পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত সহা 
করিতে হইয়াছে । যে যে অপরধে তাহারা উক্তরূপ দণ্ 
প্রার্থ হইয়াছে তাহার একটা ব্যতীত অন্ত কোনরূপই 
“গুরু হর অপবাধ” বলিয়' প্রতিপন্ন হইতে পারে না । সেটীরও 
বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওরাযায়না। কিন্ধ আমি ইহা 
সবিনয়ে প্রকাশ কিতে চাহি যে অপরাধ যে প্রকারের হউক 
না কেন, ওয়র্গণকে শলন, করিতে শাবীরিক দণ্ড যেন 
একবরে রদ করিরা দেওয়। হয়। শারীরিক দণ্ডবিধানের 
অনিকর ফলের জন্ভত তাহা অপর-সাধারণ সমস্ত বিগ্ভাপয় 
ভইতে উঠাইয়! দেওয়া হহইয়।ছে। শত শত বালক বেত্রযগ্টিৰ 
সাহায্য ব্তীত শাদিত হইতেছে ; স্ৃতরাঁং ওয়ার্ডন্‌ হুনষ্টি ৪5, 
শনের বালকবৃন্দ যে, এই প্রকার রূঢ় ও কঠিন ব্যবহারের 
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উপযুক্ত, ইহ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি কিছুতেই ধারণ। করিতে পানে 
না। বাপকদদিগের শাসনবিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞত। আছে। 
আমার স্থির বিশ্ব(দ এই যে, শারীরিক দগু[বধানের ফল অনিষ্ট- 
কর হওয়ার, তাহছু। দ্বার দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধিত হয়! 
দুরে থাকুক, আরও জঘন্ত হহয়৷ পড়ে। আমি এন কারণে 
সাবনয়ে মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে, সেই নিয়মটা শীগ্র এদ্‌ 
হুইয়! যাউক। , 

আর একটী বিষয়ে আমি মহাশয়ের মনোযোগ আরু& করিতে 
ইচ্ছা করি। এক্ষণে আধকাংশ ওয়ার্ড, একতল! গৃহে অবস্থান 
করে এবং শয়ন করে । কিন্তু কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর আঁব- 
হাওয়ায় এরূপ একতলস্থ গৃহে বাস করিলে শ্বাস্থাহানি হইবার 
বিশেষ সম্ভাবন! ; সুতরাং যদি কোন গ্রকারে স্থবিধা কর! যাইতে 
পাবে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বতলে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা 
কর! হউক। 

যে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, সেই বিষয়টা, আমি 
আগ্রহসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পধ্যালোচন! করিয়াছি ; সুতরাং এ 
বিষয়ের কতকগুণি স্থুনিয়ম উদ্ভাবন করা কর্তব্য বলিয়া মনে 


ক্‌র। বংশবদ-_ 
জীঈশ্বরচত শর্দা, 
১১হ জানুয়ারা, ১৮৬৫ সাল । 


স্মমরক-লিপি। 
(২) 
না-বাঁলকগণ ভাল রকম লেখা-পড়া। শিখিয়! এবং যথাযোগারপে 
কাজের লোক হইয়া পরে ভাল জমীদ।র এবং সমাজের উপকার 


৪৬১৬ বিদ্তাসাগর | 


ঠইতে পারে, তৎসাধনই না-ব।লক বিষ্ালয়েব উদ্দেশ্য । কিন্ত 
এইথানে তাহারা যে শিক্ষা! প্রাপ্ত হয়. তাহা শিক্ষা-ন।মের উপযুক্তই 
নহে এবং তাহারা স্কুল পরিত্যাগ করিবার সময় সামান্ত-মাত্রই 
ইংরেজি জ্ঞান লাভ করে। এক্ষণে যেব্প বন্দোবস্ত আছে, 
তাহাতে উনার বেশী ভাল ফলের আশা কর! যাইতে পাবে না। 
এই সকল দোষ সংশোধন করিবাব নিমিত আমি গত ১১ই 
জানুয়ারির রিপোর্টে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করি। এই 
ঘর্তনান সমিতির গঠন হইবার পর ভইতে আমি মেইগুলি বিশেষ 
করিয় আলোচনা করিয়! দেখিয়াছি। আমি এ মত পরিবর্তন 
করিবার কে।নই কারণ দেখ না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস॥ আমি 
যেমন ইন্টটউশনের সংস্কারের কথ! উল্লেখ করিয়।ছি, খ্ররূপ 
সংস্ক'র হইলে, বে সুফল-সাধনের উদ্দেগ্যে ইনই্টিউশন স্বাপিত 
হুইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 5£তে পারে। 

যদি ইনষ্টিটউশনকে পরে বেডিং স্কুল করা হইবে বলিয়। 
মনে হয়, তাহী হইলে শিক্ষক-নির্বাচন-বিষদ্ছে বিশেষ যত্রবাণ্‌ 
হওয়া উচিত। উপযুক্ত পেখা-পড়া-জানা শ্রিক্ষক আবশাক । 
কি প্রকারে যুবক্দিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহ! তীভদ৭ ভাল 
রকম জানা উচিত। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে সকণ দোষে দুষিত 
থাকে, তাহা যেন তাভাদ্দের না থাকে । স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণে 
ভার, হেডমা্টারের হস্তে খাকা উচিত। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে 
(লোকের এই স্কুলের উপব বে বিড় আছে (উহ মিথ্যা বল! 
ঘইতে পারে না), আমাব বিশ্বাস, তাহা অপনোদিত হই * 
পারে এবং ইন্ছার ট্পর পোকের বিশ্বাস পুনঃসংস্থাপত হইতে 
পারে) কিন্তু এখন যে অবস্থায় স্কুপ চলিতেছে, ভাহ।তে এই স্কুল 
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ঘদি উঠাইর! দেওয়! হয়, তাহা হইলে আমি হ:খিত হইব না। 
এইখানে প্রতিপালিত কতকগুনি যুবকের জীবন, এই বিগ্াঁলয়ের 
কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে । যদি এই স্কুলে শিক্ষিত নাবালক- 
সম্প্রবায়ের সহিত অঙগ্গব্র শিক্ষিত নাবালক জমিদারগণের তুলনা 
করা যায়, তাহা হইপে শেষোক্ত সব্প্রদায়কে ভাল বলিতে 
হইবে। 

বর্তমান সময়ে নাবালকর্দিগের এই স্ুলকে কষ্খনগরে 
স্থানান্তরিত কর! কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে । কারণ, তথায় 
এখন ভয়ানক মড়কের প্রাহভাব। ইহাকে বীরভূম কিন্বা 
বহরমপুরে স্থানান্তরিত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু 
আমি যে সমন্ত সংস্কারের কথা বলিয়াছি, তাহা যদ্দি গ্রাবর্তিত হয়, 
তাহা হইগ্জে এই স্কুল কলিকাতায় থক! বেশী পছন্দ করি। 
কারণ, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে নজরের উপর স্কুলের তত্বাবধান 
ভ!ল হইবে। দর্শকগণের দ্বারা প্রায়ই পরীক্ষিত হইলে এবং 
শ|সনকারা কর্তৃপৃক্ষগণের নজরের উপর থাকিলে, স্কুলে খুব সফল 
ফলিবার সম্ভাবনা । ইহা পলীগ্রমে আশা করা যাইতে 
পারে না। 

আমার বিবেচনায় নাবালকদ্দিগের সাবালক হইবার বয়স 
যদি ১৮ বসর হইতে ২১ বংসর করা যায়, তাহা হইলে উহা 
নাবালকদ্দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হহবে। তাহা হইলে 
ত।হারা আত্মে নতি করিবার আরও বেশী সময় পাইবে । এইরূপ 
বয়সে তাহাদিগের স্ব ত্ব বিষয় পাওয়া উচিত। এই বয়সে 
লোকের চরিত্র একক্প গঠিত হইয়া যায়। বয়সের এই পরিবর্ধন 
তণ্রত্য জমিদারগণের অনভিপ্রেত হইবে না। আমি জানি ষে, 
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ব্রিটিস ইণ্ডির়।ন সভা এই বিষয়ে আইন পরিবর্তনের জন্ত চে 


করিয়াছিণ । 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, 


২৯শে আগষ্ট, ১৮৬৫ খুষ্টাব 


ওয়ার্ডদ্‌ ইনট্টিটিউশন রেভিনিউ বোর্ডের অধীন ছিল। 
রিপোর্টার্দি ক্ের্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত | বিদ্যা 
সাগর মহাশয় মার্চ, জুলাই ও নবেদ্ধর মাসে ওয়ার্ড পত্রিদর্শন 
করিতেন। বোর্ডের কাধ্যালোচনায় তাহার আন্তরিকত। অবি- 
সংবাদিনী। তাহার প্রদত্ত রিপোর্ট ও স্মারক-লিপি ঈহাব ছুই 
অকাট্য প্রমাণ। আন্তরিকতা মন্তুনাত্বের মুল মন্্দ। খিগ্তাসাগর 
মহাশয়েব সকল কার্যোই আস্তারকতার পূণ পরিচয় প1ওয়া যায়। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় যে সব পরিবর্তীনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
তাহাব অণধকা'শ গ্রোহা হইয়।ছিল । তবে একটা বিশিষ্ট পরিবর্তন 
প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই | ইন্ট্টিউশনের ছ।ত্রগণকে বেত্রাঘ।ত 
করা হুইত। বিগ্যাসাগর মহাশয় বেত্রদণ্ড উঠাহবর চেষ্ট 
করেন। ইনষ্টিটিউশনের সেকক্রটরি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 
ইহার প্রতিবাদ করেন। তৎসম্বন্ধেকি কর! কর্তব্য, তনিগ্ধারণার্৫থ 
একটী কমিটাও হইয়াছিল। কমিটাতে রাজেন্দ্রল।লের প্রস্তাব 
গ্রাহা চয়। 

ইহার পর নান! কারণে রাজেন্্রলাল বাবুর সহিন্ত বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের মতান্তর হয়। অনেকেই বপেন, এই মতান্তর হেতু 
বিগ্ভাাগর মহাশয়, ইনষ্টিটিউখনের কাধ্য পরিত্যাগ করেন। 

প্রকৃত পক্ষে কি কারণে তিনি ওয়ার্ডের কার্য পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। আমি অনেক 


ওয়ার্ডম্‌ ইনিষ্টিটিউশন | ৪8০৩ 


অনুদক্ষান করিয়া প্রকৃত কাবণ নির্ণয় করিতে পাবি নাই । এমন 
কি প্রকৃত কারণ নির্ণয়ার্ে রেভিনিউ বোর্ডের তৃতপূর্ব্ব অগ্ঠতম 
. সেক্রেটারি মাননীয় স্বর্গীয় নন্দকৃঞ্চ বস্ত্র মহাঁশয়কে অনুরোধ 
করিয়াছিলাম । তিনি বোর্ডেব কাগজপত্র দেখিয়! গুনিয়া 
কোন কারণ নিদ্ধীরিত করিতে পারেন নাই । এই পর্য্যন্ত কেবল 
জান! ধায়, ১২৭১ সালের ১৬ই চৈত্র বা ১৮৬৫ খ্রীষ্টা:ন্দর ২৮শে 
মার্চ তারিথে তাহার শেষ পশ্িদশন। * ইহাতে অন্তমান ভয়, 
উপরোক্ত শেষ স্মারকলিপি লিখিয়া তিনি ইনষ্রিটিউশনের পরিদশন- 
কার্য পরিত্যাগ করেন। 

কোন্‌ পরীক্ষায় কি সংস্কত পাঠা হওয়া উচিত, তনির্ধাবণার্ণ 
১২৭০ সালে বা ১৮৬৩ খুষ্টান্দে একটী কমিটী ভইয়াঁছিল 1 বিছ্যা- 
সাগর মহাঁশয ১২৭০ সালে ১৪ই ভাদ্র বা ১৮৬৩ থুষ্টাবের ২৯ শে 
আগষ্ট এই কমিটির একজন সভা ভইয়াছিলেন। উডরো ও 
কায়েল সাভেব ইহাঁব সভা ছিলেন । 

স্বকীয় ও পরকীয় বহু কার্ধো বাপত থাব্য়াও পবোপ- 
কাপার্থে সামান্চ বিষয়েও িগ্ঘ।সাঁগব মহাশয দাসীন্ত প্রকাশ 
করিনেন না। কেহ একটী সামান্য বিষয়েন গ্রশ্ন করিলে, £হনি 
তাঁহার আম্মঙ্ঞান সম্মত যথোন্তরদানে কুন্তিত ভইতেন না। 
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৪০৪ বিদ্ভাসাগর ! 


এইরূপ কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত, তাহার সংখ্যা হয় না। 
এক পুরুষের জীবনে অগণিত কার্য্যের প্রতিষ্ঠ। | 

১২৭১ সালের ৪ঠা জ্যেষ্ঠ বা ১৮৬৪ খৃষ্টান্বের ১৬ই মে ছোট 
নাগপুর-রখচি হঈতে ষ্টেনফার্থ সাহেব একখানি চিঠি লিখিয়া * 
নিয়লিখিত প্রশ্নের মীমাংস! প্রার্থনা! করেন। 

“ক নামক এক জমীদার পাগল। তাহার প্রজারা তাহার 
বিবাহ দেওয়ায় এ বিবাহ বাাঁপারটা কি, জমীদার তীহাঁর কিছুই 
বুঝেন নাই। কালে এই বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র হয়। 
এই পুত্র জমীদারের প্ররুত উত্তরাধিকারী হইতে পারে কি না।” 

১২৭১ সালের ১*ই আষাঢ় বা ১৮৬৪ খুষ্টাব্ষের ২২শে 
জুন বি্বা সাগর মহাশয় ইহার এইরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠ।ন,__ 

“এই পুক্রই উত্তরাধিকারী হইবে। যখন বিবাহ হয় তখন 
সেই বিবাহ-ব্যাপারট1 কি, ষদিও জমীদার তাহা বুঝিতে পারেন 
নাই; কিন্তু এরূপ ক্রটিসম্পন্নবিবাহ হিন্দুর আইনের চক্ষে 
অসিদ্ধ নহে ।” 


11061250216 15 280) 1/12101), 1865. 


(5৫. ) টব, তি. ০621. 
শ০ 52০৮. 29 9. 


* সাহেব  কিশোরীষ।দ মিত্রের ম।: এট চিঠিখনি পাঠাইয়। দেন। 
কিশোনী বাবু বিস্তাস।গর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। 


পঞ্চবংশ অধ্যায় । 
মেট্রপলিটন। 


১২৭৬ সালে বা ১৮৬৪ থুষ্টাবে “ট্নিং-স্কুলের”্র চিতা-ভশ্মের 
উপর বিদ্যাপাগরের কার্তিস্তস্ত “মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশন” প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৬ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, ৬যাঁদবচন্ত্র পালিত, ৬টবষ্ণবচরণ 
আটা, ৬মাধবচন্ত্রা ধাঁড়া, এপতিতপাঁবন সেন এবং ৬গঙ্গাচরণ সেন 
কর্তৃক ১৮৫৭ খুষ্টাব্ষে কলিকাতা শঙ্কর ঘোঁষের লেনে পট্রেণিং 
স্ুল” প্রতিঠিত হইয়াছিল। বিখ্যাত কবি ৬হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার ভার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বন্ুবাজারের দণ্ড পরিবার 
এই স্কুলের লাইব্রেরীর জন্ত অনেক পুস্তক দান করিয়াছিলেন । 
বিখ্যাত ধনী ৬হামাচরণ মলিক অন্তরূপ সাহাধা করিতেন। 
স্কত কলেজের প্রিম্সিপাল-পদ্দ ত্যাগ করিলে পর বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয় এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতুগণ কর্তৃক অন্থুরুদ্ধ হইয়! স্কুলের 
সেক্রেটরীপদে নিযুক্ত হন। এই সময় এ স্কুল পরিচালনার্থ 
একটা কমিটী হয়। এই কমিটা ১৮৬২ খৃষ্টাব্ষের মার্চ মাস 
পর্যন্ত নির্বরিবাদে ও নির্বি্ে স্কুল পরিচালিত করিয়াছিলেন । 
এই সময সভ্যদের মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের 
কোন সভ্যের চরিত্রদোষসন্দেহে সেই মনোমালিগ্ত । স্কুপগৃহে এক 
দিন একটী মাকড়ী পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, 
এক জন সভ্য রাত্রিযোগে স্কুলগৃহে বেশ্া আনিতেন। মাকড়ী 


৪০৬ বি্তাসাগর। 


সেই বেশ্তারই। মনোমালিন্তের মূলোৎপত্তি এইখাঁনেই। 
পরে ধাহার উপর সন্দেহ হয়, তীাহাঁরহই কোন প্রিয় পোষ্য 
শিক্ষকের পদচাতি লইয়া! মতান্তর পাকাপাকি হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। এই সময় বিগ্ভাসাঁগর মহাশয় স্কুলের সেক্রেটরীপদ 
পরিত্যাগ করেন। ৬ঠাকুরদাস চক্রবর্তী এবং মাধবচন্দ্র ধাড়া 
*ট্রেণিং স্কুলের বেঞ্চি, চেয়ার প্রত্ৃতি সরঞ্জাম স্থানাস্তরে লইয় 
গিয়া, "ট্পিং একাডেমি” নায়ক একটা নৃতন স্কুল স্থাপিত 
করেন। ট্রেণিং সজলের অবশিষ্ঠ অধিষ্ঠাতৃগণ, বিগ্।সাগর মহা 
শর, রাভা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুব, হীরালাল শীল, 
রামগোপাঁল ঘোষ এবং রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাছুরকে স্কুল 
পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বিগ্তাসাগর 
মহাশয় ব্যতীত আর সকলেই ভার গ্রহণে সম্মত হন। বিদ্যা 
সাগর মহাশয় বলেন, “আর তাবেদারীতে কাজ করিতে প্রবৃত্তি 
হয় না” প্রতিষ্ঠাতগণ ৰলিলেন-_-“তাবেদারী করিতে হইবে 
না স্কুল আপনারই হইল; আমরা পৃষ্ঠপোষক রহিলাম মাত্র ।৮ 
অনেক সাধাসাধনায় বিগ্ভাঁসাঁগর মহাশয় ভাঁর গ্রহণ করেন। 

১২৬৮ সালের বৈশাখ বা ১৮৬১ খুষ্টাব্ষের এগ্গেল মার্সে 
উপরোক্ত সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ লইয়! একটী কমিটা হয়। রাজা 
গ্রতাপচন্ত্র সি" সভাপতি ও বিষ্ভাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী 
হইয়াছিলেন। ১৮১১ খুষ্টাব্ষেব নবেখ্ধর মলে রায় হরচন্দ্র 
ঘোষ ও বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের নামে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে হিসাক 
খোলা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে “ট্রেণিং স্কুলের” নাম “হিন্দু মেট্র- 
পলিটন ইনষ্টিটউশন” হয়। ১৮৬৬ থুষ্টান্দে মেট্রপলিটনের ভার 
এক! বিগ্বাসাগর মহাশয়ের হস্তে নিপতিত হয়। 


মেট্রপলিটন। ৪০৭ 


প্রথম মেট্রপলিটনের জন্য বিগ্ভানাগর মহাঁশয়কে নিজের 
অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল । বিগ্ভালয়ের বেতন 
উচ্চশ্রেণী হইতে নিয়শ্রেণী পর্যান্ত ৩২ টাকা ছিল বটে, কিন্ত 
অনেক ছাত্রকেই বিনা বেতনে পড়াইতে হইয়াছিল । নব- 
প্রতিষ্ঠিত “ট্রেণিং একাডেমি” তখন দ“মেট্রপলিটনে"র ঘোর 
প্রতিঘবন্দী হইয়াছিল। মেট্রপলিটনের পসার-প্রতিপত্তি শীগ্রই 
বাড়িয়া ধায়। ক্রমে ছাত্রসংধা। বাড়িতে থাকে । বিস্তামাগর 
মহাশয়ের 'অটুট যূত্ব ও অধ্যবসায়ে এবং অনন্থপূর্বব শিক্ষা- 
প্রণালী-গুণে “নেট্রপলিটন” একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী 
বিচ্চাপয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। ক্রমে স্কুলের আছে স্কুলের 
কার্্যনিবাহ হইতে থাকে । তীহাঁকে ইহার জন্ত ঘরের পয়স। 
বাহির করিতে হইত না। স্কুলের পয়প! তিনি কখন ঘরে লই! 
যান নাই। রী 

প্রথম প্রথম ভদ্বারকানাগ মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পাল এই 
স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিতেন। 
ইহারাও স্কুলের ম্যানেজার ছিলেন। স্কুলে এফ, এ, ক্লাস খুলি- 
বার জন্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের (সিগিকেটে যে আবেদন কর! হয়, 
সেই আবেদনপত্রে ম্যানেজার বলিয়। ইহাদের স্বাক্ষর ছিল। 

ইংরেজী শিক্ষায় বহু হিন্দুসস্তানের নানা কারণে কুগবৃত্তির 
উদ্রেক হয়। ইহ! দেশের হুর্ভাগ্য ; কিন্তু ইংরেজী এখন 
হইয়াছে অণকরী বিচ্ভা। এই ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারণের কৃতিত্ব 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু কষ্টেই লাত করিয়াছেন। মেট্রপলিটনের 
শিক্ষকতায় অনেক এদেশী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিব অর্থার্জনের 
উপায় সংস্থান হইফ়াছে। মধ্যবি গৃহস্থ লোকেরা হংরেজী 
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বিস্ার্জনের স্থলভ পথ পাইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা ভিগ্ন 
উদ্দরান্নের সংস্থান হওয়া আজ কাল ছঞ্র হইয়া! পড়িয়াছে। 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় ইংরেজী বিস্তাপ্রসারণের প্রশস্ততর পথ 
আবিষ্কার করিয়৷ থে এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহা আর বিচিত্র 
কি? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক 
নিযুক্ত না করিয়! এদেশীয় শিক্ষক ব! অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, 
তাহাতে তাহার স্বদেশিপোহকতা-প্রবৃতির পরিচয় পাই। 
এদেশী শিক্ষক লইয়া বিস্াসাগর মহাশয় প্রতিছন্বিতায় 
দিখিজয়ী | 

পাশ্চাতা বিগ্তার উৎকর্ষসাধন পক্ষে যে প্রণালী ও পদ্ধতির 
প্রয়োজন, বিষ্ভাসাগর মহাশর তাহাতে সিদ্ধহন্ত। পরাধীন 
অবস্থাতেও সংস্কত কলেজে তিনি তাঁহার চূড়ান্ত পরিচয় 
দিয়াছিলেন। স্বাধীন অবস্থায় নিজের বিগ্ভালয়ে যে তিনি সে 
সন্তপ্ধে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, তাহা বল! বাহুল্য- 
মান্র। এখানে ত আর গ্রভুর্দিগের রোষকষায়িত কটাক্ষ- 
বিক্ষেপের বা শাসনস্চচক তর্জনী-তাড়নার 'বড়ম্ষনা৷ ভোগ 
করিতে হয় নাই। সত্য সত্যই তাহার কৃতিত্বের যশ এখন 
বিশ্বব্যাপী । অধুনা এদেশীয় অনেক ব্যক্তি ইংরেজী বিস্য! 
প্রচারার্থ সেই প্রণালী-পদ্ধতির পথান্থসারী। যখন বিদ্যাসাগর 
যেকোন ইংরেজী বিগ্তাবিশারদ এদেশী লোক পাইতেন, 
তখনই তাহাকে নিজের বিস্তালয়ে নিযুক্ত করিতেন। বালক- 
দিগের প্রতি কটু ব্যবহার করিবার ব! বেত্রাদি দণ্ড দিবার 
অধিকার কোন শিক্ষকেরই ছিল না। অথচ প্রায় কোন 
শিক্ষকেই ছাত্রদিগের ছুবস্ত ছুর্দমনীয়তার জন্ত অভিযোগ 
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করিতে হইত না। যখন কোন ছাত্র হছর্দান্ত হইয়! উঠিত, 
তখন তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। 
এমন কি কখনও কখনও অবিনয়ের অপরাধে কোন কোন 
শ্রেণীর সমুায় ছাত্র বিতাড়িত শইত। বিস্তাসাগর মহাশয় 
ছাত্রদ্বিগকে, শিক্ষকগণকে এবং ভৃত্য ও অগ্ঠান্ত কর্ধচারিগণকে 
সততই সন্গেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। আমরা জানি, 
একবার স্কুলের ছাত্রগণ তীাহঠর নিকট পৌষ-পার্বণের ছুটি 
চাহে। বিগ্াসাগর মহাশয় ছুটা মঞ্জুর করেন; পরন্ধ ছাত্র 
বুন্দকে সহান্তে সন্গেহে বলেন,--তোমাদের অনেকের ত 
বিদেশে বাড়ী; কলিক[তার বাসায় পিঠে পাইবে কোথায় ?” 
বালকেরা বলিল,-_“আপনার বাটীতে |” বিদ্ত।সাগর মহাশয় 
হাসিয়া বলিলেন,-“ভাল, তাহাই হইবে ।” তিনি বালক- 
দিগের জন্ত বাড়ীতে প্রচুর পিইকের উদ্ভোগ করিয়াছিলেন। 

স্বচক্ষে বিগ্ভালয়-পরিদর্শন করা তাহার একটা স্বাভাবিক 
অভ্যাস ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কার্ষোব ভার মপ- 
বের হস্তে দিয় নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যাহ] কিছু করিবার 
তিনি স্বয়ংই তাহা কব্িতেন। রুগ্রদেহেও পরনি রত তাহাকে 
আদেৌম্পর্শ করিতে পারে নাই। এইঞ্জনা এক্ষণে বিদ্যাস।গর 
মহাশয়ের প্রকৃত শিষ্য হল্প্রপা। 

যখন বিদ্ভাসাগর মহাশয়, স্কুল-পরিদরশনে আঁসিতেন, তখন 
তিনি কাহাঁকে ও 'পূর্ববাহ্নে' তাহ! জানিতে দিতেন না। অধাপক 
অধ্যাপনায় গাঁ মনোনিবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময হয ত 
তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া, তীহাব পশ্চাপ্তাগে দণ্ডায়মান থাকি- 
তেন। কোন ক্রমে শিক্ষক বা অধ্যাপক, তাহাকে দেখিতে 
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গাইয়া সসগ্রমে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি বলিতেন,--“তুমি 
পড়াইতে পড়াইতে উঠিও না; তোমার কর্তব্য তুমি পালন কর; 
আমার থাতির করিতে গিয়া, তোমার যেন কর্তৃব্য-ক্রুটি ন! হয়।” 
কখনও কোন ছাত্রকে নিদ্রিত দেখিলে, -তিনি তাহাকে স্থাণান্তরে 
নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। স্কুল-পরিদর্শনে তাহার 
নিয়মিত কোন সময় ছিল না; কাজেই ছাত্র, অধ্যাপক, মকলবেই 
সতত সাবখানে পাকিতে হইত।, সেই জন্য কোন ক্রমে কোন 
সময়ে কাহারও কোন বিষয়ে অমনোযে'গিতার জস্তাবনা ছিল না। 
শিক্ষার চবমোতকর্ষও সেই সঙ্গে হইবাছিল। স্কুলের শিক্ষক বা! 
অধ্যাপক কোন কার্ধ্যনত্রে স্ুলের কার্যাত্তে বাড়ীতে তাহার 
মহিত সাক্ষাৎ কবিতে যাঈলে, তিনি সকব্বকর্ম পরিতণগ করিয়া 
সর্বাগ্রে তাহাকে জলযোগ করাইতেন। এমন শুনিষাছি যে, 
তিনি স্বহত্তে আন কাটিয়া খাঁওয়াইতেণ। স্কুলের কোন ভৃত্যেব 
কোনরূপ অন্ত্থ হইলে সব্বমকম্ম পরিত্য।গ করিয়া তিনি তাহাব 
চিকিৎসা করাইতেন। খিগ্ভালয়ের পুবাতন দ্বারবান কাশীর 
একটা বিষম স্ফোটকে মৃত্ঠা হইয়াছিণ। বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়কে 
কাশী তাহার ব্যারামের কথা আদৌ জানায় নাই। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় তাহার মৃত্যুর পর, তাহার ব্যারামের কথা জানিতে 
প|রিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি স্কুলের কর্মচারিবর্গের 
চিকিৎসার্থ এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ 
তহার অকৃত্রম সঙ্গদয়তায় এবং শিক্ষাগ্রণালীর সুশ্ঙলায় তাহার 
বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে সবিশেষ প্রাতপত্তিশালী হইয়াছিল । এ 
গ্রতিপত্তিরও মুলাধার, বিগ্তাসাগরের সাহস, উদ্ভম, উৎসাহ 
গ€ একাগ্রতা ৷ 
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মই শলিটনের বেতন ৩২ তিন টাকা । অনেকেই বিগ্ক।সাগর 
মহাশয়ের অনুগ্রহে বিনা বেতনে পড়িত। কেহ কেহ তঁহাকে 
বঞ্চনাও কবিতেন। কলিকাতা সহরের কোন লক্ষপতি বিস্তা- 
সাগর মহাশয়কে বলিয়া কৃহিমা আপনার শা!লককে বিনা বেতলে 
স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর ম১াশয় জানিতে 
পারেন নই, এটী “ক্ষপতির শ্যালক; পরস্ধ জানিয়।ছিলেন, সে 
অতি দরিদ্র । একদিন বিগ্ভাসাগব মহাশয় স্কুলে গিয়া দেখেন, 
শ্যালকটা দিবা পবিচ্ছদে ভূবিত ; রগগোল্প। পান্থ! প্রতি বন্ধ 
উপাদেয় দ্রব্য জলযোগ কাঁরগেছে। ্গ্ভাসাগব মহাশয় ইভাতে 
বিশ্ময়ান্বিত ভন। পরে তিনি অগ্রসপ্ধানে গ্রালকের প্রকৃত তত 
জানিতে পারেন। তাহার পঝ নেহ লক্ষপতির নিকট গিয়া 
তিনি বলেন,-আমাব সঙ্গে বঞ্চনা! তোমা ধিক ! 
কি কবিয়া তুম শ্ালকটাকে বিনা বেতনে স্কুপে ভর্তি 
করিলে?” লক্ষপতি নিধ্ব(ক। শা।লকটা স্কুল হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছিল । 

মেট্রপলিটনের জন্য বিগ্যাসাঁগব মহাশয়কে একবার দেওয়ানী 
মোকদ্দনাব আসীমী হইতে ভইযাছিল। মেট্টপ:লটন পাথুবিয়া 
ঘটার জমীদাব ৬থেলচন্দ্র ঘোষেব ভাড়াটায়! বাটাতে ছিল। 
ভাড়া পাঁঞ্নাব দরুণ খেলৎ বানু হাইকের্টে নালিশ করিয়!- 
ছিলেন। আনামী হইয়াছিলেন, রাজ প্রতাপচন্ত্র নি'হ এবং 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় । বাড়ী মেরামত করিবার কথ। ছিল। 
মেরামত হয় নাই বলিয়1, ভাড়া দেওয়া হয় নাই। মোক্দামা 
জু হইবার পুর্বে এরমান[থ ঠাকুর, ঠীরালাল শীল ও রানগোপাল 
ঘেষ গোপযে।গ মিটাইব।ব চেষ্টা করেন। খেপং বাব যাহ 


৪১২ বিদ্যাসাগর । 


চাহেন, ইহারা তাহ।ই দিতে বলেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয় ও 
অন্তাপ্ত মেশ্বরগণ তাহাতে রাজি হন নাই। এইজন্য শুনা যাঁর, 
রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল ও রামগোপাল বোষ স্কুলের 
সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন। ১২৭১ সালের ১লা চৈত্র বা .৮৬৫ 
থুষ্টমবের ১৩ই মার্চ, খিগ্ভাসাগর মহাশয়, স্থুলের অবৈতনিক 
সেক্রেটারীরপে খল বাবুকে এই মর্মে ইংরেজীতে পত্র 
[লিখিয়াছি“লন,-_- 

“আমি ভাড়ার হিসাঁখে একেবারে পাঁচ শত টাকা দিতে 
পারিনা । তবে বিল পাঠাইলে মাসিক ভাড়ার হিসাবে বাকি 
পাওন! ভাড়া দিতে পারি” যাহা হউক, অবশেষে সকল গোল 


মিটিয়! গিয়াছিল। 
১২৭১ সালে বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম ভাগ 


গ্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ্য়। চরিতাবলী ও জীবনচরিত 
সন্বন্ধে যে মত, আখ্যানমঞ্জরী সম্বন্ধেও সেই মত। 


ষড়বিংশ অধ্যায়। 


বেখুনে নরম্য।ল, বেখুনে মিস্‌ পিগট্‌, পিতার 
কাশীবাস, প্রসন্নকুমার ও হূর্ভিক্ষ ।* 


বিগ্ভাপ়াগর মহাশয় চিরক!ন স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন ॥ 
বেখুন স্কুলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সধ্বন্ধ ছিল। ১২৭১ সালের: 
১লা চৈত্র বা ১৮৬৫ খুষ্টান্সের ১৩ই মাচ্চ বেখুন-বিস্তালয়ের : 
পারিতোধিকের সময় তিনি এক ছড়া সোনার চিক উপহার 
দিয়াছিলেন। এই পারিতোধষিক-সভাক্ন বড়লাট লরেন্দ ও 
তাহার পত্রী উপস্থিত ছিলেন। বিগ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে 
মধ্যে এইরূপ প্ররিতোধিক দিতেন। খেখুন স্কুলের কোন 
বিভ্রাট উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার ভার তাহার উপর অর্পিত 
হইত । ১২৭৪ সালে বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেখুন স্কুলকে নরমাল স্কুলে 
পরিণত করিঝ্বর কথা প্রস্তাবিত হয়; অর্থাৎ এখ|নে হিন্দু 
শ্ীলোককে এমনই করিয়া শিখান হইবে যে, তাহঠা1বা পরে 
শিক্ষয়িত্রী-কাধ্ে নিসুক্ত হইয়া উপার্জনক্ষম হইবেন। বিস্তা- 
সাগর মভাঁশয় এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন না । ততৎকালে 
৮/কেশবচন্দ্র সেন, বাবু এম্‌, এম ঘে।ষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহার 
একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । এ প্রস্তাব কার্যো পারণত করা! 


* বীটন সাহেব কতৃক প্রারট্টিঠ হওয়। অববি ক্কুপটাৰ থেখুন স্কুণ নাম 


চলিধা অ।সিতেছে। 


৪১৪ বিদ্যাসাগর | 


উচিত কি না, তত্রিগ্ধারণার্থ একটা “কমিটা' হইয়াছিল। সেই 
কম্টীতে বিগ্ক'সাগর মহাশয় ছিলেন। কিন্তু ৬কেশবচন্দ্র 
সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্গদমাজে একটা সভা করিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন যে, নরম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠার জন্ত লেপ্টনেন্ট গবণরকে 
আবেদন করিতে হইবে । এই মীমাংসাট। অতি তাড়াত।ড়ি 
হইয়াছিল। বিগ্ভানীগর মহাশয়ের মতে এত তাঁড়াতাডি 
হওয়া উচিত ছিল না। তিনি জানিতেন, এতৎসম্বন্ধে খ্যাত- 
নাম! ব্যক্তিবর্গের মতামত লঃয়া হইবে এবং তাহাদের সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া কাধ্য করা হইবে, তাহা হয় নাই। এজন্য 
বিগ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া এক পত্র লিখিয়া কমিটা 
হইতে আপনার নাম উঠাইয়। লযমেন। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়, ৬কৃষ্খদাস পাল প্রভৃতির মত ছিল যে, 
সৎকুলজাঁত ভদ্রমহিলা মেয়ে পড়াইবার জন্ত শিক্ষা লাভ 
করিতে সম্মত হইবেন না। এজন তাহাদের আপতি ছিল। 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার জন্ত একট! 'কমিটা'ও 
ঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য 
ছিলেন,_-“অনারেবল ডবলিউ, এস, পিটনক্র,_-সভাপতি ; 
অনারেবন শত্তুনথ পিঠ ডবলিউ এস্‌ আটকিনসন; রাজ! 
কালীকৃব্চ বাহাছুর ; হরচন্দ্র ঘোষ; কাশীগ্রাাদ ঘোষ ; রাজেন্দ্র- 
নাথ দণ্ড; হরনাথ রায়; কুমার হরেন্রকুষ্খ বাহুর এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগ্র। 

প্রস্ত/ব ঈবশ্য কার্ষে পরিণত হয় নাই বটে; কিন্তু ক্রমে 
বেখুন স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অনগ্মোদিত 
হইয়া উঠে। মেহজনা ১২৭৬ সাণে বা ১৮৬৯ খৃষ্টার্ধে তিনি 


বেথুনে নরম্যাল। ৪১৫ 


বেখুন স্কুলের সেক্রেটারী-পদ পরিতাগ করেন। ১২৭৪ 
খুটাব্ধে ফাল্ঠুন মাসে বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী ম.'সে 
তাকে বেখুন স্কুলের আবও একটী গুরুতর কার্ষোর মীমাংসা 
করিতে হইয়াছিল। স্কুপের তত্বাবধায়িক! মিস্‌ পিগটের 
নামে এক অভিযাগ উপস্থিত হয় যে, তীহাঁর অমনে।যোগিতা 
হে বিগ্ঞানয়ের অবনতি হইতেছে। তদ্বাতীত স্কুলে থুষ্টানী 
গান গীত. হহত, এক্টবপও 'একটা অতি ভয়ঙ্কর অভিযোগ 
হয়, অধিকন্ত স্কুলের বেওনবৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়।ছিল। এইজন্ত 
অনেকে স্কুলে আর মেয়ে পাঠাইত না। এই অভিযোগের 
অন্ুসন্ধননার্থ এক কমিটী ভর | বিগ্ভাাগর মহাশয় ও ৮ প্রদন্ন- 
কুমার সর্ববাধক|রী মহাশয় এই কমিটার সবকমিটাতে সভ্য 
ছিলেন । অন্রসন্ধ(নে নির্ধ।বিত হয়, মিস্‌ 1পগট বাস্তবিক 
অপত্রাধিনী।* তিনি পদচাত হন। 

১৮৬৫ খুষ্টাব্বের শেমৃভাগে বিদ্াসাগর মহাঁশষের পিতা 
কাশীসী হন। [পতৃভক্ত পুত্র পিতাকে প্রথমতঃ কাশী 
পাঠাইতে সম্মত হন নাই। পিতার সনিব্ন্ধ বাগ্রতা দেখিয়! 
তিনি অবশেষে তাহাকে কাশী পাঠাইতে বাধা হন। পিতাঁকে 
কাশী পাঠাইবার পুর্বে ঠিনি তিন শত টকা বায় করিয়! 
পিতার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়। লয়েন। এই প্রর্িকৃতি 
এখনও বিগ্থাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বিরাঞ্জমান। অতঃপর 
তিনি গ্ননীরও প্রতিমুত্ অঞ্কিত করিয়। লইয়াছিলেন। জননীর 
গ্রতিকৃতিও পিতার প্রতিকৃতির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত আছে। 


* মিস্‌ পিগটু আক্ম“ক্ষলম্থন।খ একটা হুবিস্তর মণ্তব] লিখিয়|হিলেন। 


৪১৬ বিষ্ভাসাগর | 


পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি সময়ে সমক্ষে তাহাদের প্রাতি- 
কৃতি দেখিয়া চক্ষের জলে ভাপিয়া যাইতেন। প্রত্যহ তিনি 
দুইবার করিয়! তাহাদের প্রতিকৃতি দেখিতেন। * 

১২৭২ সালের ১৬ই বশাখ বা ১৮৬৫ খৃষ্টান্ের ২৭শে 
এপ্রেল সংস্কত কপ্জের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
মহাশয় পদত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের 
প্রিন্সিপাল সার্টক্লিফ. সাহেবের সহিত তাহার, মনোবাদ 
হইয়াছিল। সংস্কত কলেজের দ্বিতলের একটা গৃহে প্রেসি- 
ডেম্নি কলেজের লাইব্রেরী ছিল। সেই ঘরে লাইব্রেরীর 
স্বান সম্থুলন হইত না। যে ঘরে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী 
ছিল, সার্টর্িফ সাহেব প্রেসিডেন্দি কলেজের লাইব্রেরীর 


*. পিতা ঠাকুবদাসের কাশীবাসসন্বন্দে পুল নারায়ণ শাঁবুব মুখে এই কথা 
শুনিয়ছি,_-পিতার কাশীবাস করিবার প্রস্তাব শুনিযাঁ, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বাড়ী ধান। তায় নির্জনে তিনি পিত।কে বলেন,_-*আপনি কাশীব।সী 
সহইবেন কেন? যদি পুণ্যার্থে যান, তবে কথা নাই, যদি স'সার বৈরাগ্যে 
যান, তাতেও কথ! নাই ; কিন্ত হুধস্থচ্ছন্দে সংসার চালাইবার উপযুক্ত টাকা! 
পান না বলিষা যদি যান, তাত! হইলে আমি টাক।র বন্দেনম্ত করিতে 
পারি” পিত। বলিলেন,--“পুণা।খেই যাইব |” বিদাসাগর মহাশয় দ্বিরুক্কি 
করেন নাই! পিতা যখন কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় 
আসেন. তপন শিগ্যাসাগর মহাশয পুত্র নারায়ণকে বলিলেন; দেখ, তোর 
ঠাকুরদাদ।র যাহাতে কাশী না যাওয়া হয়, তাহার চেষ্টা করু দেপি।” 
অতঃপর নারায়ণচক্জ ঠ।কুবদাদ।র সঙ্গ ছাডিলেন না। ঠাকুব্দাদা মাতির 
মায়ার জড়াইয় পড়িলেন। ক্রমে কাশী যাঠয়। বঙ্গ হইবার উপক্রম হইল । 
এমন সময় কনিষ্উ পুত্র ঈশানচন্রর আসিয়। উত্তেজন-বাক্যে পিতার মত 
পরিবর্ধন করেন। 


প্রসন্নকুমার । ৪১৭ 


জলা সেই ঘবটা চাহেন এবং সংক্কত কলেজেৰ 
লাইব্বেরিটাকে নিম্মতলে লইয়া য'ই'ত বলেন। প্রসন্ন বাধু 
তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাতে সাটক্রিফ. সাহেব প্রসঙ্ 
বাবুর উপর বিরক্ত হন। পরে প্রস্ন বাবু শাৎক।লিক 
ডাইরেক্টর আটকিনসন সাহেবের নিকট হইতে সংস্কৃত কলেজের 
লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করবার জনা আদেশ পত্র প্রাপ্ত হন। 
প্রসন্ন বাবু পন্রখানি বড় অপণনানভ্রনক মুন কর্রি' তদ্দণ্েই 
একপ।নি অভিমানস্থচক পর লিখিয়া পদ পত্রিখাগ করেন। 
উাহার পদতা।গের পর সস সাহেব ছয় মস কাল সংস্কত 
কলে'জর পিন্সিপাল ছিলেন । একদিন বিগ্ভানাগব মহাশয় 
ছোটলাট বাবার বিঙন্‌ সাহেবের নিকট গিয়। পরসত্ী বাবুর 
পদত্যাগের কথ। উত্থাপন করিয়া বলেন,_-“আপনার রাজস্ব 
এ কি অনা।য়!” বিন্‌ সাঁহেৰ বলেন,_আমি প্রমন্নকে পুনরায় 
শ্রিন্সিপালের পদগ্রহণ করিতে অনুরোধ কমিব।” ইহাতে 
বিদ্ধাসাগর মহাশয় বলেন,_-তিনি যেকপ স্বাধীনচেতা ও 
ভেজস্বী, তাহাঁঙ্ভ আমার মনে হয় না যে, তিন আবাব পর্দ 
গ্রহণ করিবেন।” তহুত্তবে বিডন্‌ সাহেব বলেন, "প্রসন্ন আমার 
ছাত্র, আমার অনুরোধ ঠেলিবে না।” ইহাশে বিদ্ভাসাগণ মহাশয় 
অত্যন্ত সস্তোষ্বপভ করিয়া ফিরিয়া! আসেন । পর ১২৭২ সালের 
১৬ই ভাত্র বা ১৮৬৫ থুষ্টাব্বের ১১শে আগষ্ট বিডন্‌ সাহেবের 
অনুরোধে প্রসন্ন বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।* 


পপি পি, সপ পি সপ পি 





্ঞ 


* ১২৭৯ সালের ১ল! পৌধ বা! ১৮৭২ খাবেন ১৪ই ডিসেম্বর প্রসন্ন 
ঘাবুকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদ পারতযাগ করিয়! বহরমপুর কলেজে 
£ও 
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সরকারী কর্ধে বিগ্।(সাগধের মার কোনও সম্পর্ক ছিল নাঁ; 
তবুও রাজপুরুষগণ তাহার কত সম্মান করিতেন, তাহা! এই- 
খানে বুঝ! যায়) তেজন্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বল্শখেবকে 
ম্প্টাক্ষরে কথা বলিতে কুন্তিত ভইতেন না। বিষ্ঞ।সাগর 
মহাণর বুঝিতেন, বিডন্‌ সাহেব তাহার যথেষ্ট সমান 
করিতেন; নহিলে তিনি কি অমন করিয়া বাঁপতে 
পারেণ,-“আপনার রাজত্বে এ কি অন্তায়!” , কোথায় 
সগ্্রমক্রটীর সম্ভাবনা আর কোথায় নহে, তাহার বিচার 
করিয়া তিনি ভাল মন্দ কথ! কহিতেন; এবং কহিতে 
জানিতেন। 

১২৭৩ সালের বৈশখ, ট্যষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বা ১৮৬৬ 
খষ্টাব্বের মে ও জুল[ই মাসে দেশব্যাপী ছুর্ভিক্ষ আবিভূতি হইয়া- 
ছিল। সে দুর্ভিক্ষের কথা স্মবণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে 
এবং মস্তক ঘুরিয়৷ পড়ে । কঠ লোককে শাক, কচু দিদ্ধ 
করিয়া খাইতে হইয়াছে; কত লোক অনাহারে মরিয়াছে ; 
কত পিতামাত৷ পুত্রকন্তাকে ফেলিয়া, কত স্বামী জ্রীর মুখ 
ন! চাহিয়া, কত স্ত্রীস্বামীর অপেক্ষা না করিয়া, দগ্ধ জঠরজ্বালা 


ধাইতে হইয়াছিল । তখন এ পদের বেতন হ।জ।র টাকাঁছিল। এই বেতনেয় 
উল্লেখ করিয়া, ৩ামাচরণ বিশ্ব।স মহাশয়ের স্ত্রী, বি্ঠ।সাগর মহাশয়ের জোট 
কন্য।কে বালয়। ছিলেন, -এতদ্দিন তোগার বাপের হাজার টাক] মহিন! হইত |” 
ব্দ্য।সাগর মহ।শয়ের কণ্ঠা বলেন, “তাহা! হইলে স্কুল বাড়ী এ সব হইত কি?” 
বিদ্যানাগর মহাশয় কলন্ঠার মুখে এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,_- "হই 
টবৈকি'?” আ।মরাঁও বলি হইত নৈকি, যদি ইয়ং সাহেবের সহিত সতান্তর 


না হইভ। 


দুর্ভিক্ষ । ৪১৯ 


অস্থির হইয়া একমুট্টি অগ্রের জন্ত সহরে দলে লে ছুটিয়াছিল, 
তাহ[র সবিস্তর বিবৃতির স্থান তো হইবে না। ভবে এ হুর্ভিক্ষ 
সম্বন্ধে বিগ্ভানাগর মহাশয়ের যতটুকু সম্পর্ক, তাহার একট! 
সংক্ষিপ্ত উল্লেৰ হইবে মাত্র। জাহানাবাদ জেল! অঞ্চলের 
হূর্ভিক্ষ-বার্তা প্রথম হিন্দুপেটিয়টে একজন লিখিয়া পাঠান। 
ছুর্ভিক্ষদমনে তত্রত্য জমীদদারমগ্চলী প্রথম উদাসীন ছিলেন। 
তাৎকালিক ডেপুটি মাজিষ্টের বাবু ঈশ্বরচন্্র মিত্র প্রথম 
প্রথম এ বিষয়ে তত মনোযেগী হন নাই। হিন্দু-পেটি,য়টে 
লিখিত হয়, গড়বেতার ভিপুটা মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হেনচন্দ্র কর 
মহাশয় বহু শ্রম স্বীকার করিয়! দেশের অবস্থা পরিদর্শন কেন 
এবং দেশের লোককে সাহায্য করিষার জন্ত গব্ণমেন্টে্র 
নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠান। জাড়।র জমীদ্দার শিবনা রায় 
রায় মহাশয় অনেককে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
গ্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ দর্ডি'ক্ষর সংবাদ পান 
লাই। হিন্দুপেটিয়টের একজন সংবাদদাতা কাতির-কষ্ঠে 
বিদ্কাসাগর মহাঁশয়কে আবেদন করেন এবং বিগ্ভাসাগর মহা- 
শয়ও গ্রাম হইতে লংবাদ প্রাপ্ত হন। ম্বভাবদত! বিদ্কানাগর 
কিআর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখনই গ্রামে অন্রসত্ত 
স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইতিপুর্ববে বি্কাসাগর মহাশছয়র 
ননী অনেককেই অন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নয়াময়ের 
দর়াময়ী জননী অকাতরে, অকুষ্ঠিত চিত্তে, বহু লোককে অন্নদান 
করিতেছিলেন। হিন্মু পেটিয়টের সংবাদদাতা ১২৭৩ সালের 
১৫ই শ্রাবগ বা ১৮৩৬ খুষ্টাব্বের ৩০শে ছ্ুল।ই তারিখে এই মর্থে 
লিখিয়াছিলেন, - 


৪২০ বিদ্ভাসাগর । 


“বীরসিংহ গ্রামে বিষ্ভাসাগর মহ।শয়ের মাতা গ্রতাহ ৪1৫ 
শত পেকথাগ্রাহগ| এাকেন।” | 

ইহার পর বিগ্ভানগর নহশর বীরসিংহ এবং নিকটবন্তী 
১০।১২ খানি গ্রাণের নিরনন লোকদিগের জগত অব্রসত্র স্থাপন 
করিয়াছিলেন । প্রথম প্রথম বীরসিংহের অন্নসত্রে এক শত 
কণিয়। লোক অন্র পাইয়াছিল। 

ক্রমে মগ্রার্থী দলে দলে বুদ্ধি পাইতে লাগিল। বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ও তদন্থুপাতে দাহাযা-পরিম।ণ বাড়াইপ্লা দ্িলেন। ভিনি. 
স্বরং অন্ননত্রের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিপেন না। যাহাতে 
£ বিবয়ে গরর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তৎপক্ষে তিনি 
সর্বাগ্রে যন্রশীন হইয়াছিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথমতঃ 
উদ্দ।দীন ছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে তিনি ছুতিক্ষের দারুণতা 
অনুভব করিয়। বিগ্ত।সাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাত। দীনবন্ধু 
হ্যায়বত্র মহ।শয়কে লইয়া ঘাটাল, ক্ষীরপাই-রাধ[নগর, চন্দ্রকোণ! 
প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়। অনসত্র স্থাপন করিবার জন্য 
গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। তাহার অনুরোধ রক্ষিত 
হইয়াছিল। জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেত্বর, অক্টোবর এই কয় 
মাস বছুসংখ্যক পোক সরক।রী অন্্ছত্রে অন্ন পাইয়াছিল। 

যেক্ষ মান হুঙিক* প্রবল ছিল এবং যে কর মাস অন্নসত্রের 
কাজ চলিণা ছল, বিগ্ভাসাগর মহাশয় সেই কয় মাস প্রতি মাসে 
একবার করির। বাড়ী যাহতেন। তাহার অনুপস্থিতিতে 
তাহার ভ্র।ত।, পুল্র প্রভৃতি আশ্মীয় স্বজনের উপর অন্নদত্রপরি- 
ঈর্শ:নর ভার ছিল। ওউহারা কোন রূপই ক্রটি কত্িতেন 
না। যাহার। অন্নসত্রে আহাৰ না করিত, তাহারা প্রতাহ 


অননপত্র। ৪২১ 


নিধা পাইত। কেহ পুভ্রকন্যা ফেলিয়া স্থানাস্তারে চলিয়া! গেলে, 
তাহার পুত্রকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বগ্াসাগর মহাশয় 
লইতেন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসব করিলে, তাহার নবজাত 
শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য বিদ্কাসাগর মহাশয় 
বন্দোবস্ত করিয়া দ্িতেন। 

যখন কাঙ্গালীর! খাইতে বনিত, বিগ্তাসাগব মহাশয়ের 
জয়জয়কার ধ্বনিতে গগন-মেদিনী পূর্ণ হইয়া যাইত। সেই 
সময় মনে ' হইত, অনস্ত মরুভূমে যেন শতধারে মন্দাকিনীর 
আত ছুটিতেছে; এবং সকলের বিষাদক্রি্ মুখমণ্ডলে যেন 
গ্রীতি প্রকুল্লতাষ এক পবিত্র জ্যেতি নিঃসারিত হইতেছে। 

সকলে প্রত্যহ খেচরার পাইত। প্রত্যেক সপ্তাহে এক 
পিন করিয়া ভাত, মতগ্তের ঝে।ল ও দধির ব্যবগ্। ছিল। 
অনেক সময় বিগ্ভাপাগর মহাশয় স্বয়ং অনেক রুক্মরকেশ দীনহীন 
মলিন স্ত্রীলেককে তৈল মাথাইয়! দ্রিতেন। যে সব ভদ্রলেক 
সিধা লইতে কুন্ঠিত হইতেন, বিগ্ভাসাগর মহাশয় গোপনে 
তাহাদিগকে টক! দিতেন। অনেক ভদ্র মহিলাকে ঠিনি 
গোপনে কাপড় বিতরণ করিয়া আদিতেন। অন্লসত্রে রোগীর 
চিকিৎসা! চলিত , মৃতের সৎকার হহত। 

ডিসেম্বর মস পর্য্যন্ত অন্নসত্রের কাঁজ চলিয়াছিল। জঅন্ন- 
সত্রের আবশ্যকতা তিরোহিত হইলে, বিষ্ভাসাগর মহাশয় 
পাচক, পরিচারক প্রন্ততি কম্মচারিবর্গকে যথ।বাঠি বেতনাি 
দিয়! বিদায় দেন। 'অন্নকষঞ্ঠের অবসানের পরও গ্রামের যে 
সব লোকের কষ্ট ছিল, তাহাদিগকে তিনি ঘাসিক ক্ছুিকি্ছু 
সাহায্য করিবার ভার জননীর উপর অপণ করির়[ছলেন। 


9২২ বি্ভাসাগর। 


যেমন পুক্র তেমনই মাতা! গৃহস্থ বিস্তাসাগরের এই অপীম 

করুণার কার্ধয দেখিয়া, অনেক কোটিপতিরও মস্তক হেট হইয়া- 

ছিল, দীন-হীন কাঙ্গীলীর! তাহাকে দয়ার সাগর বলিয়া! ডাকিত। 
বিগ্ভাসাগর “দয়ার সাগর” হইলেন । 

দয়ার কথা তার আর কত বলিব? বিস্তারত্ব মহাশয় 
লিখিয়াছেন,-- 

*ইঠিমধ্যে গড়বেতার অন্নসত্রের কর্মাধ্ক্ষ বাবু ভেম়চজ্ 
কর ও তাহার ত্রাতৃগণ সাহাযা প্রাথনায় অগ্রজ মহা শয়কে পত্র 
লিখিলেন । তাহাতে অগ্রজ মগহাশয় আমার দ্বার! দরিদ্রভোজ- 
নর ৫০২৬ আর উহাদের বস্ত্রের জন্য ৫০২, একুনে ১০০২ 
টাক] প্রেরণ করেন। এতত্যতীত প্র সময়ে কোন কোন 
ভদ্রলোক পিতৃহীন অবস্থান যাদ্রা করিতে আইসেন, 
তাহাদের মধো কাহাকেও ৫*২ টাকা, কাহাকেও ১০৯২ 
টাকা, কাহাকেও ২০০২ টাকা দান করেন। ২৮শে শ্রাবণ 
পৃপকৃ ব!টীতে অন্রসত্র স্থাপিত হয়। ১লা পৌষ ভোজনের পর 
অন্নসসহ্র বন্ধ করা হইয়।ছিল ; কিন্ত বিদেশীয় নিরুপায় বাক্তিগণ 
৮ই পৌষ পর্যাস্ত অন্নসত্রগৃহে উপস্থিহ ছিল। 'একারণ ছর্বল 
নিরুপায় প্রায় ৬* জনকে কয়েক দিন ভোজন করাইতে 
হইয়(ছিল।” 


সপ্তবিংশ অধ্যায়। 


প্াজ। প্রতাপচন্ত্র, রাজ-পরিবার, অবাধ সাক্ষাৎ। 
অনাহ্‌তের অত্যাচাব, দেবোতুর সম্পত্তি, 
দারুণ ছুর্ঘটন! ও পারিবাবিক 
পার্থক্য | 
১২৭৩ সালের ৪ঠ৷ শ্রাবণ বাঁ ১৮৬৬ খুষ্টান্ষের ১৯শে জুলাই 
রাত্র ৩টার সময় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ বাহাছদের 
মৃত্যু হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু 
ছিলেন । বিধব1-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা এবং অন্তান্ত অনেক কার্য 
রাজ! বাহাছ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহ।য় ও পোষক 
ছিলেন। * রাজা, বাহাছরের মৃত্ার পুর্বে বিগ্ভাসাগর মহাশয়, 
ঘুরশিদাবাদে গিয়। তাহার ষথেই চিকিৎস।-শুশ্রধাদদি করিয়া- 
[ছলেন। ডাক্তার মঠেন্দ্রলাল সরকার র।জা বাহাছরের চিকিৎসা 
করিতেন। এত্দর্থে তিনি মাসে সহত্র টাকা পাইতেন। 
কাশীপুবের গঙ্গ'তীরে রাজার মৃত্যু হয়। তিনি মূত্র পুর্বে 
বিগ্য।সাগর মহাঁশয়কে বিষয়ের উ্ষ্টি নিযুক্ত করিবার জন্য অনেক 
(চষ্ট। করিয়াছিলেন; কিন্তু বিগ্ভ।সাগর মহাশয় তাহাতে সম্মত 
হন নাহ। 


জা [10 %/25 0753 01006. [91171011)2] 501190১091015 01 00 01772168 


বা আও হর ১৫ এ চপ আর রি অল এ জা টি এ ও টি জা অর ০৫ খা হএটি (৯ খর ও এ ও ও ১ সওজ ও ও গার ০০৪ এই প৪ ও ও বাড অচল আচ ও আত ৫ জর টি নারির 


501)0015 65191011910 2180.119179800 1১517717016 1550) 017817015 


$৬2055281)2 
[717200 180100 1866, 22, 11819, 


৪২৪ বিদ্ভাসাগর । 


রাজা গ্রতাপচন্ত্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া রাজ-পরিবারের 
শোচনীর অবস্তা উপস্থিত হঃয়াছিল। রাজা £তাপচন্দ্র সিংহের 
পিতামহী রাণী কাত্যায়নীর অনুরোধে বিগ্তাস্াগর মহাশয় 
তাৎকানিক বঙ্গেশ্বর বিন্‌ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পাইক- 
পাড়া! ষ্টেট, কোর্ট অব. ওয়ার্ডের অন্তত করিয়া দেন। বিদ্যা" 
সাগর মহ।শয় তাৎকালিক পাইকপাড়া নাবালক রাজপুজ্রদিগকে 
সঙ্গে করিয়া বঙেশ্বরের নিকট লইয়া! গিয়াছিলেন। বিষয্প কোট” 
সব ওয়ার্ডের অন্তভূতি হইবার সম্বন্ধে অনেকটা গোলযোগ 
হইয়াছিল । বাহুল্যভয্কে তছুল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম। তবে একটা 
কথা বল! নিতাত্ত আ'বগ্তক | কলেক্টরী খাজন।র দায়ে পাইক- 
পাড়। রাজবংশের বিষয় বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গেশ্বর সে যাত্রা বিক্রয়ধায় হইতে 
উদ্ধার করেন। কোর্ট অব. ওয়ার্ডে বিষয়, গিয়াছিল বটে) 
কিন্ত নাবালক রাপুত্রদিগকে ওয়া,গ অধীন বিগ্ভালয়ে থাকিতে 
হয় নাই। যাহাতে রাজকুমারাদ্দগকে ওয়ার্ডের বিদ্যালয়ে যাইতে 
ন। হয়, তাহার জন্য রাণী কাত্যায়নী বিদ্যাস।গর ম্হাশয়কে বান্পা- 
কুলিত গোচনে অনুরোধ করেন। এতদর্থে বিষ্তাসাগর মহাশয় 
ঝঙ্গেশ্বরকে অনুরোধ করিয়।ছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল । 

বি্াসাগর মহাশয় প্রায়ই পাহকপাড়া রাজবাটাতে যাইতেন। 
এবদিন পথিমধ্যে তাহার পুর্ব-পরিচিত রামধন নামে এক 
মুদি তাহাকে ডাকিয়া আপনার দোকানে লইয়। যায় । রামধন 
বি্ধাসাগর মহাশয়কে এখুড়। খুড়া” বলিয়া ডাকিত। রামধনের 
সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়! বিগ্ভাস।গর মহাশয় অন্ান'বনে 

গর দে।কানের, সম্ুখে ঘাসের উপর বাঁলম্া থেলো হছুকাঁয় 


বাঞজ-পরিবার । ৪২৫ 


উমাঁক ধাইতেছিলেন, এমন সময় রাজবাটার কয়েক জন তাহাকে 
দেখিতে পান। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাঁজবাচীতে যাইয়! উপস্থিত 
হুইলে কেহ কেহ 'এ কথার উল্লেখ করেন। "এটা ভবাদৃশ 
জনোচিত নহে” বলিয়া একটা! মুদ্তীক্ষ মন্তব্য ও প্রকটিত যে না 
ভইয়।ছিল, এমন নহে; বিগ্ভাসাগব মহাশন্, কিন্তু ধীর-গম্ভীর 
ঘাকো অথচ একটু মুহ মন্দ হান্তে বলিয্াছিপেন, “গরিব বড় 
মানুষ আমা« সবই সনান।” , 

এক সময় বিদ্য।নাগর মহাশয় রাজবাটীতে বসিক্নাছিলেন, এ্রমন 
সময়ে দ্বারদেশে এক জন ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহে । দ্বার: 
বানের তাহাকে তাডাইয়া দেয়। খিষ্ঠযস।গব মহাশয ইহাঠে 
যড় সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহব পর হইতে 
বিদ্যাসাগর মহাশয রাজবাড়ী যাওয়া ধ্ধ করেন; কিছ আমর 
বিশ্বস্তস্ত্রে শুনিষু।ছি, ধিগ্ঠাঁসাঁগর মহাশস্ন ইহার জগ্ত রাঞ্জবাডী 
যাওয়! পরিভ্যাগ করেন নাই। কোন কোন রাজকুমারের 
উচ্ছজঙ্ঘল ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া' পড়িয়াছিলেন। পাছে 
আর পুর্ব-সন্বুন না থ।কে, এই ভাবিয়া তিনি রাজবাটা মাওয়া 
বন্ধ করেন। রাঁজকুমারেরা কিস্টু একটা দিনের জগ্ভগ তীহার 
প্রতি ভক্তিশৃন্ত হন নাই । কুমার ভ্দচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে 
আদিতেন। কেহ তাহাকে বাড়ীতে ছ্বারবান্‌ প্লাখিষার পরামর্শ 
দিলে, তিনি রাজবাড়ীর দিকে অগ্ুলি সঙ্কেত করিতেন; এনন 
কফি তিনি প্রায়ই বলিতেন,_"প্বারবান রাখিলেই ত আমার 
বাড়ীতে ভিক্ষার্থী এক সুদ্ট ভিক্ষা পাইবে ন') অধিকন্ধ প্রায় 
অনেক সাক্ষ।ৎকাএ প্রার্থী ভদ্র লোকও সাক্ষাৎকারল[ভে বঞ্চিত 
হইবেন; তাহ! অপেক্ষ1 মৃত্যু ভাগ ।” বিগ্ভাসাগর মহাশনছর 
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বাড়ীতে দ্বারবান ছিল লা । কখনও কখনও তিনি আপন্দরা 
দৌহিত্্বর্গীক বলিতেন,_ দি শুনিতে পাই, বাদীর কাহারও 
ঘার৷ আমার বাড়ীতে কোন ভদ্রলোকের আদিবার পক্ষে ব্যাঘাত 
হয়, তাহা হইলে' তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব ।» দ্বারবান্‌ 
রাখিবার করা, হইলেই তিনি বলিতেন১_আমি অস্ভের বাড়ীতে 
যে অন্থবিধ! দেখিয়া আসিয়।ছি, সে অস্থুবিধা আমার বাড়ীতে 
যাহাতে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা তো আমার 
কর্তব্য |” 

বিচ্ধাাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভের পক্ষে কখনও 
কোনরূপ বিক্ষবাধার ব্যবস্থা! ছিল না। তিনি যে সদয় স্ুকিয়া। 
ট্রাটে রাঁজরুষ্ণ বাবুর বাড়ীতে থাকিতেন, দেই সময় এক দিন, 
মধ্যান্কে এক ব্যক্তি অতি বাস্ততভাবে তথায় উপস্থিত হন। তখন 
বিদ্ানাগর মহাশয় উপস্থিত ছিলেল। লোকটা বিদ্য।সাগর 
মহাশয়কে চিনিতেন না তিনি একটু বিরক্ত, একটু উপ্রভ|বে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন)_-“বিগ্ঠপা সর মহাশয় কোথায় ?” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,“কেন ?” লোকটী বলিলেন,_ 
“তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি? অনেক বড় লোকের বাড়ী 
যাইল।ম) কেহই সাক্ষাৎ করিলেন না) দেখিয়া ফাই, বিস্কাসাগর' 
কিরূপ।” বিদ্যাপাগর মহাশয় বলিলেন,--“আহার হইয়াছে ?” 
উত্তর হইল, -“আহার (ক, জলস্পশ হয় নাই । তৃষ্তায় ছাতি- 
ফা'টক্জ। যাইতেছে'।৮ বিদ্ধাসাগর মহাশয় বলিলেন,--“বিগ্ঠা- " 
সাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ।, এখন আপনি কিঞ্চিৎ জলযোগ, 
করিয়! শান্ত হউন।” লোকটি বলিলেন, _“অগ্রে সাক্ষাৎ চাই ।” 
ইতিমধ্যে দিব্য-রূপ জলমোগ আমিল।, বিদ্য!স+গর মহাশয়েব: 


অনাহুহের অতাচার। ২৭ 


অগরোধে লোকটী গলযোগ করিলেন। পরে শান্ত হইয়া, তিনি 
বিদ্কামাগরের লাক্ষাৎকর*্প্রার্থী হইলে, বিষ্ভাসাঁগর মহাশয় আর 
আত্মপোপন করিতে পারেন নাই। তখস লোকটি বিস্তাসাগর 
অহাশয়ের প্রকৃত মহবানুভব করিয়া পরম পুলকে ঘিদায় 
গ্রহণ কব্দেন। 

অনেকেই আবার লাক্ষাৎক।র জগ্ত অসময়ে ঘিগ্ভালাগর 
মহাশয়ের উপর উতৎপীড়ন ,করিতেন। একবার উত্তরপাড়া 
হুইতে কতকগুলি লেক তাহার বাছড়বাগানের় বাড়ীতে 
উহার সহিভ পাক্ষাৎ করিতে আরসিন। উদ্দেশা,_চাঁফুরী 
প্রার্থনা । এই সময় বিগ্ভাসাগব মহ।শয়ের কনিষ্টা কন্ত! 
সাংখাতিকরূপে পীড়িতা ছিলেন । বিষ্ঠাসাঁগর মহাশয় উপজ়ে 
কাহার শুশ্বধা করিতেছিলেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল? 
এমন অবস্থায়, উপস্থিত ব্যক্তির তাহার সহিত লাক্ষাৎ করিতে 
'চাহেন। লেই সময়ে ডাক্তার অমুলাচরণ বসু মশক পশীচে 
একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। ভ্িনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিষ্।- 
সাগর মহাশয়ের মনের অবস্থা জানাইয়। তাহাদিগকে জময়াস্থরে 
আসিতে বলেন। ভাঠারা তীহাঁর কগা গুনিলেন লা; 
অধিকন্ত চাকষ্ষবের ছার! বিষ্ঠ।সাগর মহাশঘকে স'ঘারদ পাঠা- 
ইয়া! দেন । বিষ্ভাসাগর মহাশয় বলিগ্। পাঠান,-“অগ্ভ আমার মন 
বড়ই চঞ্চল। কন্যা কাছ-ছাড়া হইনে পারি লা, আপনারা 
অন্য দিন আদিধেন 1” লোক-কয়টী এ কথ! না আনিয়া উপরে 
যাইবার জল্য গিড়ির উপরে উঠিলেন। ভ্তখন বিগ্ভাসাগর মহা- 
'শয় উপব হইতে নামিয়া আপিয়া একটু বিরক্তি সহকারে 
খনিলেন,_“আপনারা বড়ই গরজ বুঝেন। আপনাহ্দর কি 
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 ছয়।-মায়া নাই? অন্ত যাউন, আর একদিন আসবেল।” তখন 
লোকগুলি অপ্রস্তঠ হইয়৷ চণিয়া যান। 

বিষ্ভাস[গর মহাশয়ের উপর এইরাপ উৎপীড়ন প্রায়ই হইত। 
তিনি বলিতেন,_-“উৎপীড়ন প্রায়ই হইত কটে; কিন্তু উৎপীড়ন 
সহ্থ করিতে অভ্যাস করিয়াছি।” 

এই সময়ে দেবোত্তর বিষয়ের হস্তান্তরকরণ সন্বন্ধে আইন 
করিবার বিল হয় । সরকার বাহাছ্ুর বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
মত অবগত হইবার জণ্ঠ তীহকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যা 
সাগর মহাশয় নিয়লিখিত পত্রে নিয়শিণিত রূপ অভিপ্রাস্ 
ব্ক্ত করিরাছিলেন। পত্র ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল, 
এইখানে তাহার মর্্নানতবাদ প্রকাশিত হইল,-_ 


আর, বি, চাপমান স্কোয়ার 
বোর্ড অব রেভিনিউ আপিসের সেক্রেটরি 
মহোদয় সমীপেধু__ 
মহাশয়! 


ি 


আপশি গত ১৮ই স্ুসাই তারিখে ৬৫৬ নংবি নং পত্রে 
আনার যে মন্তব্য চাঠিয়াছেন, তাহার প্রত্তযত্তরে আমার বক্তব্য 
এই যে, হিন্দুবাবঠার-শারে দেবোততৰ সম্পত্তির বিকুষ বা 
প্রতিকূলে কোন প্রকার প্রমাণ-বাক্য দৃষ্ট হয় না? কিন্তু 
দ্রেশের চিরস্তন পদ্ধতি, 'এফপ সম্পত্তির কোন প্রকার 
হস্তাম্তরের গ্রতিকূলে দ্ণ্তায়মান। বস্ততঃ হিন্দুধন্( বলক্বী- 
মাত্রেই যখন ঈবৃশ দেবো গর সম্পত্তি প্রতিষ্ট। করেন, তাহাদিগের 
তখন প্রধান উদদগ্ধ এই থাকে যে, এরপর সম্পন্তি ভবিষাতে 
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ষেন কোন প্রকারে হস্তাস্তরিত না হয় ও চিরদিন অক্ষুপন 
থাকে। এরূপ অভিপ্রায়ের বশবস্তাঁ হই তীকারা উক্ত 
গ্রকার সম্পন্িসংক্রান্ত কতকগুশি নিয়মের নির্দেশ করিয়া 
দেন। উক্ত সম্পহির ট্রষ্টিরা (অধ্যক্ষের ) তল্লিমিত ঈদৃশ 
সম্পত্তি কোন প্রকারেই হস্তান্তর বা বিক্রয়র্দি করিতে সমর্থ 
হন না। যদ্দিও এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার সুস্পইখিধি হিন্দুশাস্ত্রে 
লক্ষিত হয় নাঁ, তথাপি হিন্দু-ব্যুবহার-শান্মের ঈণৃশ সম্পত্তির 
হস্তান্তর কোন ক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়না। হিন্দু 
বাবহার-শাস্ত্রের নির্দেশাগসারে কোন প্রকার হস্তাস্তর উক্ত 
সম্পন্তির মালিকের স্পষ্ট সম্মতি বাতীত একেবারেই অসিদ্ধ। 
যে দেবতার উদ্দেশ দেবোত্তর সম্পত্তির স্থাষ্ট হয়, তিনিই 
আইন|নুলারে উক্ত সম্পন্তির একমাত্র মালিক ; সুতরাং দেব, 
তার সম্মতি বাতী5, উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর বা বিএ্য়।দি আদে৷ 
সম্ভবপর নঙে। দেবহার নিকট হইতে তাদৃশ সম্মতি গ্রহণ 
একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর কোন 
মতই আ৷ইনসঙ্গতু নহে। 

২। দেবোত্তর সম্পত্তির স্ুবন্দোবস্ত করিতে ভইলে ট্র্টি- 
ধিগকে যে গ্রক!র সময়ে সময়ে কষ্টে পড়িতে হয়, তাঠা আমি 
সবিশেষ অবগত মাছি । এরূপ ঘটন। সংঘটত হওয়া নিতান্ত 
অসম্ভব নহে যে, কখন কখন সম্পত্তির ধন্দোবন্তের জন্য ট্রষ্টি- 
দগকে দায়গ্রস্ত হইতে হয় ও সম্পত্তির সামান্ত আয় হইতে 
সেরূপ খণ পরিশোধ করা তাহাদ্দিগের পক্ষে নিতান্ত্রই হুরূহ হইয়! 
উঠে। কাঁরণ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় যে, দেবোত্তর সম্পত্তির 
অনুষ্ঠাতৃগগ উক্ত সম্পত্তির অ।য় এরূপভাবে স্বকীয় ব্যয় সন্ুণনার্গ 
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প্রয়োগ করেন বে, তাহা হইতে যংসামান্ত অংশমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে । তাঁহাও মন্দির-সংস্কার, গবণমেন্ট দেয় রাজন্ব প্রদান 
( অর্থাৎ যে বৎসর অনাবৃষ্টি ও বন্ঠ। প্রভৃতি কাঁরণবশত; প্রজা- 
দিগের নিকট হইতে কর অনাদায় থাকে ) গ্রভৃতি অতিরিক্ত 
বায়নির্বাহার্থ পর্য্যাপ্ত ছয় না । ট্রষ্টিরা যে ঈদৃশ অবস্থায় নিজের 
তহবিল বা সংগৃহীত চাক্জা হইতে উক্ত বায় নির্বাহ করিবেন, তাহা 
কোন মন্ডেই আশা করা যাইতে পারে না। এই উদ্দেপ্ত সাধনের 
জন্য আইনের বিধি নিশান্তই আব্গ্তক এবং এই কারণবশতঃ 
১৮৬৭ খুষ্টঝের ৮ আইনের পাগুলিপির ১ ধারা অন্রসারে ঘি 
একপ কোন বিধি ম্পঈতঃ নিদিষ্ট হয় যে, দেবোত্তর সম্পততির 
কে।ন প্রকার বঙ্দোবস্তলন্ধ আয় উক্ত সম্পত্তিস'ক্রাস্ত অতিরিক্ত 
ঘ্যয়নির্বাহ ভিন্ন অন্ত বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারিবে না, তাহাতে 
আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এন্সপ উদ্দেশে দেবোত্তর 
সম্পত্তির কোন গ্রকার হস্তাস্তর আমার সামান্ত বিবেচনায় হিন্দু- 
ঘ্যবহ।র শান্বের বিরোধী নহে । সকল প্রকার দেবোত্তর সম্পত্তি 
স্যষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উহার কোন প্রকার “তছরূপ” 
ঘাহাতে না ঘটে। উপরোক্ত অ'তরিক্ত ব্যয় দেবোস্তর সম্পত্তির 
রক্ষার জন্তাই প্রয়োজন ছন্স ; সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায় কোন ভ্রমেই 
ইহ) “তছরূপ৮ শবে অভিহিত হইতে পারে না। অধিকস্ত দেবতা 
ঘদি বাকা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তিনি 
আপন সম্মতি প্রদান করিতে বখনই পরাঘুথ হইতেন না; বরং 
এক্স্‌প সঙ্ঘটে সম্পত্তির হস্তাম্তরকরণের পক্ষে তিমি বিশেষ যত্ববান্‌ 


হইতেন। 
৩। যে অবস্থার দেবের সম্পর্ডির হস্তাপ্তর সমাক্‌ 
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উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা উপরে বিশেষভাবে 
উল্লিধিত হইল। কিন্তু উপরোক্ত পাঁঞুলিপির ২ ধারাতে উষ্টি- 
দিগকে যে ক্ষমত। প্রদান কর! হইয়।ছে, তাহা! আমার বিবেচনায় 
নিতান্ত ধুকিবিরুদ্ধ। তাহাতে এরূপ নিদ্দিই হইয়ছে যে 
দেবোত্তর সম্পত্তির বিক্রুয় বা বন্ধকদারন্সের গ্রয়োজনীরতা আছে 
কি না, তাহার অনুসন্ধানের কোন আবশ্টকং। নাই। কিন্বা 
বিক্রয় ও বন্ধক দ্বার! প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হইতেছে 
কি না, তাহাও দেখিবার প্রশ্কোজন নাই। ট্রষ্টিদিগের এনপ 
অনংযত ক্ষমতা এবং ক্রেতা ও বদ্ধকগৃহীত[দিগের সন্বন্ধে সকল 
প্রকার দীয়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে দেবোত্তর 
ঠম্পপ্ডির বহুবিধ “তহ্ছরূপ” নিতান্ত সম্ভবপর হইবে । তাহার 
বিরুদ্ধে প্রতীকার নিতান্তই আবণ্তক। ণ্সানার অগ্রমান হয়ঃ 
অপবাঁপর সম্পত্তির হস্তান্তর সংক্রান্ত ঈদপ আইনাদি প্রচলিত 
আছে যে, উক্ত সম্পত্তির ক্রেত! বা বন্ধকগৃহীতাদিগকে সম্পত্তির 
ইস্তান্তরে বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত অনেক অনুসন্ধান 
কবিতে হয়? অপরাপর ট্র্টি সম্পত্তির বিক্রী বা কস্তান্তর 
আইনসিদ্ধ কি না, ইহ বিচার করিতে ভইলে দেখিতে হয়! 
যে, উক্ত প্রকার হস্তান্তর দ্বারা সম্পত্তির কোন মঙস্ল সাধিত 
হইয়াছে বা কোন প্রকার আকম্সিক বিপর 5ইতে রক্ষা কর! 
ছইয়াছ। কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তির বিক্রয় বা হস্তান্তর সম্বন্থে 
এরূপ কোন নিয়মার্দি পাগ্ালপিতে সন্নিবিষ্ট য় পাই, কেন 
বুঝিতে পারিলাম না । আমি তজ্জন্ত প্রস্তাব করিতেছি, 
২য় ধারা এরূপ ভাবে লিখিত হয় যে, ভবিষ্যতে সম্পত্তির 
কে।ন প্রকার ক্ষয় বা “তছরূপ” একেবারে অসম্ভব হয়) 


৩২ বিষ্তাসাগর । 


উক্তরূপ গ্রতিবিধানগুলি বিনষ্ট হইলে পাঁঞুলিপি লিখিত আইনটী 
হিন্দু ব্যবহার-শান্ত্রের বিরোধী বা সাধারণ হিন্দুসমাজের মন 
ক্ষোভের কারণ হইবে না। 


কলিকাডা, 
| ( শ্বাক্ষর ) প্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মা! 
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বলা বাছুলা দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর-করণ বসে কোন 
আইন পাশ হয় নই । 

১৮৭৩ সালের ২র1] পৌষ বা ১৮৬৬ খৃষ্টাঝের ১৬ই ডিসে- 
কবর রবিবার বিস্তা/গর মহ্থাশয় মিস্‌ কারপেন্টারকে * সঙ্গে 
লইয়া, উত্তরপাড়ায় বিজয়কৃঞ্চ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত খালিকা- 
বিগ্ভালয় পরদর্শনার্থ গমন করেন। তাতঙক|লিক শিক্ষাবিভাগের 
ডাইরেক্টর আটকিন্পন্‌ সাঞ্কেব এবং স্কুলইনম্পেক্টর উদ্রো 
সাহেব তাহার সঙ্গে ছিলেন। বিগ্তালয় পরিদর্শনান্তে সকলেই 
গাড়ী করিয়া ফিরিয়। আঁমেন। বিগ্ভাসগর মহাশয় একটা ভদ্র 
লোকের সহিত একথানি বগী করিয়া আদিতেছিলেন। গাড়ী 
চড়িবার সময় তিন সশী ভদ্র লোকটাকে বলেন,_প্বাপু! 
আ'ম কথনও বগীচড়ি নাই) হাঁকাইও নাই? দেখো সাবধানে 
ইাকইও।” ত্র লোকটা অবশ্য তাহাকে খুবই আশা-ভরদা 
দিয়ছিলেন) কিন্তু ছুঙাগোর বিষয় গাড়ীখানি কিছুদূর আসিয়! 
মোড় ফি্ধিবার সময় একবারে উন্টাইয়! পড়ে। বিগ্তানাগর 


সস পপ ২.০ রর. পর 


* ভারতীয় স্ত্রীলে।কদিগের লেখাপড়। শিক্ষা-বিস্ত/রৈের আকাঞ্,য় ইপি 
গান্রতে অ(নিয়ছিলেন। বৃষ্টলে ইহ।র পিতা পাদ্বরী কারপেন্টার সছেনের 
গছে জা গসমোহন রায়ের স্ৃতু) হয় । তখন ইনি ব(লক/ 
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মহাঁশন্ন তখনই পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া ঘান। তীহার যককতে 
দারুণ আঘ।ত লাগিয়াছিল। চারি দিক লোকে লোকারণ্য 
হইয়াছিল। মিস্‌ কাবপেন্টার তাহাকে বুকে তুলিয়া, আপন 
রুমাল ছি'ডিয়া, ক্ষত স্থানে বীধিয়। দিয়াছিলেন। তাহার ও 
উদ্ভব! সাঁভেবের শুশ্রুষায় বিস্তাসাগর মহাশগু চৈতন্য লাভ করেন। 
পরে তিনি ঠচতন্ত লাভ করিয়া অনেক কষ্টে কলিকাতার 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্্ীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আমেন। এই দৈব-ছুর্ঘটনার 
কথা শুলিয়া, তাহার বন্ধু-বান্ধব তাহাকে দেখিতে যান। 
পরম বন্ধ রাজকৃঞ্চ বাবু তাঁহাকে ওুলিষা লইয়া গিয়া স্থুকিয়া 
স্রীটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দূলাল 
সরকার তাহার চিকিৎসা করেন । তযম্নানক আঘাতে উরুদেশ 
ফুলিয়া উঠিগ়্াছিল। এক মালের স্ুুচিকিৎসায় তিনি এক 
রকম সারিয়া উঠেন; কিন্তু যে কালরোগে তাহার জীবলীলার 
অবসান হয়, তাহার অন্করোৎপত্তি এই খানে । চিকিৎসকের! 
বলেন, তাহার যকৎ উল্টাইয়। গিয়াছিল। এই সম্ব হইতে 
তাহার স্বাস্থ্যতগ্গ হইল। ইহার পর তাহাকে প্রায়ই শিরঃ- 
পীড়া ও উদ্রাময় রোগ ভোগ করিতে হইত। পরিপাক-শক্তি 
হাস হইয়া যান্স; সুতরাং আহারও লঘু হইয়া পড়ে। ছুগ্ধ 
সহা হইত না। প্রাতে মাছের ঝোল, ভাত এবং রাজিকালে 
ধারলির রুটি, কখন কখন গরম লুচিমাত্র আহ।র ছিল। পরে 
তাহাএ অসহা হইয়াছিল। অনেক সমর তিনি রাব্রিকালে 
ছুই এক গাল মুড়ি খাইয়া থাকিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,_ 
প্বালে/ পয়সার অভাবে ছুগ্ধ খই নাই; বয়সেও রোগের 
জালা তাহা হয় নাই ।” বিস্তাসাগর মহাশয়ের স্বমুখে গুলি- 


৫€ 
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মাছি, উৎ্ধরপাঁড়ার পতনের পর হইতে তাহার সাহুদ, উদ্ভধ, 
শধাবদা?, চেষ্টা, টনতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা কিছু সকলেরই 
হাএ হ5গাছিন॥ আর তিনি শোধরাইতে পারিলেন না । স্বাস্থ্য- 
পঞ্রনর্থ প্রীয়ই তাহাকে ফরাসভাঙ্গা, বর্ধমান, কাখপুর প্রভৃতি 
£1.ন থাকিতে হইত । তবু কিন্তু কার্যবীরের কার্য বিরাম 
ছল না। 

পতনাধাত হইতে কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ১৮৬৭ সালের প্রাবন্তে বীরসি“ভ গ্রামে গমন করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় এক অবীরা বিধবার আত্মীয়ের তাহার 
জমী 'আখ্মলাৎ করিবার চে! করিয়াছিলেন । সেই বিধবা বিস্া- 
সাগর মহাশয়ের নিকট কীদিয়া কাটিয়া আপন ছুঃখ জ্ঞাপন 
করেন। তিনি বিধবার আম্মীয়দিগকে ডাকাইয়া' আনিয়া 
বিধবার জমী আত্মসাৎ করিতে নিষেধ করেন। তাহারা তাহার 
কথ! শুনেন নাই; বরং তাহারা বিধবার নামে আদালতে 
নালিশ করিয়াছিলেন । কিন্তু বিদ্ভাসাগর মহাশয় এ বিধবার 
স্থে্ট সহায়তা করিতেছেন শুনিয়া, তাহারা আর আদালতে 
উপস্থিত হন নাই। 

এই সময় বিগ্ভাসাগর মহাশয় বীরসিংহের বাঁটাতে নি' ।খিত 
বাবস্থা] করেনা --- 

মধ্যম ও তৃতীয় সহোর্ধর এবং স্বীয় পুত্রের পৃথক পৃথক 
ভোজনের ব্যবস্থ। করিয়! দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত 
যাহার যেরূপ টাকার আবশ্যক, সেইরূপ বাবস্থা করেন। এরূপ 
করিবার কারণ এই, একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলঙ্থ 
হইবার সম্ভাবনা ; বিশেষতঃ বুপরিবার একত্র মবস্থিতি করিলে! 


পৃথক্‌ ব্যবস্থা । ৪৩৪ 


লকলেরই সকল বিষয়ে কষ্ট হয়। ইতিপূর্বে ভগিনীঘয়ের পৃথক 
বাটা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশীয় যে সকল বালক 
বাটাতে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, 
তাহাদের মাসিক ব্যয়নির্বাহের জন্য সমস্ত টাক! দিয় পাঁচক ও 
চাকর দ্বারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ইহার কিছু দিন পরে 
তাহার পুজ নারায়ণের পৃথক্‌ বাটা প্রস্তুত হয়। এবং নিজের নিকট 
জননীদেবীর অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থ। হইল।॥ 

এই বাঁবস্থায় হিন্দুর একান্রতু ক পরিবারপ্রথার বিরোধ প্রমাণ । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় একা ননতুক্ত পরিবার প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন: 
লা। ইহা তাহার দোষ নহে, দোষ তাহার শিক্ষার। হিন্দধর্ষের 
অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহার ছিল না) হিন্দু 
সমাজের গঠনের মূল-তৰে এই জন্ত তিনি লক্ষ্য করিতে সমর্থ 
হইতেন না। তিনি হিন্দুর যে সামাজিক কার্য্যে তপ্তক্ষেগ 
করিয়াছেন, তাহাতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই একা নতুক্ত 
পরিবারপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করাও সেই বিষয়ের পরিচয় দ্িতেছে। 
হিন্দুর সংসারে, সমাজে, অনেক সময় ব্যবগারিক সকল বিষয়ে 
পরমার্থতত্বলাভের পরিচয় পাগযা যাঁয়। প্রকট ভাবে অন্তস্তন্ 
বুঝাইবার নিষিত হিন্ধুর বাহ্‌ ব্যবহারের স্থট্টি। একানতুক্ত- 
পরিবার প্রথা হিন্দু-সমাজ-গঠনে একটা প্রধান অঙ্গ_ হিন্দুর যোগ- 
সাধনে মোক্ষ-প্রাপ্তির প্রধান পথ। এক অপরের সহিত যুক্ত 
যইলে যোগ হয় । মমন্ত জগতের মহিত মিশিষ! যাওয়া, আপনাতে 
নু বিভারত্ব মহাশয় এই কথ। লিখিখাছেন। নাবায়ণ বাবুকে লিজ্ঞাস! 
করিয়! জানিল।ম, নই সভা; হবে কলের সন্ভ!বনা নন্বে, সা চাই কলহ 
টিযাছিল। 


৪৩৬ বিগ্ভাসাগুর | 


সমস্ত জগচের লয় করা, জাগতিক গ্রাত্যাক বস্ততে আপনার সম্বা 
উপলব্ধি করিবার চেষ্ট। কব, হিন্দুর মুখ্য লাধন-পথ। গৃছে ইহার 
প্রথম সুত্রপাত হয়, প্রথম শুত্রপাত হইয়। একে একে,--অর্থাৎ 
হয় গুরু-শিষ্যে ন। হয় স্বামী-স্্বীতে, না হয় পিতা-পুজে ইত্যাদি। 
দুই এক হইয়া ঘিগুণ বললাভ করিলে অপর এক জনকে গ্রহ! 
কর! অর্থাৎ আপন শক্কিতে মিশাইয়া লওয় সহজ। এইরূপ 
ছুই ও একে তিন হইলে তখন স্বচ্ছন্দে আর ছুই জনকে লওয়া 
চলে-__তাহার স্থখছ্ঃখে সুখীহঃখী হওয়া! যাঁয়। যাহার] আত্মীয়, 
ষাহার্দের একই রূপ সংক্কারবশে একঠ বংশে জন্ম, তাহাদের সহিত 
এরূপ মিল সহজ এবং অধিকতর অল্লায়াসনাধ্য। তাই একাক্স 
ভূক্ত-পরিবার- প্রথা ব স্থষ্টি। 


অফ্টাবিংশ অধ্যার। 


ভ্রাতার অভিমান, শ্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা রাধাকাস্ত, হিন্দু" 
পে্রিয়টে পত্র, জ্যেষ্ঠ কন্তার বিবাহ, রামগোপাল 
ঘোষ, সারদা প্রসাদ, ঘাটা'ল-স্কুল, রাণী 
কাত্যায়নী, ইন্কম্‌ ট্যাক্স ও 
হরচন্দ্র ঘোষ। 


মারারণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ভ্রাতারা! মধ্যে মধ্যে জোষ্ের: 
উপর অভিমান করিয়া! মাসহর। লইতেন না । এজন্য সময় সময় 
তাহাদের কষ্ট হইত। সে কষ্টের কথ! বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
কর্ণগোচর হইলে, তিনি বাটা গিয়া গোপনে গোপনে ভ্রাতৃবধুদের 
অঞ্চলে টাকা বাধিয়৷ দেওয়ইতেন। 

১৮৬৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বহুবিবাহ রহিত করণসম্বন্ধে 
আইনের প্রত্যাশ|য় গব্ণমেন্টে আবেদন হইয়াছিল। ফল হয় 
নাই । 

১২৭৩ সালের ১৮ই পৌষ বা ১৮৬৭ খৃষ্টানদের ৬ই জানুয়ারি 
বুহম্পতিব।র হাইকোটের ভূতপুর্ব জজ অনারেবল শল্তুনাথ 
পণ্ডিতের মৃতু হয়। বেখুন স্কুলের সম্পর্কে ইহার সহিত 
বিগ্কাস।গর মহাশয়ের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়।ছিল ৷ বিস্যাসাগর 
মহাশয় যেবার বেখুন স্কুলে চিক পুরস্কার দেন, সেইবার ইনি 
সোনার খাল৷ পুরস্কার দিয়াছিলেন। 

১২৭৪ সালের ১ল। ঠবশাখ বা ১৮৬৭ খুষ্টাব্ের ১৩ই এপ্রেল 
গর রাজ! রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হয়। হইনি [বধবা-বিৰাহের 


৪৩৮ বিষ্ভাসাগর | 


বিপক্ষবাপী ছিলেন; কিন্তু বিষ্ভালাগর মহাশয়ের তেজস্থিতা ও 
বুদ্ধিমতা মুক্তকণে স্বীকার করিতেন। 

এই সময় বিস্তাসাগর মহাশয়ের অনেক দেনা ছিল বলিয়া 
হিন্দু-পেটিয়ট, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রে সাধারণের 
নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকণশশিত হয়। 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় তখন বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন। ফিরিয়! 
আলিয়। যখন তিনি এই কথ! শুনেন, তখন তীহার সেই 
গ্রশান্ত বারিধিবৎ হৃদয়ে যেন মুহুর্তে বিষম বাড়াবানল প্রজ- 
লিত হইয়া উঠে। তিনি তখনই তাহার একটা প্রতিবাদ 
করিয়া হিন্দু'পেটি ফুটে এক পত্র পিখেন। পত্রের মর্ম এই,_ 

“্বছ দিনের পর আমি বাড়ী হইতে কলিকাতায় আদিলাম। 
আগ্তিয়া শুনিলাম, বিধবা-বিবাহ-সংস্কারের জন্ত অনেকগুলি 
টাকার খণ হইয়াছে বলিয়া ঠাদ। তুলিয়৷ সেই খণশোধের নিমিত্ত 
একট! ফগু-স্থ(পনের প্রস্ত(ব হইয়াছে; বলা হইয়াছে, আমি 
সেই খণ করিয়ছি। শুনিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম।- 
দেশী ইংরেজী সকল সংবাদপত্রেই এ কথা ব্যক্ত হইতেছে ; 
লোকের সুখে মুখে এ কথা ঘুরিতেছে ; তথাকথিত খণের 
একট। তালিকা ও দেওয়। হইয়াছে। 

কাছেই, যত শীঘ্র সম্ভব, আমাকে প্রতিবাদ করিতে হইল। 
বলিতে হইল, আমার সম্মতি লওয়া ত দুরের কথা, এ প্রস্তাব 
করিবার পুর্বে আমাকে একবার জানানও হয় নাই। 
আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অদ্তাত। বলিতে হইল, না জানিয়া 
গশুনিয়। যে ৪৫ হাজার টাকা খণের কথা কথিত হইয়াছে, 
গ্রকৃতপক্ষে খণ তাহার অগ্ধাংশেরও অনেক অল্প, আর এই 


প্রতিবাদ ! ৪৩১৯ 


ধণশোধের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাগাধা প্রার্থন। করিবার 
ইচ্ছা আমার কখনই নাই । বিধবা-বিবাহ-সংস্কারের অনেক 
হিতৈষী অতি যৎসামান্ত অর্থসাহাযা করিয়াছেন ; কিন্তু স্বেচ্ছায় 
আমি সেই স্বেচ্ছাদত্ত অর্থসাহায্যে কখনও প্রত্যাখ্যান করি 
নাই, কিন্তু তাই বলিয! ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে পীড়াগীড়ি 
করা আমার নীতিবিরুদ্ধ।( কয়েকটা বন্ধুব অর্থসাহাযো এবং 
যত মল্পই হউক আমার নিজ আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই 
আমি এতাঁবৎ এই সংস্কারের পগে চলিয়া আসিতেছি) এবং 
আশ! আছে, এখনও এইরূপ চলিতে পারিব। উল্লিখিত ' 
কয়েকটা বন্ধু এবং স্বেচ্ছায় ধাহার। অর্থসাঙ্গাধ্য করিতেছেন, 
এমন কতকগুলি ব্যক্তি এ পক্ষে আমার সহায়। অনেক 
স্থলে ইহারা কথার মত কান্ধ করিয়াছেন এবং এখনও 
সাহায্য।দি করিতেছেন। 

৬০টা বিধব1-বিবাহে ৮২ ভাজার টাক! খরচ হষ্য়াছে। 
ওুনিলাম এজন কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্ত 
ধাঙারা হিনুসমাজের অবস্থ। জানেন, এক দলাদলির জন্যই 
এ পক্ষে কত 'অধিক টাকার ব্যয় হইতে পারে, তাহা বোধ 
করি, তাহারা অজ্ঞাত নহেন। মফঃম্বলের যে নকল গ্রামে 
বিধবা-বিবাহ অনুষ্টিত হইয়াছে, তাহার অনেক স্থলেই এইরূপ 
দূলাদলি; সুতরাং সহজেই প্রতীত হইতেছে, এরূপ স্থলের 
বিবাহ অবশাই কিছু বায়স[পেক্ষ। 

প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান ভয়,-কলিকাত! সহরে। 
এই প্রথম বিবাহে একটু ধুমধাম কর! এবং পণ্ডিত কুলীনাদির 
বিদায়ার্দি দেওয়া সগ্কার-সমিতির সভ্যগণ্রে মতে প্রগেেজনীয় 


৪৪০ বিদ্ভাসপাগর। 


বোধ তয়। তাই বহু কুলীন-ব্রাঙ্গণার্দি এ বিবাহে আহত 
হইয়াছিলেন এবং বিদায়াদিও তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। 
গুদ্ধ এই একটা বিবাহেই দশ সহস্র টাকা ব্যগ্িত হইয়াছিল, 
কিন্ত আতব্য়ের শুদ্ধ ইহাই কারণ নহে; মফংম্বলে ধাছারা 
এ সংস্কারের জগ্ত--বিধবা-বিবাহের অন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, 
তাহাদিগকে নানারূপ অন্ত বিপর্দে পড়িতে হইয়াছে; নানা- 
রূপ দেওয়ানী ফৌজদারী মামলায় তাহাদিগকে জড়িত হইতে 
হইতেছে; আহত প্রহ্ৃত হইতে হইতেছে; কোথাও কোথাও 
দা্গ'-হাঞ্গামাদিতেও লিপ্ত হইতে হইতেছে, ইহার প্রতিবিধান 
আদালত হইতেই করিতে হইতেছে । বলা বাহুল্য এ কার্য 
কখনই অননল্প-ব্যয়সাঁপেক্ষ নহে। 

আমার সন্বন্ধেলোকে কিছু ভাবিবে বা আমাকে লোকে 
কেহ কিছু বলিবে,__ এ ভয়ে আমি এই সকল কথা বলিতেছি 
না- বলিতেছি, এই বিধবা-বিবাহ-সংস্কার-কাধ্যে ইহা অনুকুল 
হুইবে বলিয়।; তবে এতৎসন্বন্ধে ভাল ভাবিয়া কোন কাজ 
করিতে গিয়া বদি মন্দ করিয়। ফেলি, তাহা হইলে অবশ্যই 
আমাকে ছুঃখিত হইতে হইবে। ষাহার! এই চাদ! তুলিবার 
গ্রস্তাৰ করিয়াছেন এবং [বধবা-বিবাহ-ফণ্ড খুলিবার সংকল্ 
করিয়াছেন, তাহার! যর্দি আমার এই খণের কথ! ন| পাড়িতেন, 
তাহা হইলে আমি প্রতিবাদ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ 
করিতাম না। কেন না পুব্বেই বলিয়াছি, আমি যা১! খণ 
করিয়াছি, তাহা শোধ করিবার জন্ত সাধারণ সমীপে আবেদন 
করিবার ইচ্ছা আমা লেশমাত্রও নাই। যে জাতীয় অনুষ্ঠান 
লইয়। আমি এখন যুঝিতোছ, তাহা! আমার নিঙ্গ বাক্তিত্ব লইয়া 


রামগোপাল ঘোষ । 5১ 


ঘড়ই জড়িত। তাই আমি উক্ত প্রচরিত প্রপ্তাবের গ্রতি- 
ঘার্দ করিতেছি এবং যেসকল ভদলেোক এই পস্তাব স্বাক্ষণ 
করিয়াছেন, তীহাদ্িগকে সরিয়া ধাডাইতে অনুরোধ করিতেছি । 
ইতি ২৬শে জুন, ১৮৬৭ খৃঃ। 
(স্বাঃ) ঈশ্বরচন্্ শর্মা । 

১২৭৩ জালের শ্রাবণ ণা ১৮৬৭ পুান্দের জুলাই মাসে 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের জাষ্ঠ। কন্ত। হ্ীনতী ভেমলত। দেবীব সঠিত 
নদীয়া জেলার আইসবালী গ্রানবানী ৬গো াল্চন্তী লমাজপতির 
বিবাহ শয়। কন্তা হেমলতা আ৫ নুদ্ধিমতী € নক্দিষ্ঠা । জামাতা 
নমাঞজপতি মহাখর৪ বিদ্ভ।মাগর মহাশ:য়ুর মনোমত হইয়াছি'েন। 

১২৭৩-৭৪ সালে বা ১৮৬৮ খুষ্টাব বিগ্তানাগর মহাশযের 
আঅ.নকগুলি বন্ধু-বিয়োগ ঘটয়াছিল। ১২৭৩ সালের ৯ই মাঘ 
বা ১৮৬৭ খুষ্টাব্বের ২১শে জানুয়ারি বেলা ৯১॥ টার সময় 
রামগোপাল ঘোষের * মুহ্য হয়। ইনি বিস্তাসাগর মহাশয়ের 
সুহৃদ 'ও সহায় ছিলেন। বিধবা বিৰাহ-ব্যাপাবে ইহার দেশ 
সহানুভূতি ছিল। নিমতলার কলে শব্দাহু করিবাঁব যে প্রস্তাব 
হইয়াছিল, বি্তাঁসাগর মহাশয়ের উত্তেজনায় রামগোপাল বাৰু 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 

এই শবদাহ ব্যাপার স্বন্ধে নিয়লিখিত গল্পটীর প্রচার 
আছে, “কলে মৃত দেহের সৎকার হইবে শুনিয়া বিদ্যাসাগর 
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মহাশয় মর্মাহত হন। ইহা খাহাতে না হয়, তাহাই করিবারি 
জন্ত ভাব গ্রাণান্ত পগ হইল। সহরের অনেক বড় বর্ত 
লৌক কিন্তু ইহার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশর 
ঠিক করিলেন, এক রাঁমগোপাঁল ঘোনই এই প্রস্ত।বের প্রতি- 
বাদ করিবার উপযুক্ত লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ রামগোপ'ল 
ধোষের নিকট য|ইয়! উপস্থিত হুন। রামগোপাল প্রতিবাদ 
করিতে সম্মত হন নাই । তখন বিদ্তাসাগর মহাশয় চিন্ত! 
করিয়। সিদ্ধান্ত কখিলেন, রাদগোপাল বড় মাতৃভক্ত ; মায়ের 
কথ। ঠেলিতে পারিবেন না) অতএব এ সথ্বন্ধে তাহার মাকে 
দিয়। অনুরোধ কবিতে হইবে। এই বিয়া পরদিন প্রাতং- 
কালে বিগ্ভাসাগর মহাশয রামগোপালের বাড়ীতে যাইয়। 
গুহার ঠাকুবদাল।নে বলিয়া থাকেন। সেই সময় লামগোপালের 
জননী গঙ্গানন করিরা বাড়ী ন্মবাপেন। তিনি বিগ্তাসাগরকে 
দেখিয়। জিজ্ঞাগ| করিেন.--"ঈপ্বব ! তুমি যে এখানে কসে?, 
বি্ভানাগর বলিলেন, মা! কলে গড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা 
হইতেছে ।” রামগোপালের জননী শুণিঘা অবাক! বলিলেন, 
প্বাবা! এ বাবশ্থ। যাহাতে না হর, তাহার উপায় কি নাই £” 
বিগ্ভাসাগর বলিলেন, “এক উপায় আছে। কাল টাউনহলে 
সভা করিয়া ইহ|র মীমাংসা হইপে। আপনার ছেলে যদ্দি সভায় 
যাইয়া ইহাতে আপত্তি করে, তাঠা হইলে এ ব্যবস্থা বন্ধ 
হইতে পারে।” রামগোপালের জননী বলেন,_প্তা যদ্দি হয়, 
আমি এখনই রামগেপালকে বল্বো।।” পরে তিন বাড়ীর 
ভিতর গিয়। রামগে।পালকে অনুরোধ করেন। রামগোপ!ল 
বাহিরে আসিয়। বিচ্াাসাগরকে বলেন»-"মাকে বলেছ কি 
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কলবে!, মার কথা ঠেঁলবার নহে। ভাল, কাল তিনটার সময় 
এস, সভায় যাইব।” পরদিন বিগ্ানাগর মহাঁশয়কে সঙ্গে লইয়া 
ব্রামগেপাল টাউন হলের সভায় গিয়া কলে শব্দাহ করিবার 
প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তীহার প্রতিষাদে প্রস্তাব রদ 
হইয়া] যায় 4” 

১২৭৪ সালের ১৯ শে ফাল্গুন বা ১৮৬৮ খুষ্টান্দের ১৮ই 
মার্চ বুধবার বর্ধমান-চকদ্িঘীর জমীদ।র সারদাপ্রসাদ রায়ের 
মৃত্যু হয়। সারদা বাবুর সহিত বিষ্।সাগর নহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা 
ছিল। সারদা বাবু কোন খিষয়ে বিস্তাসাগর মহাশয়ের মত' 
না| লইয়া চলিতেন নাঁ। চিনি নিঃসস্তান ছিলেন। পোযাপুন্র 
গ্রহণ করা উচিত কি লা, একবার এ বিষয়ে তিনি বিষ্কাসাগর 
মহাশয়কে লিজ্ঞাসা করেন। বিষ্কাপাগর মভাশয় তহ!কে 
পোবাপুল্র লইতে নিাষধ কণিয়া স্কুলস্থপন, ডিস্পেণসারি" 
প্রত্ষ্ঠ। প্রভৃতি ভিতকর কাধ্যানুষ্ঠানের পরামর্শ দ্বেন। 
বিষ্য'সাগর মহ|শয়ের পরামর্শানুসারে সাবদ। বাবু ১৮৫৩ খুষ্টাবে 
চকদ্দিঘীতে একটা ভাক্তারখানা এবং ১২৬৮ সার ১৮ই 
শাবণ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১লা আগ একটা অৈতনিক বিদ্া- 
লয় স্থাপন করেন। এই চকদ্রিথাতে এক দরিদ্র পরিবারকে 
বি্ঠালাগর মহাশয় ১৫২ টাকা করিয। মাসভার। দিতেন । 
সারদ1 বাবুর মৃত্যুর পর তদীয উইল সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা 
হইয়াছিল। বিদ্ক(নাঁগর মহ:শর তাহাতে সাক্ষী ছিলেন। সে 
কথ। যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 

বিষ্ভাসাগর মহাশয় দারুণ খণভারগ্রাস্থ ১ তবুও কিন্তু 
কহাকে অথস।হাষা করা একান্ত আধশ্যক বিবেচনা করিলে, 
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যেখান হইতে হউক ঠিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়। সাহাধা 
করিতেন। এই সনয় মেদিনীপুর-ঘাটাল অঞ্চলে একটা এন্ট'ন্প 
পরীক্ষার উপযোগী স্থুণ-স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনায় বিগ্ভাাগর 
মহ।শয়কে নিয়লিখিত পত্র লিখিত হয়,_- 

ঘাট।ল, ১৯শে জঞন্ঠ, ১২৭৫ সাল) 


সবিন। সম্মানপুঝঃসর নিবেগনামদ্বং-__ 


অন্রস্ভলে একটা এণ্টাম্স পবীক্ষার পাঠোপযোগী সংস্কৃত 
সহিত ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশাক বিশ্চেনায় 
তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়াছি বটে; কিন্তু এতদোেশবাসী সম্তাস্ত 
মহাশয়ের এই মহৎ কার্যে সাহাযা না করায় স্থতরাং সম্যক 
গ্রেষিত ব্যক্তিগণের আনুকূলোর উপর নিউর করিয়া আমরা 
সম্পূর্ণ কৃতকাঁধ্য হইতে পারিতেছি না। এই স্কুলগৃহটা 
গ্রাস্তত করিতে অন্ততঃ চারি হাজার টাকার আবশ্যক । 
স্থুল-ইন্স্পে্টর শ্রীনুক্ত মাটিন মহোদয় অনুমতি করিয়াছেন অগ্রে 
্ুপবাটা প্রন্তত কারয়! [দিলে পশ্চাৎ গবর্ণমেট ছই হাজার 
টাক। ।দবেন। কিন্তু এক্ষণে এককালীন দ্বানেখ যেরূপ ফল 
দেখা যাইতেছে, ইভ) সমাকৃ্‌ সংগ্রহ হইলেও প্রায় পনর শত 
ট।/ক| মাত্র সংস্থান হইতে পারে। যদ ও আমরা গবর্ণমেণ্টের 
ভাবা আন্ুকুল্যের প্রতাশায় খণের দ্বারায় ছুই হাজার টাক! 
সংগ্রহের উপায় করিয়।ছি,. কিন্ত এদিকে এঁ পনর শত ব্যতীত 
আগ প্রত।শা নাই; কাজেই এখন এ কাজটা নিব্বাহপক্ষে 
পাচ শত টাক।র অন।টন ঘটনা দেখ। যাইতেছে । এই সঙ্কল্িত 
কার্ধযটা সংস।ধি৩ও কারবার পক্ষে আমরা স্বতঃপরত লাহ।য্যের 


ঘাটাল স্কুন। 58৫ 


ক্রুটা করি নাই। কিন্তু এ অনটন নিরাফরণ করা আম।দিগের 
নিতান্ত সাধ্য/তীত হওয়ায় স্থতরাং এক্ষণে একমাত্র ঈশ্বর 
ব্যতীত উপায়ান্তর উপলব্ধি হইতেছে না, অধুনা অন্মদীয় কামনা 
এই যে, সেই মহাপুরুষ প্রসন্ননেত্রে এ দেশের প্রতি কটাক্ষ 
করতঃ উল্লিখিত অনটন বিমোচন করিয়া শ্বীয নাম ও গুণের 
মাহ।স্স্য প্রকাশ করুন, নিবেদন ইতি | 

( স্বাঃ) আীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকেদারনাথ হালদ।র। 


ইংরেজি-শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী বিগ্ভাসাগব মহাশর এ সাহাষ্া- 
দানে কি 'অসম্মত হইতে পারেন ? হাত পাতিয়। কেহ ত প্রায় 
পিক্তহস্তে ফিরিত না) বিশেষ ইংরেজী শিক্ষার প্রপারকল্পে। 
বিদ্যাসাগর মহা শয়, নিয়লিখিত পত্র লিখিয়া সাহায্য্ানে সম্মতি 
প্রকাশ করেন, 


সবিনয়ং সবহুমানং নিবেদনম্‌ 


আপনা অন্ুগ্রভপ্রদশনপূর্বক অ]মায় যে পত্র 
লিখিয়াছেন তদ্দার! সমস্ত অবগত হইলাম আপন|দিগের 
উদ্যোগে ঘাটাণপে যে বিগ্কালয় স্থ(পিত হইতেছে উহার 
গৃহনিন্মীণ সম্বন্ধে যে ৫০০২ পাচ শত টাকার অনাটন 
আছে আমি স্বতংপরতঃ তাহা সমাধা করিয়! দিব পে বিষয়ে 
আপনার নিশ্চিন্ত থাকিবেন তজ্ঞন্ত অন্য চেষ্টা দেখিবার আর 
প্রয়োজন নাই কিন্তু আগামী শ।রদীয় পূজ।র পূর্বে এই টাকা 
আপনাদ্িগের হস্তগত হইবার সম্ভবনা অতি অল্প বোধ করি 
এই বিলম্ব বিশেষ ক্ষতিকর বা অনুবিধ।জনক হহবেক না শ্রাবণ 
মাসের শেষভ।গে আমার বাটা যাইবার কামনা আছে। যি 


৪৪৬ বিভাসাগর । 


বাওয়। হয় সাক্ষাতে সবিশেষ নিবেদন করিব ফিমধিকমিতি 


২৪ আবাঢ ১২৭৫ সাল & 
অন্ুগ্রহাকাজিিণঃ 


(ম্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচল শর্দর্ণঃ | 
মানন'য় শ্রীযুক্ত এল এস উরনবুল স্কোয়ার 
ভীবক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘুখে:প।ধা।য় 
শু4ুক্ত খাবু কেদারনাথ হালদার 
মহাশয় মদন্ুগাহকেষু- 
ঘটাল। 

ইহার পর যখ[সময়ে বিগ্ত।সাগর মহ|শয় সাহায্য-দান করিয়া- 
ছিলেন। 

১২৭৫ সালের ওরা ভাদ্র বা ১৮৬৮ খুষ্টান্দের ১৭ই আগ 
পাইকপাড়ার বৃদ্ধ রাণী কাত্যায়নী দেহ তাগ করেন। বিষ্াস!গর 
মহাশয়ের দ্বারা ইনি কিরূপ উপকার পাইয়াছিলেন, তাই) পুর্্ব্বই 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

১৮৬৮ খুষ্টান্দের শীতক লে ইন্কম্‌ ট্যাক্সের অসহ্ কর নির্ধারণে 
প্রপীড়িত হইয়। অনেকে বিছ্বাপাগর মহাশয়ের শরণাগত হয়। 
বিগ্ভাসাগর মহ।শয় সে কথ! লেপ্টেন।ণ্ট গবর্ণরকে বিদিত করেন। 
তাহার অনুশো'ধ লেপ্টেনান্ট গবণর বর্ধমানের তদানীন্তন 
কমিশনর হারিসন সাহেবকে ইনকম্‌ ট্যাকৃমের তথানুসন্ধানে নিযুক্ত 
করেন। তথ্যান্থন্ধানে নির্নাত হয় যে, প্রকৃত পক্ষে অন্তায়রূপে 


* গুনিতে পাই, বিগ্চান।গর মহাশখ, বাঙ্গাপার, প্রভৃতি বির।মচিহ্তের 
প্রবর্তন কএয়াছলেন। ভাহ।র সকল পুস্তংকই ইহ।র ধাবহ।র দেখিতে পাই 
কিন্ত পত্রাদিতে প্রায় দেখ। বাপ না! এ পন্রেও আদৌ কোন চিহ ন!ই। 


হরচন্দ্র ঘোষ । ১৪৭ 


কর নিদ্ধারিত হইনেছে। বিগ্তালাগর মহাশয় ছুই মাস কাল 
অন্য কার্যা পরিত্যাগ করিয়া এ তদন্ত-বাপারে ব্যাপৃ* ছিলেন। 
ইহাতে তাহার প্রার ভিন সহস্র টাঁকাব ব্যয় হইয়াছিল । 

১৮৬৮ খুষ্টার্ধে বি্াসাগর মহাশয়েব দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভগ 
আখানমঞ্জরা প্রণীত, মুদ্দিত ও গ্রাকাশেত হয়। হহ[তেও 
বৈদেশিক চরিত্রের সমাবেশ । ভাষা বাঙ্গালী স্কুল-পাঠকের 
সম্পূর্ণ উপযোগী । 

১২৭৬ সালেব ২০ শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৬৯ খৃষ্টাকের ৩র! 
(ডিসেম্বর কলিকাতাঁর ছে!টি আদাসতের ভূতপুব্ব জজ হরচত্া 
ঘে|ঘের মুত্া হয়।। ইনিও বিছ্যানাগব মহাশরের মত আ্ী-শিক্ষা- 
বিস্তারের সম্পণ পক্ষপাতী ছিলেন। ১২৭৬ সালের »১শে পৌষ 
বা ১৮৭০ খুষ্টাব্দেব ৪ঠ1 জান্ুয়ারা ৬হবচন্রর ঘে'ষেব মৃত্তা জন্ত 
শোৌকচিন্ প্রকাশাথ একটা সভা ভইয়।ছিল। তাহার স্মরণ-চিহ 
নিঙ্ছারণার্থ এই সঁভাতে যে “কমিটা+ হয়, বিষ্ঠাস/গর মহাশয় সেই 
কম্টীতে ছিলেন । 


উনত্রিংশ অধ্যায় । 


ছাপাখানার সত্ব, মনোবেদনা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, 
বর্ধমানে বি্াসাঁগর, খণের জন্য খণ ও 
বিধবা-বিবাহে 
লাঞ্চন।। 


একদিন বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের, পুত্র নারায়ণ বাবু .বিষ্ভাসাগর 
মহ।শয়কে বলেন,.সশবাবা ! মেজখুড়ো ছাপাখানার বখর৷ 
চাহিতেছেন।” বিস্ত।লাগর মহাশয় শুনিয়া অবাক হইলেন। পরে 
তিনি মধ্যম জাঁতাঁকে ডাকাইয়া বলিলেন,_-“ভাই ! শুনিয়াঁছি, 
তুমি ছাপাখান।র তাগ চাছিক্ছে। ভাল তাহাই হইবে । দেন। 
প।ওন। দেখ, মধাস্থ মান ।” অতঃপর বিগ্যামাগর মহাশয় 
৬দ্বারকানাথ মিভ্রাকে এবং হর্গীমোহন দাসকে মধ স্থ মানিলেন। 

এ সালিদিতে রাজরুষ্ণ বাঁবু বিস্তাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়া জ 
শ্ভুচন্্র বিদ্ধারত্ণ এদং তদীয় পিতৃব্যপুত্র পীতান্বর বন্দ্যোপাধায় 
মগাশয়কে সাক্ষী মান! হইফ়ছিল। বিদ্তারত্ব মহাশয় বং বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের যষ্ঠান্ুজ ঈশ[নচঙ্জ ছাপাখানার অংশে দাবী করেন নাই। 
সাক্ষ্য দিতে হইবে বণিয়। বিগ্ভারত্ু মছশয় ভ্যায়রঞ্জ মহাশয়কে 
ছাপাখানার দাদী পরিতাগ করিতে অনুরোধ করেন। *ন্তাক্বত্্ 
মহাশয় বিদ্ভারত্বেব অনুরোধে দাবী পরিত্যাগ করেন। চ্ভায়রত্ব 
মহাশয় খন ছাপাখানার অংশে দাবী পরিত্যাগ করেন, তখন বিদ্ত- 


* ৬শল্ভুচন্দ বিগারত প্রণীত “এমানগলণ নামক পুস্তকে এই কথার 
উল্লেখ আছে। 


হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস!| | ৪৪৯ 


সাগর মহাশম আপনাকে লইয়া! চারি ভাই ও পিঠা মাতা এই 
ফয়জনের নামে ছয়ভাগে ছাপাথানার অংশ করিতে চাহিয় 
ছিলেন। পরে সলিসীতে ধার্য হয়, ছাপাখানায় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ই সম্পূর্ণ স্ববান্। এই সময় বিদ্ভালাগর মহাশয়ের 
তিন ত্রাত| বিস্তমান ছিলেন,_-দ্বিতীয় দীনবন্ধু স্তায়রত্ন, তৃতীয় 
শভূচন্দ্র বিস্তারক্র এবং ষষ্ঠ ঈশ।নচন্দ্র বন্দযোপাধ্যায়। ইতিপুর্কে 
চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম ভ্রাতা ইহুলাল৷ লংবগণ করিয়াছিলেন । 
ইহর পর'বিদ্তা সাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় হ্যায়রত্ব মহাশয়ের 
দেহান্তর হয়। ইনি পণ্ডিত ও পরে(পকারী ছিলেন। 

বি্কা(সাগর মহাশয় ভ্রতৃবগ্ধ ও অন্তান্ত আম্মীয়ের সতত শুভ 
কামনা! করিতেন। তাহাদের মঙ্গল চেগ্ায় তাহার অনেক অর্থ 
ব্যয় হইত। সকলকেই তিনি সাধ্যান্ুসারে সন্থষ্ট করিবার চেষ্ট! 
করিতেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই দীর্ঘশ্বাসে চক্ষের জল ফেলতে 
ফেলিতে বলিতেন,-_“সন্তট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। 
আমার কথামালায় যে বুন্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি 
সেই বুন্ধ 1৮ 

এই সময় হোমি গপা।!ণিক চিকিৎসায় বিগ্ভানাপর মহাশয়ের 
শ্রীতি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়ছিপ। ইহা পুর্বে ইনি এই চিকিৎসার 
উপর বাঁতশ্রদ্ধ ছিলেন। ১৮৬৬ সালে বিখাত হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসাবিদ বেধিণী সাহেব কলিকাতায় আসিয়া হোমিও- 
প্যাথিক চিকিংসায় প্রবৃত্ত হন। কণিকাতার বন্ুবাজারনিবাসী 
ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বেরিণী সাহেবের বেশ 
নংগ্রীতি হইয়াছিল । রাজেন্দ্র বাবু ইতিপূর্বে হোমিওপ্যাথিক 
শিক্ষানুশীননে কতকটা মনোযোগী ভহয়াছিলেন। বেরি 


্র ৫ 


8৫: বিস্ভাসাগর | 


সাহেবের সহারতায় তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ বুৎপত্বি লাত 
করেন। চিকিৎসাতেও তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল । 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসামতে রাজেন্দ্র বাবু বিস্তাসাগর মহা- 
শয়ের শিরঃপীড়া আরাম করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর 
হোমিওপ্যাণিক ওঁধধসেবনে রাজকুঞ্ বাবু নির্দারুণ মলকৃচ্ছত! 
পীড়। হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন । রাজকৃষ্ণ বাবুকে 
মলতাগ করিবার সম ফিগকারী ব্যবহার করিতে হইত। 
ফিচকারী বাবহারে কঠোর মূল অতিকষ্টে নির্ণত হইত ঠ 
এন্ং তাহার হই জানুদ্ধর রক্তত্র।বে ভাসিয়া যাইত। এ হেন রোগ 
কেবল হোমিওপাথিকের বিন্দুপানে আরাম হইল দেখিয়! 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হোমিও- 
প্যাথি চিকিৎসা! বিষয়ে তিনি সবিশেষ মনঃসংযোগ করেন। 
ইহাতে কতকট। ব্যৎপত্ত লাভ করিয়। তিনি অনেকের 
চিকিৎসা করিতেন। তীন্ার পরামর্শে তদীয় মধ্যম ত্রাতী। 
দীনবন্ধু হ্ায়রত্ব মহাশয় একজন ভোমিওপ্যাথিক চিকিৎদক 
হইয়াছিলেন। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ 
্রকার মহাশয় তখন এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপরতর্তাগার বিষম বিদ্বেষ ছিল । 
তিনি প্রা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিন্দা! করিতেন। 
একদিন বিগ্ঞ/সাগর মহাশয় এবং মহেন্দ্র বাবু হাইকোর্টের 
জজ পীড়িত অনারেবল থারকানাথ মিত্রকে দেখিতে গিকা- 
ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় গাড়ীতে বিষ্ভালাগর মহাশয়ের 
সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুর ঘোরতর 
বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষে মহেন্দ্র বাবু বিদ্তাসাগর মহা- 
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শয়ের কথ! শিরোধার্যয করিয়। ঘলেন,-কামি এক্ষণে আর 
হোনিওপ্যাথির নিন্দা করিব না; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, 
ইহার কি গুণ।* পরীক্ষায় তিনি হোমিওপ্যাথির পক্ষপ।তী 
হইয়াছিলেন। ক্রমে অল্প দিনের মধ্যে এ চিকিৎসায় তিনি 
ঘশন্বী হইঘ! উঠেন। তীহার যশঃ প্রভার ৰেরিণীর প্রতিপত্তি 
কমিয়। গিগাছিল। এ দেশের লোক প্রায় বেরিণীকে ন! 
ডাকিয়া মহেন্দ্র বাবুকেই ডাকিতেন। মহেন্দ্র বাবুরই উপর 
সকলের' বিশ্বান জন্মিঘাছিন। ১৮১৯ সালে বেরিণী সাহেবকে 
শুন্ত পকেটে ঘর ফিরিয়া যাইতে হ্ইয়াছিল। তাহাকে বিদায় 
দিবার সময় ডাক্তার রাজেজানান বলিয়/ছিলেন,-“কত সাহেব 
এ দেশে আপির। ফিরিয়। যাইবার সময পকেট ভরিয়া ট।কা 
লইয়।! যান, আপনি কিন্তু রিক্ত পকেটে ফিরিতেছেন।” এতত্ব- 
দ্করে বেরিণী সাহেব বলিয়াছিলেন॥_ 

“আমি পাঁচ হাজার টাক পকেটে পূরিয়। লই যাইতেছি।” 

রাঁজেন্দ্র বাবু বিশ্মিত হ ইয়া বশিলেন,--“সে কিরূপ ?” 

উত্তর হইল-_ 

“মহেন্দ্র ষে হোমিওপ্য/থিকের পক্ষপাতী হইয়।ছে, ইহার 
মূল্য পাচ সহত্রটাকা।” 

এই সময় গেবরডাগ।ব জমিদার ৬সারদপ্রলন্ন মুখো- 
পাধ্যায়, উত্তরপড়ার অমাদার ৬জযর়কৃঞ্ড। মুখোপাধ্যায় এবং 
কলিকাতার ঝায।পুকুরনিবাসী রাজ। দিগম্বর মিত্র হোমিও- 
প্যাথিকের পক্ষপ[তী ছিলেন। 

ইহার ৬।৭ নংমর পরে বিশ্ভঠাাগর মাশদ্রে কনিষ্ঠ কন্তার 
অতি উৎকট পীড়া ভোমিওপ্যাথক চিকিৎসায় আরাম ভইয়া- 
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ছিল। এলেপ্যাথথক চিকিৎসা হার মানিয়াছিল। ইহাতে 
হোমিওপাথিকের উপর বিগ্ভ।(সাগর মহাশয়ের অধিকতর ভক্তি 
হইয়াছিল। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যা 
শিক্ষা করিবার জন্ত পুর্বাপেক্ষা অধিকতর যত্বশীন হন। 
শববিচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসা-বিষ্কা1! বার্থ হয় বলিয়া, তিনি 
কতকগুলি নরকস্ক(ল ক্রয় করিয়াছিলেন। স্ুকিয়! গ্্রীটনিবাপী 
ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ তাহাকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় পরে এই সব নরকক্কাল রাজকৃষ্ণ বাবুর 
পুত্রকে দ্িরাছিলেন। এই সময় তিনি বহুসংখ্যক হোঁমিও- 
প্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব পুস্তক তাহার 
লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক 
ব্যতীত প্রায় লক্ষাধিক টাকার অন্ত পুস্তক আছে। তেমন 
সুন্দর বিলাতী বাধান পুস্তক আর কোন পুস্তকালয়ে আছে 
কি না সন্দেহ। পুস্তকাঁলয় তাঁহার জীবনাবলন্বন বলিলেও 
বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না। অধ্যয়ন তাহার জীবনের ব্রত 
ছিল। এক মুহূর্ত তিনি পুস্তক ব্যতীত থাকিতেন,না। এমন 
কি একবার তাহার প্রিকপাত্র স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত নীশাম্বর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাম লিখিবেন বলিয়া 
তাহার নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক চাহেন। বিগ্যাসাগর 
মহাশর তাহাকে লাইব্রেরীর পুস্তক ন দিয় নৃতন পুস্তক 
কিনিয়। আনিয়া! দেন।ঞ* একবার তাঁহার এক্টী ধনাঢা বন্ধু 
জাইব্রেরীর বাধান পুম্তক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, -“আপনি পাগল। 


ঙ এই কথাটী ডান্তণর « অমুল্যচরণ বহু মহাশয়ের নিকট গুলিয়।ডি । 
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এত টাকা খরচ করিয়া বিলাত হইতে এ সব পুস্তক বীধাইয়া 
আনিয়া রাখিব।র প্রয়োজন কি?” বিদ্যাসাগর মহ।শয় ইহার 
উত্তরে বলেন,_“এক গাছি দড়ি দিয় আপন ঘড়িটা বীধিয়া 
রাখিতে পারেন; তবে এত টাকার সোনার চেইনের প্রয়েজন 
কি? কম্বল গায়ে দিতে পারেন ; শাল গায়ে দিয়েছেন কেন? 
পাগল আপনিও ত।» 

উত্তরপাড়ীয় পড়ি যাইবার পর স্থাস্থালাভার্থ বিদ্যাসাগর মছা- 
শয় ফরাশডাঙ্গায় যাত্রী করেন। সেখানে কিন্তু স্থবিধা না হওয়ায় 
তাহাকে বর্ধম[নে যাইতে হয়। বর্ধম।নে যাইয়! তিনি পরম মিত্র 
প্যারিটাদ মিত্রের বাড়ীতে থাকিতেন। প্যারিট।দ মিত্র জজ আদ, 
লতের সেরেস্তাদার ছিলেন । * প্রণয়-সষ্ভাবে বিদ্য।সাগর মহ।শয় ও 
প্যারিঠাদ বাবু হরি-হর-আত্মা। উভয়েই যেন এক পরিবারতুক্ত। 
বর্ধমানেও বিগ্ভানাগর মহাশয়ের দান ও দয়।র কার্ধ্য অবিশ্রাস্তভ।বে 
চলিত। তীহার নাম শুনিলে অনেক দীন-দরিদ্র তাহার নিকট 
আগমন করিত। তিনি যাহার যেরূপ অভাব বুঝিতেন, তাহাকে 
সেইরূপ দান করিষ্ঠতন। দানে তাহার জাতিবিচার ছিল না| অনেক 
দরিদ্র মুসলমান তীহার নিকট সাহায্য পাইয়া গুরুতর দায় হইতে 


* প্যারিচাদ বাবু কলিকাতা-পটলডাঙ্গ।য় হ্যংমাচরণ দে মহ।শয়ের ভগিনী- 
পতি ছিলেন। গ্ঠামাচরণ বাবুর ভ্গনী অকালে প্রাণতা।গ করিয়।ছিলেন। 
প্যারী বাবুকে দ্বিতীর বার দারপরিগ্রহ করিতে হয়। প্রথম পর্থী গচ হইলেও 
গাারী বাবু গ্ামাচরণ বাবুর সহিত পূর্বববং সন্ভাব রাপিথছিলেন | প্যারী 
বাবুর দ্বিতীয় পত্বীও শ্বা'ম।চরপ বাবুকে জো ভ্রাতার মত মনে করিতেন। 
হামাচরণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়েব চুহছনয়-নন্ধু। এই সুত্রে প্যারী বাবুর সহিত 
বিচ্যা।স।গর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়। 
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যুক্ত হুইত। বর্ধমান হইতে বিগ্ভাস।গর মহ।শয় প্রায় বীরসিংহ 
গ্রামে যাতায়াত করিতেন । সেই সময় ষত দ্ীন-দরিদ্র বালক, তাহার 
গাক্নী ধরিয়া তাহাকে ধিরিয়! দাঢ়াইত | তিনি কাহাকেও মিঠাই, 
কাহাকে ও পয়সা, আর কাহাকে ও বস্ত্র দান করিতেন। দয়ালু 
বিস্ভাসাগর যাইতেছেন শুনিলে, সাহাযা-কামনা না থাকিলেও 
তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ত শত শত লোক উদ্‌গ্রীৰ হইয়া 
থাকিত । | ৃ 

খণ-পরিশোধ একান্ত প্রয়োজনীয় হুইয়াছিল। হিন্দু পে্‌- 
রিয়টে বিস্তাসাগর মহাশয়, যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে প্রকাশ 
গায়, তাহার দেন| ২০।২২ হাজার টাক1। দেন৷ হইয়াছিল, প্রকৃত 
অর্ধলক্ষাধিক টাকা । পত্র লিখিবার পুর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
ভনেক দেন] শুধিয়াছিলেন | * এক্ষণে অবশিষ্ট খণ-পরিশে।ধের 
গত্যন্তর ন! দেখিয়!, তিনি মুরশিপাঁবাদের মহ্ধরাণী ন্বর্ণমঘীর সর- 
কার হইচে খণ চাহিয়। পাঠাইয়াছিলেন। মহারাণীর পরিবারের 
সহিত ইতিপূর্বে তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা! হইয়াছিল । এ কথা পুর্বে 
প্রকাশিত হুইর়াছে। মহারাণী মধ্যে মধ্যে এবগ্যামাগর মহা" 
শয়কে আৰৃপ্তকমত টা ধার দ্িতেন। বিগ্াসাগর মহাশয়ও 
যথাসময়ে পরিশোধ করিতেন । ১২৮৬ সালের ২ৎশে কার্তিক 
ব! ১৮৬৭ খুষ্ট(ব্বের ৪। নবেম্বর বিগ্তানাগর মহাশয় নিম়লিখিত 
পত্র লিখিয়! মহারাণীর সরক[র হইতে টাকা ধার চাহিয়াছিণে ন»_ 

শুভা শিষঃসন্ত-_ 

সাদরসস্ভাবণমাদ নম্‌-- 
আপনি অবগত আছেন বিধবঝ! বিবাহ কার্য্োপলক্ষে আমি 


পপ পাটি 





শপ সপে আপ এ সস 


ঈ প্রীতুহ' ঙ্ুচত্র বিদ্যার এ কথ। হলিব।ছেন। 


বিধবা বিবাহে খণ। 8৫৫ 


বিলক্ষণ খণগ্রস্ত হইয়াছি তু খপের ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। 
ছুই ব্যক্তির নিকট কিছু আধ₹ খণ আছে তাহার] ক্রমে লইতে 
সম্মত নহেন এককালে টাক! পাইবার জন্ত ব্যস্ত করিতেছেন এক- 
কালে তাহাদের খণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্ত 
তাহা না করিলেও কোন গরমে চলিতেছে না। উপার়াস্তর না৷ 
দেখিয়া অবশেষে শ্ীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থন! করিতেছি। 
তিণি দয়া করিয়া! আমাকে ৭৫০০ সাত হাজার পাচশত টাকা ধার 
দেন। একখানি হাগুনোট লিখিয়। দিব এবং তিন বৎসরে পরি- 
শোধ করিব। এই খণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব 
সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; সনেহ থাকিলে কখন 
আমি এরপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহাষ্য ব্যতিরেকে 
আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি 
অসন্দি্চচিত্রে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপ- 
নাকে কখনও অপ্রস্তত হইতে হইবেক না!) আমি এত অসন্ত্রান্ত ও 
অপদার্থ লোক নহ যে পরিশো।ধ করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি 
খণ করিতেছি অথচ পরিশোঁধ বিষয়ে অধত্ব করিব কিংবা নিশ্্ত 
থাকিব আপনি এক মুহূর্তের জন্তও এরূপ আশঙ্কা করিবেন ন । 
রাজ। প্রতাপচন্ত্র সিংহ যতদিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন, 
তাহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ভ্রমে ক্রমে 
পরিশে।ধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার 
এরূপ আত্মীয় *। নাই যে টাক ধার চাছিতে পারি । আপনি 
না থাকিলে শ্রীমতী রানী মনোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারি- 
তাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয় দয়া! কারক 
হাহা! করিতে হইবেক। না| করিলে আমি অপমানিত ও অপ- 


৪৫৬ বি্ভাসাগর | 


দগ্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা উচিত তাহা করিবেন। অত্যন্ত 
অন্ুবিধায় না পাড়লে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে 
এরূপে ধিবন্ত করিতে উদ্ভত হইতাম না জানিবেন ; অগ্রহায়ণ 
মানে আমার টাকার প্রয়োজন । এইটাকা ধার করিয়া দিলে 
আর পুর্বববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক ন|। শ্রীমতী আমার 
যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন । এ লকল:উপকার আমার অন্তঃ- 
করণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে । আমি যে তাহার যথার্থ গুণ 
গ্রাহী ও আশীর্বাদক অনতিবিলম্বে তাহার পরিচয় দিব! 

আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি । আপনার নিজের ও রাজ- 
ধানীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গণ সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা 
হয়। কিমধিকমিতি ২*"শ কার্তিক ১২৭৬ সাল। 

বিদ্ভাসাগর মহাশয় এই পত্র লিখিয়া টাকা পাইয়াছিলেন 
এবং যথালময়ে তাহার পরিশোধ করিয়াছিলেন । 

কেবল মহারাণী শ্বর্ণময়ীর নিকট হইতে কেন, আরও 
অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতেও খণ করিতে 
হুইয়াছিল। পাইকপাড়ার রাজ-পরিবারের কোন স্ত্রীলোকের 
নিকট হইতে বিগ্তাসাগর মহাশয় ২৫**০২ টাক] খণ লইয়া: 
ছিলেন। ১৮৭৬ খুষ্টান্বে চকদীঘির উইল সংক্রান্ত মোকদামায় 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় যে সাক্ষ্য দিয় ছিলেন, তিনি তাহাতে এই কথা 
ছ্বীকার করিয়ছেন। 

মফঃম্বলে বিধবা! বিবাহ-সংশ্ষিষ্ট ব্াক্ধিবর্গের জন্য ব্যক্ন অধিক 
হইত। সেই জন্য খণটা বেশী হইগাছিল। হিন্দুপেটি,য়টে 
বিস্কাসাগর মহাশয় এ কথা লিখিয়াছিলেন। কেবল অর্থব্যর 
নছে; প্রক্কৃতই মফঃস্বলের জন্ত তাহাকে নানাপ্রকারে বাতি- 
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ধাস্ত হইতে হইত। মফংস্বলে বিধব। ৰিবাছের পক্ষপাতীদিগের 
সাড়না ও লাঞ্চন।র সীমা ছিললা। জাহানাবাদ মহকুমার 
চন্দ্রকোণ! থানার অন্তবন্তাীঁ কুমারগঞ্জে বিধবা-বিধাহের পক্ষ ও 
'বিপক্ষষধের এক সময় খুব সংঘর্ষণ চলিয়াছিল। এততসম্বন্ধে 
বিগ্তাসাগর মহ!শয় শ্বহণ্তে ইংরেজীতে এক বিস্তৃত বিবরণ 
লিখিয়াছিলেন। তাহার মন্দ এই, 

“কুমারগঞ্জে বিধঝ-ৰিবাহের, পক্ষপাতী দলকে চড়ক পৃজায় 
শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়। হয় নাই । এতৎসম্বন্ধে 
পক্ষপাতীদের পক্ষ ইইতে জাহাঁনাবাদ্দের ডিপুটী মাজিষ্টরকে 
আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি তদন্তের হুকুম দেন। 
তদন্ত হইয়াছিল, উৎসব লাঙ্গ হইবার পর। জমীপদ্দার বিধবা- 
বিবাছে পক্ষপ(তীদিগকে প্রহার * কবিয়া জরিমানা আদায় 
করিয়।ছিলেন। অনেকেই সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে 
পুলিসে সংবাদ দিলেও, পুলিন তান্তে ওঁদালীন্ত প্রকাশ 
করিতেন। 

এই ঘটনায় বিগ্তানাগর মহু|শর স্পষ্টতই পিখিয়াছিলেন,-_ 

প্যন্দি উত্গীড়ন নিবারণ ন। হয়, যদি অত্যাচারী দণ্ডিত না 
হয়, তাহ হইলে আমার এ পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। 
তাহা হুইলে আমার জীবন-তের উদ্যাপন হইধে কিসে? এ 
ব্রতস।ধনেই তো আছি আত্মলমর্পণ করিয়াছি । যদি ব্রত সিপ্ধ 
না হইল, তাহ! হইলে জীৰন বৃথ! |» 


৮ 


ত্রিংশ অধ্যায়। 


পাঁচকের অপরাধ, বর্ধমানে ম্যালেরিয়া ও 
দানে কৌতুক । 


ইরকালী চৌধুরী নামে এক বাক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ধাসায় রন্ধন করিত। বদ্ধমানেও ভাঁহার উপর বন্ধন করিবার 
ভার ছিল। একবার বর্ধমানের বাসা হইতে কোন একটী 
খ্রীলোক অনেকবার টাকা কাপড় লইয়৷ গিছিল। হরকালী 
তাহাকে বলে--মাগী তোরা কি বিগ্াসাগরকে লেদ! আম 
পেয়েছিস্‌।* বিদ্যাসাগর মাশয় একপা শুনিয়া হরকালীর 
উপর বড়ই বিরক্ত হন। হরকালী ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিস্তা- 
সাগর মহাশয় তাহাতে কর্ণপ।ত ন। করিয়া ছুই টাকা মাসহারার 
বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দেন। 

এ অতীব অবিশ্বান্ত বিবরণ আমরা বিভ্তারত্ব মহাশয়ের 
পুস্তক হইতে উদ্ধত করিলাম। বিগ্ারত্ব মগাশয় বিগ্তাস।গর 
মহাশয়ের ভ্রাতা। তিনি এ সম্বন্ধে অতিজ্ঞ। তবে একবার 
একটা দোষ করিয়া দীনহীন অঙ্গগত ভৃত্য কাতর কে ক্ষমা 
চাঁহিলেও বিস্তাসাগর মহাশয় শামা করিতে কুষ্টিত হইতেন, 
একথা বিশ্বাম করিতে সহজে কাহার প্রবৃত্তি হইবে বল, তবে 
থটনা যদি প্ররূত হয়, তাহা হলে বিল্বয়ের বিষয় বলিতে হইবে। 


কাহাকেও কোন দোষের জন্ত ভতসন। করিলে সে দি 
কোপ. প্রকাণ ক! উত্তর-প্রত্যু্তর করিত, তাহা হইলে বিস্তাসাগর 


বদ্ধমানে মালেরিয়! | 8৫৯ 


মহাশয় স্তাহার উপর বড় 'অনন্থঃ হইতেন, এনন কি তাহার 
আহত আর বাঁকাযালাপও করিতেন না। কেহ যদি তংলিহ 
ভইয়াও নীরব থাকিত বা ক্ষমা চাহিত, তাহ! হইলে বিদ্তাসাগঞ্ত 
মহাশয় অবসরক্রমে তাহাকে লাস্বনা করিতেন । ইহা বিস্কা- 
লাগর মহাশয়ের চরিত্রাতা(স । সেই জন্ত গবগুক্ক ঘটনা সম্বন্ধে 
বিশ্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় না । 

বিদ্বাসাগর মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিয়াছে। রোগে দেহযাটি 
আীণবল হইয়াছে। তবু কিন্ধ কার্যোর বিরাম নাই। ব্ধমানে 
আবার কঠোব কার্ধ্যকরিভার প্রয়েজন হুইল! ১৮৬৮ 
সালে বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জরের লহার-মুর্তি দেখা 
দিয়ছিল। ১৮৬১ সানের হূর্ভিক্ষদৃশ্টে ধাহার করুণ ঘুক 
বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাতে অবিশ্রাপ্ত শোশিত-আোত 
ছুটিয়াছিল;) আজ্র বর্ধমানের ম্যালেরিয়া কফি তিনি স্থির 
খাঁকিতে পাবেন? সংবাদপত্রে কোট কণ্ের ফাতর ক্রন্দন 
উখ্িত হইল। রোগে ত্রাহি আহি; কিন্তু চিকিৎস। করিবার 
গ্গোক নাই। দারুণ ছুন্দুভিনাদে সংবাদপত্রলমূদহ এ দাংঘাতিক 
ংবা? বিঘোষিত হইতে লাগিল, সে সময় কি যে মর্মান্তিক 
সুসস্থল কাণ্ড উপস্থিত হ₹ইয।ছিল. তাৎকাণীন সংবাদপত্রের 
পঠকমাঞ্জেই তাহ! বলিছে পারেন। সেই মহামারী বা।পার 
বর্ণনাতীত। হিন্দু-পে৯য়ট-সম্পারদক সে লোঁকক্ষয়কর কা্খের 
প্রতিকার প্রঠ্যখার মুস্থমুন্থ চীৎকার কৰিয়া, পবর্থমেণ্টের 


চিভতাকর্ষণ করিতে ভিলমীত্ত ক্রটী করেন নাই। 
স্বয়ং বি্কাাসাগর মহাশয় রোগীদিগের চিকিতৎপার্থ 


ও 


সডিশ্ব্েন্সারি” স্থাপন করিয়াছিপেন। খম্ধ-পথোধ যথারীতি 


৪৬ৎ বিদ্যাসাগর । 


বাবস্থা হইয়াছিল। তিনি স্বপ্নং কলিকাতায় আনিয়। ম্যালে- 
রিয়ার সেই ভীষণ সর্ধবনাশকারিতার সংবাদ তাৎকাপিক ছোট- 
লাট গ্রেসাহেবের কর্ণগোচর করেন। গ্রে সাহেব বাহাছুরও 
সবিশেষ তথা গির্ধারণার্থ প্রকৃত হন। তথ্য-নিপণয়ে অবশা 
কালবিলম্ব হইল না। সাহায্যের আবশ্যকতা বিবেচন।য় স্থানে 
স্থানে ডিম্পেন্সারি খোলা হুইল । জাতিবর্ণনিব্বিশেষে পীড়িত 
ব্যক্তিগণ বিস্তাসাগর মহাশয়ের, “ডিস্পেন্সারি” হইতে ওুঁধধ, 
পথ্য ও পয়সা পাত। তিনি প্রার ছুঈ সহস্র টাকার বক্র 
বিতরণ করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় ন।শের প্রহ্যাশায় 
এ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু তৎকালে হিন্দুপেটি,য়, 
গ্রমুখ সংবাদপত্রে তাহার নামে একটা আকাঁশভেদী জয়- 
জয়কারধবনি উত্িত হইয়াছিল । * 

এই সময় প্যারীটাদ বাবুর ভ্রাহু্পুত্র ডাক্তার গঙ্জান।রায়ণ 
মিত্র মহাশয় বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়কে অনেক সাহাধ্য. করিতেন। 
তাহার উপর “ডিস্পেন্সারি*্র সম্পূর্ণ ভার ছিল। কুইনাইন 
বড় মূল্যবান, অথচ রোগীর সংখ্যা! দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। 
এইজন্ত গঙ্গানারায়ণ বাবু পরামর্শ দেন যে, কুইনাইনের পরি- 
বর্তে “পিঙ্কোনা” ব্যবহার কর! হউক। বি্কাসাগর মহাশয় 
বলেন,--“গরীবের রোগ বশিয়া, প্রকৃত গুঁধধ ব্যবহার করিবে 
ন); এও কি কখন হয়? ছুংখী ধনী সবারই প্রাণ তো একই ; 
পরন্তু রোগও এক ।” গঙ্গানারায়ণ বাবু বিগ্কাসাগরের মহত্বে 
ডুবিয়া গেলেন; যে সব রোগী ওষধ লইবার জন্ত 
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“ডিম্পেন্সারিশতে আসিতে পারিত না, বিস্তামাগর মহাশয় তাহা, 
দের বাড়ীতে গিয়া স্বরং উধধ-পথা দিয়! আসিতেন । 

প্যারীচরণ বাবু বিগ্ক।সাগর মহাশয়ের প্রাণের প্রিয়তম 
সৃহদ। মৃত্যুর পর তাহার পরিবাববর্গ বিগ্ভাসাগরের সেই সাদর 
ন্নেহে বঞ্চিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তাহারা 
চিরকৃতজ্ঞ । প্যারী বাবুর জ্োষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ [ত্র 
এখন মুন্সেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র জঙ্জ 
আদালতের সেরেন্তাদীর । বঙ্গবাসী কলেজের শ্রীফুক্ত গিরিপচন্্র 
বনু তাহার জামতা। গিরিশ বাবু বি্তাসাগর মহাশয়ের 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। এখনও উভয় সংসারে পুর্ববৎ 
সন্ভাব বি্কমান আছে। বিস্তাসাগর মহাশয় প্রায়ই গিরিশ 
বাবুর নিকট আপন জীবনের গল্প করিতেন। 

বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য এবং প্যারী্ঠা্দ বাবুর সহিত 
সৌহার্দ জন্য বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে অনেক সময় বর্ধমনে 
যাইতে হইত। বর্ধমানের হুঃস্থ দরিদ্রমাত্রেই বিগ্তাসাগরকে 
দয়ার সাগর ও দাত! বলিয়া চিনিত | তিনি ট্রেন হহতে ষ্টেশনে 
নামিলেই তাহার। বিস্তাসাগর মহ।শয়কে ঘেরিয়া৷ দীড়াইত। 
একবার একটী দীন-হীন মলিন বালক তীহার নিকট একটী 
পয়স৷ ভিক্ষা চাহে। তাহার ক্কালসার জীর্ণ শীর্ণ দেহ ও 
ধূলি-ধুমরিত মলিন মুখখানি দেখিয়া বিদ্যাদাগর মহাশয় অত্যন্ত 
দয়ার্ঘ হইয়াছিলেন। তাহার দারিপ্র্-মালিন্তক্লি্ মুখে কি যেন 
একটু জ্যোতিঃপ্রভা মিশ্রিত ছিপ। বিস্তানাগর মহাশয় সেই 
জন্তই একটু কোৌতূহলাত্র।স্ত হইরা তাহার সহিত একটু 
ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তী কহিয়াছিলেন। তিনি বলেন,--“আমি 


৪৬২ বিষ্তাসাগর। 


যদি চারিটী পরপ! দিই)” বালক ভাবিপ,_-“চাহিলাম একটা, 
ইনি দিতে চাহেন চারিটা ঃ এ কেমন, বুঝি ঠাট্টা করিতেছেন ।” 
তখন দে বলিল. “মহাশয় ঠাট্টা করেন কেন? দিন একটা 
পয়সা” বিস্কাসাগর মহাশয় বলিলেন,--প্ঠা্ট1! নছে, যদি চারিটা 
পয়সা! দিই, তাহা হঈলে কি করিম?” বালক বলিল,-_“৬। 
হ'লে ছটা পয়মা খাবার কিনি, আর ছুইটী পয়সা মাকে গিয়া 
দিই।” বিশ্তাসাগর মহাশয় বলিলেন.--প্যদ্দি ঢুই আনা দিই ?” 
এবারও বালক ঠাট্টা মনে করিয়া চলিঞ। যাইবার উপক্রম 
করে। বিগ্তাসাগর মহাশয় এবার তাহার হাতে ধরিয়া বলেন, 
“বল্‌ না, সত্যি সত্যি তাহ! হ'লে তুই কি করিস্‌ ?* তখন বাঁলক 
চক্ষের হু'ফৌট1 জল ফেলিয়। বলিল,__-“চাবর পয়সার চাল কিনে 
নিয়ে যাই । আর চার পয়সা মাকে দ্িই। তাতে মামাদের আর 
একদিন চ'ল্বে।” বিগ্তাসাগর মহাশয় আবার বলিলেন,-_-ণ্য্দি 
চারি আন দিই |” বালক তখনও বিগ্তানাগরের মুষ্টিগত ; উত্তর 
দেওয়া ভিন্ন টপায়ান্তর নাই | সে বলিল.__-প্তা হ'লে ছু" আন! 
ছ'দিন খাওয়া চ'লবে, আর ছুই আনার আম কিনি । আম কিনে 
বেচি। ছ'আনার আমে চার আনা হ'বে। তাহা হ'লে আবার 
ছ'দিন চল্বে। আবাব ছু'মাঁনার আম কিনবো । এমন ক'রে 
দিন চলে।” বিগ্ভাসাগর মহাশয় তখন তাহাকে একটী টাকা 
দিলেন। বালক ট।কা পাইয়! হষ্টান্তঃকরণে চলিয়। যাঁয়। বৎসর 
ছই পরে বিষ্কাসাগর যহাশয় একবার বর্ধমান গিয়াছিলেন। তিনি 
ষ্টেশনে নামিয়। প্রায়ই একটা পরিচিত দোকানদারের দোকানে 
বসিতেন। এবার ঠিনি যেমন সেই পরিচিত দোকানদারের 
ঘোকানে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনই একটী হষ্টগুই ঝলক 
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আসিয়া! বলিল, -“মহাশক্ন। একবার আম্ুন, আমার দোকানে 
ধ'সতে হবে।” বিস্তানাগর মহাশয় বলিলেন,--প্তুমি কে, আমি 
তো তোমায় চিনি ন7া।॥ তোমার দোকানে কেন যাইব?” বালক 
তখন বাম্পাকুলিতলোচনে ঝ1লল,_“আপনার স্মরণ নাই। আজ 
হ'বৎসর হলো, আমি আপনার কাছে একটা পয়সা চেয়েছিলুম । 
আপনি আমাকে একট টাক দিয়েছিলেন! সেই এক টাকায় 
ছ'আন।র চাল কিনি, আর বাকি চোদ্দ আনার আম কিনে বেচি। 
তাতে আমার বেশ লাভ হয়। তার পর আবার আম'কিনে বেচি। 
ক্রমে লাভ বাড়তে থাকে । এটা সেটা! বেচে বেশ পুজি হয়। 
এখন এই মনিহারী দোকানথানি করেছি।” বিগ্তাসাগর মহা- 
শয়ের তখন পুর্ব কথাটা স্মরণ হইল। তিনি বালককে আশীর্বাদ 
করিয়া» তাহার সস্তোষের জন্ত তাহার দোকানে যাইয়া বসিয়াছি- 


লেন। 


একত্রিংশ অধ্যায় । 


ভ্রাস্তিবিলাস, রামের রাঞাভিষেক 
ও ভাষাচর্চা। 


রোগ-€কা লাহ্‌লসন্কুল কার্যময় বর্ধমাঁনে বসিয়াও বিষ্তাসাগর 
মহাশয় পেক্সপিয়রের “কমিডি অব. এরাঁরস্” অবলম্বন করিরা, 
ভ্রাস্তিবিপাঁল নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ' ভ্রান্তিবিলাসের ভাষা 
লালিত/মনী ও রহন্তোদদীপিক1। ভাষান্তর-রচিত ও ইংরেজী 
ভাষার অনুবাদিত পুরাতন পুস্তকের ছাদ্বাবলম্বন করির় সেক্সপিয়র 
“ক মিডি অব. এরারম্‌” রচনা করেন। * বল! বাহুল্য, এ রচনায় 
ংরেজী ভাঁষার বলপষ্টি হইয়াছে । “কমিডি অব এরারম্* উৎকৃষ্ট 
নাটক মধ্যে পরিগণিত ন! হইলেও, সুন্দর রহস্তোদ্দীপক প্রহদন- 
প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে । 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের কি অদ্ভুত অন্বাদ্দ শক্তি ছিল, বিদেশী 
ভাব ও ভাষাকে তিনি কেমন বঙ্গীয় পরিচ্ছদে সঙ্জিত করিয়া 
সম্পূথ নিগন্ব করিতে পারিতেন, ভ্রাস্তিবিলাস তাহার উৎকুষ্ট 
উদ্দাহরণ। “কমিডি অব. এরারসের” গল্পংশ কিছু জটিল। 
এ জটিলতা সবে বিগ্ত'সাগর মহাশয় উপাখ্যান ভাগের এমন সুন্দর 
সন্নিবেশ করিয়াছেন । যে, ) মুল কৌহ্কাবহত্বের কিছুমাত্র খর্বতা 
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লান্তিবিলাস। ৯৬৫ 


ধটে নাই। ফলতঃ ভ্রান্তিবিলাস একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপ- 
চাস হইম়াছে। নাঁটককে উপন্তাসাকার্ে পরিণত করা কত 
ছরূহ ব্রত, তাহা ল্যাঞ্থলিখিত গল্পের পাঠকের অবিদ্িত নাই। 
কিন্ত এ ছবহ ব্রত বিগ্তাসাগর স্থচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন । 
যে লিপিকৌশল ভবভূতির মর্ম্স্পশী উত্তরচরিত নাটককে সীঠার 
বনবাঁসে আকফারিত করিয়াছে, তাহার সফলতা আমরা ভ্রান্তি" 
বিলাসে দেখিতে পাই । বিস্লানাগর যদি ত্রান্তিবিলাসের আদর্শে 
লেক্পপিয়রের অন্তান্ত নাটক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কপিত করিতেন, 
তাহা হইলে বাঙ্গাল! ভাষার বিশেষ শ্রীব্দ্ধির সম্ভাবন! ছিল। 
ভ্রান্তিবিলাসের বিজ্ঞাপনে বিস্তা সাগর মহাশয়, এই কথা 
লিখিয়াছেন,-_“তিনি (সেক্সাপিয় র) এই প্রহসনে হান্তরস উদ্দীপনের 
নিরাতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন । পাঠকালে হান্ত করিতে 
করিতে বাকৃরোধ উপস্থিত হয় ।ভ্রান্তিবিলাদে লেই অপ্রতিম কৌশল 
নাই ।” বিস্তাসাগর সত্যদর্শী লোক , আপনাগ গুণ পক্ষপাতের 
চক্ষে দেখিতেন ন!। বাস্তবিক “কমিডির” হান্তরস অন্থুবাদে রক্ষা 
করা সম্ভবপর নহে । ভ্রান্তিবিলসে ও সম্পৃণ রক্ষিত হুয় নীই। 
আহিরীটোলানিবাসী ইতঃপৃব্ব সব-জজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ 
বসু মহাশগের মুখে শুনিম়াছি,--“বিস্াসাগর মহাশয় পনর দিলে 
ভ্রান্তিবিলাম লিখিয়াছিলেন। প্রতাহ আহার করিতে যাইবার পুর্বে 
তিনি প্রামন পনর মিনিট কাল করিম্থা লিখিতেন ।” বিস্তাসাগর মহা- 
শয় যদি নীরস অঙ্কবিদ।ার চর্চ! পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দকুষ্ঃ বাবুর 
নিকট সেক্সপিয়র না পড়িতেন, তাহা! হইলে কি সেক্সপয়রের এমন 
অন্থবাদ প্রকাশিত হইত? মেকলেও যদ্দি নীরস অঙ্কবিদ্ভার 
অনুশীণনে শথ-প্রধত্ব হইয়া, সাহিত্য-বিস্তাযর অধিকতর মনোযোগী 


৫৯ 


৪৬৬ বিগ্ভাপাগর ॥ 


না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কতকগুলি সুচার ইংরের্জী 
সাহিত্য-পুর্তকে বঞ্চিত হইতাঁম। * ভগবানই প্রকৃতিসম্মত পথ 
খুলিয়া দেন। 

ভ্রাস্তিবিলাস বিদ্ভামাগর মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালা স্কুলপাঠোর 
শেষ পুস্তক। তিনি স্কুল পাঠা যহগুলি পুস্তক লিথিয়াছিলেন; 
তাহার জীবদশায় তাহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের 
বিষয় ছুইখান্ি অতি উপাদেয় পাঠ্য লিখিত হইয়াও প্রকাশিত হয় 
নাই। একখানি বাস্ুদেব-চরিত ; অপর খানি রাছের রাজ্যারভি- 
যেক। বাসুদেব-চরিত সম্বন্ধে বক্তব্য ইতিপুর্কে প্রকাশ করিয়া 
য়াছি। রামের রাজ্যাভিষেকের ছয় ফর্ম, মাত্র খুদ্রিত হইয়াছিল। 
১৮৬৯ খৃষ্টাকে রামের রাজাভিষেক লিখিত হয়! মুদ্রিত হইতে 
আরম্ভ হয়। এই সমস্ত শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের! 
রামের রা্যাভিষেক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল্ল। শশী বাবু 
বলেন,_-“মত্প্রণীত রাজ্যাভিষেক মুদ্রিত হইলে পর, য়ে প্রেসে 
শুড্রিত হইয়াছিল, বিদাসাগর মহাশয়, এক দিন স্বয়ং সেই প্রেস 
হইতে একখানি মতগ্রণীত রাজ্যাতিষেক ক্রয় করিয়া'লইয়! যান । 
আমি সেই সময় প্রেমে উপস্থিত ছিলাম ন।' প্রেসে আলিয়া এ 
কথ শুনিবামাত্র একখানি পুস্তক লইয়া, তাড়াতাড়ি আমি তাহার 
ডিপঞ্জিটর্রীতে যাঁই। সেইথানেই তীহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
তাহাকে নমস্কার করিয়া, আমি আমার পুশ্তকখানি তাহার হস্তে 
অর্পণ করি 1 তিনি' হাসিয়া! বলিলেন,-"“আমি যে একথানি কিনে 
এনেছি। ভাল, তোর খাঁনিও নিলুম। বই বেশ হয়েছে।” 

শশী বাবুর রাঁজ্যাভিষেক প্রকাশিত হইতে দেখিয়! বিদ্ভা 
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রামের রাজ্যাভিষেক। ৬৭ 


লাগর মহাশয় স্বলিখিত রাজযাভিষেকের মুদ্রা্ছন বন্ধ করিয়া দেন। 
নারায়ণ বাবু মুদ্রিত ছয় ক্র্জা আমাদিগকে দেখিতে দিয়াছিগেন। 
পুস্তকের তাষা অধিকতর নংযন্ত ও মার্জিত। এইখানে ভাষার 
একটু নমুনা দিলাম, 

“আমি শীর্ঘ কাল অকন্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালদ করি- 
লাম। লোকে যে লমস্ত জুখসন্তোগের অতিলাষ করে, আমি 
তাঘিষয়ে পু্ণাভিলাষ হইয়াছি, এইরূপে লর্ধন্ুথসম্পনন হইয়াও, এক 
বিষয়ে বিষম অন্তরধী ছিলাম') ভাবিয়াছিলাম, নংসী রা শ্রমসংক্রান্ত 
সকল সুখের সারূত পূত্রমুখ-সন্দর্শন-স্থখে বঞ্চিত থাকিতে হইল । ' 
সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্ধজন-প্রার্থনীয় অনির্কচনীয় 
স্থের অধিকারী হইয়াছি। পুর অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও 
ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগাশালী নহেন। কেহ কখনও রামসম 
সর্বগুণাস্পদ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই । ফলতঃ কোন বিষয়েই 
আমার আর প্রাথয়িতব্য নাই ; কেবল রামকে সিংহাসনে সন্রি- 
বেশিত দেখিলেই, লকল স্থখের একশেষ হয়। গুণ বয়স, 
লোকা্ুরাগ বিবেচন! করিলে, রাম আমার সর্ধতোভাবে সিংহা- 
সনের যোগা হইয়াছে ১ তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং 
রাঁজকার্ধা হইতে অবশ্থত হই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর, বিশেষতঃ 
আমার চরম দশা উপস্থিড) কখন কি ঘটে, তাহার কিছুই স্থিরতা 
নাই, অতএব এ বিষয়ে কালবিলম্ব করা বিধের় নহে। যদি 
এক দিনের জন্য রাঁমকে সিংহাসনারূট দেখি!) এই জরাজীর্ণ শীর্ণ 
কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইগেই আমার জীবন- 
যাত্রা সফল হয়। 

মনে যনে এই সমস্ত আগলোচন। কারয়। ধাজ। দখবগ 'অথাতী- 


৪৬৮ বিষ্ভাসাগর 1 - 


গণের নিকট অতি সংগোপনে আপন অনিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ।” 
৪১ পৃষ্ঠা । 
কি মনোমোহিনী ভাঁষা। কি তেজন্থিনী-আোতিময়ী লিপি- 
ভঙ্গী! কি অব্যাহত-গতি ভাব-ব্যক্তি ! আজই ষেন ভাষার শত 
ভিন্ন-মুখীন ; কিন্তু একদিন বঙ্গে বিদ্ভাসাগরের ভাষারই আদর 
হইয়াছিল। পুস্তক লিখিতে হইলে, এই ভাষারই অনুকরণ হইত। 
টেকাদ ঠাধুর (প্যারীচাদ মিত্র )মহাশয়, সরল গ্রাম্য ভাষায় 
পুস্তক লিিয়া, ভাষার শ্রোত ফিরাইয়৷ দিয়াছিলেন। কিন্তু লিখিত 
ভাষায়, তাহার প্রচলিত সে সরল গ্রাম্যশবপূর্ণ ভাষা স্থায়ী হইল 
না। বঙ্গের প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গিমচন্দ্র বাঙ্গাল! 
ভাষার নৃতন মৃত্তির প্রকটন করেন। মুক্তি বিদ্যাসাগর ও টেক" 
টার্দের ভাষার সংমিশ্রণে সংগঠিত । চুণ ও হলুদ শ্বতন্্ব পদার্থ; 
কিন্তু উভয়ে মিশিয়। এক নৃতন পদার্থ হইয়া! দীড়ায়। বিগ্তাসাগর 
ও টেকাদ ঠাকুরের ভাষা মিশাইয়৷ বঙ্কিম বাবু ষে নবীন ভাষার 
গঠনরাগ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহ! এক নূতন পদার্থ হইয়া দাড়াই- 
যাছে। তাহাই এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে অন্ুকৃত। বহ্ধিম বাবুর 
ছাচে ঢালিয়া, অথচ একটু নৃতন করিয়া, ভাষা-সষ্টির প্রয়াম 
কোথাও কোথাও হইতেছে । ঠাকুর বাড়ীর ভাষা তাহার অন্ত- 
তম দৃষ্টান্ত। 
নারারূণ বাবু বলেন,--“বাঙ্গাল। ভাষ। কিরূপ হওয়। উচিত, 
তৎসন্বদ্ধে বঙ্কিম বাবু বিদ্াসাগর মহাশয়কে পত্র লিথিয়াছিলেন। 
ছঃখের বিষয়, অনেক অনুষ্িঞ্ান করিয়াও সে পত্র পাওয়৷ যার 
নাই।* যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কোন মীম।ংল! হয় নাই। বঙ্কিম 
বাবু স্বয়ং তাষার শ্বতগ্ পথের নির্দেশ করেন। বিগ্তানাগর মহা" 


ভাষা-চ্চা। ৪৬৯ 


মহাশয়ের জীবিতাবন্থায় বন্ধিম বাবু অনেক সময় বঙ্গদর্শনের লেখায় 
বিদ্তাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকারাস্তরে কঠোর কঠাক্ষবিক্ষেপ 
করিতেন । উত্তর-চরিতের সমালোচনায় তাহার আভাস পাওয়া 
যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজন্বহীনতার উল্লেখ করিয়া 
বঙ্গদর্শনে প্রকারান্তরে কিঞ্িৎ কিঞিৎ কটাক্ষও হইত । বগদর্শনে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের পুস্তকগুলি আধুলি সিকির সহিত তুলিত 
হইয়া তাহার নিজস্বহীনতার প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছিল। * 

যেখানে যেরূপ হউক, যেভাবে যে প্রকারে বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের ভাষার আলোচন! হউক, ভাষ সম্বন্ধে কীর্তিমান্‌ 
গ্রন্থকারগণকে বিগ্ভাসাগরের নিকট অল্পবিশ্তর পরিমাণে খণী থাকিতে 
হইবে। বাঙ্গালা ভাষ! কোন্‌ মুস্তিতে দীড়াইবে, তাহার এখনও 
স্থিরনিশ্চয়তা নাই । বাঙ্গালা ভাষ! যে মুষ্ডিতে দীড়াক্‌ না কেন, 
মুর্তি দেখিয়া, সর্বাগ্রে বিদ্াসাগরকে স্মরণ করিয়া অবনত 
মন্তকে সহত্রবার ' অভিবাদন করিতে হইবে। সে মুর্তিতে 
বিদ্তাসাগরস্থষ্ট ভাষার সৌন্দর্য্য-বিলাসের ছায়ালোক মিশিয়! 
থাকিবেই থাকিবে। 

বাঙ্গালা ভাঁষা সংস্কৃত হইতে অন্ুস্থত ) স্তরাঁং বাঙ্গাল 
ভাষায় লিঙ্গার্দিপ্রয়োগ সন্কতান্থসারে হইয় থাকে । আজ 
কাল অনেক স্থলে তাহার বাত্যয় হইতেছে । বঙ্কিম বাবু 
স্কতানুসারে লিঙ্গাদি প্রয়োগে দৃষ্টি রাখিতেন; অনেক স্থলে 


1৯ ও জপ শর চা জা চা ৯ গা ০৯০৮০ জজ শপ আজ পপর 


* বিস্ভাসাগর মহ'শয়ের লোকাভ্তর হইবার পর, বন্ধিম বাবু একখানি সম- 
ধেদনানুচক পত্র লিখিয়াছিলেন । সে পন্ত্রও পাওয়। যায় নাই। অতঃপর 
বঙ্গদর্শন হতে গ্রাবদ্ধ সংগ্রহ করিয়। বঙ্কিম বাবু যে পুস্তক. প্রকাশ করেন, 
তাহতে বিদ/ানাগর মহ।শয়সংক্র।স বঞ্রোভি' পরিত্যাক্ত ইহরাছে। 


৭৩ বিগ্ভাসাগর । 


তাহার ব্যতায়ও করিতেন। এ্ররূপ বাত্যয় এখন প্রায়ই হয়! 
ব্যত্যয় হয় নাই ঢাকার বাদ্ধব-সম্পাদদক মনম্বী চিন্তাশীল লেখক 
স্বর্গীয় রায়বাহাছর কালীপ্রদক্ধ ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
লেখাঁয়। বাঙ্গাল! ভাষা সংস্কৃতান্ুহ্ত ; অতএব তাহার লিঙ্গা দ্ি- 
গ্রয়োগে সংস্কৃতানুসারে চল! কর্তব্য বনিক, এখনও গনেকের 
খারণা। সে সত্থন্ধে ব্যত্যয় হইলে, ভাঘা অশগুদ্ধ তয়। সেরূপ 
বিগদ্ধি"ক্ষা সম্বন্ধে কালীগ্রসন্ন বাবু অতুলনীয় । কিন্তু এখনকার 
উদ্দীয়মান অনেক নব্য লেখক এবং সাহিত্য-সেবি-সপ্প্রদায় 
বাঙ্গাল! ভাষায় সংস্কৃতের সর্ববিধ বাধন রাখিতে সম্মত নহেন। 
ফলে, ইংরেজী ভাষার গ্ভায় 'এখন বাঙ্গাল! ভাষাও পরিবর্তন- 
যুখী। পরিবর্তন যেরূপই হউক, বিস্তাসাগর চিরকালই 
বাঙ্জালীমাত্রেরই বরণীয় হইয়া রহিবেন। ভাষায় সৌনর্য্য- 
বিলাসে, রাগ-অন্ুরাগে যতই £েন পরিবর্তন সংঘটিত হউক 
নাঃ বিদ্যাসাগরের ঠ।ট রাখিতেই হইবে। 


নি 


দঘ্বাত্রিংশ অধ্যায় । 


গৃহদাহ, ছাপাখানা-বিক্রয়, মেধৃত, দেশ-ত্যাগ। 
সত্য-রক্ষা, ডাক্তার হূর্গাচরণ, বিষয়-রক্ষা, 
ডাক্তার সরকার, মহারাজ মহাতাপচাদ, 
সভায় সাহায্য ও পত্রের বিবাহ ॥ 

১২৭৫ সালের চৈত্র বা ১৮৬৯ খুাঝের মাচ্চ মাসে বীরসিংহ 
গ্রামে বিষ্ভাসাগর ম্হাশ:য়র আবাস-বাটাতে আগুন লাগিয়াছিল। 
বাড়ী পড়িয়া ভন্মবণেষ হইয়! গিয়াছিল। এই সমর বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ও জননী নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগাক্রমে 
তাহাঁর। সকপেই রক্ষ। পাঁন। কাড়ীর বিগ্রহটা পর্যন্ত দগ্ধবিদীর্ণ 
হইয়াছিল । * জিনিষ পত্র কিছু রক্ষা! পার নাই। বিগ্ুসাগর মহা 
শয় এই সংবাদ পাইন! বাঁড়ীঠে গিয়।ছিলেন । 

১২৭৬ স।লের ২৬শে শ্রাবণ বা ১৮৭৯ খৃষ্টার্ধের ৯ই অগষ্টু বিস্তা- 
সাগর মহাশয়, পর্ব বন্ধু রাজকৃষ্ড বাবুকে ল'স্কৃত প্রেসের এক 
ততীয়াংশ চারি সহত্র টাকায় এবং কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতী- 
স্কাংশ চারি সহত্র টাকায় বিক্রুর করেন। রাজকুষ্ঞ বাবুর মুখেই 
গুনিরাছি, শ্রীণচন্দ্র বিষ্ভাণত্ব, পাঁওন| টাকার জন্ত পীড়াপীড়ি 
করাতে বিগ্ভাসাগর মহাশয় ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়। 
তাহার দেনা পরিশোধ করেন। 

*ক হারও কাহারও মুখে শুন, পিগ্তদ।গর মহাশয়ের পিত। সববাগ্রে বিগ্রহটী 
সপ্তকে লইয়া, বাটা হইছে বাহর হই! পড়েন। বিগ্রহ অক্ষত দেহে ঃক্ষ। 
পইয়াছিগেন। 


৪৭২ বিষ্ভাসাগর | 


দেনার দায়ে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সাধের ছাপাখান! বিক্রীত 
হইল । এই ছাপাখানাঁর কাধ্য-পৌকর্ষ্যার্থতিনি যে কি পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন এবং কি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, 
পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? ছাপাখানায় ইংরেজী বর্ণ” 
ক্ষরে ৭৯৭২টী ঘর; বাগাপায় প্রায় ৫** ঘর। ণর' ফলা, 
খা? ফলা, “যা? ফলা, এমন কত আছে । এই সব অক্ষর-যোজন৷ 
সামান্ত কষ্টকর নহে । কোথায় কোন্‌ অক্ষরটী থাকিলে অক্ষর- 
ধোজকের ঘোজনাপক্ষে স্থুবিধ! হইবে, বিস্তানাগর মহাশয় বহু 
পরিশ্রম কগিয়! তাহা নির্ধারিত করেন । ইহার পূর্বে অক্ষরযোজ- 
নার এমন সুবিধা ছিল না। তি'ন অক্ষরসংরক্ষণের যে ব্যবস্থা! 
করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহ। অনুকৃত হইয়া! থাকে । তাহার 
নাম “বিগ্কাসাগর সার্ট” | 

১৮৬৯ খু্টান্দে বিষ্ভসাগর মহ।শয় মল্লিনাথের টাকাসহ মেঘদুত 
মুদ্রিত 'ও প্রকাশি£ করেন । 

এইবার বড় হৃদয়বিদারক কথা । এই সময় বিদ্যাসাগর 
মহাশয় জন্মের মত বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাঞ? করিয়৷ চলিয়। 
আসেন। পশ্চাল্লিখিত ঘটনাটি তাহার দেশ-পরিত্যাগের অন্যতম 
কারণ। 

ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাঁম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেঁচকা পুর- 
স্কুলের হেড পঠিত কাশীগঞ্জবাসিনী মনোমোহিনী নারী এক 
ব্রাহ্মণবিধবাকে বিগ করিতে উদ্ভোগ করেন। পাত্র-পাত্রী 
উত্তয়কেই বীর'সংহ€গ্রামে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেই সময় 
বিস্তাসাগর মহাশয় বীরাসংহ গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মুচিরাম 
বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই গ্রাম্রে হালদার.পারিবারের ভিক্ষাপুক্ত্র ৷ 


দেশতাগ । ৪৭৩ 


হালদার বাবুরা আসিয়া বিষ্ভাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,--“মহা- 
শয়! যাহাতে এ বিবাহ না হয়,আপনাকে তাহাই করিতে হইবে ।” 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় তাহাদের কাতরতা দেখিয়া! তাহাদ্দিগকে 
অভয় দিলেন এবং বলিলেন,__ববাহ হইবে না, আপনারা উহা- 
দিগকে লইয়া যাউন।” তাহারা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু বিস্তা- 
সাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধ স্ায়রত্ব ও গ্রামের অন্তান্ত 
কয়েক জন রজনীযোগে তাহাদের বিবাহ কার্য সম্পাদন করিয়া 
দেন। বিষ্তাসাগর মহাশয় ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। 
তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া বাড়ীর বারান্দায় বসিয়। তামাক খাইতে 
থাইতে অকল্মাৎ শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু ইহার কিছু 
ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না । সেই সময় প্রতিবেশী গোপী- 
নাথ সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিস্তাসাগর মহাশয় 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-"শাক বাজিতেছে কেন 1” নিংহ 
মহাশয় বলিলেন,-“আপনি জানেন না? মুচিরাঁম বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের বিবাহ হুইন্গ! গেল ।” শুনিয়া ক্রোধে বিদ্াসাগর মহা- 
শয়ের বদনমণ্ডল বক্তিম। বর্ণ ধারণ করিল । তিনি আর কোন 
কথা না কহিয়া, কেবল তামাক টানিতে টানিতে ধূমত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। রাগ হইলে তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন। রাগ 
হইলে তিনি অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন ; ঝড় একটা 
কথ! কহিতেন না। যদ্দি কোন শ্লেহাম্পদ বয়ঃকনিষ্ঠকে “ইনি” 
“উনি” “বাবু” প্রভৃতি বাকা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইত, তাহার অন্তরে দাবানল প্রধূমিত। যাহাই হউক, 
বিদ্কা সাগর মহাশয় সিংহ মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,.--"তুই 
ইহার কিছুই জানিস্‌ না?” সিংহ মহাশয় উত্তর দিলেন, 


৩৩ 


৪8৭৪ বিদ্ভাসাগর। 


“আপনার দিব্য করিয়া বলিতেছি,আমি ইহার কিছুই জানি না।” 
তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,_“আমি ভদ্র লোকদিগকে 
কথ! দিয়! সত্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; অতএব বীরসিংহ 
পরিতাঁগ করিলাম, আর আসিব ন11” বিধবা-বিবাহের সৃষ্টি- 
কর্তা সত্যপ্রিয় বিদ্তাসাগর সত্যভঙ্গ হইল বলিয়া জন্মের মত প্রিয় 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন ' আর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন 
করেন নাই? কিন্তুযাহার যেরপু বৃত্তি বা মাসহারার বন্দোবস্ত 
ছিল, তাহ! বন্ধ হয় নাই। | 

বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার পুর্বে তাহাঁরই অন্নে প্রতি- 
পালিত কোন অতি-অগ্তরঙ্গ আত্মীয় একস্থানে দাড়।ইয়া, তাহাকে 
উদ্দেশ করিয়! বলিয়াছেন,__“জানেন, এখনই তীর ধোপা নাপিত 
“বন্ধ করিয়া দিতে পারি ; তাঁকে এখানে চেনে কে ?, 

১২৭৬ সালের ভাদ্র মাসে বা ১৮৯৬ থুষ্টুব্বের আগষ্ট মাসে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরের ৬ব্রজনাথ মুখোপাধায়কে “ডিপজি- 
টরী” প্রদান করেন। এই সময় বিগ্ঠাসাগর মহ।শয় ডিপজিটরীর 
কর্মচারীদের ব্যবহারে বড় বিরক্ত £ইয়ছিলেন। * এক দিন তিনি 
রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়! বিরক্তভাঁবে বলিযাছিলেন,_ “কেহ 
যদি ডিপজিটরী লয়. তাহা হইলে আমি বীচি ।” সেই সময় ব্রজ 
বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,“ আঁপনি রাগ করিতে- 
ছেন, না সত্য সত্য আপনার মনের কথাই ইহ1।” বিষ্াসাগর 
মহাশয় বলিলেন,” সত্যই আমাধ মনের কথাই ইছ1।” ব্রজ 
বাবু বলিলেন, “তবে আঁকে দিন।” ৰিদ্ভাপাগর বলিলেন,_- 
"ও ।” 

জ্ধামর। এই কথা রাজরুঞ্চ বাবুর মুখে গুনিম়্াছি । বিগ্যারক্ক 


ডিপক্তিটরীর স্বত্বত্যাগ । ৪৭৫ 


গহাশয় লিখিয়াছেন, “আপনি এক্ষণে ডিপজিটরীর কার্ধা রীতিমত 
চালাইয়া ইহার উপস্বত্ব ভে'গ করুন, পরে যেরূপ হয়, করা 
বাইবে।” রাজকৃষ্ণ বাৰুর মুখে শুনিয়াছি, ইহার পর হই এক জন 
লোক ৫৬ হাজার টাক] দিয়, ডিপজিটরীর স্বত্ব ক্রয় করিতে 
চাহেন। বিস্তাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি 
বলেন,_-“্যাহা এক জনকে একবার দিয়াছি, কোটি মুদ্রা পাইলেও 
তাহ! ফিরাইয়! লইব ন1।» 

১২৭৬ সর্থলের ১০ই ফান্তন বা'১৮৭০ থুষ্টান্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী 
রবিবার বেল| ওটার সময় বিছ্যাসাগর মহাশয়ের পন বন্ধু ড।ক্তার 
দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মানবলীল! সংবরণ করেন। যে অকৃত্রিম 
প্রিয় বন্ধুর নিকট বিছ্ধ'সাগর মহাশয় ইংরেজী বিগ্ভায় শিক্ষা লাশ 
করিয়াছিলেন; এবং যাহার অলৌকিক উদারতাগুণে এবং 
চিকিৎসা-সাহায্যে,বিগ্ভাসগর মহ।শয্ন শত শত আর্তগীড়িতের প্রাণ 
দ্রান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অভিন্ন-হদক় বন্ধুর বিয়োগে 
তিনি যে কিরূপ মর্ধান্তিক তাপ পাইয়াছিলেন, তাহ! বর্ণনাতীত। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের কাধে ছুর্গীচরণ বাবু প্রাণ উৎসর্গ করিতেন ; 
আবার দুর্গচরণ বাবুর কার্ধ্যে বিগ্তাসাগর মহাশয়ও মনঃপ্রাণ 
ঢালিয়। দিতেন। ১৮৬৯ খুষ্টাৰে হুর্গ'চরণ বাবুর জোষ্ঠ পুত্র স্থরেক্ত্র- 
নাথ বিলাঁতে সিবিলিয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু তাহার বয়স 
লইয়। গোল হইয়ছিল। হূর্গ/চরখ বাবু সে সংবাদ পাইয়া, এ দায়ে 
উদ্ধার পাইবার জন্ত, আকুণ প্রাণে বিস্তামাগরের শরণাপন্ন হন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু ৬দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত নানা 
পরামর্শ করিয়! দুর্গাচরণ বাবুর দ্বায় উদ্ধারার্থ বহুবিধ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। দ্বারকানাথ মিত্র ও বিস্তাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্র বাবুর 


৪৭৬ বি্ভাসাগর | 


কোঠ্ী মংগ্রহ করিয়! তাহার সিবিল সার্বিস পরীক্ষোপযোগী বয়স- 
নির্ারণপূর্বক, নান! তর্কযুক্তি সহকারে বিলাতে পত্রাদি লিথিয়া- 
ছিলেন। ইহাতেই বয়সবিভ্রাট মিটিয়া যায়। সুরেল্্রনাথ পরী- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হৃূর্গাচরণ বাবুর মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পরে, সে সংবাদ 
কলিকাতায় আমসয়াছিল। লেকাস্তরিত বন্ধু হুর্গাচরণের শ্বৃতিমাত্রেই 
বিস্ভাসাগর মহাশয় চক্ষের জলে ভাসিয়া! যাইতেন। যখন সুরেজ্্র- 
নাথ নিজ কর্ফলে “দিবিল সার্বিস” হইতে পদচ্যুত হুন, তখন 
ঠিনি অনন্তোপায়ে বাকৃ-বজ্র-সাহায্যে দেশহিতৈষী হইয়। পড়িয়া- 
ছিলেন বটে ; কিন্তু তাহার অন্নসংস্থানে সে বাকৃপটুত। খুব অল্প 
সাহায্য করিয়াছিল। একমুষ্টি উদরান্নের জন্ত তাহাকে বিদ্ভা- 
নাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। . বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে নিজের কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। 

ছুর্গাচরণ বাবুর পরিবারবর্গ নান। কারণে বিগ্ভাসাগরের নিকট 
খনী। তাহার বিষয়সম্পতি লইয়া তাহার পত্বী ও তীহার পুক্র- 
গণের মধ্যে মোকন্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যধ্যস্থ হইয়া, মোকদাম! মিটাইয়। দেন। এ মোকদ্ধমার মীমাংসা- 
সংক্রান্ত পত্রাদদি আজিও বিদ্ভানাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। 
বিবাদ-মীমাংস! পক্ষে তিনি কিরূপ সুক্ষ বুদ্ধি ধারণ করিতেন, এই 
কাগজপত্রে তাহার পুর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় । শুদ্ধ ৬দুর্গাচরণ বাবুর 
বিষয়ের গোলযোগে কেন, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বিষয়ের কোন 
গোলযোগ হইলেই, তাহাকে মীমাংস! করিবার জন্য সাদর-আহ্বান 
করিতেন। তিনি বিন্ঃ'পীরিশ্রমিকে বহু পরিশ্রমে কাধ্য করিয়া 
অনেকেরই বিষয়ের গোলযোগ মিটাইয়া দেন। কলিকাতার 
বিখ্যাত ধনাঢ্য আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) মহাশয়ের মৃতুার পর, 


ডাক্তার ছুর্গাচরণ। ৪৭৭ 


বিষয়-সম্পত্তির গোলযোগ হওয়ায়, তাহাকে মানেজারপদে নিযুক্ত 
করা হইয়াছিল। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে, বিষয়ের গোলঘোগ 
মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাবুর আত্মীয় ও কর্ণাচারী* 
বর্গের নান! বিষয়ের মতানৈক্য দেখিয়া, এ কার্ধ্যভার পরিত্যাগ 
করেন। 

বি্ভাসাগর মহাশয়েয্ তিনটা চিকিৎসক বন্ধু সর্ধকাধ্যে সহায় 
ছিলেন। ডাক্ত।র হর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় 
এবং মহ্রদ্রলাল সরকার। হ্র্গাচরণের কিছুকাল পূর্বে নীল- 
মাধব লোকান্তরিত হন। মহেন্দ্রলাল আজ নাই। বিগ্তামাগর' 
মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর ইহার লোকান্তর হয়। মহেন্তর- 
লাল চিকিৎসা-রাজ্যের উচ্চ সিংহাঁপনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
এই মহ্েন্দ্রলালের সঙ্গে কিন্ত বংসর কতক পরে বিগ্ভাসাগরের 
দ্বারণ মনোঁবাদ সংঘটিত হয়। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্তার 
সক্টাপন্ন পীড়াস্ত্রে এই মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মঞেন্্র 
বাবু বিদ্যাসাগর মহাঁশয়-প্রেরিত আহ্বাম-পত্র না৷ পড়িয়া রাধিয় 
দিয়াছিলেন ? পরে সেই পন্র পড়িয়। চিকিৎসার্থ আগমন করেন। 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়, তাহার বিলম্বে আগমনের হেতু অবগত 
হইয়া, ক্ষু্ ও কুদ্ধ হন। ইহাতেই মনোবাদের হুত্রপাত। ক্রমে 
মনোবাদ এত দূর ঘনীভূত হইয়াছিল যে, কোন স্থানে ছই 
জনের সাক্ষাৎ হইলে চারি চক্ষু একত্র হইত নাঁ। সেই চারিটী 
বিশাল চক্ষুর পুনঃসম্মিলন হইয়াছিল মাত্র, বিস্তাসাগরের মৃত্যুর 
পূর্ববের-রণ্ঘশষ্যায় ! মহেম্দ্রপাল বিস্তাসাগর মহাশয়কে দেখিতে 
গিয়াছিলেন। মৃত্যুশষ্যায় মনের মালিন্ত'ভেদ ও মিত্র-মিপন মহা” 
না্টকেরই বিষয়ীভূত। মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিস্ত।সাগর মহাশয় কখন 


৪৭৮ বিদ্যানাগয়। 


ত্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! বিগত মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন 
না। মৈত্রী-উদ্ধারের এরূপ অনাকাজ্কা, মানব-চরিত্রের মহ্ত্ব- 
পরিচায়ক নহে নিশ্চিতই ; কিন্তু কৃতাত্ম-নির্ভর ,ও তেজস্বী পুরুষে 
প্রায়ই এরপ দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে | 

১২৭৭ সালে বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ভামাগর মহাশয়ের অন্যতম 
মহন ও সহায় বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপটার্ঘ বাহাছরের 
মৃত্যু হয়। 

বিস্তাসাগর মহাশয়, ১৮৮০ সালে, ডাক্তার মহেন্দ্রলল.সরকার 
প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সভায় সহত্র টাক দান করিয়া- 
ছিলেন। দীন-দরিদ্রে দান) যাচিত-অযাচিতে দান; সভা” 
সমিতিতে দান ঃ আত্মপরে দান ; বিগ্াচচ্চায় দান? বিগ্ভালয়- 
প্রতিষ্ঠায় দান )--দানময় জীবনের অবারিত দান । বিদ্যোৎ- 
সাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর দানের কথ! তুলিয়া, 
তাৎকালিক দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের স্কুল ইন্ম্পেক্টর মার্টিন 
সাহেব, বিন্মর-বিমোহনে শত মুখে তাহাকে ধন্ত ধন 
রুরিয়াছিলেন। 

১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ বা ১৮৭০ খুষ্টাবঝের ১১ই আগই 
বৃহস্পতিবার পুত্র নারায়ণ বাবু বিধবা-বিবাহ করেন। পাত্রীর 
নাম শ্রীমতী ভবস্ুন্দরী। খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী ৬শতুচন্র 
সুখোপাধ্যায়ের কন্তা। বয়স ত্রয়োদশ বংসর।* নারায়ণ 
বাবু বিবাহ করিবার পূর্বে পিতাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন,--- 
“আমার এমন গুণ নাই/৭, আপনার মুখোজ্ৰল করি; তবে 
আপনার জীবনের মহৎ ব্রত,-_বাল-বিধবা-বিবাহ-প্রচলন করিয়া, 

* বিদ্যার মহাশয় ধলেন,-বষোল বৎনর | ভ্রমনির।স, ২৭ পৃষ্ট। | 


পুল্লের বিবাহ। ৪৭৯ 


বাল বিধবার ভীষণ বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর রুরা। এ অধম সন্তানের 
তাহা অবশ্ত সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। 
তাহাতে আপনাকে কতকট! সন্ত করিতে পারিলেই আমার 
জীবন ধন্ত হইবে, আর তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার 
সদভিপ্রায়ের বিপক্ষবাধীরাও সন্দিহান হইতে পারিবে না ।” 

কন্ঠার মাতা, বিধবা! কন্তাটাকে লইয়া গ্রথম বীরনিংহ- 
গ্রে উপস্থিত হন। তথ]য় তিনি বিস্যারত্ব মহাশয়কে কন্তার 
পুনর্ব্বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। বিস্তারত্ব মহাশয় বিস্তা- 
সাগর মহাঁশয়কে পত্র লেখেন। বিগ্তাসাগর মহাশয় একটী' 
পাত্র ঠিক করিয়৷ কন্তাঁকে কলিকাতায় আনিবার জন্ত বিদ্যার 
মহাশয়কে পত্র লিখিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে কিন্তু নারায়ণ বাঁবু 
কন্তাটাকে বিবাহার্থ হন। বিস্তাসাগর মহাশয় সে সংবাদ 
পাঁইলেন। বাড়ীর অন্তান্ত অনেকের অমত ছিল। বিদ্তাসাগর 
মহাশয় সম্পূর্ণ অভিমতি প্রকাশ করেন। তাহারই আদেশক্রমে 
পাত্র ও পাত্রী কলিকাতায় আনীত হয়। মুজাপুর-নিবাসী ডিঃ 
কালেক্টর ক]ুলীচরণ ঘোষের ৰাড়ীতে পরিণপয় কায সম্পক্ন 
হইয়াছিল। 

ভ্রাতা বিগ্ভারত্ব মহাশয় এই বিবাহে আপত্তি করিয়া, বিষ্ঞা- 
সাগর মহাঁশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিবাহাস্তে বিগ্যাসাগর 
মহাশয়, ভ্রাতাকে পশ্চাল্লিখিত পত্র লিখিয়! পাঠা ইয়াছিলেন,-. 
গুভাশিষঃসস্ত,_ 

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিনার নারায়ণ ভবঙ্গন্দরীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছে । এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে। 

ইতিপূর্বে তৃমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা(ববাহু করিলে, 


৮৩ বিষ্কাসাগর । 


আমাদের কুটুম্ব মহাশয়ের আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন $ 
অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবগ্তক। এ বিষয়ে 
আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃন্ধ হইয়! এই বিবাহ করি- 
যাছে, আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, 
সে বিধবাবিবাহ কর! স্থির করিয়াছে এবং কন্তাও উপস্থিত হই- 
পাছে, তথন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়! প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, 
আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কার্য হইত না! আমি 
বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। আমর! উদ্কোগ করিস! অনেকের 
বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুল্তর বিধবাবিবাহ না করিয়া, 
কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে 
পারিতাম না; ভদ্রসমাজে নিতাস্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। 
নারায়ণ প্বতঃগ্রবৃশ হইয়া! এই বিবাহ করিয়া, আমার সুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছে এবং লোকের নিকট আঘার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে 
পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে । ৰিধবাবিবাহ'প্রবর্তন আমার 
জীষনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম । এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর 
আর কোনও সৎকর্শা করিতে পারিব, তাহার সম্ভবনা নাই। 
এ বিষয়ের জন্ত সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্তক হইলে প্রাণাস্ত 
স্বীকারেও পরাজ্ধুখ নহি । সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্ত 
কথা । কুটুম্ব মগাশয়ের! আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন-_. 
এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাঁহ 
হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম 
আর কেহ হইত না । অধিক আর কি বলিব, সে ম্বতঃগ্রবৃত্ত 
হইয়া এই বিবাহ করায় আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি- 
ম্াছি। আমি দেশাচারের নিত স্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের 


পুজের বিবাহ । ৪৮১ 


. মঙ্গলের লিমিত্ত যাহ! উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা 
করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদচ সম্কুচিত হইব ন1। অব- 
শেষে আমার বক্তবা এই ষে, সমাজের ভয়ে বা অন্ত কোন কারণে 
নারাধ়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে ধাহাদের সাহস ৷ 
প্রবৃত্তি না হইবেক, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন; 
সে জন্য, নারায়ণ কিছুমাত্র হুঃখিত হুইবেক, এরূপ বোধ ভয় না 
এবং আমিও তজ্জন্ত বিরক্ত বা অনন্ত হইব না। আমার বিবেচনায় 
এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতস্ত্েচ্ছ, অম্মদীয় ইচ্ছার অন্ুবর্তী 
বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়| চল! কাহারও উচিত নছে। 
ইতি ৩১শে শ্বাবণ। 
শুভকাভিক্িণঃ 
( শ্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শশ্মণঃ। 

এই বিব[হের,সময়, নারায়ণ বাবুর জননী উপস্থিত ছিলেন 
না। এ বিবাহে তাহার মত নাই ভাবিয়া বিগ্ভানাগর মহাশয় 
তাহাকে সংবাদ দিতে দেন নাই । নারায়ণ বাবু বলেন,_-“হইহাতে 
যে মায়ের মত*ছিল, বিবাহাস্তে মা তাহা স্প্টহ বলিয়াছিলেন।” 

বিধব1-বিবাহে নারায়ণ বাবুর জননীর সম্পূর্ণ অমত ছিল, বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় ইহা নিশ্চিতই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কেননা, 
পাছে বধূ ও বনিতার অসপ্তাব হয়, এই জন্তই বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
নার।য়ণ বাবুকে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশম্ন, 
তথায় প্রায়ই ষাইতেন এবং আহারাদ্দি করিতেন। 

ইহার পর শ্বক্র, পুত্র ও বধূ, সকলেই বহুদিন একত্র কাল- 
যাপন করিয়াছিলেন। নিরক্ষরা বিদযাসাগর-পত্বী স্বধর্ঘ্ে সম্পূর্ণ 
প্রবৃত্তিমতী হইয়াও পতি-পুজের দ্েহবন্ধন বশতঃ পুত্রের সংশ্রব 

৬১ 


৪৮২. বিগ্ভাসাগরু । 


পরিত্য।গ করিতে পারেন নাই । এইখানে একটা কথা বলিয়া 
রাঁথি, বিদা।সাগর মহাশয়ের পিতা মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে 
বড়ই নারাজ ছিলেন। এই জন্ত তাহার সকল পুত্রবধূরই লেখ|- 
পড়া শিখিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটিয়াছিল। 

বিদ্যাসাগর ভণ্ড নহেন। যে কার্ধা, সাধু বলিয়া তাহার 
বিবেচন! হইয়।ছিল, শুৎসাধনার্প তিনি সমগ্র সমাজের চক্ষের উপর 
অটল বীরত্বের পরিচয় দ্িয়াছিলেন। অধুনাতন যে সব কুলাঙ্গার, 
সম্পূর্ণ অনাচার এবং ধর্মবিরোধী হইয়াও বাহিরে হিন্দু-নামে 
পরিচয় দেয়, এবং হিন্দুর সংসারে স্বচ্ছন্দ-বিহারে প্রয়াম পায়, 
তাহ।দের নরকেও স্থান নাই। এই সব ভগ্ড-পাঁষণ্ডের দল- 
পুতে আজ সমগ্র সমাজ সন্্সিত। ভয় তাহাদিগেরই জন্য । 
বি্কাস।গর বা রামমোহন এক মুহ্র্তের জন্ত আত্মগোপনে 
প্রয়াস প।ইতেন না; বরং তাহাদের আত্ম-পরিচয়ে বীরত্বেরই 
বিকশ। লোকে তাঠাদিগকে চিনিয়াছে , স্থৃতরাঁং তাহাদের 
দেোষ-গুণের বিচারে সহজে বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা! নাই। 
ব্যক্ত শত্রু অপেক্ষা গুপ্ত শত্রই ভয়ঙ্কর । 


ত্রয়স্ত্রিখশ অধ্যায় । 


কাশীতে জননী, মাত বিয়োগ, পিতৃ সেবা, কাশীর কযা, 
হিন্দু-উইল, রাজ] সতীশচন্্র, রানা ভুবনেগরী, 
উত্তর চারত ও অভিজ্ঞান শকুন্তণ নাটক । 


১২৭৭ সালের ভাদ্র বা ১৭৭ খুষ্টান্দে আগ মাসে বিগ্ভা- 
স।গর মহাশয়ের জননী ৬বার!ণপী ধামে গমন করেন। তিনি 
তথায় কিয়দ্দিন থাকিয়া বন্থু তীর্থ-পর্যাটনে বাহির হন। 
তীর্ঘপর্যটনাস্তে তিনি পুনবায় কাশীধ।মে ফিরিয়া শাসেন। 
নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি 
স্বামীকে বলেন,_“আমি বাড়ী ফিবিষ! যাই , মরিবাব এখনও 
বহু বিলম্ব আছে এখন দেশে য।হলে, দেশের অনেক গরীব- 
ছংখী খাইতে পাইবে; ঠিক মরিবার পুর্বে এইখানে আসিব।” 
এই কথা বিয়া, বিষ্ভাসাগর মহাশরেব জননী দেশে ফিরিয়। 
আসেন। এখনে তিনি দারিদ্য-ছুংখ-হরণ রূপ মারতে নিযুক্ত 
হন। এই মহাব্রতের উন্াপন কিন্তু এইবার এইখানেই 
হইল। পর বধংসর ফেব্রগরি মাসে, ৬ব|পাণসা ধাশে বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের পিতার সাংঘাতিক পীড়া ভয। এই জন্ত 
বিদ্ক(সাগর মহাশয়, তার মধ্যম ভাতা ভুতীয় ভ্রাতা এবং 
জননী কাশীধামে গিয়াছিলেন। পিতা আরোগা লাভ করেণ। 
বিগ্া!সাগর মহাশয় ফিরিয়া আংসন। ছুই মাস কাঁশীব!স কাগয়। 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের জননী কিন্ু চৈভ্রনংক্রন্তিতে বিস্ুটিক। 
রেগে প্রাণঠ্যাগ করেন। 


৪8৮৪ বিষ্ভাসাগর | 


বিগ্ভাসাগর মহাশয় কাশী হইতে ফিরিয়। আসিয়া অন্ুস্থতা- 
নিবন্ধন কণিকাতা-কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেড় শত টাকার 
একটী বাড়ী ভাড়। লইয়া বাস করিতেছিলেন। এইখানে 
তিনি জননীর মৃত্যু-সংবাদ গ্রাপ্ত হন। মাতৃভক্ত পুরুষ মাতৃ- 
হার! হইলেন। যে মাতৃ-আজ্ঞ।র পত্র পাইয়৷ মাতৃ-চরণ-দর্শনা- 
কাজ্ষায় বিষ্তাপাগর প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, হুস্তর 
দামোদরের খর-আ্োতে সাতার দিয়াছিলেন, সে মা আজ নাই! 
মাতৃভক্কের সে মর্্াস্তিক বেদনা কি বর্ণনীয়। তিনি কয়েক 
মাস বিষয়-কার্যয পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত নিলয়ে কেবল অশ্রু. 
বিসর্জন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি এক বৎসর 
হুবিষ্যান্নাহারী হইয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল তিনি ছত্র, 
শধ্যাসন প্রত্বতি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার কবিতেন না । পুর্বে তিনি 
প্রায়ই কাশী যাহতেন। মাতার মৃহ্্যুর পর ছুই বৎসর যান নাই। 
মাতৃশোকে জর্জরিত হইয়াও কিন্ত তিনি পিতৃ-পাদপন্ম বিস্বৃত হন 
নাই। পিতার সেবার্থ ভ্রাতা ও অন্ত কোন আতম্মীয়কে নিযুক্ত 
করিয়! পিতৃপ্রিয় দ্রব্যাদি এখান হইতে পাঠাইয়! দ্রিতেন। কাশীর 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রতি তীহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাহার! কিছু 
পাইবার প্রত্যাশায় অসিলে প্রায়ই বিমুখ হইতেন। মহারাহ্্ীয় 
বাঙ্গণদের প্রতি তাহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। কোন কার্যোপলক্ষে 
তিনি কাঁশীতে মহারাই্্ী ব্রাহ্মণদিকে ই ভোজন করাইতেন। এমন 
কি, তিনি স্বয়ং তাহাদের পাদ প্রক্ষালনাদি করিয়া দিতেন । কোন 
প্রকার ক্ষত পুঁজ দেখিয়াও ঘ্বণা বোধ করিতেন না। কাশীতে 
যাইলে, পিতার অন্বাঞ্জনাদি শ্বহস্তে রন্ধন করিয়া দেওয়া এবং 
পিতার ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ কর! তাহার নিত্যক্রিয়া মধ্যে 


কাশীর কার্য । 8৮৫ 


পরিগণিত হইত । * তিনি স্বয়ং বাজার করিয়া আনিতেন। মাতৃ- 
বিয়োগের পর ১৮৭৩ সালে নবেম্বর মাসে পিতার অত্যন্ত পীড়া 
হইয়াছে শুনিয়া, তিনি সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কাশী গিয়া- 
ছিলেন। তথায় এক পক্ষের মধ্যে পিতা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য 
লাভ করেন। পবিত্র কাশীধামে তিনি গ্রত্যহ প্রাত:কালে 
টাকা, আধুলী, সিকি লইয়া পদত্রজে বাহির হইতেন ; এবং দীন- 
হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে যথাসাধ্য রিতরণ করিতেন । 

এই সময়ে এক দিন এক ব্যক্তি তাহাদের বাসায় আগমন 
করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করেন, তিনি তীহার পিতার 
পরিচিত; পিতা মনে করেন, পুজ্রের পরিচিত। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সেই সমগ্র কি একটা বিশেষ কার্ষোর জন্য স্থানাস্তারে যান, 
পরে ফিরিয়া আসিয়া! দেখেন, লোকটা নাই । তখন পিতাকে 
লোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিপ্রেন । পিতা বপিলেন--“সে কি, 
আমি জানি, উনি তোমারই পরিচিত; মনে করিলাম, তুমি 
আসির়! উহার সহিত কথাবার্তা কহিবে। আঁমি একটা বিশেষ 
কার্যে ব্যাপৃত* ছিলাম ।৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যাপার বুঝিয়া 





* বাল্যক।লে বিদ্ত।স।গর মহ।শর, দারিদ্রা-পীড়ন হেতু শ্বহন্তে রন্ধন করি- 
তেন। সুতরাং রক্ধনে তিনি সিদ্ধহস্ত। স্বচ্ছন্দ উপার্জনে সক্ষম হইর়াও 
অনেক সময় কেবল পিতৃনেবর্থে কেন, অনেককেই শ্বহস্তে রন্ধন করিয়। 
থাওয়াইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ান ত।হ!র একট! সথ ছিল। 
খাওয়াইয়৷ তিনি পরম প্রীতিলাভ করিতেন । খাওয়াইতে বসিয়া, প্রায়ই প্রীতি- 
প্রফুলততরে বলিতেন,- 

“ছ হু দেয়ং হা! হা দেয়ং দেয় করকম্পসে। 
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যঘ্ব ঝম্পনে॥” 


৪৮৬ বিষ্ভাসাগর । 


বড় হুঃখিত হইলেন। তখনই তিনি চাদর লইয়া, বাঙ্গীলীটোলায় 
তাহার অন্বেষণে বহির্গত হন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার 
সাক্ষাৎ লাভ হয়। বিদ্তাসাগর মহাশয় ত।হাকে আপনাদের ক্রটি 
স্বীকার করিয়! ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। লোকটাও যথেষ্ট আপ্যা- 
ফিত হইলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞ/সা করিলেন,_- 
”অপান আমাদের বাসায় গিয়াছিলেন কেন?” ভদ্র লোকটা 
বলিলেন, -গুনিলাম আপনি আসিয়াছেন, তাই দেখিতে গিয়া- 
ছিল।ম ; আর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞানা! করিবার ইচ্ছা ছিল।” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,--“কি জিজ্ঞাসা করিবেন ?” ভদ্র 
লোকটী বিদ্যাস।গর মহাশয়ের ধর্মমত কি, জানিতে চাহিলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয্প বলিলেন,_-“আমার মত কাহকে কখনও 
বলি নাই; তবে এই কথ বলি, গঙ্গান্গনে যদি আপনার দেহ 
পবিত্র মনে করেন? শিবপুজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ 
করেন ? তাহা হইলে, তাহাই আপনার ধর্ম ।৮» এই বলিয়াই 
তিনি ফিরিয়া আসেন । 

বিদ্যারত্ব মহাশয়, একস্থানে লিখিয়াছেন,_-“কাশীব ব্র।ঙ্গণেরা 
বলেন,.--“আপনি কি তবে কাশীর খিশ্বেশ্বর মানেন না? ইহা 
শুনিয়া দাদী উত্তর করিলেন, আমি তোমাদের কাশী বা তোমা- 
দের বিশ্বেশ্বর মানি না ইহা শুনিয়া, ব্রা্গণেবা ক্রোধান্ধ হইয়া 
বলেন,--আপনি কি মানেন? তাহাতে অগ্রজ উত্তর করেন, 
"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী 
বিরাজমান ।' 

এইস্থানে বি্ভাসাগরের ধর্মগ্রবৃত্তির পরিচয়। তাহার 
্রাহ্মণসেব! কেবল মাতা পিতার তৃপ্যর্থ বলিতে হইবে । 


হিন্দু-উইল। ৪৮৭ 


১২৭৭ সালের ১৭ই ভাদ্র বা ১৮৭০ খুটাকের ১ল। সেপ্টেম্বর, 
“হিন্দু উইলস্‌ আক্ট” পাস হয়। ১৮৬৯ সালে ইহার পাওুলিপি 
"পেশ" হইয়াছিল। ইহা পূর্বে “ইতডিয়াঁন সাকৃসেন্‌” নামক 
আইনে কার্ধ্য চলিত; সে আইন কেবল সাহেবদের জন্য। 
তাহারই কতকগুলি ধারা পরিবর্তন করিয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
জৈনদের জন্য “হিন্দু উইলস্‌ আক্ট” হয়। পুর্বে সুপ্রিমকোর্ট 
হওয়ার পর কলিকাতায় ধনাঢ্যমগ্ুদী আপনাদের শ্বেচ্ছামতে 
উইল করিয়৷ যাইতেন। ক্রমে বিচারে প্রকাশ পায়, এইরূপ 
উইলে নান[রূপ অস্থবিধ। ও জুয়াচার ঘটে । এততন্নিবাবণ উদ্দেশে 
এই বিলের স্থষ্টি। এই বিল লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়!ছিল । 

গবর্ণমেন্ট হইতে এ বিষয়ে যাবতীয় গণ্যমান্য ও হিন্দুশাস্্জ্ঞ 
পগ্ডিতগণের মত গ্রহণ কর! হয়। বিছ্য!সাগর মহাশয়ও উক্ত 
আইন সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রদান করিতে আহ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি আইনের মন্্ম বিশেষরূপে পর্যযানোচনা করিয়া চইটি 
বিষয় সমর্থন করেন নাই । প্রথমতঃ হিন্দুশস্ত্রান্থসারে অজাত 
কোন ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা টৈধ হয় না। গ্রহীতার ও 
দাতার জীবদশায় বর্তমান থাক। ও বোধবিশি্ই হওয়া চাই। 
কিন্তু উক্ত আষ্টনে এ প্রকার দান কোন কোন স্থলে বৈধ বলিয়! 
গহীত হইয়ছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে যাহাকে *1২81০5 
202110৭6 1১011)9101107” অর্থাৎ “আবহমানকাল স্বত্বাধিকার 
বিরুদ্ধ বিল” বলে, তাহাও হিন্দু-আইন'সম্মত নহে বলিয়। বিদ্া- 
স।গর মহাশয় মত প্রকাশ কবেন। শাপদনকর্তীর। উক্ত আপতিতে 
কর্ণপাত করেশ নাই। তাহার যুক্কিপূণ আপপ্তি অগ্রাহা করিয়া, 
ত্ঠারা উত্ক আইন [বধিবদ্ধ করেন। 
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১২৭৭ সালের ৯ই কার্তিক বা ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্বের ২৫শে আক্টো- 
বর নবদ্বীপের মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাছুরের মৃত্যু হয়। নবদ্বীপ 
রাজবংশের সহিত বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্বব ছিল । সতীশ- 
চন্দ্রের পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতচন্ত্র প্রণীত 
গ্ন্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণজনগর-স্কুলের পরিদর্শনস্ত্রে এই সংশ্ববের সুত্র- 
পাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে 
বিমুগ্ধ হইয় তাহাকে সুদৃঢ় সধ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
কোথায় সেই বাঙ্গালীর সর্বজন-পূজ্য ও সর্ব-সাধারণ-মান্ত বরা্গপ- 
কুল-প্রদীপ রাজোশ্বর মহারাজ কৃষ্চজ্ের বংশতিলক মহারাজ 
জ্রীশচন্দ্র, আর কোথায় পরসেবী দীন হান ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের 

ংশধর গৃহস্থ বিদ্যাসাগর ! বিদাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবা- 
মাত্র মহারাজ শ্রীশচন্ত্র রত্ব-সিংহাঁসন পরিত্যাগ করিয়া, পুলক- 
গ্রীতিভরে সেই বেশভৃষ|হীন দরিদ্র-বেশধারী, ব্রাঙ্গণকে প্রেমা- 
লিঙ্গন দিতে কিঞ্চিতৎমাত্রও কুন্ঠিত হইতেন না। এত্ত অনুরাগ 
কিসের ? এমন কি, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বিষ্ভানাগর মহাশয়ের ধর্ম- 
বিগহিত বিধবাবিবাঁহকাণ্ডেণ সহায়ত করিতে পপশ্চাৎপদ হন 
নাই । *্* বিধবা-বিবাহের আইনসম্বন্ধ আবেদন পত্রে মহার।জ 
শ্রীশচন্দ্র দ্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রথম বিধবা-বিবাহের দিনে তাহার 


আসিস পাপা পাপা শসা শাশিসাশীপশসীসপিস পিপাসা ০১১ সস পাস সদ 


₹* কেহ কেহ বলেন, পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া বিছ্যা।সাগর 
মহ।শয় বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উত্থাপন করেন, মহারাজ প্রঁশচন্রর, তাহার 
ৰছুপূর্বেব সেই বচন-সহায়ে ব্রা্গণপণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতেন। কৃষ্ণনগর 
রাজধানীর দেওয়ান বাহুর ৬ কার্তিকচন্্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত ক্ষিতীশ- 
ঘংশাধলী চরিতে এইরূপ লিখিত আছে--'পরাশরোক্ত যে বচন ষুল করিরা 
মহামতি গ্ধুক্ত ঈশ্বর/ন্ত্র বিদ্যাসাগর; বিধবা'বিবাছের অখণ্ড ব্যবস্থা দেন, 
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লোকান্তর হইয়াছিল। যে হিন্দুকুলচ্ড়াঘণি মহারাজ কৃষ্ণচজা 
বিধবা-বিবাহেব প্রতীদ্বন্বী ও প্রতিবাদী ছিশেন, তীহারই বংশীয় 
মহারাজ ওশচন্দ্র বিধবা-বিবা'হর পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইহ! 
শিক্ষাসংঅব ও যুগ-ধর্মের পরিচয | 

শ্রীখচান্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্রও পিতার মত বিদ্যাসাগর মহা 
শয়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। পিতার মুত্তাব পরও মহারাজ 
সতাশচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহ।শয়ের সহিত পুন্ববৎ ঘনিষ্ঠ সংঅব সংর- 
ক্ষণ করিয়!ছিপেন। সতীশচন্দরেব মৃত্াতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
হৃদয়ে দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ হইয়।ছিল | 

সতীশচলের মৃত্াৰ পরও, বিদ্যাসাগর মহাশর়কে কৃষ্ণনগর 
রাজোর স্থশৃঙ্খণ। স্থাপন ও শ্রীরদ্ধি-সাধন জন্য অন্ুরুদ্ধ তইয়া, 
অনেক সময় ক্ষতি ও অর্থহানি ীকার করিতে হুইয়াছিল। 'উপ- 
কারী বন্ধুর ইপকার-স[ধনার্থ এরূপ ক্ষ্িস্বীকার কৃঙজ্ঞ বিদা- 
সাগরের স্বভাবসিদ্ধ। 


রর! (শ্রীশচন্দ্র)ও অনেক দিন পুর্বে “সই বচনসহা/য় বছ ব্রাপ্দণপণ্ডিতের মহিভ 
বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং ঘপন ধিগ্ত'সাগবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ তয়. তগন তিনি 
বিধব1-বিবাহের প্রসঙ্গে এ বচনেব উল্লেগ করেন ।” 

এই ক্ষিঠীপ-বংশাবলী-চরিতে বিধব1 বিবাহ সন্বঙ্গে দে একটী কৌতুকাষহ 
ঘটন।র উলেদ আছে, তাহাতে বুঝিতে হয়, মহ।রাজ কৃষ্ণচন্ত্রের সয়, বিধবা. 
বিবাহ শাস্ত্রপঙ্গ চ কি না, তগ্দিবয়ে আ/তাস্ন! হইয়াছিল । তৎকালে বিক্রম. 
পুরব।দী প্রসিদ্ধ রাজা রাঙ্জবল্লভ স্বীয় তরুণনয়ন্ক! কম্ঠার নৈধবাব্যাকলতায় 
কাতর হইয়া! শ্ধিবা বিবাহ চালাউধ।র উদ্যোগ করেন। মহারাজ কৃদ্ঃচনন্দ্রের 
কৌশলে সে চে বিফলীকৃত হয়। সে বৃত্তান্তবর্ণনের স্থ।ন হইবে না। পাঠকবর্গ 
ইচ্ছ। করিলে, ক্ষিঠীশ-বংশাবলী-5চরিতের ১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠ! পাঠ করিতে পারেন $ 

৬২ 
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এ সন্বদ্ধে বিষ্ভাপাগর মহাশয় একটু কলগ্''আরোপ করিয়া 
ছেন, একমাত্র ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাত বাবু যোগেক্স- 
নাথ বিদ্যাভূষণ। সে কলঙ্ক-প্রক্ষালনার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয্নং 
“নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস” নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। তাচারও প্রতিবাদ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 
তৎপ্রতিবাদার্থ প্রয়াসী হইয়া, আপন মত-সমর্থনার্থ২ আর এক- 
খানি পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি তাহ। 
সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্াাভৃষণ মহাশয়ের স্থুল 
কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা 
'মাআ্সসাঁথৎ করিয়াছেন। বিছ্বাসাগর মহাশয়ের কথা, আত্মসাৎ 
নহে; ছাপাখানা সংক্রান্ত বিবাদ-মীমাংপায় তাহ তাহারই 
বিষয়ীভৃত হইয়াছিল। বাদ-প্রতিবাদদ সংগ্রহ করিয়া একটা 
মীমাংসাস্থলে উপস্থিত হইতে হইলে, একখানি, প্রকাণ্ড পুস্তক 
লিখিবার প্রয়োজন হয। বিদ্বাসাঁগর মহ1শয়ের চরিত্রসমলোচন। 
এ কলঙ্ক তাহাতে যে অসম্ভব, এ ধারণা অবশ্ু সব্ব' 
সাধারণেরই হইবে। আমাদেরও ধারণা তাই । রা্কুষ্জ বাবুর 
মুখে বিবরণ শুনিয়া আমাদের এ ধারণ! দৃঢ়তর হইয়াছে । অগ্তরূপ 
যদি কাহারও হয়, আমর! তীহ।কে ব।দপ্রতিবার্দের পুস্তক মনো 
নিবেশ সহকারে পড়িতে এবং তাঁহার পর্যালোচনা করিতে অন্ু- 
রোধ করি। 

মহারাজ সতীশচন্দ্রের ছুই মহিষী ছিলেন। মহারাঞ্জ উইল 
করিয়াছিলেন,--প্রজ্জীর। যদি পুক্রবতী ন1 হন-তাহ! হইলে আমার 
অবর্থমানে কনিষ্ঠ রাণী দত্তক গ্রহণ করিবেন । যদ্দি তিনি দত্তক 
না লন,তবে জোষ্ঠা রাঁজী লইবেন ।" মহারাজের জীবিতাবস্থায় জ্যেষ্ঠ! 
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ত্াজ্জীর মৃত্যু হয়। মহারাজ সতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে পর, 
কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ভূবনেশ্বরী, শ্বয়ং বিষয়কার্ধ্য চালাইতে ইচ্ছা করেন। 
কিন্তু তাৎকালিক দেওয়ান কার্তিকটন্ত্র রায় দে'খ,লন, [বষয়ের 
যেরূপ শেচনীয় অবস্থা, তাহাতে স্বর মহারণী বিষয়ভা গ্রহণ 
করিলে নান! কারণে বিষয়ের আরও শোচনীয়তর অবগ্থ। সংঘটিত 
হইবে । এতৎসন্বন্ধে কর্তব্য-নির্ধ।রণার্থ তিনি বিদ্যাসাগর মহাঁ- 
শয়ের সঠিত পরামর্শ কবেন। বিদ্য।সাগর মহাশয় সকল অবস্থ] 
পর্ধযালেচন করিয়া, কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডের হস্তে বিষয় থাক। ভাল 
বলিয়!, অভিপ্রায় গ্রকাশ করেন। * তখন রায় মহাশয়, বিদ্যা- 
সাগর মহাঁশয়কে অন্ধুরোধ করেন ষে, তিনি যেন গাঁজ্জী ভুবনে- 
শ্ববীকে বুঝইয়া, বিষয় কোট অব ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করিতে 
পরামর্শ দেন। বিদ্যাদাগন মহাশয় তাহাতেই সম্মত হন। তিনি 
সর্ব কর্ম পরিতাগ করিঞ।, কৃষ্ণনগরে যাইয়া, রাণীকে বিধিমতে 
পরামর্শ দ্বেন। 'রাঁণী তাগার পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত ভাবির! কোট 
আবু ওয়ার্ডের হস্তে বিষয় অর্পণ করেন। ১২৮৫ সালের ২৩শে 
পৌষ ৰা ১৮৭৯ খৃষ্টান্দের ৬ জান্ুয়রী, বিষয়সম্পত্তি কোর্ট অব. 
ওয়ার্ডে অপিত ভয়। 


* লা.বালকী জামদ।র রঙ্গ! করণোদ্দেশে কেট অব. ওধ।ডে র হষ্টি। মাল- 
গুজ্তরিতে ব্যাঘ।ত ভ্াবিধাই যে গবর্ণমেণ্ট এ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন না, 
আইনক।রের। তাহ! ম্পষ্টক্ষরে ম্বীকার করিয়াছেন। কেট অব ওয়ার্ডে 
বিষয় ন| দিলে ধে রঙ্গ হয না এমন নগ্ে, পুটিঘার রাণী শরংস্থন্দরী ও বহরম- 
পুরের মহ।র।ণী হ্বণ্ময়ী, ইহার জান্বলামান প্রনাণ। তবে বিদাসাগর মহ।ণর 
বুঝিয়।ছিলেন যে, নবস্বীপ র।জৌ।র বিষয় কোর্ট অবওয়ার্ডে না দিলে বিধয় রঙ্গ! 
কর| দুর । বাস্তবিকই ওযাে গিগ, বিষয় গ্রীবৃদ্ধিলম্পন্ন হইয়।ছিন। পুণে 218 
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১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত উত্তর চরিত ও 
অভিজ্ঞন শকুস্তল নাটক প্রকাশ করেন। তিনি ছুইখানি পুস্ত” 
কের টীক1 করিয়াছিলেন হুইখানি পুস্তকের বঙ্গভাষায় লিখিত 
উপক্রমণিকাটুকু উপাদেয় পাঠ্য প্রবপ্ধ। সেই মৃদগগনিনাদ-নিন্দী 
গুরুগন্তীর ভাষ।ধ্বনি! সেই মধুর-কোমল-কান্ত বাকা-খিশ্যাঁস! 
অল্লায়তনে ভবসৃতি ও কালিদাসের গুণ-গরিম। ও প্রতিভা-গ্রতি- 
ষ্টার এমন প্রস্ফুট পরিচয় আর কুত্র/পি পাইবে না। 

এতদ্বতীত বিদ্সাগর মহাশয় কর্তৃক সংস্কৃত “শিশু শাল বধ”, 
“কাদন্বরী”, “কিরাতার্জুনীয়*, “্রঘুবংশ* ও “হ্রচরিত” সুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে টীকা নাই। তবে ইহার 
পাঠ পরিশুদ্ধ। নিয়শ্রেণী ইংরেজী প|$কের পাঠসৌকর্ষাসাধন- 
কল্পে তিনি ঠিন খানি ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই তিন- 
খানি গ্রন্থলার-সংকলন। তিন খানি পুস্তক এই,_'5010001978 
০0 082. ৮1168005016 00195101015০160610115 [012 


$7751151) 17165150800 81000996152] 56160660175, 


চতুত্মিংশ অধ্যায় । 


পাদরী ডল, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বন্থু ও 
রামকষ্জ পরমহংস। 


_ পাদ্রী ডল সাহেবের সহিত বিগ্ভানাগর মহাশয়ের সৌহার্দা 
ও সন্ভাব হইয়ছিল। পার্দরী ডল আমোঁবকার ইউনাইটেড 
্েটসের রাজধানী বঝোষ্টন সহব্রের অধিবাসী ছিলেন । তত্রত্য 
«“ইউনেটেরিয়ান” খৃষ্টান-সমাজ কর্তৃক তিনি এদেশে প্রেরিত হন। 
এদেশে আসিয়া, তিনি “ইউস্ফুল আস্‌ স্কুল” নামে কলিকাতা 
ধর্মতল। ট্রাটে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন । তিনি এই বিষ্ালয়ে 
এদ্দেশবাপীকে ইংরেজী ও তৎসঙ্গে শিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম প্র্লতির 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াঁছলেন। দীন-দরিদ্রে তাহার 
অপার করুণ।। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের স্তায় দীনপাঁলন তাহার 
জীবনের সাধনব্রত ছিল। দীন হীন দরিদ্র বালকদ্দিগকে বিন! 
বেতনে পড়াইব্াার জন্ত তিনি একটী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া” 
ছিলেন। এই জন্ত বিদ্ভাসাগর মহাশয় তাহাকে সাহিশঙ্ন 
শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি সদানন্দ, সরল, সাহসী ও সত্যাপ্রিক় 
ছিলেন। এই সব গুণ চিরকাল বিগ্ভাসাগরের চিগাকর্ষক। ডল 
সাহেবের মুখে প্রায় বিগ্ভ।স।গরের গুণব্য।খা] শুনিতাম। আমি এক 
সময় তাহার বিগ্ভালয়ের ছাত্র ছিলান। স্কুলের শিক্ষক বা অন্য 
কোন কর্মচারীর প্রয়োজন হইলে, ডল সাহেব তৎসন্বন্ধে 
বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেন । এতপ্ডিগ্ন শিক্ষা- 
ক্র/প্ত অনেক বিষয়েই তিনি বিগ্া(সাগর মঙ্গাশয়ের পরার্্শ 
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ন| লইয়। থাকিতে পারিতেন না। ছই জনেই দাতা ও দয়ালু। 
গ্রহ'উপগ্রহের পরম্পর অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের স্তায় ছুই দাত! ও 
দয়ালু হৃদয়ে আকর্ষণ-সংঘটন হইয়াছিল। 

স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, ব্রাহ্ম হউক, থুষ্টান্‌ হউক, হিন্দু 
হউক, মুসলমান হউক, সাহসী, সদাঁলাগী, সরল, সত্য-সন্ধ ব্যক্তি- 
মাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন। যিনি 
যে পথেই চলুন, দেশের হি -কামুনা তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য 
বুঝিলেই, বিস্বাসাগর মহাশয় তীহাকে প্রাণ ভরিয়। প্রেমা- 
লিঙ্গন দিতেন। কেশবচন্দত্র সেনের সহিত তীহার অনেক 
বিষণ্জে মতবিরোধ ছিল, কিন্তু তিনি কেশবকে দেশের 
হিতকামী বলিয়া বিশ্ব করিতেন; এবং তাহাকে প্রীতির 
চক্ষে দেখিতেন। কেশব বাবু তীহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা- 
ভক্তি করিতেন। বহু-বিষয়ে উভয়ে বিরুদ্ধবাী হইলেও, সাক্ষাঁৎ- 
সল্মিলনে উভয়ের অসীম স্ুখান্ছভব হইত । কেশব বাবু প্রায়ই 
বিদ্যানাগর মহাশয়ের বাটাতে আসিতেন। উভয়ের মধ্যে 
কেবল দেশের মঞ্গলকাম্য কথারই আলোচন৷ হইতু। 

সরলতা! ও সত্প্রিয়তাগুণে ব্রাহ্ম রাঁজেন্দ্রনারায়ণ বন্থুর 
সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রতিও রাজনারায়ণ ববুর অটল শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। 
তিনি মনে করিতেন, বিগ্ভাপাগর মহাশয় ধর্ম প্রচারক হইলে, 
দেশের মহামঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। এক সময়ে তিনি 
বিস্তানাগর মহাশয়কে একথা খুলিয়। বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
তদন্ত বিগ্তানাগর মহাশয় একটু রহন্ত-ভাবে বপিযাছিলেন,-- 
“কাজ নাই মহাশয়, ধর্প্রচারক হইয়া । আমি বা আছি এবং 


রাজনারায়ণ বস্তু । ৪8৫ 


যাহা করিতেছি, তাহার জন্ত যদি দগুভোগ করিতে হয়, তাহা 
আমিই করিব। যাহাদিগকে ধর্মে জপাব, তাহাদিগকে খন 
জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার মতে ধশ্্পালন করিয়াছ, 
তখন তাহারা যদ্দি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, এবং 
তাহার! যদ্দ দণ্ড পাঁইবার পাত্র হয়, তাহ হইলে তাহাদের দওটা 
আমার উপর পড়িবে নিশ্চিতই । আমার অপরাধের জন্ত আমি 
বেত খাইতে পারি , কিন্তু অপরের জন্ত কত বেত খাইব ?” % 
রাজনারায়ণ বাবু অনেক বিষয়েই বিস্ভাসাগর মহাশয়ের 
পর!মর্শ লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিবেচনাপুব্বক অতি 


সাবধানে পরামর্শ দিতেন। নিম্নলিখিত পত্রখানি ইহার একটা 
প্রমাণ, নি 


“নাদরসম্ভতাবণমবেদনম্__ 

“কয়েক দিবন, হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি? কিন্তু নান! 
কারণে সাতিপয় বাস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি 
নাই, ক্রটা গ্রহণ করিবেন না। 

“আপনার ক্ুম্ঠার বিবাহ*বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়।ছি; 
কিন্ত আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি 
নাই । ফল কথ! এই যে, এরূপ ব্যিয়ে পরামর্শ দেওয়া কে নক্রমেই 
সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্গধন্ম।বলথঘী । ব্রাহ্গধর্থে 
আপনার যেরপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাকুযে গ্রণালীতে 
কন্তার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাঙ্গধর্ম্মের অনুযায়ী বলিয়া 
আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে এ প্রণালী অন্ুসারেই আপ- 


সপ শপ 





* এই কথাটি সাহিত্য-গুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমেহন সেন গুপ্ত মহাশফের মুখে। 
গুলি়। ছি 
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নার কন্তার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীদ্বতঃ যদি 
আপনি দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যামপূর্বক প্রাচীন 
প্রাণালী অনুদারে কন্ঠার বিবাহ দেন, তাহ1 হইলে ব্রাহ্ম ব্বাহ 
প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘ!ত জন্মিবেক | তৃতীরতঃ১ 
ব্রাহ্ম প্রণালীতে কন্তার বিবাঁত দিলে এ বিবাহ সর্ধাংশে সিদ্ধ বলিয়া 
পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহ। স্থির বলিতে পারা যাঁয় না। এই 
সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে ফোন পরামর্শ 
দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি । এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, 
আপনি সহল! কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন ন|। 

“উপস্থিত বিষয়ে আমার প্ররুত বক্তব্য এই যে, এরূপ অন্তের 
নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর! বিধেযর় নহে । ঈদৃশ স্থলে নিজের 
অস্তঃকরণে অনুধাবন -করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ন 
করাই কর্তব্য। কারণ ধাহাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে ব্যক্তি 
নিজের যেবপ মত ও অভিপ্রায়, তদগুসারেই পরামর্শ দিবেন, 
আপনার হি হাঠিত বা কর্তব্যাকর্তবা বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না । 

«এই সমস্ত অনুধাবন করিয়। উপস্থিত বিষয়ের ন্বয়ং কর্তব্য 
নিরূপণ করিলেই আমার মূতে সব্ধাংশে ভাল হয়। 

“আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাঁং ৬ আশ্বিন। & 

ভবদীয় 
শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শর্মমণঃ 1” 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়, ৬রামরুষ্জ পরমহংস দেবকে অতি সরল ও 


* এই পত্রথাণি পত শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ বিদ)।নিধির তত্বাবধানে পরি. 
চ।লিত অনুশীলন নামক মমিক পত্রের প্রথন ভাগের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ)ায় 
(১৩*১ সালের ফাল্গুন ও চৈরে) গ্রাকাঁশিত হইয়াছিল। 


রমিক্* পরমইংস । ৯৭ 


ভু্ট বিশ্বাসী বলিয়। যনে করিতেন । এই জগ্তই পরমহংস দেবের 
প্রতি তাহার যথেষ্ট অরন্ধা-ভক্কি ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই বিদ্া- 
সাগর মহাশয় পরমহংস দেবের সরলতার পারচয় পাইয়াছণ্তেন। 


পরমহংস দেব বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে দেখিবার জন্য তাহার 
বাটাতে আসিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ করিয়। বলেন,_- 


«“আঞিি সাগরে আসিয়াছি, কিছু রত্ব সংগ্রহ করিয়। লইয়া যাইব” 
ইহাতে বিস্তাসাগর মহাশয় একটু মৃছ হাসি হাসিয়া বলেন, 
“এ সঠগরে কেবল শামুকই* পাইবেন 1৮ ইহাতে পরমহংল দেব 
পরম পুলকিত চিত্তে বলেন,-“এমন না হইলে সাগরকে দেখিতে 
আমিব কেন?” অতঃপর বিগ্ভাসাগর মহাশয় তাহাকে অস্তবে 
স্থান দিয়াছিলেন। পরমহংস দেব যে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সাদর-অভ্যর্থনায় আপায়িত হইয়া আসন গ্রহণ করেন, সেই 
লময় বর্ধমান হইতে বিগ্কাসাগর মহাশয়ের একজন আংজ্মীয় 
বন্ধু এক হ্ান্ডি খাবার লইয়।৷ আমসেন। বিদ্যাসাগর মহ২[শয় 
পরমহ*স দেবকে তাহা আহার করিবার জন্ত অন্ুবোধ করেন । 
পরমহংন দেব সরস-সহান্ত ব্দনে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ 
রক্ষা করিষীছিলেন। বিগ্ভাসাগর মহাশগ্নের বৃদ্ধিপ্রবৃত্তি ষেরপই 
হউক, ভগবতকৃপায় ভিনি একপ পাধু-সমাগমে নিতান্ত 
€সীভাগ্যহীন ছিলেন না। 


৬৩ 


পঞ্চব্রিংশ অধ্যায় । 
বছ-বিবাহ ৷ 

১২৭৮ সালের শ্রাবণ মাসে বা ১৮৭১ থুষ্টাবের জুলাই 
মাসে ণ্বছ-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি ন1” বিচারের প্রথম 
পুস্তক গ্রকাশিত হয়। পুস্তকের প্রথম প্রতিপাগ্ত বিষয়,_- 
বছবিবাহ শান্ত্রম্মত কি না। কয়েকটী কারণে হিন্দুর একাধিক 
বিবাহ যে শান্ত্রসম্মত, বিগ্ভাসাঁগর মহাশয় এ পুস্তকের প্রারস্তে 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দশরথ বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। 
পুক্রাভাব-নিবন্ধন দশরথের বন্থ-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, বিস্তাসাগর 
মহাশয় তাহ বলিয়াছেন । যে কক্পটা কারণে একাধিক বিবাহ 
শাস্্সম্মত বলয়! স্বীকৃত, তাহা! এই,__ 

(১) যদিক্ত্রী স্থরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সত্ত স্বামীর অতি- 
প্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোধিণী, অতি ক্রুর-ত্বতাবা ও অর্থ 
নাশিনী হম, তৎসত্বে অধিব্দেন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ 
বিধেয়। | 

(২) স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতণুত্রা হইলে দশম 
বর্ষে কন্তামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী 
হইলে কালা'তিপাত ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে । 

এতৎকারণ ব্যতীত একাধিক দ্বারগ্রহণ অশাস্ত্রীয় এবং 
নিষিদ্ধ, বিস্কাসাগর মহাশয় ইহা! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট! পাইয়া- 
ছেন। কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ রহিত হইয়াছে; স্মুত রাঁং 
যৃচ্ছা প্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই, ইহাই বিষ্তাসাগর মহাশয়ের 
কথা। এ কথার শাস্ত্রীয়তা বা অশান্ত্ীয়তা লইয়া কোন বিঢারও 


বহু-বিবাহ। ৪৯৯ 


উত্থাপিত হয় নাই। বিষ্তাসাগর মহাশয়ের মতে কৌলীন্তসম্মত 
বহুবিবাহ পাপাবহ ও শান্্রবিরুন্ধ। এতৎ-প্রমাণার্থ তিনি সাধ 
সুসারে চেষ্টা করিয়াছেন । 

কোন আম্মীয় কন্ত।র কষ্টান্থভবে তিনি বহু-বিবাহ রহিত 
করিবার জন্য উদ্যোগী হন। আত্মীয় কুলীনকন্তার পতি বহু- 
বিবাহ করিয়াছিলেন। তীহার প্রায়ই পতিগাক্ষাৎলাভ ঘটিত 
না। তিনি বিদ্ভাসাগর মৃহাশয়কে বলিগাছিলেন, _-“আমাদের 
অনৃষ্টে ৷ ছিল, ত| হইয়াছে ; আমাদের কন্তারা যাহাতে আর 
কষ্ট ন৷ পায়, তাহার একট। উপাঁয় করিতে পারেন ?” ইহারই পর 
হইতে বিগ্ভাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ রহিতকরণের জন্ত প্রাণপশে 
চেষ্ট/ করেন। বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্*কুলীনের একাধিক 
বিবাহ হয়, তাহারও তিনি তালিক! সংগ্রহ করেন। 
এই তালিক1 “বছু-বিবাহ' বিষয়ক প্রথম পুস্তকে সপ্গিবেশিত 
আছে। ৃ 

১২৬২ সালের ১৩ই পৌষ বা ১৮৮৫ থুষ্টাব্জের ২৭শে ডিসেম্বর 
বহ্ু-বিবাহু-রদ-করণাঁভিলাষে বর্ধমানের 'মহারাঁজপ্রমুখ অনেক 
ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেন্টে ৫প্ররিত 
হইয়াছিল । এই আবেদনের মর্ম এই,_-“কোন কোন বিশেষ 
কারণে শাস্ত্রে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু এখন 
এততসন্বন্ধে যথেচ্ছ [চার ঘটিয়াছে। কুলীনদ্দের ভিতর এই যথেচ্ছ- 
চার প্রবল। কেবল অর্ধলালসায় অনেকে বহু-বিবাহ করিয়। 
থকে । স্মাজে ক্রগহত্য রূপ নানা 'অনর্থ সংঘটত হইতেছে। 
এতক্লিবারণার্থ গবর্ণমেন্টের কোনন্বপ আইন করা উচিত।” এ 
আবেদনে ফণ হয় নাই। তবুও অন্দোধন চলিয়াছিল। ১৮৫৭ 


৫০০৩ বিস্ভাসাগর | 


খুষ্টাবে নিপাহী-বিদ্রেছহ বাপারে বিব্রত ছিলেন বলিয়া, গবর্ণমেন্ট 
ইহাতে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন। ১৮৬২ 
খৃষ্টান্বে যখন কাশীর রাজা দেবনারয়ণ সিংহ বাছুর ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্য ছিলেন, সেই সময় এসন্বন্বে আইন হইবার উদ্ভোগ 
হয়; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে রাজাবাহ|ছ্ুরকে ব্যবস্থাপক সভা হইতে 
যথানিয়মানুসারে বিদায় লইতে হুইয়াছিল; স্ুতরা* উদ্যোগ 
কাধ্যে পরিণত হইল না। ১৮৬৫ সালে তাতকালিক বদেশ্বর 
স্তর সিসিল বিডন সাহেবের নিকট বহুজন-স্বাক্ষরিত এক আবে- 
ছনপত্র প্রেরিত হয় । তাহাতে ষে কোন ফলোদয় হয় নাই, 
তাহ! পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ইঙ্কার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় 
উত্তরপাড়ায় পড়িয়া ফান। শরীরের অনুস্থতানিবন্ধন তিনি এতৎ- 
সম্বন্ধে নার কোন আলোচনা] করিতে পারেন ন্নাই। ১৮৭৬ 
খৃষ্টাব্দে তাৎকা'লিক সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভায় এতৎসম্বন্ধে একট 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভায় বাদানুব!দ ও তর্কবিতর্ক চলিয়া- 
ছিল। এই অবদরে বিদ্বাসাগর মহাশয় পুনরায় এতদালোচনায় 
প্রবৃত হন। সেই আলোচন/র ফল,_-এই প্রথম পুস্তক । 

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, তারানাথ বাচস্পতি, 
ছারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ স্থতিরত্ব, মুশিদাবাদে 
খ্যাতনাম। কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরক্ক প্রমুখ অনেকেই ইহার প্রতি- 
ৰাদ করেন । সেই সময় ই। লইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ বিলোড়িত 
হ্ইয়াছিল। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
হইক়াছিল। অন্তান্ত পুষ্তক বাঙ্গালায়। এই সব প্রতিবা্দীর 
ষত খগ্ডনার্থ. ১২৭৯ সালের ঠত্র মাসে বা ১৮৭২ খুষ্টাব্বের মার্চ 


বছু-বিবাহ ।- ৫০১ 


মাসে “বছু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?” বিচারের দ্বিতীয় 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। 

বহু-বিবাহের আন্মোনকালে উপযুক্ত ভাইপোর পুনরাবিভাব 
হইয়াছিল। উপযুক্ত ভাইপো! এইবার তার।নাথ বাচম্পতি মহা- 
শয়কে লইয়! পড়িয়াছিলেন। তারা।নাথের উপর ভাইপোর তীব্র 
আক্রমণ । ভাষা-ভঙ্গী ভীষণ ক্রকুটীময়ী। তাহা সভ্য সাহিতোর 
সম্মানাস্পদ নহে । একটু নমুনা ধিই,_- 


“এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর। 
হতদর্প হইল বাচস্পতি বাহাছুর ॥ 
সকলের ঝড় আমি মম মম নাই । 
কিসে এই দর্প কর ভেবে নাহ পাই ॥ 


তু ++ রস 


তৃমি গে! পণ্তিত-মূর্থ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন । 
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন ॥” 


ভাইপোর এ পুস্তকের নাম “অতি অল্পঈ হইল।” পুম্তকের 
গ্রারস্তে উপরোক্ত ছড়া । পরে আরও গালিগালাজ গগ্ভে। ততুদ্ধার 
নিশ্রয়োজন। অনেকেই বলেন, এ ভাইপে। হ্বয়ং বি্ানাগর মহা- 
শয়ই । আমর! কিন্তু ইহার তাদৃশ প্রমাণ পাই নাই। এ ভাষার 
ভাব-ভঙ্গী বিদ্যাসাগরের চরিত্রে।চিত নহে । পণ্ডিত তার[নাথ বাচ- 
স্পতি মহাঁশয়ও ইহার উত্তরচ্ছলে একখানি ২* পৃষ্ঠার পুস্তিক। 
লিখিয়াছিলেন। ইহা ভাইপোর মতন তীব্র নহে। তবে ভাইপোর 
উপর কটাক্ষ আছে । “ভাইপোস্ত” শব অশুদ্ধ ধরিয়া বাচস্পতি 
মহাশয় ভাঁইপোকে মৃত্তিকা প্রোথিত করিয়াছেন। “কদ্যচিৎ 


৫০২, বিষ্ভাসাগর । 


উচিতবাদিনঃ” নাম নিয়! এক ব্যক্তি পগ্রেরিত তেঁতুল” নামে এক- 
খ!নি ২৫ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিক লিখিয়াছিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রতি আক্রমণ ছিল। এতত্য তীত গান ছড়াও অনেক 
রকম প্রকাশিত হইয়াছিল। এডুকেশন গেজেটের প্রেরিত 
পত্রে “কুলীন-কামিনীর উক্তি” নামে একটা পদ্য প্রকাশিত 
হইয়:ছিল। 

বাচম্পতি' মহাশয়, যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাচম্পতি মহাশয়কে যে 
ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন,তাহা বিজ্ঞোচিত হয় নাই । এই সুত্রে 
উভগ্কের ষে মনোমালিগ্ত হইয়াছিল, তাহ! আর এ জন্মে বিদুরিত 
হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশক্প বিচারে ভাষাভিজ্ঞতা, তর্ক- 
নিপুণতাঃ মীমাংসাপটুতা, অনুসন্ধিৎসা এবং বিস্তাবুদ্ধিমত্ভার প্রকৃত 
পরিচয় দ্ি্াছেন বটে ; কিন্তু বাচম্পতি মহাশয়কে আক্রমণ 
করিতে গিয়! ধৈর্যাচ্যুত হইয় পড়িয়াছিলেন । আমরা! মুক্তকণ্ে 
স্বীকার করিব, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে যে তর্কপ্রণালীর 
অবতারণা করিম্নাছেন, বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত তেন অল্প লোকেই 
পারিয়াছে। কোন কোন আত্মম্পন্ধী দাম্ভিক লেখক তাঁহ।কে 
সময়ে সময়ে “নিজন্ব' হীন বলিয়া, তাহার গৌরবহানির চেষ্টা 
করিয়। থাকেন এবং সময়ে সময়ে তাহার অন্থবাদিত গ্রস্থনিচয়, 
সেই সব দাম্ভিক পুরুষদের রহন্তবিষয়ীভূত হইয়। থাকে। বিগ্তাসাগ- 
রের “বছ বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না” পুস্তক প্রকাশিত 
হইবার পর ফাহাদের এরূপ স্পর্ধা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে আমর! 
কপার পাত্র মনে করিয়া রাখিয়াছি। কেননা, সেরূপ স্পর্ধা ব্যাধি- 
বিশেষ। 


বু বিবাহ । ৫০৩ 


বন্ু-বিবাঁহ রহিত হওয়। উচিত কি নাবিষয়ক পুণগ্তক লইয়। 
বাদান্থকরিতে চাহি না । তাহার স্থানও নাই। এ সন্বন্ধে আইন 
যে হয় নাই,ইহাই দেশের মঙ্গলের বিষয় । আইনে বছ অনর্থপাতের 
সম্ভাবনা । বিদ্যাসাগর মহাশয়, “বহছু-বিবাহ” সংক্রান্ত পুস্তকের 
ইংরেজী অনুবাদ করিয়া! মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। 


ষট ব্রিংশ অধ্যায় 


দ্বিতীয় কন্তার বিবাহ, পুজ্রবর্জন ও 
আনুইটি ফণ্ড। 


১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসে বা ১৮৬২ থুষ্টাবের জুন মাসে 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের মধ্যম কন্া শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত 


চবিশ পরগণ! রুদ্রপুরনিবাপী ৮অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
বিবাত হয়। 


এই সময় পুত্র নারায়ণের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাঁশক্স নান! 
ফারণে বিরক্ত হন। ক্রমে বিরক্তি এত দূর উৎ্কট হইয়! উঠিল 
যে, প্রিয়তম পুত্রকেও হৃদরের শত যোজন দূরে নিক্ষেপ 
করিতে হইল। মধ্যে একটা বিরাট বান্ধান পড়িয়া গেল। 
পিতার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা শন্তর্যাঁমী বলিতে পারেন, 
কিন্তু পুল্লের কর্তব্যক্রটী সংশোধিত হইল না বলিয়া, পুত্রকে 
বিসর্জন করিতে পারিয়াছেন, তাহার বাহা ভাবে মনে হইত, 
ভাহাতে তিনি যেন আত্মগ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। পুত্র 
লারায়ণের বিসর্জনে মতা দারুণ মনস্ত।'প পাইয়াছিলেন। সে 
কুন্থমাদপি-কোমল প্রাণ দাবানলে দগ্বীভূত হ্ইয়াছিল। মাতার 
সুখন্বচ্ইন্দত। ছিল ন1। ইহার জন্ত বি্যাস।গ্র মহ্াশয়কে বনিতার 
প্রসশ্নতাফলভোগে কতক বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। 

নারায়ণ পিতা কর্তৃক পরিবর্তিত হুহয় স্বকীয় চেষ্টায় সব.রেজি- 
ইটারের কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি পিতার ভার তেজন্বী ও 
.» ইপি মান্ভূস-পুরুলিয়া সব. রেিষ্টার ছিলেন। ঘা 





আগুইটি গু । ৪৯৫ 


কতাত্মনিভভভর ছিলেন। মধ্যে মধো তিনি কণিকাতাঁয় পিতার 
বাড়ীতে সাসিতেন। দ্িনকতক থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন' 
পিতার সঞ্চে কিন্তু বাক্যাপাপ হইত না। কর্তবা-ক্রটীহেত্ব 
একেবারে পুভ্তর-বিসর্জজন এ সংসারে বিরল। বিগ্ভাগাগর মহাশয় 
পুত্রবর্জনের একটী প্রকট দৃষ্টাস্ত ফল। কিন্তু ঘা ভাবিক মমত| লহ 
পদার্থ নহে । কর্তব্যান্রোধে বিস্ভানাগর মহাশর পুত্র নারায়ণকে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে , কিন্তু নারায়ণের প্রতি তাহার 
ম্বেহ যে বিচলিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। এক 
দিন তিনি নারায়ণের ফটোগ্রাফ দেখিয়া দ্বরবিগলিতধারে 
অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। নারায়ণের প্রতিগৃহীত হইবার 
বড় আশাও ছিল না। অনেকে তাহার বিপক্ষে প্রায় গুরুতর 
অভিযোগ আনিত। তাহাতে পুভ্রকে পুনগ্রহণের প্রবৃতি 
আর জাগিতে পারিত্ব না। 

১২৭৯ সালের ২রা আঘাঁড় ৰা ১৮৭২ থুষ্টাকের ১৫ই জুল 
“হিন্দু ফ্যামিলি আনুইটি ফু” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই “কফ” 
প্রতিষ্ঠার মহছুদ্েন্ত-_সামান্ত আয়সম্পন্ন বাঙ্গালী, মৃত্যুকালে 
পিতা, ম।তা,. বনিতা, সন্তান-সস্ততি কিন্বা আত্মীয়বর্গের জন 
কোনরূপ সংস্থান করিয়! যাইতে পারে না; যাহাতে এক্জপ 
সংস্থান হয়, তাহার জন্য এই ফণ্ডের সৃষ্টি। তুমি যদি ইচ্ছ। 
কর, তোমার স্ত্রী কিন্বা অন্য কোন আত্মীয় তোমার মৃত্ঠার 
পর মাসে মাসে যাবজ্জীবন পাচ টাক! হিসাবে পাইবে, 
তাহা হইলে তোমাকে প্রতোেক মাসে এই ফণ্ডে ছুই টাকা 
চারি আনা আন্দাজ জমা! দিতে হইবে । তোমার দেহাস্তে তাহ 
হইলে তোমার স্ত্রী বা আজ্জীয় মাসে মাসে পাচ টাক পাইবে । 


৪ 


৫৪৬ বিদ্ভাসাগর | 


এইরূপে দশটাঁকার সংস্থান করিবার ইচ্ছ। হইলে, উপরোক্ক 
হিমাবের অনুপাতে ফণ্ডে টাক জম! দ্দিতে হইবে। ত্রিশ টাক! 
পর্যন্ত সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ একটা ফণ্ডের যে 
প্রয়োজন, ১২৭৮ সালের ১২ই ফাল্গুন ব ১৮৭২ খ্ৃ্।বের ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী মেট্রপলিটন ইনট্রিটিউনদনে একটা সভ। করিয়৷ তাহার 
সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম ১*টা “সবস্কাইবাঁর” লইম্া! ৩২ নং কলেজ 
হ্বীটে ইহার কার্ধ্যারস্ত হয়। «এতগ্াতীত ছুই চারি জন ইহার 
সাহায্যার্থ এককালীন মোট টাকা দিয়াছিলেন। পাইক- 
পাড়ার রাজপরিবার দিয়াছিঞ্ন, ছই হাজার পীঁচ শত টাক।। 
প্রথম বৎসর বিদ্ঞাসাগর মহ।শগন 'ও অনারেবল দ্বারকানাথ মির 
*মহাশয় ইহার ক্র্টি” হুইম়্াছিলেন। দ্বিতীয় বসরও এই ছুই 
জনই ৭ট্ষ্টি” থাঁকেন। তৃতীয় বৎসর অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের 
মৃত্যুর পর মহারাজ যতীন্্রমোহন ঠাকুর, ঝনারেবল রমেশচন্তর 
মি ও বিস্ঞা্সাগর মহশিয় “ট্রি” হন। সভার প্রতিষ্ঠাকালে 
নিম্নলিখিত ব্যক্তি নিয়লিখিত পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন,-_শ্তামীচরণ 
দে চেয়ারম্যান ) সুরলীধর সেন, _ডেপুটী চেগারম্যান; রাফ 
দীনবন্ধু মিত্র, * রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, গোবিন্দচন্্র ধর, নবীনচন্তর 
সেন, ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, গ্রসন্নকুমার সর্ব ধিকারী, নন্দলাল 
মি, রাজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধঠায়, নরেন্দ্রনাথ সেন এবং পঞ্চানন 


হুকিরা দ্বীটে নিছ্যাসাগর মহাণয়ের বাসার নিকট রাধ দীন।দ্ধু মিত্রের ধাড়ী 
ছিলি। এই সময় উ€য়ে গ্রগাও বন্ধু হয়। জা/ভভেদ ছিল বটে; সখে 
উদয় পায়বার যেন এক পরিবার ছিযেন। 


আনুইটি ফণ্ড। ৫৪৭ 


যুক্ত মহেঙ্্রলাল সরকার,--"সবক্কাইবার"ষের রোগা্দি- 
পরীক্ষক । “আছ্ুইটি ফণ্ড” যে উদ্দেশে গ্রতিঠিত, লেই উদ্দেশে 
“আলবার্ট লাইফ আস্মরেন্দ কোম্পানী” গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; 
কিন্তু তাহ! টিকে নাই । অনেকের ক্ষতি হইয়াছিল। 

১৮৭৫ থৃষ্ঠাবঝ পর্যন্ত আইনুটি ফণ্ডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


অব ছিল। তাহার মতে “ফণ্ড, প্রতিষ্ঠিত হইধার পর তিন বৎ* 
সর 'ফগ্ডের' কার্ধা স্ুশ্ঙ্খলায় চলিয়াছিল। ১২৮২ লালের ১৩ই 
পৌষ ঝ ১৮৭৫ খুষ্টাব্ধের ২৭ঞ্লে ভিসেম্বর তিনি ভিরেক্টর্দিগকে 
ফহঙর সংঅবত্যাগের কল্পে পত্র লিখেন । ১২৮২ সালের ১৯শে . 
পৌষ বা ১৮৭৬ খুষ্টাবের ২রা জানুয়ারীতে একটী বিশেষ সভায় 
ডাইরেক্টরের। তাহার সংশ্রবত্যাগের করণ জানিতে ইচ্ছা! প্রকাশ 
করেন। ১২৮২ সালের ১*ই ফাল্গুন বা ১২৭৬ সালের ২১শে 
ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সংশ্বব- 
ত্যাগের কারণ বিদ্দিত করেন। এই পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল । পঞ্র- 
খানি “ফুলিস্কেপ” কাগজের প্রায্ম ২৬২২ পৃষ্ঠা হইবে। গঞ্জের 
ভাষা! তেজন্বিনী। স:শ্রবত্যাগের কারণ যুক্তিপূর্ণ। প্র পড়িলে 


এই বুঝা যায়*_ 
তাৎকালিক সেক্রেটরী 'ও ততদপাক্রান্ত কয়েকটা ডাইরে- 


উরের একাধিপত্যে ফণ্ডের কার্য বিশৃঙ্খল হইতেছে ভাবিয় 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ফণ্ডের সংক্রব পরিত্যাগ করিন্ব/ছিলেন। 
বাঙ্গালী পাচ জনে একত্র কাজ করিতে পারে লা বলিয়। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় সিন্ধান্ত করিম্বাছিলেন। ফণগেয় বিশৃঙ্খলতার 
উল্লেখে তিনি স্পষ্টই এ কথা! বলিগ্জাছিলেন। এই বিশ্বাসে তিনি 
প্রথমে এ ফণ্ডের কার্যে ধোগ দিতে চাহেন নাই। পরে একান্ত 
অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়। তিনি ফণ্ডের কার্যো হস্তক্ষেপ করেন। 


৫৮ বিষ্ভাসাগর । 


ফণ্তের কার্যে “সনক্তাইবার” উদাসীন ছিলেন, ইহাই বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের ধারণ! হইয়াছিল। ডাইরেক্টরদিগের সম্বন্ধে এই 
অভি:যাগ হয় যে, তাহার। ফণ্ডের নিয়ম মানেন না; পরন্ত ফণ্ডের 
মগলসাধন-পক্ষে তাহাদের মনোযোগ ছিল না। ডাইরেক্টর ও 
সবক্তাইবার সম্বন্ধে এই অভিযোগের কথা ফণ্ডের রিপোর্টে লিখিত 
জআাছে।* 

সেক্রেটদী ও ততৎদলাক্রান্ত ডাইরেক্টদ্বিগের একা ধিপত্য কিবূপ 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণশ্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সুদীর্ঘ 
পত্রে অতি বিস্তৃতভাবে অনেক কথ।র অবতারণা করিয়াছিলেন । 
হিসাব-নিকাশ নাই) ফণ্ডের নিয়মপরিবর্তন আবশ্তক হইলেও 
তাহা কর! হয় নাই; সভার রিপোর্টে সভাপতি স্বাক্ষর না করি- 
লেও, তাহার ন।ম স্বাক্ষর করা হইয়াছিল ; বাাঙ্ক হইতে টাকা 
ৰাহির করি॥ আনা হইয়াছিল; ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষের উপর 
অনেক দোষারোপ আছে। সে সব কথা প্রকাশ করিবার 
প্রয়োজন নাই । তত্প্রকাশে ফলও নাই। ইহাতে আর একটা 
গুরুতর অভিযোগ ছিল। ডাইরেকৃটরদিগের একান্ত অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ফণ্ডের' জন্ত এক জন কেরাণী মনোনীত 
করিয়৷ নিষুক্ত করেন। এই কেরাণী অন্তন্্র কাজ করিত। বিভ্যা- 
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হিম্দু-উইপ । ৫৬৯ 


পাঁগর মহাশয় তাহাকে ছাড়াইয়া আনেন। সেক্রেটরী ডাইরে- 
কৃটরদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া এই কেরাণীকে 
ছাড়াইয়া দেন। এজন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত অগ্রস্তত 
হইতে হইয়াছিল। 

বি্কাসাগর মহাশয় যে সব কারণ ও যুক্তি দেখাইয়া ফণ্ডের 
সংশ্রবত্যাগ করেন, তাহা মর্মান্তিক কষ্টকর। এ সংশ্রবত্যাগে 
তিনি “য কিরূপ মর্মবেদনা পাইয়াছি'লন, তাহা তিনি অতি সরল 
ও করুণ ভাষায় বাক্ত করিয়াছিলেন। যে ফয়েকটা কথা লিিয়া, ' 
তিনি পর্রের শেষ করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধত করিয়া 
দিলা ম,-- 

“এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয়ে আমি যখা- 
সাধ্য চেষ্টা,যত্র ও পরিশ্রম করিয়াছি । উত্তর কালে আপনাদের ফল- 
ভোগের প্রত্যাশ।,আছে ; আমি সে প্রত্যাশ! রাখি ন। যে ব্যক্ত 
যে দেশে জম্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্য।নুসারে 
সচেষ্ট ও যত্ববান্‌ হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহ।র জীবনের সর্বব- 
গ্রধান কর্ম, €কবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা,যত্বর ও পরি- 
শ্রম করিয়াছি, এতস্ডিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বা থম 
ছিল না। বলিলে আপনার! বিশ্বাদ করিবেন কি নাজানি না? 
কিন্ত না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, 
আপন।দিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়! । আমার, 
সেই মাঁয়৷ কাটাইয়া, ফণ্ডের সংশ্বব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেই 
জন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহ! আমার অন্ত- 
রাত্মাই জানেন। ধীহাদের হস্তে আপনারা কার্ধাভার অর্পণ 
"করিয়াছেন, তাহারা সরল পথে চলেন না। এমন স্থলে, এ বিষয়ে 


6১৬ ধিষ্ভাসাগর । 


লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকাঁলে কলঙ্কতাগী হইতে ও ধর্ন্বারে অপরাধী 
হইতে হইবে ) কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হুইয়!, নিতান্ত 
ছুঃখিত মনে, নিতাস্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ সংশ্ব ত্যাগ 
ফরিতে হইতেছে। 

“রা ভা্গুয়ারীর বিশেষ সন্ভায় আপনারা ইচ্ছা! প্রকাশ ও অন্ু- 
রোধ ক€রয়াছেন, আমি পুনরায় «ই ফণ্ডের সংশ্রবে থাকি; 
কিন্তু আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছে। ফণ্ডের “সবস্কণইবার” হইবার অভি গায়ে 
অনেকে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আইসেন। সে সময় 
আমায় বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়। ফ্ণ্ডের যেরূপ কাও দেখিছ্ছি, 
তাহাতে আমার বিবেচনায়, কাহাকেও “সবস্কূণাইবার* হই» 
গরামর্শ দেওয়া যারপর নাই অন্তায় কর্ম. আর, কাহাকেও “সব- 
তব ইবার” হইতে নিষেধ রাও যারপরনাই অন্ায় কর্ম; কারণ 
উত্তর কালে বিশৃজ্খল। ঘটিবার সম্ভাবন! জানিয়া, কাহাকেও ““সব- 
ছ্বাইবার” হইতে পরামর্শ দিলে, তাহাকে প্রতারথা করা হয়, 
“সবস্কইবার” হইতে নিষেধ করিলে, ফণ্ডের প্রতিকুলাচরণ করা 
ইয়। জ্ঞানপূর্বক কাহাকেও প্রতারণা করা, আর, কোন বিষয়ে 
লিপ্ত থাকিয়া কোঁন অংশে এ বিষয়ে প্রতিকূল আচরণ করা, এই 
উত্য়ই অত্যন্ত গহিত কর্্দ। অতঃপর ফগ্ডের সংশ্রবে থাকিতে 
গেলে, হয় প্রথম, নয় দ্বিতীয়, গঠিত কর্ম না করিলে, কোনমতে 
চলিবে না । এই উভয় সন্কটে পড়িয়া, আমি আপনাদের অনুরোধ 
রক্ষায় সক্ষম হইতেছি না; সে জন্ত আমায় ক্ষমা করিবেন। 

' বিবেচনা করিয়। দেখিলে, আমি অতি সামান্ত ব্যক্তি, তথাপি 
আপনারা আমার উপর এত দূর বিশ্বাস কিয় গুরুতর ভার অর্পণ 


আনুইটি ফণ্ড। ৫১১ 


করিয়াছিলেন, এ জন্ত আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে ক₹তঙ্ঞত! 
প্রকাশ করিতেছি । এ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতাদদন এই 
ফণ্ডের সংঅবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্তই আমি অনেক 
দোষে দোঁষী হইয়াছি; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল 
দোষের মার্জনা! করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, 
সাধানুসারে ফণ্ডের হিতচেষ্ট। করিয়াছি , জ্ঞানপূর্ববক ব1 ইচ্ছা 
পূর্বক কখনও সে বিষয়ে অযত্ব, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি 
নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া! বিদায় দেন, প্রস্থান করি । 


কলিকাতা, ভবদীয়ন্ত 

১* ফান্তন, ১২৮২ সাল। | জীঈশ্বরচন্দ্র শর্দণঃ | 

অতঃপর ফণ্ডের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর কোল 
ংব ছিল না| অনারেবল রমেশ্চন্দ্র মিত্র ও রাজ ( পরে মহা- 
রাজ ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার পর ফণ্ডের সংঅব ত্যাগ করেন । 
ফণ্ডের কর্তৃপক্ষদিগকে সরকার বাহাদুরের আশ্রয় লইতে হইয়া- 
ছিল। বিভ্তাসাগরের সংম্রবত্যাগে ফণ্ডের অস্তিত্ব লোপ পায় 
নাই। অধুনা ফণ্ডের কার্য স্ুচারুরূপে চলিতেছে । 

বিষ্ভাসাগর মহাশয় বড় উৎসাহে, যোল আন! প্রাণ খুলিয়া; 
আন্ুুইটি ফণ্ডের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রধান উদ্ভোগী 
বলিয়। প্রথম গঠনবন্ধনে ইনি এই সমাজের ট্রষ্টি বা কর্তানায়ক 
হইয়াছিলেন। এক বৎসর কাজ করিলেন। থম বৎসর খর 
উৎসাহ'বেগ একটু কমিল ; দ্বিতীর বৎসর আর একটু; তৃতীয় 
বৎসরে বিষ্ভাস।গরের প্রাণ এ বন্ধন আর সহিতে পারিল ন1। 
বিস্কাসাগর বাঙ্গালী-_এ যুগের ফুটন্ত বাঙ্গালী । এ যুগে বাঙ্গালী 


৫১২ বগ্ঠাসাগর | 


ঈশে মিলিয়! এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, দশে মিশিয়! এক সঙ্গে 
কাজ করিতে পারে না। এখন সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছা- 
চারী , সকলেই আপন মতের অবলম্বী। দেশের লোকের এ বিষয়ে 
মতিগতি খ্র্কিত পথে যাইতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর আমুইটি 
ফণ্ডের উপর বিপরীত দৃশ্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
কালপ্রভাব তীব্র তেজের নিকট ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র তেজ 
টিকিবে কেন? তিন বৎসরের মধ্যেই বিদ্যা্াগরকে হাল ছাড়িতে 
হইল। তিনি অনেকের ঘাড়ে এক সঙ্গে কাঁজ করিবার অসমর্থ, 
তার দোধ চাপাইয়! ফণ্ত-তরীর কাগারিগিরি ছাড়িয়৷ দিলেন। 
তিনি দৌষ দ্িলেন অপরকে ; কিন্তু অপরে দোষ দেন তীহাকে। 
তাহার! ধলেন, বিদ্যাসাগর কখনই কাহারও সঙ্গে একযোটে কাজ 
করিতে পারেন নাই প্রথমে তিনি মিশিতেন বটে; কিন্তু শেষ 
রাখিতে পাঁরিতেন না৷ । বিদ্যাসাগরের বিশেষত্বই ইহার কারণ। 
এরূপ বিশেষত্বে তেজদ্থিতার পরিচয় সন্দেহ নাই । কিন্তু অনেক 
ময় ইহাতে যথেচ্ছাচার আসিয়া পড়ে। 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 


স্বাধীন মত, জামাতার মৃত্যু, হুহিতা, দৌহিত্র ও 
মেট্রপলিটনের শাখা । 


বিদ্যাপাগর মহাশয় কাহারও. সন্তে।ষ বা অসস্তোষের জঙগ্ঠ 
শ্কোন কথা, গোপন করিতেন ন। | তাহার বিবেচনায় যাহা অন্তাক্স 
বোধ হইত. তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়। বলিতেন। নিজের 
অভি প্রায় বা মত অকপট চিন্তে ন৷ বলিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে 
হয্স, হহাই তাহার বিশ্বাস ছিল। ফণ্ডের সংশ্রবত্যাগের পঞ্জে 
ইহার প্রমাণ। তিনি কখন আপন মত স্বাধীনভাবে বলিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন না। অপরকে শ্বাধীন ও সঙ্গত মত প্রকাশে অকুন্ঠিত 
দেখিলে, তিনি, প্রীতিলাভ করিতেন । নিরুলিখিত ঘটনাটা 
ভাহার প্রমাণ, 

এক দিন ভট্টপল্লীনিবানী মহ।মহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত রাখালদাস 
হ্যায়রত্ব, মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্বভৌম, স্বর্গায় মধু- 
সদন স্রিরত্ব এবং জীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 

তর্কবত্ব মহাশয়ের তখন ছাত্রাবস্থা । তবে পাঠ সমাপ্তি প্রায় 
হইয়াছে । ভট্টপলীনিবাসী পঞ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশগন 
অনেক কথাবার্ভ। কহিলেন। শেষে একটু ধর্মের তর্ক সহস! 
আসিয়৷ পড়িল । 

বিদ্যাসাগর' মহাশয় .বলিলেন,-_ দেখ, ধর্ম-কর্ম ও লব ছঙ্ 
বাধা ফাও , এই দ্বেখ, মন্ুর' একটী শ্লোক, 


৬৫ 


€১৪ বিষ্ভাসাগর । 


“ষেনাশ্ত পিতরো যাতা ষেন যাতাঃ পিতামহাঠ 1 
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন ছুষাতি ॥” 
মন্ুসংছিতাঁ। 

পিত1 পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন, সপথ অবলম্বন করিয়! 
সেই পথেই চলিবে, তাহাতে চলিলে দোষ হয় না; কেন বাপু, 
সতপথেই নদি চলিবে, তবে আবার পিতা পিতামহ কেন? আর 
যদ্দি পিতা-পিতামহের পথেই চলিতে হয়, তৰে আবার সংপথ 
কেন? ছুই পথ ন। বলিলে, দল রক্ষ! হয় না, এই না? পাছে 
অপরের অপর জাতির সংপথে লোক যায়, দল ভাঙ্গিয়৷ যায়, এই 
জন্তই না মনুঠকুরকে এত মাথ! ঘাঁমাইতে হইয়াছে । তাই বলি, 
ধর্শ-কর্ম ও সব দলবাধা কাণ্ড । 

শ্রীযুক্ধ পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বিনীত ভাবে ৰলিলেন _- 
আমার প্রকৃত অভিপ্রায় স্বতন্ত্র; তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে মনুবচনের 
যেরূপ ভাব হইলে মহাশয় কিয়ন্দংশে সন্তষ্ট হইতে পারেন, একটু যন্ধ 
করিলে ত সে অর্থ করা যায়। 

বিদ্যাসাগর । কিরূপে সে অর্থ হয় বল। € 

তর্করত্ব । “সতাং মার্গং₹ এই স্থলে শেষের অনুষ্বারট৷ লিপি- 
কর প্রমাদে ঘটিগ্াছে। অন্ু্থার না হইয়া বিসর্গ হইলে, এই 
শ্নেকের অন্তরূপ অর্থ হইতে পারে। অর্থাৎ পিতা-পিতামহের, 
অবণন্িত পথে চলিবে। ইহা, সাধুগণের পন্থা । 

বিদ্যাসাগর । ভ্তায়রত্ু, এই ছেলেটা ত ভাল দেখিতেছি। 

স্তায়রত্ মহাশয় প্রভৃতি তর্করত্ব মহাঁশয়ের বিশেষ প্রশংসা 
করিলেন। পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, এত ষে 
প্রশংসা করিতেছ, ইহার পরিণাম ত ভিক্ষাবৃত্তি । স্তায় পড়িয়াছে, 


জামাতার মৃত্যু ৷ ৫১৫ 


সন্ত দর্শন পড়িয়াছে, বেশ করিয়াছে, এখন বাড়ীতে বলিয়! 
উপবাস করিবে, তার আর ভাবনা কি? 

১২৭৯ সালের ২৩শে মাঘ বা ১৮৭৩ খৃষ্টাকের ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি, 
*/ব[রাণসী ধামে বিদ্যানাগর মহাশয়ের জোষ্ঠ জামাতা গোপালচন্জা 
সমাজপতি ওল[উঠ। রেগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যাপাগর 
মহাশয়ের ভাগনেয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত কাশী গিয়।- 
ছিলেন। ইতিপূর্বে ইহার স্বাস্থাভঙ্গ হইয়াছিল। জামাতার মৃত্যু- 

বাদ পাইয়া! বিদ্যাসাগর মহাশয শোক-সস্তাপে অধীর হইয়া 
পডেন ; কিন্ত শোক-কাতর! কণ্ঠকে সান্বনা করিবার জন্ত তিনি 
পাষাণ চাপে দারুণ শোককানল চাপিয়। রাখিয়াছিলেন। বিগ্তাসাগর 
মহাশয় স্বীয় জ।মাতা গোপালচন্দ্রকে পুরজ্জাধিক ভালবাদিতেন। 
জামাতা যেমন স্ুপুকষ, সুত্র ও বিদ্বান্‌ ছিলেন, তেমনই অমায়িক 
ওবিনদী ছিলেন । কবিতা-রচনা য় তাঁহার শক্তি ও আপক্তি ছিল। 
বিধবা কন্তার মুখপানে তাকাইলে বিগ্তাসাগরের বুক ফাটিয়! 
যাইত। কন্তা একাদশী করিতেন ।. তিনিও একাদশীর দিন অন্ন- 
জল গ্রহণ করিতেন না। ছুই বেলার আহারও পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। কন্ঠার অনুরেধধে কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাহাকে এ 
কঠোরতা পরিতাগ করিতে হয়। 

কন্তাকে তিনি গৃহের সর্ধময়ী করিয়াছিলেন। কন্তাও কায়- 
মনো-বাকযে পিতৃ-সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্তব্তী ছিলেন । তাহার 
কর্মমপটুতায় এবং প্নেহনুজনতায় পরিবারবর্গের সকলেই সন্তোষ 
লাঁভ করিত। বিধবা কন্তা বিদ্যাসাগরের গৃহে অন্নপূর্ণারপে 
বিরাজমানা ৷ তার পুত্র ছুইটা বিদাস।গরের ন্মেহবাৎসল্যে এবং 
করুণাআয়ে প্রতিপালিত হইয়।ছিলেন। পিতার আদরযত্ধে এবং 


৫১৬ বিষ্ভাসাগর ৷ 


পিতৃংস।রের কাধ্যানবচ্ছেদে তিনি স্বর্গীয় স্বামীর স্বতিদংযোগে 
একটাব|রও অশ্রুণতের অবসব পাইতেন না । বিস্ভাধাগর মহাশস্ক 
দৌহিত্রদ্য়ের বিদ্তার্জনের পক্ষে কোন ক্রট রাখেন নাই। জ্যেষ্ঠ 
দৌ হত্র শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র সমাঃছ্রপতি এবং দ্বিতীয় দৌহিত্র গ্যুক্ত 
ষতীশচন্দ্র সমাজপতি উভয়েই বাড়ীতে সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষ। 
করিতেন ।* স্কুলে দেওয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যুক্তিযুক্ত মনে 
করিতেন না'। তিনি স্বশ্নং তাহাদিগকে সংস্কত শিখাইবার ভার 
লইয়াছিলেন। তীহাদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল ন। 
তাহাদ্দিগের পায়ে কাটা ফুটিলে বিদ্যাসাগরের বুকে বাজ বাজিত। 
তাহাদের মুখে পিতৃবিয়োগের স্থতিজনিত কোন আক্ষেপোক্ি 
শুনিলে বিস্তাসাগর মহাশয় যখপরোনাস্তি যাতন। অনুভব করি- 
তেন। একবার জ্যেষ্ট দৌহিত্র বিলাত যাইবার জন্য উদ্যোগী হুন। 
মাতামহ ও মাত৷ উভয়েই নিষেধ করেন। স্ুরেশচন্দ্র এক দিন 
আছার করিতে করিতে, মাকে বলিয়াছিলেন,_ “আমার বাঁপ 
থাকিলে কি, তোম।র বাপকে বলিতে যাইতাঁম ?” বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অন্তরাল হইতে এই কথা শুনিয়৷ চক্ষের জলে ভানিয় গিয়া- 
ছিলেন। দৌহিত্রদের আহারের সময় তিনি প্রতাহ নিকটে বসিষ্া 
থাকিতেন। কাহারও কোন সদন্ুষ্ঠান দেখিলে তাহার আনন্দের 
সীমা থাকিত ন।। একবার কনিষ্ঠ দৌহিত্র পথপন্তিত একটী 
আমাশয়-রোগাক্রান্ত রোগীকে তুলিয়। লইয়] বাড়ীতে আন্রিয়- 
ছিলেন। বিদ্ধানাগর মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল ন| | দৌহি- 
ভরের ক্ষণ তাহার কারুশ্যন্্রোতে মিশিয়া গঙাযমুনার আ্োত 





* নুরেশচন্ত্র সমাঞ্পতি বন্থমতভী সংবাদপত্র ও স।ছিত্য নামক 
সামক পত্রের সম্পাদক স্থলেখক এবং সুবন্তী। ছিলেন। 


ছুহিতা-দৌহিত্র | ৫১৭ 


বহিরাছিল। তিনি স্বত্বং রোগ্বীর গন্ধ ও থণ্যের ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। বনু চেষ্টায় কিন্ত রোগী জীবন লাভ করিতে পারে নাই । 
জোষ্ঠ সুরেশচন্দ্রের রচনা'শক্তি তাহার বড় প্রীতিপ্রর্দায়িনী হইয়া- 
ছিল। তাহার! বিগ্তাসাগর মহাশয়ের পুজ্রবখ শ্নেহের ভাজন 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মাতামহ্র রহন্ত ভাষেও 
বঞ্চিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর যে ষড় রসের পুর্ণাধার। তিনি 
আপন ছুইটী দৌহিজ্রের ভার তো লইয়াছিলেন ) অধিকন্ত জয়া" 
তার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, তীহাঁর প্রতিপাল্য হুইয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদের স্বতন্ত্র বাসা করিয়! দিয়াছিল্লেন এবং সয়গ্র ভরগ- 
পে!ষণেরও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেল্‌। 

দারুণ খোঁরু-তাপেও বিদ্কাসাগর মহাশয় স্কুল-কলেজের 
শুভানুধ্যানে এক মুহুর্ত বিরত হইতেন না। স্কুন-কলেজের কথা 
মনে হইলে, তিনি শোকতাপের সকল যন্ত্রণা বিস্বত হইতেন। 
শোকতাপে অভিভূত হইয়াও, তিনি ১৮৭৪ সালে কলিকাতা 
স্ঠ।মপুকুরে মেট্রপলিটনের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। মুল বিদ্ধ।- 
লয়ের স্।য় অল্প দিনে ইহ।র শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। 


অফব্রিংশ অধ্যায় । 
পাছুকা-বিভ্রাট । 


১২৮ সালের ১৬ই মাধ ব! ১৮৭৪ খৃষ্টানদের ২৮শে 
জানুয়ারি বিস্তাসাগর মহাশর় কাশীর মৃত কবি হরিশ্চন্দ্রকে 
কলিকান্তার “মিউজিয়ম৮ (যাদুঘর ) দেখাইতে লইন্ঈ। যান। 
সঙ্গে রাজকুঞ্চ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ছিলেন। তখন পার্ক স্বাটে যাছুঘর ও এসিয়াটিক লোসাইটী 
এক বাড়ীতেই ছিল। বলা বাহুল্য বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
বেশ,_সেই থান ধুতি, থান চাদর ও চটি জুতা। কবি 
হরিশ্চেন্রর * পোষাক-পরিচ্ছদ আধুনিক সভ্যজনোচিত,_- 


€* হুরিশ্চন্দ্র একজন প্রতিভাশালী হিন্দী কবি। হিন্দী কবিত্ববশে বর্ত- 
মান কালে তিনি অতুলনীয়। বিছ্যাসাগর মহাশয় তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন। 
গুণগ্রঃহিতার গুণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের প্রগাঢ সখ্য গ্থ(পিত 
হইয়াছিল। হরিশ্ন্ত্র বি্ঞাসাগরের উৎসাহে বাঙ্গাল! শিখিয়াছিলেন। 
১৮৬৬ খৃষ্ঠটাকে হরিশ্চন্্র জগন্ন।থ তীর্থে যাইব।র জন্য কলিকাতায় আসেন। 
সেই সময় ঘিছ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাহার আলাপ হয়। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ঠাহ।কে আপনার সকল পুস্তকের অনুবাদ।ধিকার দিয়৷ রাখিয়!- 
ছিলেন। বিদ্যানাগর মহাশয়ের জননী যখন কাশীধামে ছিলেন, হরিশ্চন্ত্র 
তখন তাহার তত্বাধধান করিতেন । একদিন হরিশ্চল্র বিদ্যাস।গয় মহ।শয়ের 
জননীকে বলেন,_“বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপার খাড!* ইহাতে 
বিদা।সাগরের জননী উত্তর দেন,-''লোণা রূপায় কি করে? উড়িষ্যার 
ছুর্ভিক্ষের সময় এই হস্তে রধিয়। স্তর সহম্র লোককে খাওয়াইয়ািল। 
তাহাই বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোত। | কবি হরিশ্ন্দ্র অকালে ১৮৮৫ 
খুষ্টাব্দের জানুয়ারি মনে ৩৪ বৎসর বয়সে মানবলীল! সংবরণ ক্রেন। 


পাদুকা-বিভ্রাট । ৫১৯ 


পায়ে ইংরেঞ্জি জুতা, গায়ে চাপকান চোগা৷ এবং মস্তকে পাগড়ী। 
গাড়ী হইতে নামিয়৷ তিন জনেই যাছুঘরে প্রবেশোন্ুখ হইপেন। 
দ্বারবান্‌ বিগ্ভাসাগর মহাশরকে যাইতে নিষেধ করিল। 
হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে নিষেধ রহিল না। নুরেন্ত্র বাবুও নিশ্চিতই 
সুনজ্জিত ছিলেন; কেনন। তিনিও অবাধে প্রবেশাধিকার 
পাইলেন) বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে অবশ্য বুঝান হইল, তাহার 
মতন একজন উড়িয়াকে ছুতা খুলিয়! রাখিয়। যাইতে হইবে । * 


বিদ্যাসাগর মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না৷ করিয়া গাড়ীতে 
আসিয়া বসিলেন। এ সংবাদ তাতৎকাঁলিক ণএসিয়াটিক 
সোৌঁসাইটা”র আসিটাণ্ট সেক্রেটরী ও কলিকাতার ভূত পূর্ব 
রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রতাঁপচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোঁচর 
হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়া, বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়কে 'ভিতরে লইয়া! যাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। 
ৰিগ্ভাসাগর মহাশয় বলিলেন,_“আমি আর যাইতেছি না; অগ্র্রে 
কর্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোন নিয়ম আছে 


ঈ* বিদাসাগর মহাশয় অনেক সময় অপরিচিত জনের নিকট দত্য 
সতাই একজন সভ্যভবা উড়িয়র সন্মান লাভ করিতেন। তিনি একদিন শ্বয়ং 
হাসিতে হাসিতে এই গঞ্পটী করিয়াছিলেন,--"“অ।মি পটলডাঙ্গার পথ দিয় 
যাইতেছিল।ম ; সেই সময তাগা-হাতে, দ।ন! গলায়, তসর-পরা, বোধ হয়, 
কোন বড়মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটি জুত!র ধূল! তাহার গায়ে 
লাগিয়।ছিল। মাগী বলিল;_-“অ। মর উড়ের তেজ দেখ।' কাম্থেল সাহেব; 
সতা সতাই আমাকে উডে করেছে।” কান্বেল সাহেবের সময় বীরসিংহ গ্রা্ 
মেদিনীপুর মেলার অন্তর্গত হয় । 


1 প্রযুক প্রদ্ভাপচন্ত্র খোষ মহ।শয় এখন বিদ্ধা।চলে বাস করিতে ছেন। 


৫২০ বিদ্যাপাগর। 


কিনা; আর বদি থাকে, তাহ! হইলে শাহার প্রতীকার করিতে 

'পারি ড আসিব।” এরই খলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে “সঙ্গে লইগ্গা 

ফিরিয়া আসেম'। অতঃপর বিগ্ভাাগর মহাশয় মিউজিয়মের 

কর্তৃপক্ষকে ইংরেজিতে যে পত্র পলিখিয়াছিলেন, তাহার মন্ধন্থু- 

'বাদ এই, 

ইন্ডিয়ান গিউজিয়মের ট্র্টির অনররি সেক্রেটরী প্রীধুক্ত এইচ, এফ, 
' ব্লানফোর্ড স্কোয়ার সমীপেধু__ 


মহাশয়, 


'আমি গত ১৮শে জান্বুগারি এসিয়াটিক পোসাটার লাইব্রেরী 
দেখিতে যাই। এামার পার দেশী "জুতা ছিল বলিয়া, কিন্ত 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পাই নহি । জুতা ন! খুপিলে শুঁনিলাম, 
প্রবেশ নিষেধ । ইহার কারণ কিছু খুঝধিতে পারিলাম না। 
ফতকট। মনক্ষুঞ্ হইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। | 

দেখিলাম ধে সব দর্শক চটি জুতা পাঁয়ে দিয়াছিল, তাছা- 
দিগকে জুতা খুলিয়! হাতে করিয়৷ লইয়! ফিরিতে হইতেছে। 
কিন্তু ইহাও দেখিলাম, কতিপয় পশ্চিমালোক দেশী জুতা পরিয়াই 
ষাছঘরের এদ্দিক ওদ্দিক ফিরিতেছে। 

আরও দেখিলাম, সম্ভবতঃ কালীধাটের গ্রসাদী পুষ্পমাল্য 
গলায় পরি! স্বাহারা যাঢ্ৰরে যাইতে চাহিতেতঙ্ছ, তাহাদিগকে ও 
ফুলের সাজ! বাহিরে রাখিয়। যাইতে কইতেছে'। 

শ্রই'জুতা 'ক্হৃচ্তীর কাঞ্ণ আমি ফিছু ধুঝিতে “পারিতেছি 
ন|!। যাহঘর তে। সাধারণের আরাম বিশ্রামের স্বান। এখানে 
এরূপ জুতীবিভ্রাট 'দৌর্যাংহ। 'যাডুধর যখন মাহ্র মোড়, 
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স্কারপেটযুক্ত বিছাঁন। বা কারুচিত্রিত নহে, তখন এদ্ধূপ নিষেধ- 
বিধির আবশ্যকতা ব।কি? তা ছাড়া, পায়ে যাহাদের বিলাতী 
জুতা, কিন্তু আসিয়াছে পদ্দবজে, তাহারা যখন প্রবেশ করিতে 
পাইতেছে, তখন তাহ।দের সমান অবশ্থাপন্ন লোকে পায়ে 
শুদ্ধ দেশী ভুত! বলিয়া প্রবেশ করিতে পায় না কেন, ইহ! আমি 
ঠিক করিতে পারিতেছি না। অবস্থা ধাহাদ্ের ইহাদেরএ 
অপেক্ষা! উন্নত, আসেন গাড়ী, পান্ধী করিয়া, তাহাদিগের উপরই 
বা এরূপ নিষেধবিধি -প্রবস্তিত হয় কেন?$ | 

পসার-প্রখ্যাতিতে নাষে মানে হাইকোর্ট সকলের সেরা । 
সেখানেও যখন এরূপ ব্যবস্থা নাই, তখন সাধারণের আরাম- 
বিশ্রামের স্থানে এরূপ অসঙ্গত নিষেধ-বিধি দেখিয়া আমাকে অতি 
বিন্বয়াবিষ্ট হইতে হইয়াছে । 

এ কথা তুলিয়৷ আপনাদিগকে কষ্ট দিতে প্রথমে আমার 
ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে, ট্রষ্টিদিগের ন্যায় বিশিঃ 
এবং শিক্ষিত ভদ্র লে'ক কর্তৃক এই পাকার ব্যবস্থা অনুমোদিত 
হইয়াছে ; কিন্ত ইহারাই আপন বাটাতে অথবা! জনসমাঞ্জে 
কখনও এই অসম্মানস্থচক এবং বিরক্তিকর গ্রথার সমর্থন 
করিয়াছেন বলিয়। প্রকাশ নাই; সুতরাং এ কথা তাহাদের 
কর্ণশোচর না করিলে, তাহাদের প্র অবিচার করা হইবে। 
অতএব আমর অনুরোধ, এ বিষয়ের মীমাংসা জন্ত আপনি 
পত্রথানি অনুগ্রহ করিয়। টুষ্টিদ্িপকে দেখাইবেন। 

৫1২ ৭৪ (শ্বাঃ) আ্রীঈশ্বরচন্দ্র শব্মা । 
মিউজিগ্নামের কর্তৃপক্ষ এতৎসম্বন্ধে ইংরেজিতে যে পত্র 
সোঁদাইটীর কর্তৃপক্ষকে লিখেন, তাহার বঙ্গানুখাদ এই,-- 
৬ঙ 


৫২২ বিদ্যাসাগর । 
'এসিয়াটিক সে।সাইটীর অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয় 


মহাশয় ! 

১৮৭৪ থুষ্টাঝে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে এক জন দেশীয় 
সন্ত্রস্ত ভদ্রলোক এপিয়াটিক সোদাইটীসংলগ্ন পুস্তকাগারে প্রবেশ 
কালীন বাঁইর্দেশে পাঁছুক! পারভ্যাগ করিয়া যাঁইতে আদিষ্ট 
হইয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত পত্রগুলি উক্ত সোসাইটার অধ্যঙ্ষ- 
সভায় বিচারার্৫ প্রেরিত হইল । 

আপনার বশংবদ ভূত্য 

€(ম্বাঃ) হেনরি এফ ব্লযানফোর্ড, 

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেব ট্রষ্টিগণের অবৈতনিক সম্পাদক । 
মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ, বিদ্ধাসাগর মহাশয়কে ইংরেজিতে 
যে পত্র লিখেন, তাহার মন্দীনুবাদ এই,-- 

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ। 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শব্মা 
মহাশয়! ঃ 

আপনি গত ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁরিখে মিউজিয়াম প্রবেশ 
কালীন জাতীয় গ্রথান্দারে বহির্দেশে পাকা পরিত্যাগ 
বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যে পত্রথানি প্রেরণ 
করিয়াছেন, তাহা উক্ত মিউজিয়ামের টগ্িগণের গোঁচরার্থ অর্পণ 
করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে আপনাকে অবগত করিতে আদিষ্ট 
হইম্বাছি যে, ট্রষ্টিগণ উক্ত প্রথা সম্বন্ধে কোন প্রকার আদেশ 
প্রচার করেন নাই বা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার কোন 
কাঁরণ উপস্থিত হয় নাই। 


পাতুকা-বিভ্রাট । ৫২৩ 


আপনার ব্যক্তিগত আবেদন সম্বন্ধে আমার বক্তবা এই ষে, 
উক্ত মিউজিয়াম, এপিয়াটিক সোসাহটার অট্রালিকার মধ্যে 
আংশিকভাবে অন্তর্ভক্ত। সোসাইটীার পরিচারকবর্গ মিউ- 
'জিয়ামের টষ্টিগণের আজ্ঞধীন নহে । যে সমস্ত ভূতোর বিরুদ্ধে 
আপনি অভিষেগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা মিউজিয়াম 
বা সোলাহইটী সংক্রান্ত কি না, তাহা আপনার পন্রে প্রকাশিত 
নাই।, যাহা হউক, আপনি যখন উল্লেখ করিতেছেন যে, 
সোঁসাইটার পুস্তকাগারে যাইবার পথে অন্রালিকায় গ্রবেশ- 
কালীন উক্ত ঘটন! ঘটিক্জাছে, আপনার পত্রধ।নি উক্ত সে।সাইটার 
অধ্যক্ষনতার অবগতির জগ্ঠ প্রেরিত হইযাছে । 
আপনার বশংবদ ভতা 
(স্বঃ) হেন্রি £ফক্লানফোর্ড, 
অবৈতনিক সম্পাদক । 
পত্র লেখালেখি অনেক হইয়াছিল? কিন্তু বিগ্ভাসাগর মহা- 
শয়ের কথা রক্ষা হয় নাই। বিস্তাসাগর মঞাঁণর আর কথনও 
সে।সাইটা বা মিউজিয়ামে যান নাই । 
এতৎসম্বন্ধে তৎকালে হিন্দুপেটি টে এইবপ লেখা উইয়া- 
ছিল,_“বিগ্ঠ/সাগর মহাশয় গৃহে আসিদা মিউজিয়ামের 
তত্বাবধায়কদিগকে নরম ভাবে একখানি পত্র লিখিয়৷ জানিতে 
চাহিলেন, মিউজিয়ামের অধ্যক্ষগণ দেশী জুতা পায়ে দিয়া 
প্রবেশ £করিতে নিষেধ-সচক কেন আদেশ করিয়াছেন কি 
না; আব বুঝাইয়া বল! হইল যে, এরূপ নিষেধ গাঁকিলে মান্ত 
গণ্য দেশীয় ভদ্র লোক অথবা যে সব ব্রাঙ্গণপপ্ডিত দেশী চটি 
জুতা পায়ে দেন, তীঁহারা আর সোস।ইটাতে যাইতে চাহিবেন 


€হ5 বিষ্ভাসাগর | 


না। সোপাইটার কার্যা-নির্বাহক সভাকে এই মর্মে হ্বতগ্র 
পত্র লেখা হয়? মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ 'গ্রত্যুত্তরে বলেন যে, 
এরূপ হুকুম দেওয়! হয় নাই, বিস্তাসাগর মহাশয় ফিরিয় 
গিয়াছেন বণিয় কিন্তু তাহার জন্ত একটু হুঃখপ্রকাশও কর! 
হইল না, ছ্বারবানকে দোষী করাও হইল না; আর ভবিষ্যতে 
তাহাকে এক্সপ করিতে বারণ করা হইবে, তাহও বগা হইল 
না। সোলসাইটার অধ্যক্ষসতা বিল্তাসাগর' মহাশয়কে একটু 
টিটকারী দিয়! বলেন যে, দেশীয় লোকে দেশীয় আচাঁর-বাবহার 
ভাল জানেন।” পাঠক অবগ্য বুঝিবেন যে,- মিউজিয়ামের 
অধ্যক্ষ, আর সোঁপাইটার অধ্যক্ষ সভা স্বতন্ত্র জানস। হুই 
পক্ষের পত্রীপত্রি চগিতে লাগিল। সোস।ইটীর কার্য্য নির্বাহক 
সত্যকে বুঝাইয়৷ বল! হয়, দেশীয় আচার জুতা থোলা বটে ) 
কিস্তুসে কোথায়? যেখানে চেপ্সারে বসিব।র ব্যবস্থা, সেখানে 
জুঁতা খুলিতে হয় না) যখন ফরসা বিছানাঁয় বসিতে হয়, তখনই 
জুতা খুলিতে হুয়। সম্মান দেখাইবার জন্ত জুতা খোলা ভারত- 
বাসীর নিয়ম নহে ।” ৃ 

'এ সন্ষন্ধে ইংলিসমাঁন এই ভাবে বলিয়াছিলেন,__ পাবা" 
সাগরের মনন একজন পগ্ডিতের প্রতি যখন এইরূপ ব্যবহার, 
তখন এসিয়াটিক সোসাইটাতে আর কোন পণ্ডিত যাইতে 
চাহিবেন না”. 

সোসাইটার জূতাবিভ্র/টের সুত্র ধরিয়া, ১২৮১ সালের ২৬শে 
আযাঢ় বা ১৮৭৪ খুষ্টান্ধের ১৯ই জুলাই তারিখের “সাধারণীতে* 
*তালতলার চটি” শীর্ষক নিয়লিখিত প্লেষটা লিখিত হুইয়াছিল,_- 
পরে তালতলার চটি, ইংরাঞ্জের আমলে কেবল তোরই 


পাদুক1-বিভ্রাট। ৫২৫ 


ফিরিল না! ইংরাজ, বটবিটপীর সহিত সাফোটক সসান করিয়! 
তুলিয়াছেন, কেবল বুট-চটির গৌরৰ এক করিতে পারিলেন 
না। ইংরাজ, মহ।রাঁজ সতীশচল্্র বাঁহাছরের সহিত মধু 
মুচীকে এক কাণ ফেশড়া কাগজে গাথিলেন, কেবল, রে চটি! 
তোর ছ্রদৃষ্টক্রমে বুট-চটি, একভাবে দেখিতে পারিলেন ন1। 
ইংরাজ, বিচারকার্যের সাহাধা জন্ত সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, 
আনিয়া তিম্থ ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্বভৌমকে দীড় করান, 
আবার সার্বভৌমের স্থানে গুলজার মগ্ডলকে উঠাইয়। দেন, 
ইংরাজের চক্ষে উচ্চ নীচ নাই, কেবল রে চম্চটি! তোরই প্রতি 
তাহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহ।ছর বস্ত্র পার- 
ফারককে অস্থচিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবির পুত্রকে মসী- 
জীবি করিয়াছেন, ধাঁবর মৎসজীবিকে, ধীমান বিচারপতির কার্ষ্য 
নিযুক্ত করিয়াছেন,,পীরবল্প খাকে রায় বাহাছুর করিয়াছেন, 
কিন্তু হতভাগ্য তালতলার চটি, এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র 
উন্নতি হইল না। 

চটি, তুই আপন কর্ম্দোষে আপনি মারা গেলি! এমন 
সামাজিক জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়! উঠিতে পরিলি না। 
তুই আপনার কর্খরদোষে মার! গেগি! এমন লামাজিক জোয়রে 
তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না। তুই আপনার কর্মমদোষে 
মারা গেলি। 

ঙ ৪ দ্ী কী 

চটি, তুই আপনি আপনার কন্ধর্দোষে মার। গেলি! তোকে 
যে সকল মহৎ স্থান দেখাইয়! দিলাম, ষদ্দি এতদিন নেই 
সকল স্থানে বিশ্রামের উদ্ভোগ করিতিস্‌, তাহা হইলে এত দিন 


€২৬ বিগ্ভাসাগর । 


তোর গৌরন, তোর গুণ সাটর্ডে রিবিউ সংহিতা পর্ধাস্ত ব্যাখ্যাত 
₹ইত। সেইরূপ উন্নতির উদ্ভোগ করা দুরে থাকুক, তুই কিনা 
সেই নীচন্ত নীচ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে যে কুসগ্কান ঈশ্বরচজ্জ 
বিগ্ভাসাগর তাহারই ফাট। পায়ের আশ্রয় লইয়া মহামন্ত্রপৃত 
খাছ্ঘরে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছ। করিস? 

তালতলার সম্ভতার এতদূর স্পর্ধা । শৌপ্তিকালয়ের নিভৃতার্র 
গ্রদদেশে যদি ক্রমাগত দশ হাজার বৎসর উপযুর্ঠপরি থাকিয়! 
জর্ড মেকলের তপন্ত। করিতে পারিন্‌, করিয়া, লালাঁবাজারে 
জন্মগ্রহণ করতঃ পেন্ট,লনধ।রী কোন কেরাণীর পদধূলি সর্ববাঙ্গে 
ধারণ করিতে পারিস্, তবে এরূপ স্থানে আসিতে আকাজ্ষা 
করিন। তোর এ জন্মে, এ চন্ম্চটিজন্মে, কুসন্তান বিদ্যাসাগরের 
বলে তুই এ স্থানে প্রবেশ করিতে পারবি না। বোধ হয়, 
তূই কখন মহবি ভাধিনের তন্ত্রশাস্্র পাঠ ঝরিস্‌ নাই--মেটকাঁফ 
ভবনে যাইতে পারিবি না, সে তন্ব দেখিতে পাইবি কোঁগা 
হইতে? ঘযর্দি তোর ভাবিনতন্ত পড়! খাকিত ত বুঝিতে 
পারিতিস্‌ |» 

চটির বড় লাঞ্ছনা । বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পুজ্রোপম প্রিয্পাত্র 
ডাক্তার ৬ অমূলাচরণ বন্থ মহাশয়ের মুখে এ সম্বন্ধে নিয়লাখত 
আর একটি গল্প শুনিয়াছি,-_ 

পুর্বে বু বিবাহের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য বিদ্যা- 
লাগর মহাশয়কে বর্ধমানের রাজব!টীতে যাইতে হইয়াছিল। রাঁজ- 
দরবারের দ্বাররক্ষক তাহাকে চটিজুতা খুলিয়! রাখিয়া যাইতে 
ধলে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, জু খুলিয়াই, দরবারে প্রবেশ 
্বরেন। বল বাহুল্য, মহারাজ, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যা- 
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গনিত করিয়া।ছলেন। রাজার নিকট বিদ্যাসাগরের এত সাদর- 
সম্ম।ন দেখিয়া» দ্বাররক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সে অন্তান্ত 
কর্মচারীকে জিজ্ঞ।স| করিয়া জানিতে পারে, ধাহার এত সম্মান, 
তিনি ক্বয়ং বিদ্যাসাগর । কার্য্যান্তে বর্ধমানরাজ বিদ্যাসাগর 
মহাশরকে বিদায় দিবার জন্ত দ্বারদেশ পধ্যস্ত আসিয়াছিলেন। 
রাজ! বাহাছুর বিদায় দিয়া যেমন ফি'রলেন, অমনই ছার-রক্ষক 
করযোড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিল,--“আমি চিনিতে পারি 
নাই, ক্ষমা করুন 1৮ বিগ্যাসাগর মহ।শয় বলিলেন,_-«তোমার 
দোষ কি? তোমার মনিবের যেমন হুকুম, তেমনই করিয়াছ।” 
বাজ এ কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়! 
আঙদিলে পর তিনি দ্বাররক্ষককে ভর্খসনা করিয়া তাড়।ইয়া দেন। 
ঘ্বাররক্ষক অন্তান্ত কর্মচারীর পরাধর্শমতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হয় । বিদ্যাসাগর মহাশক্প ইহাতে অত্যন্ত কুদ্ধ হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি উখনই দ্বার-রক্ষককে পুনরায় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া, রাজা-বাহাদ্বরকে একখানি নরম" 
গরম পত্র লিখেন । রাজা! বাহাদুর পত্র পাইয়া দ্বাররক্ষককে পুন- 
রায় কাধ্যে নিযুক্ত করেন। 


উন্চত্বীরিংশ অধ্যায় । 


কলেজ-প্রতিষ্ঠা, মসীষুদ্ধ, দৈনিকের মত, আর- 
সাওতালের সহানুভূতি, রহ্ত-রস ও 
অনারেবল ছ্বারকানাথ । 


১২৭১ সালের ১১ই বৈশাখ বা ১৮৬৪ খুষ্টাবের ২২শে এপ্রেল 
মেট্পলিটন ইনষ্টিটিউসনে বি, এ ক্লাস পর্যাস্ত খুলিবার জন্ত তাৎ- 
কালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার এইচ, স্মিথ সাহেবকে আবেদন 
কর! হুইয়াছিল। সে আবেদনে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র 
ঘোষ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল । ইহারা তখন ম্যানে- 
জার ছিলেন। ফাষ্ট মার্ট ক্লাস খুলিবার কোন ক্রটি ছিলনা । এই 
ক্লাসে ৩৯টা ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল। ৬আ'নন্দকৃ্ণ বনু, হিড়ম্বলাল 
গোম্বামী, বি, এ ও মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া 
ছিল। এ আবেদনে ফল হয় নাই। কর্তৃপক্ষের কলেজ খুলিতে 
অনুমতি দেন নাই। বিগ্াসাগর মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
কলেজ খুলিবার জন্ত তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। ১২৭৮ 
সালের ১২ই মাঘ বা ১৮৭২ খুষ্টাব্ধের ২৫শে জানুয়ারি কলেজ 
খুলিবার জন্ত বিগ্ভাসাগর, ঘারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল একত্র 
নাম স্বাক্ষর কন্গিয়া তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার সা" 

ক্লিফ সাহেবকে আবেদন করিয়াছিলেন । ১২৭৮ সালের ১৪ই 
বা ১৮৭২ খুষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বিদাাসাগর মহাশয় ভাইস 
চযান্সালারকে স্বয়ং শ্বত্ম্্র এক আব্দেন করেন। এ আবেদনের 
ম্ব এই, | 
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"আমরা মেট,পলিটন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত 
সংযুক্ত করিতে অদ্যকার সিপ্িকেটের নিকট আবেদন পাঁঠাই- 
লাম। আপনাদ্দিগের সহায়তার আশা না করিলে আমি এ কর্ম 
করিতাম না। গত বৎসর আপনার সহিত দেখ! করিতে পারি নাই 
ৰলিয়৷ আমার দরথাস্ত কর! হয় নাই। আমি জানি না, সিগি- 
কেটের অন্তান্ত সভ্যগণ এ সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিবেন ) 
কিন্ত এই ইনিটিউসনের এক জন কার্ধযনির্ধাহক সার্টক্লিফ ও 
আটকিন্সন সাঁহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন । শেষোক্ত মহোদয় 
বলিযাছিলেন, যদিও এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক আপত্বি আছে, 
তথাপি তিনি আবেদনে সম্মতি প্রদান সম্বন্ধে বাধা দিবেন না। 
যদি সিপ্ডিকেটে সত্য মহোদয়গণের মধ্যে এমন কথা৷ উঠে যে দেশীয় 
অধ্যাপকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিছ্া।লয়ে পাঠকার্ষ্য তেমন স্থচার- 
রূপে নিম্পন্ন হইবে না, তাহা! হইলে আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত 
কলেজে বি এ পর্য্যন্ত পড়ান হইয়৷ থাকে এবং তাহ! শুদ্ধ এ 
দ্বেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। এ কলেজেও সেই প্রকার 
শিক্ষককে শিক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত করা হইবে । আমাদিগের বিশ্বাস, 
ষত্ব ও বিবেচনাপুর্ববক দেশীয় অধ্যাপক লইতে পারিলে, তীহা- 
দিগের দ্বার সুচারুরূপে কার্ধ্য চলিতে পারে। কিন্তু যদ্দি কার্য 
করিতে করিতে ইংরেজী অধ্যাপকের প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা 
হইলে আমরা নিশ্চয়ই এক জন ইংরেজী অধ্য।পক নিযুক্ত করিব। 
এ কথ! বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনই আমাদিগের 
উদ্দেস্ত। সে জন্ত আমরা সধ্যমত চেষ্টা করিব। বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকর্দিগের বেতন কিরূপ হওয়া উচিত, বোধ করি, কেহ 

কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন। সেটা আমার বিবেচনায়, নিযুক্ত 
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নিয়োজকের ভিতরে মীমাংসা করিবার কথা! । আমি অনেক কাল 
হইতে বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া আসিতেছি। আশা 'করি, 
অধ্যাপক নির্বাচন ও বেতন নির্ধারণ সঙ্ষন্ধে আমার নিজের বিবে- 
চনামত কার্য্য করিতে দ্বিবেন। 

অধিক আঁব কি বলিব, আমাদের বিদ্যালয়টা উচ্চ শিক্ষ1! দিবার 
উপযোগী করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । মধ্যবিত্ত 
লোকের অধিক বেতন দিয়! পু্রদিগকে প্রেসিডেন্দী কলেজে পাঠ 
করিতে দেওয়া অসম্ভব। এদিকে তাহারা পুভ্রদিগকে মিশনরী 
স্কুলে পড়িতে দিতে ইচ্ছা করেন না। কাজেই প্রবেশিকা 
পড়াইয়াই তাঁহাদ্দিগকে পুজের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। 
তাহাদিগর 'এই বিদ্যালয় অনেক উপকারে আসিবে। 

আমি, জ্টিস দ্বারক নাথ মিত্র ও বাবু কুষ্দাস পাঁল-__-.এই 
তিন জনে এই বিদ্যালয়ের কার্ানির্বাহক 1 আমাদিগের হাতে 
বিদ্যালয় পরিচালনের উপযোগী অর্থ আছে। যদি কোঁন সময়ে, 
অর্থের অনাটন ঘটে, তাহা হইলে আমর! নিজের হইতে সে অভাব 
পূরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না1” 

আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। এই বৎসর ফাষ্ট আট” ক্লাস 
প্রতিষ্টিত হয় । আবেদন করিবার পুর্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎ- 
কালিক সেক্রেটারী ই, সি, বেলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া- 
ছিলেন। সাক্ষাতে তিনি বলেন,_-“আপনাদের মহিমা বুঝা 
তার। আপনারা বলেন, বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের 
মুখাপেক্ষী । কিন্তু আমি আমার স্কুলে কলেজ খুলিয়া বাঙ্গালী 
অধ্যাগক প্রতিপালিত করিতে চাহি। ইহাতে গবর্ণমেন্টের মুখা- 
€পক্ষিত। কিছুই নাই। আপনার! কিন্তু তাহাতে বাদ সাধিলেন। 


কলেজ- প্রতিষ্ঠা । ৫৩১ 


পাছে মিশনরীদ্দের কার্য্যে ব্যাঘাত পড়ে, এই উদ্দেশে আমার 
কার্ধ্ে ব্যাঘাত। মিশনরীর1 উচ্চ শিক্ষার ভাব লইয়া, হিন্দু 
সন্তানাক আয়ত্ত করিয়াছেন। আমার কলেজ হইলে, তাহাতে 
একট! ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা । তাই শীগারা আমার কশ্জে- 
স্থপন-প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদী |” বিদা।সাগর মহাশয়ের কথ! 
শুনিয়া! সাহেব বলিলেন,-- “আপনি আবার আবেদন করুন।” 
বিদ্যাসীগর মহাশষ বলেন,_"আপ্নি যদি আমার পক্ষ-সমর্থন 
করেন, তাহা হইলে আমি আবেদন করিতে পারি।” সাহেব 
বলেন,--“আমি এক সমর্থন করিলে কি হইবে?” বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলেন,_-“তাহা হইলেই হইবে | বিশ্ব-বিদ্ঠাঁলয়েব সকল 
সহকারী সভা তো আপনার অধীন। আপনি যে পথে যাইবেন, 
তাহারাও লেই পথে যাইবেন। তীহার্দের লকলকেন অনেক 
বিষয়ে আপনার উপর নির্ভর করিতে হয়।” সাহেব পক্ষ সম- 
নে রাজি হন। 

মেট্রপলিটনে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিক্ষা-বিভাগের এক 
জন উচ্চতম সাহেব কন্মচারী বপিয়াছিলেন,--“এইবাঁর উচ্চ" 
শিক্ষার সমাধি হইল 1” * 

বল! বাহুপা, মেট্রপলিটনের এ পর্যানস্ত শিক্ষিতের নিত্য-কীর্তি 
কুশলত1,_এই গর্বিত কন্ধরচারীর গব্বখর্বকাপিতার ক্লপাণনিশান' 
স্বরূপ দেদীপামান রহিয়াছে । 

কলিকাতায় স্ুুকিয়া ্টরীটে শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন রায়ের বাড়ীর 
নিকট প্রথম কলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিগুর্কে শঙ্কর ঘোষের 


শশী শি ৭ টা শি স্পা পপ 





দ ঞ্ঠ কথাচী হাইকোটের প্রমি॥ ডকীল শযুক গোপালচন্্র শাল, 
মহাশয়ের মুখ হুনিচাছি। 


৫৩২ বিষ্ভাসাগর | 


হাটু হইতে স্কিয় গ্রীটের এক ন্বতন্ত্র বাড়ীতে স্কুল উঠিয়া 
আলিয়াছিল। 

কলেজের জন্ত বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে অনেক অর্থ-ব্যয় 
করিতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের বেতন তিন টাকার উর্ধ 
হইল না; অথচ অধিক বেতনের অধ্াক্ষ নিযুক্ত করিতে 
হইল; স্রতরাং ঘরের অর্থব্যয় ভিন্ন আর উপায় কি? 
যেরপেই হউক, কলেজের শিক্ষা সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। 
এ দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধ্যাপনার ভার 
লইয়াছিলেন। 

এই সময় সংস্কৃত কলেজের স্বতি-বিভাগ লইয়া, তদানীন্তন 
ছোট লাট বাহাছুরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মসীযুদ্ধ 
চলিয়াছিল। ছোঁট লাট বাহাহুর ব্যয়সংক্ষেপ-সঙ্কল্পে স্থৃতি- 
শান্ত্াধ্যাপকের পদ উঠাইয়! দিবার ইচ্ছ। করেন। এতদ্বাতীত 
সাহিতোর ছুইটা ইংরেজী অধ্যাপকপদ উঠাইয়া এবং অন্তান্ত 
হই একটা কার্য তুলিয় দিয়া, মাসিক প্রায় ৬৫০২ টাকার 
ব্য়সংক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প হয়। চারি দিকে একটা হুলস্থুল 
কাঁও বাধিল। তুমুল আন্দোলন উঠিল। যাহাই হউক, পরে 
ধার্য্য হয়, স্বতির অধ্যাপনা, অনঙ্কারের অধ্যাপক দ্বার সম্পা- 
দিত হইবে । সাধারণ্যে রব উঠিল, বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়াই, এই স্থিরসিদ্ধাত্ত হইয়াছে। বিস্তাসাগর 
মহাশয় কিন্ত তাহা ম্বীকার করেন নাই। এই স্ুত্রেই মপী- 
যুদ্ধ। এতৎসম্বদ্ধে যে পত্র লেখা-লেখি হইয়াছিল, তাঁহার ভাবার্থ 
নিম্নে প্রকাশিত হইল। 

বিস্ভাসাগর মহাশয়, ছোট লাঁটের প্রাইবেট সেক্রেটরী 


মসী-যুদ্ধ। ৫৩৩ 


লটসন জনসন সাহেবকে প্রতিবাদ করিম্া যে পত্র লেখেন, 
তাহার মম এই». 

'স্তি শান্তর এত প্রকাণ্ড যে, এক জন মনুষ্য সমস্ত জীবনে 
তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যে 
বাৎপর, অথচ স্বতি ভাল জানেন, এমন লোক থাকা কিছু 
অপস্ভব নহে; কিন্তু নিতাত্ত বিরল। প্রেসিডে্সি কলেজের 
এক জন সাহিতোর অথবা! গণিতের অধ্যাপককে নিজের কাজ 
করিয়া আইনের অধ্যাপকতা করিতে বলিলে যেরূপ ফল হয়, 
ইহাতেও সেরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা । ভ্ায়রত্ব মহাশয়ের 
পাঞ্জিতোর উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে; তবে এক 
জনের উপর এত অধিক ভার দিলে আইন-শিক্ষাও ভাল 
হইবে না। অন্তান্ত শিক্ষাও ভাল হইবে ন|। হিন্দু-সমাজের 
ইচ্ছা, স্বতির এক জন স্বতন্ত্র অধ্যাপক থাকেন। ছোট লাঁট 
যে যতাঁমত জানিয়া কাধ্য করিয়াছেন, ইহ! তাহার বিশেষ 
অনুগ্রহ, সন্দেহে নাই। লোকের ইচ্ছ! যেরূপ, তাহা আমি 
জানি; তথাপি গেজেটে যখন আমার মত লওয়া হইয়াছে 
বলিয়া লেখা হইয়াছে, তখন দেশের লোক মনে করিবে, 
আমার বুঝি প্ররূপ অভিপ্রায়) কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ 
বিরোধী ; ইহা প্রকাঁশ থাকা আবশ্তক 1” 

২৫শে মে তারিখে জনসন সাহেব এই পত্রের যে উত্তর দেন, 
তাহার মরন এই,_ 

“আপনার নিজের মত এরূপ নহে, তাহা ঠিক কথ| ; তবে 
অধ্যাপন| স্বন্ধে ছোট লাটের মত এই, অধ্যাপকের স্বতি' 
অধ্যাপনাই প্রধান কার্ধ্য হইবে; অন্তান্ত অধ্যাপনা! নিরস্থাঁন 


€৩৪ বিষ্ভাসাগর | 


অধিকার করিবে। পণ্ডিত মহেশচন্ত্র ভ্াায়রত্ব এই কাধ্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করিঙেছেন। উপস্থিত বন্দোবস্ত আপাততঃ 
চলিতেছে ; পরে ঘদ্দি ভাল ন! চলে, তবে নুতন বন্দোবস্ত কর! 
যাইবে ।” 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১*ই জুনের হিন্দু-পেট্ুরিয়টে আপন 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, আপনার নির্দোষিতার প্রমাণ করেন। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের শইরূপ তেজন্বিতার কথা স্মরণ করিয়া! 
বোধ হয়. দৈনিক সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,--* “যে সকল উচ্চ 
পদস্থ রাঁজপুরুষের কাছে অন্তে মাথ! হেট করিয়া থাকেন, 
বিগ্ক।সাঁগর তাহাদিগকে আপনার সমান বলিয়া মনে করিতেন । 
উচ্চপদস্থ রাঙপুরুষদ্িগের সহিত বদ্ধুত্বন্থুলভ সপ্তাবসম্বন্ধ ছিল; 
তিনি কোন কালে কাহারও তোঁষধামদ করেন নাই। গবর্ণর 
ও কাউন্সিলের সভ্যদ্দিগকে বিগ্যাসাগর নিজের বন্ধু বলিয়া মনে 
ফরিতেন; বড় আদালতের জজ. দিগকেও সেঠ ভাবে দেখিতেন। 
উচ্চ পর্দে এমন ইংরেজ ছিঙ্গেন না, ধাহার কাছে বিস্াসাগরকে 
ভয়ে ভয়ে মাথা হেট করিয়া কথা কহিতে হইত। 

ইহার পর, শিক্ষ'বিভাগে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের 
বিক্রয় কমিয়! যাওয়ায় আয়ের হাস হইঈয়াছিল। বিগ্ারত্ব মহাশয় 
বিদ্তাসাগর মহাশয়ের মুখে নিয়লিখিত কথা শুনিয়াছিলেন,__ 

প্ধর্ভমান ছোট লাট কান্ধেল সাহেবের সহিত আমার মনো- 
বঘাদ্দের কারণ এপ্রই যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্থতি- 
শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ যাইণার সময় আমার সহ পরামর্শ করিয়া, 

৯ দৈনিক বঙ্গবানী কাযা।লয় হইতে প্রকাশিত প্রাতা।হিক সংবাদপঞ্জ 
এখন নাই । 
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আমার উপদেশের বিরুদ্ধে এ পদ পাইবার আজ্ঞা দেন এবং 
প্রকাশ করেন যে, এ বিষয় তিনি আমাদের সহ পামর্শ 
করিয়। কার্য করিয়/ছেন ; কিন্তু আমি ইহ! দ্বার সাধারণের 
ক্ষতি ও নিজের অপবাদ দেখিয়া, এ বিষয় প্রকাশ করায়, 
তাহার সহ মনোবাদ হয়। এই কারণে শিক্ষাবিভাগে আমার 
পুস্তকের বিক্রয় কমিয় যাওয়ায় আয়ের অনেক হাস হইয়াছে ।” 

এই কারণে বিছ্যাসাগর সহাশয়কে কাহারও কাহার ৪ 
মাসিক বন্দোবস্ত কমাইতে হয় । পরে আয় বুদ্ধি হই 
সকলেরই বন্দোবস্ত পূর্ব হইয়াছিল। 

কলেজ- প্রতিষ্ঠার পর বিগ্যামাগর মহ|শয়কে কলেজের অন্ত 
যংপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইত । ইহাতে তাহার ভগ্ন 
শরীর আরও ভার্গিয়া পড়িল; স্মতরখং ক্রমেই অতি স্বাস্থ প্রাদ 
নিভৃত স্থানে বাম ' করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময় 
দেওঘরে একটা বাঙ্গালা বিক্রয়ার্থ গ্রস্ত ছিল। িগ্যাসাগর্‌ 
মহাশয় প্রথমতঃ তাহ! ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন , কিন্তু তাহার 
মূল্য অতাধিক বিবেচন করিয়! তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হন। পরে 
তিনি অতি সুন্দর স্বাস্থাপ্রদ বনজঙ্গলে পর্িবৃত কম্মাটাড়ের 
এক অতি নিড়ত স্থানে একটী বাঙ্গালা প্রস্তুত করেন। 
কর্মাটশড় সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গ£ । সাওতালগণ তাহার 
প্রতিবেশী হইল । দাওতালগণ ক্রমে তাহার আত্মীয় অপেক্ষা 
আত্মীয় হইয়া দাড়াইল । বিষ্ঞাসাগরের ককুণী-মন্্ম তাহারা 
বুঝিয়া লইল। কেহ দাদা, কেহ বাবা, কেহ জেঠা ইত্যা্দি- 
রূপে সম্পর্ক পাঁতাইল। জীর্ণ, পর্ণ'কুটারময় মলিন স[ওতাল- 
মণ্ডল বিদ্যাসাগরের করুণাত্রাতে প্লাবিত হইল। বিস্যাসাগর 
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শীতের সময় স'ওতালদিগকে চাদর ও কম্বল বিতরণ করিতেন। 
যে সময়ের যে ফল,সর্ধ-স্থরসবঞ্চিত দরিদ্র সাঁওতাল, বিদ্ভাস।গরের 
প্রসাদদে তাহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইত। বস্ত্র নাই, বিগ্া- 
সাগর বস্ত্র দিতেন ১ অন্ন নাই, অন্ন দিতেন ; যাহা নাই, তাহাই 
দ্িতেন। সাঁওতাল প্রবল গীড়াম শয্যাগত $ বিস্ভাসাগয় তাহার 
শিয়রে বসিয়া মুখে ওঁষধ ঢালিয়া দিতেন? হা! করাইয়া পথ্য 
দিতেন; উঠাইয়। বসাইয়া মলমৃত্র ত্যাগ করাইতেন ? সর্বাঙ্গে 
হাত বুলাইয়! দ্িতেন। বিস্তাসাগর যেখানে, সেইখানেই প্রেম 
ও করুণা । তিনি প্রাতঃকাঁলে ভ্রমণে বাহির হইতেন? 
প্রত্যেক সাঁওতালবন্ধুর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কাহার 
নিকট কুমড়া, কাহার নিকট বেগুণ, কাহার নিকট শশ! ইত্যাদি 
উপহার লইয়া, প্রফুল্লবদনে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেন। 
বাঙ্গালার প্রাঙ্গগ-ভূমি পরিচ্ছন্ন-পরিষ্কত 'এবং শ্বহস্তে-রোপিত 
নানা ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিশোভিত) যেন একখানি ক্ষুদ্র 
নন্দন-কানন। যখনই তিনি কর্মটশাড়ে যাইতেন, তখনই হয় 
কন্তা, না হয় দৌহিত্র, না হয় অন্ত কোঁন আর্মীয় তাহার সঙ্গে 
থাকিতেন। হীস্থা হইলে বিগ্ভাসাগর স1ওতালদিগকে 
নাচীইতেন। সরল-হদয় সওতালদের সেই বর্ধর-নর্ভনে 
সারলোর অন্থপম মাধুর্য অনুভব করিয়া বিগ্ভাসাগরের করুণ- 
ব্বদয়খানি বিপুল পুলকে প্লাবিত হুইয়। যাইত। সত্য সত্যই 
তিনি কর্মাটশাড়ে যাইয়! হ্বর্গীয়' শাস্তি উপভোগ করিতেন। 
অাওতালদিগের শিক্ষার জন্ত বিস্তাসাগর মহাশয় একটী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থা- 
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লম্প।দন-মালসে অনেক সময় কর্াটশাড়ে যাইতেন 1 নি্দাসাগর 
মহাশয় সকলকেই সাদ্দবর-সম্ভাষণায় ও আতিথ্য-অভ্যর্থনায় আপা 
প্রিত করিতেন। একবার সংস্কত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্দিপাল 
মহামছে+পাধ্যায় নীলমশি ভ্তায়ালক্কার মহাশয় অত্তান্ত অস্স্থ হুইয় 
কম্দাটশীড়ে গিয়াছিলেন। বিগ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার মল- 
মুত্রদি পরিফারের ভার লইম্বাছিলেন। হগাতে ন্তায়ালক্কার মহা- 
শয় লজ্জিত, হইযাছিলেন। বিস্তাপাগর মহাশয় বলেন,-_“হহার 
জন্য লঙ্জা কি? বায়ন! দিয়! রাখিলাম।” বলিয়াছি ত. বিস্তা- 
সাগর সময় বুঝিয়া, পাত্র-বিবেচনায় সকল সময় যথাযোগা রহস্য 
করিতেন। একবার তিনি চারিটী পপ্ডিতকে লইয়া! লাট-দরবারে 
গিয়াছিলেন ৷ পঞ্ডিতগণ দেখেন, বাঙ্গালী বাতীত সকলের মস্তূঁকে 
উষ্তীষ। তাহার বলেন,--“ইহার কারণ কি ?” বিস্তাসাগর মহাশয় 
হাসিয়া বলেন,_“ঘাঙ্গালী মাতৃস্মির আর কোন কাঙ্জ কাঁবতে 
পারেন নাই; মাথার উদ্ভীষ ত্যাগ করিয়া, মাতৃভূমির ভার 
কমাইয়াছে।” ইহা রহস্য বটে; কিন্তু মর্্ান্তিক। 

বিদ্ভাসাগর “মহাশয় সাঁওতাঁলদিগের সরলতা ও সতাপ্রয়তাৰ 
প্রথম পরিচয় এইরূপে প্রাপ্ত হন,_পপুর্বে কর্ম্ম।টাড়ে জমী-জমার 
আঁট।-আটা সরহদ্দ ছিল না। অনেকে অনেক সময় জমী কিনিয়া, 
অপরের জমী টানিয়া লইতেন। এক জন বাঙ্গালী বাবু একবার 
এইরূপ একটু জমী টানিয়া লইয়া! বেড়া দ্বেন। 'অভিযোগ হইয়া" 
ছিল। অভিযোগে হাকিমের তদস্তে আসবার কথা! ছিল। হে 
দিন হাকিমের আসিবার কথা, মেই দিন কতকগুলি সাওতাল 
বাঝুটীর জধীতে কাজ করিতেছিল। খাবুটী তাঁহান্িগকে বগেন,__ 
“হাকিষ আসিলে তোরা বলিস্‌,২-বেড়ার ভিতরের জমী সৰ 
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ৰাধুর ।” হাকিম আঙিলে, সীওতালগণ উক্তরূপ কথা বলিল। 
কিন্তু হাকিম ছুই একবার ভাল করিয়া জিজ্ঞাস! করাতে তাহারা: 
কদি্। ফেলিল। তাহারা আর সত্য না বলিয়া থাকিতে পারিল 
না। বিদ্যাসাগ্তর মহাশয়, এই ব্যাপার হ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। 
সেই দিন হইতে সাঁওতালদের গতি তাহার অটল প্রীতি । তিনি 
এক দিন কবি হুরিশ্চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,__ “পুর্বে বড় মামুষদের 
সহিত আলাপ হইলে, বড় আনন হইত, কিন্তু এখন তাহাদের 
সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাঁওতালদের সহিত 
আলাপে আমার প্রীতি । তাহারা গালি দিলেও আমার তৃপ্ডি। 
তাহারা অসত্য বটে , কিন্তু সরল ও সতাবাদী |” % 

১২৮* সালের ১৪ই ফাল্গুন বা ১৮৭৪ থৃষ্টান্খের ২৫শে ফেব্রু- 
যারি হাইকোর্টের অন্যতম জজ হ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে বিস্তাসাঁগর মহাশয় শোকে 
অভিভূত হইয়াছিলেন। বিগ্ভাসাগর মহাশয় বন্ধ কার্ধ্যে দ্বারকা- 
নাথের পরামর্শ লইতেন। দ্বারকানাথও বিস্তাসাগরের মত না৷ লইয়। 
কোন কঠিন বিষয়ের সহস। মীমাংসা করিতেন না। উভয়েই 
উভয়েরই সহায় ও পৃষ্ঠপোষক । পতিতা রমণীর বিষয়়াধিকারের 
মোকগ্ধমা সঞ্ধদ্ধে উভয়ের. মতভেদমাত্র লক্ষিত হইয়া|ছল ; নতুবা: 
অন্ত কোন বিষয়ে কোন মতভেদ দেখা যায় নাই। ছ্বারকা নাথের 
মৃত্যুর পূর্বে হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দম! উপস্থিত হয়। মোকদমার 
পুর্ধ্বে বিস্তাসাগর, মহামছোপাধ্যায় মহেশচন্তর গ্ভায়রত্ব এবং ৬ভরত- 
চত্জ শিরোমণি মহাশয়ের মত গৃহীত হয়। বিচার্ধায এই, হিন্দু 
রমণী স্বামি বিয়োগাস্তে স্বামি-পরিতাক্ত বিষয়ের একবার উত্তরা. 

* হরিশ্ন্ত্রের আক্মীয় রাধাকুফ ব।বু একথ! (লিিয়! পাঠাইয় জেন। 
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ধিকারিণী হইলে পর, ষগ্কপি তাহার চরিত্র ফলক্ষিত হয়, তাহা 
হইলে হিনুশীস্ত্রমতে পুনরায় সে অধিকার হইতে বঞ্চিত €ইবে কি 
না? বিদ্তাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর ছুই জম পর্ডিত বলেন, 
শহন্দুশান্তরমতে কলঙ্কিত বিধবা বিষয়চযুত হইতে পারে ।” ঘারকা- 
নাথের এই মত ছিল; কিন্ত তাহার এই মত টিকে নাই। দশ জনন 
ধিচারক এই মোকদ্গমার বিচারভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ছুই জন বাতীত কেহই দ্বারকানাথের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। 
পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু কর্তৃক জিজ্ঞামিত হইয়া, বিষ্কানাগর বলিয়া- : 
ছিশেন,- “আমি অন্তাম়্ কিরূপে বলিব? অন্তায়ই ব1 শুনিবে 
কে? আমি অবশ্থ ভ্রাষ্টাচাবের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এক জন 
বিষয়ের অধিকারিণী হইলে,কেমন করিয়া! বলিব, আধার সে বিষয়- 
চাত হ্টবে ; তাহা হইলে তো] নানা কারণে পদে পদে বিসয়- 
চ্যুতির মোকদ্দম। সংঘটিত হইবে ।” এ বিষয়ে বিষ্তাসাগরের 
দুরদশিতার পরিচয় নাই লতা? সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাতে সংক্ষো- 
ভিত) কিন্তু বিদ্বাসাগরের দৃঢ় ধারণা ও প্রতীতি ছিল যে, এপ 
অবস্থার কেহ বিষয়চ্যুত হইতে পারে না। অনেকে বলেন, 
পতিত! রমণীর বিষল্পচ্যুতি আইনসিদ্ধ হইবে, বিস্তাসাগরের প্রিয় 
বিধবাঁবিবাহ ব্রতে কতকটা ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা, দূরদর্শী 
বিদ্যাসাগর ইহ! বুঝিয়াই দ্বারকানাথের বিরুদ্ধবাদী হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করিতে সহজে আমাদের প্রবৃত্তি. হয় না। 
আমর প্রতিনিয়ত দেখিয়। আমিতেছি, শক্রর ভ্রকৃটীভঙ্গে, মিত্রের 
সন্সেহ সম্তাষণে বা আপনার স্বার্থসাঁধনের উদ্দেশে বিদ্যাসাগরের 
কখন কোনরূপ পদস্থলন হয় নাই। 

দ্বারকানাথ গ্রায়ই বলিতেন,--“বিস্ভাসাগর আমার উন্নতির 


৫৪০ বিদ্যাসাগর | 


সূল। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে আমি ওকালতী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত 
হই। তিনি সে পরামর্শ না দিলে, হয়ত আমার সে প্রবৃত্তি আদৌ 
হইত ন1।% 

হারকানাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভির-হাদয় সুহৃদ ছিলেন। 
তিনি বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে আস্তরিক শ্রদ্ধা ও ভাক্ত করিতেন। 
পাঁনদে'ষের জন্ত পাছে বিদ্ণাসাগর মহাশয়ের বিরক্তিতাঁজন হইতে 
হয় বলিয়া, তিনি বিদাদাগর মহাশয়ের নিকট অতি সাবধানে 
থাকিতেন। যখন উকীল, তখন উকীলের বেশে, যখন'জজ, তখন 
জজের পরিচ্ছদে, দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইয়া 
উপস্থিত হইতেন | যখন-তখন তিনি বিদ্যাসাগরের বাসায় রাজি 
যাপন করিতেন। পীড়িত"পরিত্রাণে যেমন ডাক্তার ছুর্াচরণ, 
জমীদ্দার-পীড়িত প্রজা-উদ্ধারে তেমনই দ্বারকাঁনাথ বিদ্যাসাগরের 
অকৃত্রিম সহায় ছিলেন | এক সময় উত্তরপাঁড়ার জমীদার ৬জয়কৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রক্মোত্তর কাঁড়িয়া লইতেছেন বলিয়া, অনেক 
ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন । বিদ্যাসাগর তাহাদের 
মোকদ্দমায় সাহাধ্য করিতেন। দ্বারকানাথ তাহার অনুরোধে 
বিনা পয়সার অনেকের মোকদ্দন। চালাইভেন) এক দিন দ্বারকা- 
নাথ ৰলেন,_-“পাছে আপনি মনে করেন, টাক! পাইব ন! 
ৰলিয়! ইহাদের মোকপ্মা ফেরত দিলাম) তাই আপনার নিকট 
ৰুঝাইয়! বলিতে আসিয়াছি,ইহার্দের কোন স্বত্বই নাই ; যদি তিল- 
মাত্র প্রমাণ পাইতাম ; তবে প্রাণপণে লড়িতাম।” দ্বারকানাথের 
কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন, জয়কৃষ্ দোষী নহে । 
যাহার স্বত্ব নাই, সেকেন জমী ভোগ করিতবে? বিদ্যাসাগর মহা- 
শয় নিজে বলিয়াছিলেন ;--“ধিনি স্বত্ব প্রমাণ করিতে পাঁরিতেন, 


অনারেবল দ্বারকানাথ । ৫৪: 


জয়কৃষ্ণ বাবু তাহাকে জমী ফেরত দিতেন, এ তত্ব আমি পরে 

জানিতে পারিয়াছিলাম।” ব্রঙ্গোত্তর ব্যাপারে জয়ক্কষ্চ বাবুঝ 

উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা একটু কমিয়া গিয়াছিল? কিন্ত 
দ্বারকানাথের কথার পূর্ব অন্ধ]! সপ্তীবিত হুইয়! উঠে। তিনি সতত 

জয়কুষ্ বাবুর দ্রাতৃত্ব ও অসাধারণ পুরুষাঁকারের প্রখংসা করিতেন । 

জয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠত| ছিল। তিনি রাজনৈতিক 

কে?ন সভার সহিত সংঅব রাখিতেন না) কেবল জয়কৃষ্ণ বাবুর 

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত প্রায় ব্রিটিস্‌ ই্ডিয়ান সভার যাতা-' 
য়াত করিতেন। 


চত্বারিংশ অধ্যায়। 


কন্তার বিবাহ, উইল ও সাক্ষ্য-বাক্য। 


১৮৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় ব৷ ১৮৭৫ থৃষ্টান্ষের ১৩ই জুলাই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় কন্তার বিবাহ হয়। পাত্র শ্রীযুক্ত 
হুর্যাকুমার অধিকারী । ইনি বি, এ উপাধিধারী। পুত্র বর্জনের 
পর বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা, নুধ্যকুমারে পুক্রপ্রেম ঢালিয়। 
দিয়াছিলেন। 

১৮৭৫ সালে এক উইল হয় । এই উইলে পুভ্র নারায়ণ বিষয়- 
বর্জিত হন। * শান্ত্রান্ুসারে অন্ত কোন উত্তরাধিকারী বিষয় 
পাইবেন বলিয়। স্থির হয়। 

উইলের ভাষা বিশুদ্ধ মার্জিত বাঙ্গাল । কলিকাতায় ভূত- 
পূর্ব রেজিষ্ঠার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, উইলের ভাষা দেখিয়া চমৎ- 
ক্কৃত হইয়াছিলেন। উইলের লিপি-গ্রণালীতেও নৃতনত্ব পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে। উইলে তাহার দানশীলত। ও মুক্তপ্রাণতার 
পরিচয়। উইল খানি এই,__ | 

শ্রীশ্রীহরি __ 
শরণম্‌। 
১। আমি হ্মেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া হ্বচ্ছন্দচিত্তে আমার 








* এই উইল অনুসারে নারায়ণ বাবু প্রকৃতপক্ষে বিষয় বর্জিত হইতে পারেন 
কি ন!, বিদ্যাসাগব মহ।শয়ের মৃত্যুর পরঃ তন্সীমাংস।র৫ঘ হাইকোর্টে মোকদাম। 
উপস্থিত হইয়ছপ। বিচ।রে স্দ্ধাত্ত হয়, নারারণ খাবু বিষয়ে বঞ্চিত হইতে 
পারেন না। তিনি এখন নিষয়।ধিকারী। 


উইল । ৫৪৩ 


সম্প্ডির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি । এই বিনিয়োগ হবার! 
আমার কৃতপৃর্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরম্ত হইল। 

২। চৌগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পথিরানিবাদ! 
শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুরদিব।সা 
শ্রীযুত বেণীমাধব সুখেপ।ধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই 
অন্তিম বিনিরেোগপত্রের কা্্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাহারা 
এই বিনিম্বোগপত্রের অন্ুযকপী যাবতীয় কার্ধ্য নির্বাহ 
করিবেন। | 

৩। আমি অবিস্তমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিষুক্ত 
কাধ্যদর্শাদিগের হস্তে ষাইবেক । 

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে, কার্যযদর্শী- 
দিগের অবগতির নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিকুতি এই বিনিয়োগ 
পত্রের সহিত গ্রথিত হইল। 

৫। কা্য্যদর্শীরা আমার খণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য 
আদায় করিবেন। 

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষাবর্গ ও 
কতকগুলি নিকপায় জ্ঞাতি কুটু্ঘ আত্মীয় প্রভৃতির তরণ- 
পোঁষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাছ হইয়া আসিতেছে ॥ 
এই সমস্ত বায় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন 'রাপ্য 
আদায়ে প্রবৃত হইবেন, আমার উত্তমর্ণের সেরূপ প্রক্কাঠর লোক 
নহেন, কার্যাদশীর1 তাহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন, 
যে এই বিনিয়োগপত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া! 
তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হহয়। যায়। 

৭! এক্ষণে যে সকল ব্যকি আমার নিকট মাসিক বুনি পাইয়। 


৫৪৪ বিষ্ভাসাগর | 


থাকেন, আমি অবিদ্তমান হইলে, তাহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি 
পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাহার! বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ 
মাসিক বৃত্তি পাইবেন, তাহ। নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে। 
প্রথম শ্রেণী । 

পিতৃদেব শ্রীযৃত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ₹০২ পঞ্চাশ টাক]। 
মধ্যম সহোদর শ্রীযৃত দীনবন্ধু স্তায়রত্ব ৩*২ ত্রিশ ট!ক]1। তৃতীয় 
শ্রীযুত শত্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৪০. চল্লিশ টাকা । কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত 
ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধার ৩০. ত্রিশ টাকা । জোষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী 
মনোমোহিনী দেবী ১২ টাক ॥ মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী 
দেবী ১২ দশ টাক1। কনিষ্ঠ ভগিনী মন্দাকিনী দেবী ১০২ দশ 
টাকা। বনিতা! শ্রীমতী দীনময়ী দেবী ৩০. ত্রিশ টাঁকা | জোষ্টা কন্ঠ 
শ্রীমতী হেমলতা দেবী ১৫২ টাক1। মধাম! কন্তা ভ্মতী কুমু- 
দিনী দেবী ১৫ পনর টাক1। তৃতীয়া কন্তা শ্রীমতী “বিনোদিনী দেবী 
১৫.টাক1। কনিষ্টা কন্ত! শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী "১৫২ পনর 
টাক!। পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবস্থৃন্দরী দেবী ১৫২ পনর টাক1। পত্রী 
শ্রীমতী মুণলিনী দেবী ১৫২ পনর টাকা। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্‌ 
স্থুরেশ্চন্্র মাজপতি ১৫২ পনর ট।ক1। কনিষ্ঠ পৌভিত্র শ্রীমান্‌ 
যতীন্্রনাথ সমাজপতি ১২ পনর টাকা । দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজ- 
রাণী দেবী ১৫২ পনর টাকা । কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু শ্রীমতী এলোকেশী 
দেবী ১*. দশ টাকা । শ্বাশুড়ী শ্রীমতী তারান্ুন্দরী দেবী ১০২ 
দশ টাকা । জোষ্ঠ। কন্তার শ্বাগুড়ী স্বর্ণময়ী দেখী ১০২ টাকা। 
জ্যোষ্ঠা কন্তার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী ১০২ দশ টাক!। 
মাডৃদেবীর মাতুলকন্ত! গ্রীমতী উমান্ুন্দরী দেবী ৩২ তিন টাক।। 
মাতৃদ্েবীর মাতুল-দৌহিত্র গোপালচন্ত্র চটোর ঝনিতা ৩২ তিন 
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টাকা । পিতৃব্যপুত্র জিলোক মুখোপাধাায়ের বনিত। ৩২ টাক! । 
পিতৃদ্দেবের পিতৃত্বস্থকন্য। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ৩২ তিন 
টাকা। বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী ৫. পাচ টাক1। মদদন- 
মোহন তর্কালঙ্কারের মাতা ৮২ আট টাক]। শ্রীযুক্ত মদনমোহন 
বস্থুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী ১২ দশ টাকা। শ্রীযুক্ত মধু- 
লন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী ১*. দশ টাক1। বারা- 
শতনিবাসী শীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র ৩*২ ত্রিশ টাকা । কালীরুষ 
মরিয়া গেলে তাহার বনিতা! শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী ১০২ 
দশ টাক|। শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী 
২২ তই টাকা। 


দ্বিতীয় শ্রেণী । 


মাতৃম্বস্যপুত্র শ্রীঘুত সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০. দশ টাকা। 
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ৫২ পাঁচ টাকা । জোষ্ঠা ভগি- 
নীর নন্দ শ্রীমতী তারামণি দেবী ৫২ পাঁচ টাকা) পিতৃম্বস্যকন্য। 
জীমতী মোক্ষদা'দেবী ২২ ছুই টাঁকা। মাতৃদেবীর মাতৃস্বন্যপুত্র 
শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ ঘোষাল ৫২ পাঁচ টাক1। মাতৃদেবীর মাতুলপুজ 
তারাচরণ মুখোর পরিবার ৮. আট টাক1। মাতৃদেবীর মাতৃব্বস্থপুজ 
জ্রীুত কালিদাস যুখোপাধ্যায় «২ পাচ টাক।| মাতৃদেবীর পিতৃ- 
স্বস্যপুত্র রামেশ্বর যুখোপাধ্যায়েৰ পরিবার ৫২ পাঁচ টাক1। মাতৃ- 
দেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী ২২ ছুই টাক1। বারাশত- 
নিবাসী নবীনকৃষ্থ মিত্রের বনিত! শ্রীমতী শ্ঠামানুন্দরী দাসী ১*২ 
ঘ্শ টাক। | মদনমোহন তর্কালক্কারের কন্ত! শ্রীমতী কুন্দবাল! দেবী 
১০২ দশ টাক1। মদনমোহন তর্কালঙ্কাপ্জের ভগিনী বামানুন্মরী 


৬৪১ 


৫৪৬ বিদ্ভাসাগর । 


দেবী ৩২ তিন টাকি|। বর্ধমানের প্যারীঠাদ মিত্রের বনিতা গ্রীমতী 
কামিনী দাসী ১০২ দশ টাকা। 

৮। বদি কাধ্যদর্শার৷ দ্বিতীয় শ্রেণীনিবিই কোন ব্যক্তিকে 
মাসিক দেওয়। অনাবশ্তক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি 
ন! হইলেও তাহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন, তাহা হইলে 
সাহার বৃত্তি রহিত করিতে প|রিবেন। 

৯। আমার দেহাস্ত সময়ে আমার মধ্যমা, তৃতীয়া ও কনিষ্ঠ 
কন্যার যে সকল পুজ্র ও কনা বিদ্ভমান থাকিবেক, কোনও কারণে 
তাহাদের ভরণপোষণ, বিগ্ভাভ্যাঁস প্রভৃতির ব্যয় নিব্বাহের অস্ু- 
বিধ! ঘটিলে তাহার প্রতোকে দ্রাবিংশ বর্ষ বয়ংক্রম পর্য্যন্ত মাসিক 
১৫২ পনর টাক] বৃত্তি পাইবেক। 

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও 
, দৌহিত্র অথবা পৌন্রী ও দৌহিত্ৰী বিগ্কমান থারিবেক, তাহাদের 
মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্থুত্ব প্রতৃ দৌধাক্রাস্ত অথবা অচিকিৎস্ত 
রোগগ্রন্থ হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক 

১*২ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক। | 
১১। যদি আমার মধ্যম! অথব। কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুক্র 
উপার্জনক্ষম হইবার পুর্বে তাহার বৈধব্য ঘটে, তাহা হইলে যাবৎ 

তাহার কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম না হয়, তাবৎ তিনি আমার 
বিষয়ের উপন্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক 
আরও ২*২ কুড়ি টাক পাইবেন। 

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকাঙী দাসীর কে।নও পুঞ্র উপার্জনক্ষম 
হইবার পূর্বেন তীহার বৈধব্য ঘটে, তাহা হইলে যাবৎ তী।হ।র 
€কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম ন| হয়, তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের 
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উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধার! নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আরও 
১*২ দ্বশ টাকা বৃত্তি পাইবেন। 

১৩। কার্যাদর্শীরা আমাক্স বিষয়ের উপন্বত্ব হইতে নীলমাধৰ 
ভট্টচার্যের বনি*। শ্রীমতী সারদ! দেৰীকে তাহার নিজের 
পুতত্রঞ্জেরে ভরণ পোষণার্ধে মাস মাস ৩০২ ভ্রিশ টাক, অর 
তাহার পুভ্রেরা বর়ঃ প্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন কাল মাস মাস ১০২ 
ঘ্বশ টাকা দিবেন তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্তিনী 
হইলে তাহাকে উক্ত ভয় বিধেয় মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি 
দিবার আবশ্তকতা নাই। 

১৩। আমি অবিগ্থমান হইলে আঁমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে 
যে অনুষ্ঠঠনে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক, ভাহা নিয়ে নির্দিষ্ট 
হুইতেছে। 

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিস্তালঘ 

১০৯২ এক শত টাক1। 
এ এ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয় 
৮ ৫০২ পঞ্চাশ টাকা । 
তি প্র গ্রামে অনাথ ও নিরুপায় লোক 
৩০২ ত্রিশ টাক1। 
বিধবা-বিবাহ *** রঃ 
১৯০২ এক শত টাক।। 

১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগন্ন।থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ 
পালি, শ্রীযৃত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহাস্ত সময় 
পর্যযস্ত আমার পরিচ.রক নিবুক্ত থাকে, তাহা হইলে কাধ্যদর্শীর। 
ভাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩৯০২ তিন শত টাক দ্দিবেন। 


৫৪৮ ৰিগ্কাসাগর । 


১৬। কার্ধ্যদর্শারা বিষয় রক্ষা, লৌকিক গক্ষা, কন্তাদান 
প্রভৃতির আবণ্তক ব্যয় স্বীয় বিবেচন! অনুসারে করিবেন। 

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে ধাহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে 
যেরূপ |নর্বন্ধ করিলাম, যর্দি তাহাতে তাহার পক্ষে স্থবিধ! 
অথব|। সে বিষয়ের সুশৃঙ্খল না৷ হয়, তাহা হইলে কাধ্যদর্শীর! 
সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া যাহার পক্ষে 
অথবা বে বিষয়ে যেরূপ নির্ধন্ধ করিবেন তাহা আমার ম্বকৃতের 
স্তায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক। 

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপন্বত্ব আছে, যদি 
'উত্তরকালে তাহার খর্বতা হয়, তাহা হইলে যাহাকে বা যে 
বিষয়ে যাহা দিবার নির্ধন্ধ করিলাম, কার্য্যদশার! স্বীয় বিঝ্চেনা 
অনুসারে তাহার নানত৷ করিতে পারিবেন 

১৯। আবশ্তুক বোধ হইলে কা্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির 
কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন। 

২৯। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শভুচন্দ্রের 

স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে, আমার একান্ত অভিলাষ 
শ্রীযূত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের 
অধিকারী থাঁকিবেন তাবৎকাল পর্যন্ত আমার পুস্তক সকল এঁ 
স্থানেই বিক্রীত হয় তবে এক্ষণে যেরপ স্থ্‌প্রাণালীতে পুস্তকালয়ের 
কাধ্য নির্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেও তন্নিবন্ধন 
ক্ষতি ব! অস্থবিধা বোধ হুইলে কার্ধাদশার স্থানান্তরে বা 
গ্রকারাস্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা! করিতে পারিবেন। 

২১। কাধ্যদর্শারা একমত হইয়1 কার্ধ্য করিবেন মতভেদ- 
স্থলে অধিকাংশের মতে কার্ধ্য নির্বাহ হইবেক। 


উইল । ৫৪৯ 


২২। নিযুক্ত কাধ্যদর্শাদিগের মধ্যে কেহ অবিস্তষান অথবা 
এই বিনিয়েগপত্রের অনুযায়ী কার্য করিতে অসম্মত হইলে 
অবশিষ্ট ছুই জনে তাহার স্থলে অন্ত ব্যক্তিকে নিধূক্ত করিবেন। 
এইরূপে নিযুক্ত বাক্তি আমার নিজের নিযোজিত ব্যক্তির ভার 
ক্ষমত! প্রাপ্ত হইবেন। 

২৩। যদি নিযুক্ত কার্ধ্যদর্শারা এই বিনিয়োগপত্রের অন্থ- 
যায়ী কার্ধা ভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে 
বাহারা এই বিনিয়োগপত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার  অধি- 
কারী তাহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্ধাদর্শা 
নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগপত্রের অন্ুযামী 
সমস্ত কার্ধয নির্বাহ করিবেন । 

২৪। যাব আমার খণ পরিশোধ না! হয় তাবৎকাল 
পর্যাস্ত এই বিনিয়োগপত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্যাদর্শ- 
দিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। খণ পরিশোধ হইলে এ 
সময়ে যাহাঁরা শান্তান্ুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন 
তাহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম 
নবম দণম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চণশ ধারার 
নির্দিট বৃত্তি প্রদানপূর্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। এ 
উত্তরাধিকারীর! বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শী তাহাদিগকে সমন্ত 
বুঝা ইয়া দরিয়া অপস্যত হইবেন । 

২৫। আমার পুত্র ৬ * শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

ক ঙীঁ গু খা 
ক্ষ * সংমব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতৃবশতঃ 
বৃতি. নির্বন্ধ স্থলে তাহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই 


৫৫৯ বিষ্ভাসাগর ! 


হেতুবশতঃ তিনি চতুর্ববিংশ ধার! দির্দিষ্টি খণ পরিশোধ কালে 
বিগ্কমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত 
অথব। ত্বাবিংশ ও জ্রয়োবিংশ ধার! অনুসারে এই বিনিয়োগ- 
পত্রের কাধ্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতু- 
বিংশ ধারা নির্দি খণ পরিশোধকালে বিগ্ভমান না থাকিলে 
ধাহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্ধমান থাকিলেও 
ভীহারা চতুর্বিংশ ধারায় লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী 
হইবেন। ইতি তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩০শে মে 
১৮৭৫ সাল। 

(স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিশ্তাসাগর কলিকাত|। 


ইসাদী। 
শ্রীরাজকৃষ্ মুখোপাধ্যায় শ্রন্টামাঁচরণ দে 
জ্রীরাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধায জ্লীনীলমাধব সেন 
জীগিরীশচন্দ্র বি্যারত্ব শীযে।গেশচন্জ্র দে 
গ্রবিহারিলাল ভাহুড়ী প্ীকালীচরণ ঘোষ। 


সর্ব সাকিম্‌ কলিকাতা । 
চতুর্থ ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি-- 
(ক) সংস্কৃতযস্ত্রের তৃতীয় অংশ-- 
(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক-. 
বাঙ্গালা-- 

(১) বর্ণপরিচয় ছুই ভাগ (২) কথামালা (৩) 
বোধোদয় (৪) চরিতাবলী (৫) আখ্যানমঞ্জরী ছই ভাগ 
(৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (৭) জীবনচরিত (৮) 
বেতাল-পঞ্চবিংপতি (৯) শকুন্তলা (১৯) সীতার বনবাস 


উইল। ৫৫১ 


(১১) ভ্রাস্তিবিলাম (১২) মহাভারত (১৩) সংস্কতভাধা 
প্রস্তাব (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার (১৫) বহুবিবাহ বিচার। 
সংস্কৃত -_ 

(১) উপক্রমণিকা (২) ব্যাকরণকৌমুদী (৩) খজু- 
পাঠ ৩য় ভাগ (৪) মেঘদূত। ৫) শকুস্তল/ (৬) উত্ভতরচরিত 1 
ইংরেজী-_ 

(0) 170601০8] 591506190, (2) 59616561017 (07 
(0115777 | 
(গ) যে সকল পুন্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় কর! হইয়াছে । 
(১) মদনমোহন তকালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষ! তিন ভাগ । 
(২) রামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত কুলীনকুলপর্বস্ব | 
(ঘ) কাদন্বরী সটীক বান্ীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত 
সংস্কৃত পুস্তক | , 
(ড) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত বাঙ্গালা হিন্দী পাশা 
ইংরেজী প্রস্তুতি পুস্তকের লাইব্র।রী ৷ 
(চ% কন্মটড়ের বাঙ্গাল ও বাগান । 
( স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভানাগর । 
উইলের নগুদ টাকার কোন উল্লেখ নাই। নগদ ছিলনা ও 
থাকিত না। মৃত্যুর পুব্বকাল পর্যন্ত থিগ্াঁসাগর মহাশঘ্বের 
মাসিক আয় প্রায় চারি হাজার ট|ক! ছিপ, দানে সংলারে প্রায় 
সবই ব্যাঃত হইত। শুনিতে পাই, মৃত্যুকালে তিনি ১৫।১৬ 
হাজার টাকা মাত্র নগদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। অবারত দন 
না থাকিলে, তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যাইতে 
পারিতেন। উইলের একাধারে উল্লিথিত পুস্তকাবলীর তালিকায় 


৫৫২ বিষ্ভাসাগর ৷ 


পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, বাঙ্গালীর উপর বিদ্যাসাগরের সাহিত্য 
কিরূপ অধিকার বিস্তার করিত। উইলে দেবসেবাদির কোন 
উল্লেখ নাই। উহাতেও বিদ্যাসাগরের মতিগতির পরিচয় | 
১৮৭৫ থুষ্টান্বে বর্ধমান-চক্দিঘীর জমিদার সারদা প্রসাদ 
রায়ের উইল-সংক্রান্ত. মৌকদ্দমা উপস্থিত হয়। ১২৮৩ সালের 
১৮ই ও ১৯শে শ্রাবণ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্ষের ১ল৷ এবং ২ঝা 
আগষ্ট বিদ্ভাসাগর মহাশয় এই মোকদদমায় সাক্ষ্য দেন। উইল 
গ্রকৃত নহে বলিয়া, সারদা বাবুর বিধবা স্ত্রী রাজেশ্বরী এই 
মোকদ্দমা রুদ্ু করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় বার্দিনীর 
পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। তঁ।হাকে ছুইদিন অসুস্থাবস্ায় সাক্ষ্য দিতে 
হইয়াছিল। চকৃদ্দিধীর জমিদার পরিবারের সহিত তাহার কিরূপ 
ঘনিষ্ঠতা ছিল, এই সাক্ষ্যবাক্যে তাহার প্রমাণ। সাক্ষ্যে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের অনেক প্রাণের কথা বাহির হইয়াছিল । 
আত্মবাক্যে প্রাণের কথা প্রকাশ পায়। এই সাক্ষ্যবাক্যে 
ব্যক্তিগত অনেক শ্রতিহাসিক ও সামাজিক তত্ব জানিতে পারা 
ষায়। সাক্ষ্য-বাক্য ইংরেজীতে লিখিত। আমরা তাহার অন্ধু- 
বাদ দিলাম, 
মং ৮৯৫ হইতে ৮৭*--র্থ সাক্ষী ঈশ্বরচন্দ্র শর্শা বিগ্তাসাগরের 
এজাহার । তারিখ ১৯৭৭ সালের ১লা এবং ২রা আগষ্ট । 
বদ্ধমানের--পূর্ববিভাগের দেওয়ানি আদালত 
উপস্থিত 
বাবু নবীনচন্ত্র গাঙ্গুলি দ্বিতীয় সবডিন্টে জজ । 
মকদমার নং ১৮৭৫ সালের ৭৯ নং। 
১৮৭৬ সালের ১লা আগষ্ট। 


সাক্ষা-বাক্য। €গ৩ 


খাদীর পক্ষে ৪ নং লাক্ষী উপস্থিত হুইয়া বিবি অনুসারে 
শপথ গ্রহণপুর্বক বলিতেছেন,--আমার নাম ঈশ্বরচজ্জা শর 
'বিগ্ভাসাগর। আমি ৮ ঠাকুরতাল বন্দ্যোপাধ্যায়েষ পুল্র। 
নিবাস কলিকাতা, বয়স ৫৬ বৎসর । লেখক বাবসায়ী। 

সাক্ষী বলিতেছেন, আমি কিছুদিন পুর্বে সংস্কৃত কলেজের 
প্রিন্দিপাল ছিলাম। আমি বছুপংখাক সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা 
পুস্তক লিখিয়াছি। আমি চক্দিঘীর লারদ্ব| রায়কে চিনিতাম। 
[মার বিবেচনায় তাঁহার সহিত আমার ২* বদরের অধিক 
কালের আলাপ। তাহার মৃত্যুর ১০।১২ বৎসর পূর্ব হইতে 
ওউ|হাকে চিনিতাম। তাঁহার লহিত আমার বিশেষ আলাপ ও 
থকুত্বভাব ছিল । তিনি বিষয়সন্বন্ধে আমার পরামর্শ গ্রহণ 
কারতেন। আমি নাবালক ললিতমোহন রায়কে চিনি। 
সারদ। বাবু: তাহার মৃত্যুর পর কিরূপে তাহার বিষয়ের বন্দো- 
বস্ত হইবে, সে বিয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 
তিনি আমাকে ত্তীহার উইলের একখানি খসড়া দ্েখ।ইয়া- 
ছিলেন। আমার বিবেচনায় ইহ তাহার মৃত্যুর ৪1৫ বৎসর 
পুর্ব্বে, কিন্তু আমার ঠিক মনে নাই। সেই খলড়া আমার ₹ন্তে 
আপিয়াছিল। উহা পাঠ করিবার নিমিত্ত উনি আমাকে 
দ্বিয়াছিলেন। এই প্রকারেই উহা আমার হাতে আসে। 
উহ! ভাল কি মন্দ, ইহ! দেখিবার জন্ত তিনি আমাকে দিয়া- 
ছিলেন। এ খলড়া আমার ক্কাছে অনেক দ্বিন ছিল। আমার 
বোধ হয়, উহা! এক বৎনর কি দেড় বৎসর আমর নিকটে 
ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার ঠিক মনে নাই। এ খসড়া 
আমি সারদা! বাবুকে প্রত্যর্পণ করি। উইলের এ নকলের 


গও 


৫৫৪ বিষ্ভা সাগর । 


কোন্‌ অংশ আপত্তিজনক, তাহা আমি তাহাকে দেখাইয়া দিই 
এবং এ খসড়া তাহাকে ফিরাইয়! দিই। এ আপত্তিজনক 
অংশগুলির বিয়য় তাহাকে আমি মুখেই বলি, তাহাকে এ 
খসড়। ফিরিয়া দিবার পর সারদ! বাবুর সহিত আমার একবার 
কি ছইবার কথা হয়। আমার ম্মরণ আছে, তিনি পশ্চিমে 
ধান। যখন তিনি পশ্চিমে যাইবার ইচ্ছা! করেন, তাহার কিছু 
পূর্বে তহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এক সময়ে 
তীহাকে আমি ঘিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, উইলের বিষয় কি 
হইল? তাহাতে তিনি উত্তর ধেন ষে, আমার একবার পশ্চিমে 
যাইবার ইচ্ছা আছে এবং আমি মনে মনে এই স্থির 
করিয়াছি যে, তথায় যাইবার পুর্ধে আমি যাহা হউক একটা 
স্থির করিয়া যাইব। তাহার সহিত আমার অন্ত কিছু কথ! 
হইয়াছিল কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই এবং ইহাও আমার 
ঠিক স্মরণ নাই, পশ্চিমে যাইবার কত দিন পুর্বে তাহার সহিত 
প্র কথ! হইয়াছিল। কিন্তু আমার বিবেচন! হয়, তথায় যাই- 
বার ৬।৭ মাস পুর্বে তাহার সহিত তব কথা হইয়াছিল। 
(প্রঃ--উইলে স্বাক্ষরকারী পাক্ষী কে হইবে, তাহার সম্বন্ধে 
আপনাদের কোন কথাবার্। কিম্বা এঁ মন্বন্ধীয় কোন কথা- 
বার্ত। হইয়াছিল কি না?) আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, 
উইল সন্বন্ধে প্রায়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত আমার 
বিবেচনায় এইর্প লোকের সমক্ষে উইল লেখা উচিত যে, পরে 
কেহ কোন গোলযোগ উপস্থিত করিতে না৷ পারে। তাহার 
পরে বন্ুক্ষণ ধরিয়া! তাহার সহিত কথাবার্তা হয় এবং ইহা 
সিদ্ধান্ত হয ষে তিনি তাঁহ!র উইল হুব্হাউন্‌ সাহেব, হগ.সাহেব, 
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লফো্ সাহেব, হীরাল।ল শীল, শ্রীরাম চাটুরধ্যে ও আমার সমক্ষে 
লিখিবেন এবং স্বাক্ষর করিবেন এবং লিখিবার পর রেজেষ্টারি 
করাইয়া! লইবেন। পশ্চিম অঞ্চলে যাইবার পৃণর্ব তাহার সহিত 
আমার এই কথাবার্ত। হয়। পূর্বে যে কথাবার্ত। হইয়াছিল, 
তাহার বিষয় আমি পু'ব্ব বলিয়াছি; কিন্তু এই কথাবার্ত। 
তাহারও পুর্বে হইয়াছিল। যখন উইলের সম্বন্ধে কথাবার্! 
তইতেছিল, তখনই ইচ্চা নিদ্ধীরিত হইয়াছিল যে, মাননীয় 
ব্যক্তিসমূহ এই উইলের স্বাক্ষবকরী সঙ্গী হইবেন এবং এ 
উইল নিম্নমি তন্ধপে রেজেষ্টারী করা হইবেক। হবহাউন সাহ্ৰে 
বঙ্ধম'ন বিভাগের একজন বিচারক ছিলেন এবং পরে তিনি 
ত।ইকোর্টের বিচারক হন। যখন আমি সারদ! বাবুকে ম|ননীন্ন 
সাক্ষীসমূহের কথ। বলি, তথন তিনি নিজেই শী তিন জন ভর 
লেকের নাম »করিয়াছিলেন। হগসাহেব এক্ষণে কলিকাতা 
পুলিসের কমিসনর। লফোর্ড সাহেব তখন বর্ধমান বিভাগের 
ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। [তনি এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা 
আমি জামি না। পূর্বোক্ক শ্রীরাম চাটুর্য্যের নিবাস বর্ধমান 
জেলার সাঁকোনাড় গ্রাম। ভিন ত্র সময়ে পাকপাড়া রাজ- 
বাটার একজন কর্ম্মকর্ত। 'ছলেন। সরদ্দ৷! বাবুর সহত তাহার 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা! এব, বন্ধুত্ব ছিল। সারদা বাবু পুর্বোক্ত 
হীর[লাল শীলের বাটাতে মারা যান। আমার যত দুর স্মরণ 
আছে, তাহাতে আমি বিবেচনা! করি যে, উইপের এ খসড়। 
শ্রীরাম চাটুর্যের স্বহস্তের লেখা । তিনি এখনও জীবিত 
আছেন। সারদা! বাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়। আলিলে পর 
'অন্ত আর একটা বিষষের সহিত তাহার সঙ্গে উইলেরও কণা! 
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হয়। সে কথাবার্ত। এই--তিন কলিক!তায় আসিয়াছলেন 
এবং আমাকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কতকগুলি লোক 
ললিতমোহনকে পোষাপুত্র লইবার জন্ত পরামর্শ দিতেছে, 
আপনার এ বিষয়ে মত কি? আমি এ বিষয়ে আপত্তি উথ্থা- 
পন করিয়া বলিয়াছিলাম ফে. ক্ষভ্রবংশের একজন পুত্রকে 
শান্ত্রমতে (পাধাপুক্ররূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে না, সম্পর্কে 
আবার ভাগিনেয় হয় এবং যদি তিনি এ ভাগিনেয়কে পোষা- 
পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা আইনবিরুদ্ধ কার্ধ্য 
হইবেক। আমি এ কথা বলিলে, তিনি ও বিষয়ের আর কোন 
কথা উত্বাপন করেন নাই। তংপরে আমি তাহাকে বলিয়া” 
ছিলাম, ললিতমোহনকে যদি বিষয় দেওয়াই অতিপ্রেত হয়, 
তা হইলে উইল করিয়াই বিষয় দেওয়া! শ্রেয়স্কর, আর কোন 
প্রকারে নহে। তিনি বপিলেন, আচ্ছা যখন. আমি পুনরায় 
কলিকাতাক্ষ প্রত্যাগমন করিব, তখন উইলের একটী খসড়া 
আঁনিক এবং কলিকাতায় পুনরাগমনে এ বিষয়ের শেষ করিব । 
সারদা বাবুর উত্তর-পশ্চিম প্রদ্দেশ হইতে প্রত্যাগমর্নের পর এই 
কথাবার্তা হইয়াছিল । আমার ঠিক মনে নাই যে, এই কথাবার্তী 
তাহার প্রতাগমনের কত দ্দিন পরে হইয়াছিল; সারদা বাবু 
কখন আমাকে বলেন নাই যে, তিনি উইল প্রস্তুত করিয়াছেন 
আমার বোধ হইতেছে যে, তিনি আমাকে একবার জিজ্ঞাস! 
করেন যে, পুনরায় বিবাহ কর! উচিত কি না। আমার মনে 
নাই যে, কখন তিনি আমাকে ইহা জিজ্ঞাদাঁ করিয়!ছিলেন। ছয় 
মাস কিম্বা এক বৎদর অধিক হইতে পারে যে, আমার সহিত 
সারদ| বাবুর মৃত্যুর পুর্বে ঠাহার শেষ সাক্ষাৎ হয়। আমি উইলের 
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খসড়াটা প্রত্যর্পণ করিবার পর অন্ত কোন খসড়া পুনশ্চ 
দেখি নাই। 

জের! করাতে সান্গী বলেন,--আমার বোঁধ হয়, উইলের এ 
খসড়া সারদা! বাবু আমাকে শ্বহস্তে দিয়াছিলেন। আমি খসড়ার 
কোন অংশের পারবর্তন করি নাই? কিন্ত আমি খসড়ার এ 
আপত্তিজনক অংশগুলি তাহাকে বাছিয়া দিয়াছিলাম। তবুও 
আমার মনে নাই যে, উহার কিছু-পরিবর্তন করিয়াছিলাম কি না। 
আমি এই বলিয়া! আপত্তি করিয়াছিলাম যে, ভাগিনেয়কে সমস্ত 
বিষয় দেওয়া এবং অপরকে একবারে বঞ্চিত করা নিতান্ত অন্তায়। 
আমি বলিয়াছিলাম, অপর ভাগিনেয়ের কিছু পাওয়! উচিত। এ 
ভাগিনেয়ের নাম প্রিয় । ভাগিনারা অপেক্ষাকৃত অন্ন অংশ 
প্রাপ্ত হন। আমি তাদের আরও কিছু বেশী করিয়৷ দিতে বলি। 
আমি আরও তীহার স্ত্রীকে কিছু বেশী দিতে বলিয়াছিলাম। 
তাহাতে তিনি উত্তর দেন,আচ্ছা আমি এ বিষয়ে বিবেচনা করিব। 
আমার বোধ হয় উইলের সেই খসড়াতে তাহার স্ত্রীকে মাঁ'সক 
একশত ট।কার' মাঁসহারা দেওয়া ছিল। যখন আমি এ উইলের 
খসড়াটী পাই, তখন আমি ইহ! কলিকাতায় কাহাকেও দেখাই 
নাই। ললিতমোহন কোন্‌ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আমি 
জানি না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তিনি সারদ! বাবুর 
বাটাতে মানুষ হইতেছিলেন। সারদ! বাবু তাহাকে অত্যন্ত 
ভালবাদিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত যত করিতেন। 
রাজেশ্বরী তাহাকে যত্ব করিতেন কি না তাহ। আমি 
জানি না। কারণ তখন আমি তীহাদের অন্দর মহলে যাই- 
তামনা। আমি এর সময় রাজেশ্বরীকে দেখি নাই। আমার 
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সহিত সারদা বাবুর যে কয়েকবার দেখা হয়, তাহাতে তিনি যে এ 
গন্ন্ধে মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এমন কথ! কখনও শুনি নাই। 
কিন্ত এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু কবে তাহ আমার 
মনে নাই, ললিতমোহন দ্বার তিনি বড় জাল৷তন হুইতেছেন। 
তিনি বলিয়। ছিলেন যে, ললিতমোহন বহিয়! গেছে । কিন্তু কবে 
তিনি স্লিয়াছিলেন, তাহ! আম|র মনে নাই । সা'রদা বাবু যখন 
পশ্চিমে যান, তখন আমি কলিক:তায়। পশ্চিমে যাইবার পূর্বে 
তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন কিনা, 
তাহ! আমি বলিতে পারি না । ১২৭২ সালের ভাঁদ্রমাসের শেষে, 
তিনি আমাকে চকদিঘী যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিনা 
তাহা আমার মনে নাই । সারদ। প্রস।দ রায়ের সহি আমি চিনি । 
আমি অনেকবার ত'হার সহি দেখিয়াছি । আমার বিবেচনায় 
আমাকে তাহার সহি দেখালে তাহা আমি চিনিতে পারি । 
আমার মনে নাই, পশ্চিমে যাইবার কতদিন পূর্বাবধি তাহার 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই | ইহা ছয়মাস কিম্বা একবৎসর 
হইতে পারে। পশ্চিম হইতে ফিরিয়। আসিবার'কত দিন পরে 
তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা আমার মনে নাই। 
তাহার প্রত্যাগমনের পর, আমার বোধ হয়, তাহার সহিত 
ছুইবার দেখা হয়। যখন ললিতমোহনকে পোষ্যপুক্র লইবার 
কথ। হয়, তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল কিনা, তাহা! আমার 
মনে নাই। সারদা বাবু পশ্চিম যাইবার পর তাহার মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্ত আমি চকৃদিঘী যাই নাই। সারদা বাবুর জীবিতাবস্থায 
আমি রাজেশ্বদীকে কথন দেখি নাই। ললিতের জন্মাইবার 
পুর্ব হইতে আমি সারদা বাবুকে জানি। সারদ। বাবু খন 
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মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন আমি কলিকাতায় । সারদা বাবুর 
মৃত্যুর পর দিবস শ্রীরাম চাটুয্যে আমার নিকট আসিয়াছিলেন 
এবং বলিয়াছিলেন, বৃন্দাবনচন্দ্র রায় অত্যন্ত শোকসন্তগুহদয়ে 
বাটা চলিয়৷ গিয়াছেন এবং আমাকে আপনার মলিকট--সারদা 
বাবু তাহার উইল লিখিয়। গিয়াছেন__ইহা৷ বলিয়। পাঠাইয়াছেন 
এবং আপনি তাহার সমস্ত কীপ্তি বজায় রাখিতে যত্ববান 
হইবেন, আপনি উইলের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। এই 
কথা শুনিবার পর আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি মুখে যে 
উইলের কথা তাহার জীবদশায় বলিয়াছিলেন, সেইরূপই উইল: 
করিয়া গিয়াছেন। উইলের ক্রোড়পত্রের বিষয় আমি শ্রীরাম 
বাবুর নিকট হুইতে কিছুই শুনি নাই। আমি শ্রীরাম বাবুকে 
উইলের একটা নকল পাঠ|ইয় দিতে বল্য়াছিলাম। আমি 
এ নকল পাঠ করিয়া যদ কোন আপত্তিজনক বিষয় না 
দেখিতে পাই, তাহ! হইলে আমি আমার সাধামত সাহাধা করিব 
বলিক্লাছিলাম। অল্পদিন পরেই এঁ উইল এবং উহার একটা 
ক্রোড়পত্রের ,নকল আমাকে পাঠাইয়৷ দেওয়া হহয়াছিল। 
আমার বোধ হয়, বুন্দাবনচন্দ্র রায়ই ইহা পাঠ।ইয়া দেন। এ 
উইল এবং উহার ক্রোড়পত্র পাঠে আমি কতকট! বিস্মিত 
হই। ' কারণ আমি ভাবিয়াছিলাঁষ, এ উইল যথাসময়ে সম্পন্ন 
হইয়াছে। আমার বোধ হয়, আমি শ্রীরাম বাবুর নিকট 
হইতে শুনিয়াছিশাম ষে, এই উইলের বিষয় তিনি বলিয়া- 
ছিলেন । আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, প্রথমে কেন 
উইল এবং তাহার পরে ক্রোড়পত্র লিখিত হয়। শ্রীরাম চাটুধ্যে 
যাহা বলিক়াছিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, সারদাবাখু 
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মৃত্যুর সময় উইল করেন। জ্ীরাঘ চাটুর্যোর সহিত কথা 
হইবার আনুমানিক এক সপ্তাহ মধ্যে আমি উইল এবং 
ক্রোড়পজের নকল প্রাপ্ত হই। আমি শ্রী নকল পাঠ করি। 
ছুই একটী কথা ছাড়! পূর্বোল্লিখিত খগড়ার দিত উইলের 
মিল ছিল। আমি এর খসড়ার কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে 
পরিবর্তন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম ১--যথা তাহার পরিবার, 
ভগিনী এবং ভাগিনেয়ের মাসহার! ঘৃদ্ধি। আমি ইহাতে বর্ধিত 
মাসহারার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। খলড়ার সছিত' ইহার এই 
কেবল মান্র প্রভেদ। খলড়ার প্রথম অংশেই ইছ লিখিত 
ছিল, আমি উইলের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি । আমি আসল 
উইল কিবা তাহার ক্রোড়পত্র দেখি নাই। সারদ| বাবুর মৃত্যুর 
পর ছকনলাল রামকে কখন কলিকাতায় দেখি নাই। আমার 
বোধ হয়, তাহার সঙ্গে আমার একবার চন্দননগরে দেখ! হয় 
এবং আমার বোধ হয়, সেই সময় তাহার সহিত আমার কথাঁ- 
বার্তী হয়। ছকনলালের নিবাস চকৃদিঘী। তিনি স্বয়ং আমাকে 
উইলের বিষয় কিছু বলেন নাই। কিন্তু অ।মার জিজ্ঞাসা করি- 
বার পর তিনি বলিলেন। রাম চাটুর্য্যে নে সময় তথায় উপস্থিত 
ছিলেন না। (প্রশ্ন, আপনি কি ছকনলাল রায়কে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন ঘষে, শেষ উইল যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখন তিনি 
কোথায় ছিলেন? বাদ্দিনীর কৌন্সিল এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে 
আপত্তি করেন।) উত্তর- আমি তাঁহাকে এ রকম প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করি নাই। কারণ আমি পুর্বে গুনিয়াছিলাম যে, 
তিনি সেই ,সময় হীরালাল বাবুর বাগানে ছিলেন। সারদার 
মৃত্যুর পর বাদিনী আমাকে একখানি পত্র লিখেন। সেই চিঠি 
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আমার নিকট নাই, তাহ! আমি ছি'ড়িক্া ফেলিয়াছি। তিনি 
আমাকে চকৃদিঘীতে যাইবার কথা লিখেন । আমি চক্দিঘীতে 
যাই। কিন্তু আধাঢ় মাসে কিম্বা অন্য কোন মাসে এবং কোন্‌ 
তারিখে গিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই । আমি ঠাকুর প্রসাদ 
নামধারী কোন লোককে জানি না। একটী লৌক আমাকে চকৃ- 
দিঘী লইয়। যাইবার জন্য এক খানি চিঠি লইয়া আনে। এ চিঠি 
দিবার ছুই তিন দিবস পরে অ।মি চকৃদিখা যাই। 

ইহার পরেও ৩ এ নং ক!গজে দেখিয়া সাক্ষী বলেন,_-আমি 
জানি না, এই কাগজের উপর লেখা কাহার হুস্তের। আমি 
লারদ! বাবুর বাঙ্গাল! হস্তাক্ষর দেখি নাই। যখন আমি চকৃদিঘী 
গিয়াছিলাম, তখন ১৮৬০ খুষ্টাব্দের ২৭ ধারা মতে এবং ১৮৫৮ 
খীষ্ট।বঝের ৪০ ধারাঁমতে সাটফিকেট লওয়া হয় নাই। যখন আমি 
৮কৃ্দিঘীতে গিয়াছিলাম্সতখন আমি রাজেশ্ববীকে প্রথমে কিছু বলি 
নাই। তিনি আম।কে জিজ্ঞাসা করিয়।ছিলেন যে, আপনি উইলের 
খসড়া দেখিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে উইলের নকল দ্েখিয়াছেন। 
প্রথমে এই এই হাপ উইল আমার ম্বামীর ইচ্ছামত হইয়াছে ক 
লা? তাহাতে আমি উত্তর দিয়।ছিলাম, ছুটা একট! বিষয়ে একটু 
ভফাঁৎ আছে। তদ্‌ভিম্ন আর সমস্ত বিষয় তাহার ইচ্ছামত হইয়ছে। 
ইহার পরে তিনি পুনর্বার আমকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নানা- 
লোঁক এ বিষয়ে নান।কথা কহিতেছে, এখন আমার কি করা 
উচিত ? তাহাতে আমি উত্তর দিয়[ছিলাঁম, আপনার স্বামী যেরূপ 
ঘলিয়। গিয়াছেন, সেইরূপ করাই উচিত। লোঁকে ঘাহা বলে, 
সেইরূপ করা উচিত নয়। 

উপরে ষাঙ্। বলা হইল, ইহা তাহার সহিত কথা কহিবার ফলস 
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আমার ঠিক ম্মরণ নাই, আমি চকৃর্দিঘীতে কত দিন ছিলাখ্, 
আমার বোধ হয়, ছুই তিন দিবস। সাক্ষীকে একখানি পৰ্র 
দেখান হইয়াছিল । তিনি ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়৷ বলিয়াছিলেন-_ 
আমি বলিতে পানি না, ইহ! কাহার হস্তাক্ষর। ইহা রাজেশ্বরীর 
হস্তাক্ষর হইতে পারে । ইহার সহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী 
বলেন, আমি শ্রীরাম চাটুর্যোর হস্তাক্ষতর যতদুর চিনি, তাহাতে 
বলিতে পারি, ইহ! শ্রীরাম চাটুধ্যের হস্তাক্ষর নহে। এই চিঠি 
কাহার হস্তাক্ষর, তাহ! আমি বলিতে পারি না । ইচাঁর পর সাক্ষী 
৪নং কাগজ দৃষ্টি করিয়া! ধলেন,_ইহা আমার তশ্তাক্ষর। ইহা 
আমি রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্র বাবুকে লিখিয়াছিলাম। সরদা 
বাবুর ভগিনী কুলদ। দেবীর কোন বন্দোবস্ত ন। হষ্ঈবাঁগ দরুণ তিনি 
আমাকে ইহ1 জানাইণে, মামি এই পত্র লিখি। সারদা বাবুর 
বাঙ্গালা সহি আমি জানি না। | 

প্রশ্ন । আপনি কি বলিতে পারেন, আপনি কি বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন, আপনি যখন ৪নং চিঠি লেখেন, তখন সারদা বাধু 
ত(হাব উইল করিয়াছেন? 

উত্তর। আমি তাহ! বিশ্বাস করি নাই। 

গ্রঃ। আপনি কি সেই সময় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সারদা 
বাবু তীঙকার উইল করেন নাই ? 

উঃ। আমার তাহাঠে সন্দেহ ছিল। 

প্রঃ। আপনার কি বিশ্বাস হইয়াছিল? 

উঃ। অমি বিশ্বাস করি নাই যে, তিনি কখন উইল করিয়া 
ছিলেন। ৰ 
প্রঃ। আপনি পত্র পলিখিগাছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা! কার্ধে 
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পরিণত করিতে তে।মরা সকলে চেষ্টা করিবে । এই বিশ্বাসে এবং 
এই বিবেচন!তে মৃত সারদা প্রসাদ বাবু আপনাদের ছই জনের 
হুপ্তে কার্ধ্ভার অর্পণ করিয়। যান। আপনি যখন এ পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, তখন আপনার কি সনেহ হইয়াছিল যে, সারদা বাবু 
আপনাদের ছুই জনের হস্তে কার্যের ভার দিয় গিয়াছেন? যখন 
আপনি এ পত্র লিখেন, তখন আপনার কি সন্দেহ হইয়াছিল যে, 
সারদ। বাবু রাজেশ্বরী এবং যোগ্নেন্দের হস্তে সমস্ত বিষয়ের তত্বাব- 
ধ!রণের ভার দিয়/ছেন ? , 

উঃ। আমি এই প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম না ।( এই 
প্রশ্নটা পুনর|য় আদালত দ্বারায় বাঙ্গালায় বল! হয়। ) সারদ1 বাবুর 
উইলের বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আদালতে যে উইল ফাইল 
কর] হয়, তাহ।তেই ছুই জনেব দ্বার! বিষয়ের রঙ্গণাবেক্গণের কথা 
উল্লেখ আছে ও ভজ্জন্ত আদ।লতে যে উইল ফাইল হয়, তাহার 
আন্যায়িক রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্র বিষয়ের ভত্ব।বধারণের জন্য 
আদালত “হইতে” অনুমতি পাইয়াছিলেন এবং এরূপ অবস্থাতে 
কোন বিষর়ের বন্দোবস্ত জন্য তাহাদিগকে পত্র লিখিতে হইলে, 
তাহ।র! উইল দ্বার! যে ক্ষনতা পন্ন, তাছ৷ উল্লেখ করিতে হয়। মেই 
কারণেই আমি তাহাদিগকে এ ভাবে পত্র লিখি । সে যাহ! হউক, 
উইল যথার্থ, তাহা! আমার বিশ্বাস ছিল না এবং সারদ1 বাবু ষে 
উইল দ্বার কাধ্য করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা শিয়া গিয়াছেন, 
তাহ! বিশ্বাস করি নাই'। 

নবীনচন্জ্র গাঙ্গুলি সব জজ । 
খরা আগষ্ট, ১৮৭১ খুন । 
তন খান পএ আমি পাইয়ছি, তাহার মধ্যে একখানি বৃন্দা- 
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বনচন্ত্র রায়, একথানি ছক্কনলাল এবং এক খানি রাজেশ্বরী দেবী 
লিখিয়াছেন। এ তিন খানি পত্র উইল সম্বদ্ধীয়্। আমার স্মরণ 
নাই, আমি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, সারদা বাবুর 
যখন মৃত্যু হয়, তখন ছক্কনলাল রায় হীরালাল বাবুর বাগানে 
ছিলেন কি না। আমি পত্র খানি ছকনলাল বাবুর নিকট হইতে 
পাইয়া।ছপাম। তাঁহার সহিত আমার চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। 
আমার বোধ হয়, ইহা সারদা বাবুর মৃত্যুর একমাম দেড় মাস 
পরে। সারদা বাবুর মৃত্্যর পূর্বে কিন্ব' পরে ছকনলাল বাবুর 
সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সারদ1 বাবুর মৃত্যুর পরেই 
চক্দিঘীতে যোগেন্দ্র বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। যোগেন্দ্র 
বাবু সারদা বাবুর মৃত্যুর পর আমার সহিত দেখা করিবার জন্য 
কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সারদ। বাবুর 
মৃত্যুর পর যখন আমি চকৃদিথীতে যাই, তখন রাঁজেশ্বরী এখং বৃন্বা- 
বন রায়ের সহিত আমার কথাবার্ভ। হয়) কিন্ত যোগেজ্ছের 
সহিত আমার কোন কথাবার্তী হয় নাই। বুন্দাবনচন্র 
রায়ের সহিত যখন আমার কথাবার্তা হর, তখন যোগেন্দর 
বাবু কোথায় ছিলেন, আমি তাহ! জানি নাই। আমি 
তাহাকে মণিরাম বাবুর বাটাতে দেখি নাই। তীহাকে চকৃদিঘীতে 
দেখিয়া! থাকিতে পারি। আমি বুন্নাবনচন্দ্রের সহিত চকৃদিখীতে 
যাই। আমি তীহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, এখানে বহু প্রকার গে।লযোগ উপস্থিত হইয়াছে; সারদা 
বাবুর কীর্তি বজায় রাখিবার জন্ত আপনাকে এখানে আনাইবার 
উদ্দেশ্ত। তাহ।তে আমি বলিয়াঞিলাম,_-আমাঁকে কি করিতে 
হইবে? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,_-আপনাকে এমন 
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করিতে হইবে, যাহাতে রাজেশ্বরী বিপক্ষতাচরণ না করেন। 
তাঁহাঁর মানে, উইলের বিপক্ষতাচরণ না করেন । এই খানে তাহার 
সহিত কণাবার্ডাীর শেষ হয়। তৎপরে আমি বাটাৰ ভিতরে 
যাই এবং রাজেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ কবি। তাহাতে তিনি সর্ব- 
প্রথমে আমাকে জিজ্ঞ।স|! করেন যে, আপনি উইলেব গসড়াটী 
খুলিয়া দেখেন এবং আপনি উইল দেখিয়াছেন, এই ছুইটী উইলের 
বিষয় এক রকম কিনা। শাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে, 
উহাতে আপন।র স্বামীর অভি গ্রায় বাস্ত আছে। তাহাতে তিনি 
বলেন,_ আমার এক্ষণে কি করা উচিত । আমি বলিয়াছিলাম,__ 
আপনার মৃত স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করা উচিত । আমর 'এই 
কথাবার্তার বিষয় মনে মাছে । আর কোন কথাবার্তা! হইয়।ছিল 
কি না, মনে নাই । ললিতমোহনের লেখা-পড়ার সম্বন্ধে কথ! 
কহিয়াঁ৭ থাকিতৈ পারি; কিন্ত আমার ঠিক্‌ স্মরণ নাই । আমার 
আরও মনে নাই, আমি বলিয়াছিলাঁম কি না যে, ললিতমে|হনকে 
যদি রীতিমত লেখা-পড়। শিখান, তাহা হইলে কোন বিষষে আর 
গে।লঘোগ হইবে না। আমি তখন উইলের মন্মে জানিতাম যে, 
ললিতমোহনকে সারদ। বাবু টইলের দ্বারা উদ্রাধিকারী করিয়! 
গিয়াছেন। আমার স্মরণ নাই, আমি ললিতমোহনের রীতিমত 
লেখা-পড়৷ সম্বন্ধে রাজেশ্বরীকে কিছু বলিয়াছিলাম কি ন1; কিন্তু 
আমি বৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে বলিয়াছিলাম যে, যাহাতে এই না-বালক 
ভাগরূপ শিক্ষা পায়, আপনার তাহা করা উচিত। আমাৰ ম্মরণ 
নাই, রাক্ষেশ্বরীকে আমি বলিয়াছিল।ম কিনা যে, ললিতমোহন 
উহার পর তাহার কাছে কোন প্রকার রুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে 
ন।। যোগেন্দ্র বাবুর সেই সময় কত বয়স ছিপ, তাহা আমি 
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ৰলিতে পারি না। তাহার চেহার! দেখিয়। এক জন অনুমন 
করিতে পারে, তাহার বয়স ১৬।১৭ কিন্ব। ১৮।১৯ বৎসর । আমার 
বোধ হয়, যোগেন্দ্র বাবু সেই সময় আমাঁকে বলিয়াছিলেন ঘষে, 
তাহার বয়স অতি কম এবং এন্প বৃহৎ বিষয়ের তত্বাবধারণ কর! 
তাহার পক্ষে হুঃসাধা। আমি তাহাকে কি বলির।ছিলাম, তাহা 
আমার "্নরণ নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু 
বলিয়াছিলাম কি না, আমার স্মরণ ঘাই। কোন বিষয়ের তন্বা- 
বধারণের জন্ত আমি কোন স্ত্রীলোকের সহিত কখন তত্বাবধায়ক 
ছিলাম না। আমি কখন কাহার বিষয়ের তত্বাবধায়ক ছিলাম না। 
যখন যোগেন্দ্র অল্প বয়স হেতু এত বড় বিষয়ের তন্বাবধরণ বিষয়ে 
অপারগতা জানাইয়াছিলেন, তখন অ।মি তাহাকে সারদ1 বাবুর 
ইচ্ছাঞ্যায়িক কার্ধ্য করিতে বলিয়াছিপাম কি না, তাহা আমার 
স্মরণ নাই। হয়ত ওরূপ বলিয়। থাকিতে পারি, তাহা আমি এখন 
ভুলিয়! গিয়াছি। যখন রাজেম্বরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, 
তখন আমি তীহ।কে বলি নাই যে, উইলের নকণ আমি দেখি- 
যাছি। তিনি উইল সম্বন্ধে ষেক্ূপ বলেন, তাহা! আমি পূর্বের 
বলিয়াছি। আমি প্রথম উইলের কথা উত্থাপন করি নাই। 
তিনি প্রথমে আমাকে উইলের কথ বলেন । উহার পর রাজে- 
শ্বরীর সহিত ছুইবার চকৃ্দিঘীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষা- 
তের :পর আমি চকৃদিঘী হইতে চলিয়া! আসিলে, বাঁজেশ্বরী 
জামাকে আর পত্র লেখেন নাই। বুন্দাবনচন্দ্র আমকে পত্র 
লিখিয়াছিলেন ফি ন। আমার ম্মরণ নাই। বুন্দাবনচন্ত্রকে স্কুল 
সম্বন্ধে কোন পত্র লিখিয়াছিলাম কি না, তাহা! আগার স্মরণ নাই । 
আমি বিষয় সম্বন্ধে তাহাকে পত্র লিখিপনাছিলাম কি না, তাহাও 
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আমার মনে নাই। আমি চক্দিঘীতে রাজেশ্বরীর পিতাকে 
দেখিয়াছি। আমি আরও ঢকৃদিঘীতে তাহার ভ্রাতা ব্রজকঞকে 
দেখিয়াছি । গুরুদয়াল বাজেশ্বরীর পিত। ওরফে বিরজা আমাকে 
পত্র লিখেন নাঁই। গুরুদয়াল একব|র কলিকাতায় আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 'মাসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে নাই, 
চকুদিঘী হইতে ফিরিয়া আসিবাঁর কত দিন পরে আসিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ ২।৩ বৎসরের পরে হইতে পারে। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন 
যে, তিনি তাহার কন্ঠার বিষয় সম্বন্ধে কথ! কহিতে আসিয়াছেন । 
তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, আমি ওকথ! শুনিব না। আমি 
শুনিয়াছিলাম যে, বিষয়ততাবধায়কদিগের মধ্যে গোলযোগ চলি- 
তেছে এবং বিষয়ের ভাঁল রকম ব্যবস্থা হইতেছে না ; তজ্জন্ত আমি 
তাঁড়াতাড়ি বলিয়াছিলাম যে, আমি ওকথা শুনিব না। সারদা 
ব|বুর মৃতার অল্প |্দন পরে কোন ব্যক্তি তাহার বিষয়ে বিশ্জ্খল! 
ঘটাইয়াছে কি না, তাহা আমি শুনি নাই । কিন্তু আমার বোধ 
হয়, ছুই মাস পরে যখন আমি বাটাতে ছিলাম, তখন আমি বুন্দা- 
বন রায়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া'ছলাম, তাহ।তে 
পঁ গোলমালের কথা লেখা ছিল। তাহা হুইতে বুঝিলাম যে, 
রাজেশ্বরী অন্ত লোকের পরামর্শ লইয়াছে এবং উইল সম্বন্ধে গোঁল- 
যোগ করিতেছে । ৬নং কাগজে সাক্ষী দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন-__ 
আমি এই পত্র লিখি। আমাব বোধ ভয়, বুন্দাবনচন্জ ষে পত্র 
লেখেন এবং যাহার কথ পৃব্বে বলিয়ছি, এই পত্রে তাার জবাব 
লেখা হইয়াছিল। এই পত্রের শিরোনাম! আমার হস্তের লেখা। 
চিঠি দেখিয়া বলিতে পারি না, বুন্দাবনচন্দ্রের গঞ্জের উত্তরে এই- 
রূপ লিখিয়াছিলাম কি না। (চিঠিখানি সাক্ষীকে গুন।ইয়৷ পড়! 
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হইলে সাক্ষী বলেন) আমি খবর জানিবার জন্ত পত্র লিখিয়া- 
ছিলাম । আমি এ খবর প্রাপ্ত হঈয়াছিলাম কি না, আমার ম্মর্ণ 
নাই । আমার স্মরণ নাই, এ [চিঠি লিখিবার আগে কি পরে 
ছক্কনল।লের »হি৩ চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমি ছক্কনলাল 
বাবুর দিকট হইতে উইল সম্বন্ধে খবর পাই। আমি কলিকাতা! 
হইতে এ পত্র লিখি। আমি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে গিয়া- 
ছিলাম; কিন্তু কোন্‌ মাসে, তাহা! আমার স্মরণ নাই। আমার 
বোধ হয়, ক্াষ্ঠ মাসে হইবে। ছব্কনল[লের সহিত আমার 
চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমি আমার এ পন্ত্রে লিখি, তাহার 
উপকারের জন্তই তাঁহাকে আমি পরামর্শ দিব; কিন্তু সেই উপকার 
করিয়/ছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। এ চিঠি লিখি- 
বার এবং চকৃদিঘীতে আমিবার পর আমি কিছু করিয়াছিলাম কি 
না, তাহা! আমার স্মরণ নাই। আমি বলিমাছিলাম যে, আমি 
ইক্কনলালের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তিনি উইল লিখিবার 
সময়ে উপস্থিত ছিলেন $ কিন্তু আমার স্মরণ নাই, আমি এই কথা 
চকৃদ্িঘীতে বলিয়াছিলাম কি না। ইন্ার পর সাক্ষী বলেন,_- 
ছক্কনল।ল বলিয়াছিলেন যে, তিনি হীরালাল বাবুর বাগাঁনে ছিলেন। 
( ইহাব পর সাঙ্গী ৭ এবং ৭ এ নং কাগজে দৃষ্টি করিয়া! বলেন ) 
এই চিঠি এবং খাম আমার হাতের লেখ । সারদ! বাবুর মৃত্যুর 
পূর্বে চকৃদিঘীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের সাহাযা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
সারদ। বাবুর মৃত্ার পর হইতে উহা ফি, স্কুল হয়। উইলের 
ক্রোড়পঞ্ডের আন্ুযায়িক স্কুল কি প্রকারে চলিবে,তাহার বন্দোবস্ত 
আমি করি। সাক্ষী চিঠিখ।নি পড়িয়াছিলেন। যেনৃতন ব্যব- 
স্থারু কথ! পত্রে উল্লিখিত আছে, তাহা উইলের উল্লিখিত নিয়ম 
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কলের জনমত) আমিঠিক করিয়! বলিতে পানি না, উইলের 
দ্বার উইল বুঝাইতেছে কি উইলের ক্রোড়পত্র, বুঝাইতেছে। এঁ 
পত্রেতে দ্বিতীয় শিক্ষকের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহার 
লাম জানি না । আমি প্রথম শিক্ষকের নামও জানি না। 
তরী পত্র আনুষাহিক আমি চকৃদ্িঘীতে আসি এবং স্কুলের 
ঘন্দোবস্ত করিয়া যাই। (সাক্ষী ৮নং কাগজে দৃষ্টি করিয়। 
ঘলেন যে) আমি এই পত্র লিখিয়াছি। প্রশ্ন--“এ কি 
কম, আপনি চকৃদ্িঘধীতে যান নাই বলিয়া, গোলযোগ - 
উপস্থিত হইল ।” উ:ঃ--আমি তখন ইছা জানিতাম না। 
আমি ইহা বিশদরূপে বলিতে চাহি। আমার বোধ হয়, 
ঘৃন্দাবন্চন্ত্র রায় আমাকে একখানি পত্র লিখেন। তাহাতে 
তিনি উল্লেখ করেন যে, আপনার এখানে না আসাতে বড় গোঁল- 
যৌগ হইতেছে । ,আমি এ পত্র ইহার প্রত্যুত্তরে লিবি। এ পঞ্জে 
যাহ? লেখা আছে, আমি তাহা! লিখি । আমি এই ভাবিয়া পঞ্র 
_লিখিয়াছিলাম যে, তাহারা আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন এবং 
এরূপ ভাধে*কার্যা করিবেন ফেে তাহাতে গে(লযোগ কমিয়৷ 
ঘাইবে। (৯ চিক্নিত কাগজ দেখিয়া সাক্ষী বলেন ) এই পন্র 
রাজেশ্বরীর লেখ! । গবণমেণ্টের উকিল মতিল[ল চৌধুরীকে আঙি 
'চিনি। কুলদানুনীরীর দাবীর বিষয় বলিয়াছিলাম কি না, তাহা 
আমার ম্মরণ নাই । আমি ষথার্থ ই বলিতেছি, আমার শ্বরণ নাই) 
আমি বেণীমাধব রায়কে চিনি । তিনি তাহার ছেলের পক্ষে এবং 
ঝাজেশ্বরী ও ধোগেনর বিপক্ষে এক:মোকদামা করেন। আমার. 
স্মরণ আছে, আমি মতিপাঁল চৌধুরীকে এ মোকদমার কথা বলি। 
আমার বোধ হয়, আমি বলিয়়াছিলাম, আপনি বেরীমাধর ব্রারেক 
২ 
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পুত্র প্রিয়ক্ুর উইল আনুষায়িক যাসহাঁর| পাইবার চেষ্টা করিবেন? 
(সাঙ্গী ১৭ এবং ১* এ নং কাগজে সহির এ্রতি লক্ষ্য করি 
বলেন । ) কাগজের তলায় রাজেশ্বরীর যে স্বাক্ষর আছে, রাঁজেশ্বরীর 
স্বাক্ষর বলিয়।৷ আমার বোধ হয়। আমি যোগেন্ছ্ের বাঙ্গাল! হস্তা- 
'ক্ষর দেখি নাই (প্রমাণের সহি)। (একট! কাগজের প্রতি 
লক্ষা করিয়া সাক্ষী বলেন ) কাগজের শেষ রাজেশ্বরীর যে সহি 
'আছে, তাহ। রাজেশ্বরীর বলিয়া আঁমার বোধ হয়। সাক্ষী এক 
খানি চিঠি লক্ষ্য করিয়৷ বলেন-_-ইহ। কাহার, হস্তের লেখা, আমি 
বলিতে পারি না । রাঁজেশ্বরী আমার বাটাতে আসিয়াছিলেন। 
তিনি ১৪।১৫ দিন পুর্বে অ|মার বাটাতে আসেন এবং প্রায় এক 
সপ্তাহ আমার বাটাতে থাকেন। সুবিধামত বাটী না পাওয়া 
যাওয়(তে আমি তাহাকে আমার বাটীতে রাঞ্চি। ন-বালক 
ললিতমোহন এবং রাজেম্বরীর যাহাতে মঙ্গল হ্য়, আমি তাহার 
চেষ্ট। করিয়াছি । এই সম্বন্ধে আমি ককরেল সাহেবের সহিত 
€দখা করি। তিনি বর্ধমাম বিভাগের কমিশনর । আমি আরও 
'উমেশচন্দ্র মিত্রের পরামর্শ লই | মধ্যন্থঘারা ষোকদমার মীমাংসা 
হয়, ইহাই আমার ইচ্ছ। ছিল। আমি শপথপূর্ববক ঝলিতেছি যে, 
সর্বপ্রথমে মধ্যস্থ বার! মিটাইবার কথ! আফি উল্লেখ করি নাই। 
আমকে এক জন মধ্যস্থ বলিয়া নির্ধারিত করা হয়। আরও৪ 
অন্ঠান্ত ধাহার! মধ্যস্থ হইবেন, তাহাদিগের নাম আমি উল্লেখ 
করি। এ মধ্যস্থদিগের নাম প্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারী এবং রাজ* 
কৃষ্ণ বন্দ্যপ।ধ্যায়। প্রসন়্ বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং 
অপর ব্যক্তি প্রেসিডেম্ি কলেজের এক জন অধ্যাপক । উভয়ই 
আমার বন্ধু। ককরেল: সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি 
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আমাকে বলেন যে, বছ বিলম্বে এই মোকাম! মধ্যস্থ দ্বার! মিটাই- 
ৰার সিন্ধান্ত হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, বার্দিনী ভয়ে এইরূপ 
ঘলিয়াছেন। যখন আমি কলিকাতাঁর ছিলাম, তখন আমি উম্বেশ- 
চন্জর বাবুকে উইলের এক খানি নকল দেখাই ও তাহার মহিত 
আর কতকগুলি ন্মারকপত্র দেখাই। এই ম্মরক-পত্রগুলি আমি 
চকৃদ্দিধীতে লিখি। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর যখন আমি চকৃ- 
দিঘধীতে ছিলাম, তখন আমি এ ম্মারক-লিপিগুলি লিখি। 
অ[মি পূর্বেই বলিয়ছি ষে, উইল এবং উইলের নকল বুন্দাবন রাঁয় 
আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি এ গুলি উমেশ বাবুকে দেখাই। 
আমি এমন কথ!-বলি নাই যে, আমাকে মধ্যন্থ কর! হইয়াছে 
বঁলিয়৷ উইল বজায় রাখিব। আমি শপগগ্রহণপূর্বক এই কথ। 
বলিতেছি। ককরেপ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয় 
আসিবার পর আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। আঙি 
ম্যানেজার উমেশচন্দ্র মিত্রকে রাজেশ্বরীর এ পত্রখানি দিই। 
আমি ম্যানেজারকে বলি যে, সারদ! বাবুর প্রেতাত্বা ধর্দি এখনও 
বর্তমান থাকে »ললিতগোহন বিষয় না পাইলে, তিনি অত্যন্ত হঃখিত 
হইবেন। আমি আরও বলিয়াছিলাঁম যে, ললিতমোহন বিষয় 
বর্দি না পান, তাহা হইলে আমিও হংখিত হইব। আমার ম্মরণ 
নাই, আমি বলিয়াঁছিলাম কি না, না-বালককে উইল আন্ুুষায়িক 
যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে, উহ! তাহাকে ভোগ করিতে দেওয়! 
হউক, ইহা আমার ইচ্ছ! । আমি বলিয়াছিলাম যে, যদি ললিত- 
মেন বিষয় পাঁন এবং রাজেশ্বরী মনের স্থথে থাকেন, তাহ! হইলে 
আমি অতান্ত আনন্দিত হইব। যখন আমি উহা বলিয়াছিলাম 
তখন 'আমার ধারণ! ছিল না, সাগদা বাবু কোন উইশ করেও 
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নাই। যখন আমি মতি বাঁবুকে বেণীমাধবের পুত্রের পক্ষে উইল 
'আমুযায়িক মোকদদমা আনিতে ৰলি, তখন আমার ধারণা ছিল যে, 
সারদ। বাবু কোন উইল করেন নাই। যখন আমি রাজেশ্বরীকে 
বলি যে, আপনি আপনার শ্বামীর ইচ্ছানুষাস্সিক কাধ্য করিতে 
বাধ্য, তখন আমার ধারণা ছিল যে, সারদ! বাবু উইল করেন 
নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস. আমি রাজেশ্বরীকে কখন বগি নাই 
যে, আপনার স্বামী উইণ করেন নাই। আমি এ কথা যোগে- 
ন্রকেও বলি নাই। যধন মামি মতি বাবুকে বেণীমাধবের পক্ষে 
মোকদ্দমা! আনিতে বলি, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উইলটা 
জাল এবং কাল্পনিক । এই ৮ বৎপর ধরিয়! সামি এই বিষয় মনে 
রাখিয়াছি। আমি কৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে ঈশ্বরসিংহের স্বাক্ষর সম্বন্ধে 
কিছু বলিয়াছিলাম কি না, তাহ! স্মরণ নাই। আমি পাকপাড়ার 
রাজাদিগের নিকট টাঁক। ধারি না) কিন্তু আমি প্র বাটার এক 
শ্রীলোকের নিকট হইতে ২০০* টাকা ধার করিয়াছি | প্রশ্ন, 
তোমার এক্ষণে দেনা আছে কি না? উঃ--আমি এ প্রশ্নের 
জবাব দিব না। আদালত এই প্রশ্ন পুনবায় জি্তাসা করিতে 
দেন এবং তাহার জবাব চান। সাক্ষী বলেন, -আমার দেন! 
আঁছে। আমি কোন বইর কপিরাইট ত বেনামেতে রাখি নাই। 
সারদ] বাবুর মৃত্যুর পর তাহার বিষয় হইতে আমি টাকা ধার 
চাহিয়াছিলাঁম কি না, তাহ! অ।মার মনে নাই । বোধ হয় আমি 
খণ চাহি নাই । আমি খণ চাহিতে সক্ষম নই। পুনরায় জিজ্ঞাস 
করিলে সাক্ষী বলেন,_আমি কঙ্গিকাতা বিশ্ববিষ্ভাগয়ের এক 
জন পদশ্ত;) কিন্ত সিথঝেকেটের এক জন মেম্বর নই। আমি 
মেটপল্সিটন ইনষ্টিটিউননেব প্রধান তত্াঁবধাঁয়ক |  প্রশ্ন,-- 


সাক্গ্য-বাক্য। ৫৭৩ 


আপনি কি হিন্দু-বিধবা-বিবাহের উত্তেজক ? এই প্রশ্নে আপত্তি 
করা হইল। উঃ-_এই হিসাবে আমার দ্বারা অনেক টাক1 খরচ 
করা হুইয়াছে। আমকে অনেককে মাসহারা দিতে হয়। 
যাহার] বিধবা-বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের অনেককে টাক] দিতে 
হয়, আমি এই দান বদাগ্ততা জন্য করিয়াছি । কারণ আমার 
বিবেচনায় বিধবাদ্িগের পুনর্বিবাহ দেওয়! সৎকার্ধ্য। বিধবা- 
দিগের বিবাহ দিবার জন্ঠ কিম্ব। এ হিসাবে আমার দেনা । আমি 
অনেক দিন পুর্বে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছি। আমি ইহা দ্বার! 
জীবিক1 নির্বাহ করি না। প্রশ্ন_-সারদ। বাবু যে খসড়া দিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তন্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার কোন বন্দোবস্ত 
ছিল? কিম্বা কাহাকেও তন্বাবধায়ক বলিয়া উল্লিখিত ছিল? 
এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। প্রশ্ন,--আপনি বলিলেন, 
স।রদা প্রসাদ ধখন উইল করেন, তখন ছকনলাল সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, এ কথ! তিনিই আপনাকে বলিয়াছেন । সাব্রদা গ্রসাদের 
উইল করিবার সময় সত্য সত্যই কি ছক্কনলল সেখানে উপাস্থিত 
ছিলেন? *অপর পক্ষ হইতে এ প্রশ্নে আপত্তি উঠিণ। কিন্ত 
উত্তর হইল, আমি জানিয়াছি যে, উইল করিবার সময় তিনি 
সারদ! বাবুর নিকট উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন, আপনি ছক্কনলালের 
নিকট কোন্‌ সময়ে এই উইল করা হয় শুনিয়ছেন? উঃ» 
মৃত্যুর পুর্বে তিনি এই উইল করেন। তখন তিনি হীরালাপ 
বাবুর বাগানে ছিলেন। ছরুনলান এই উইল করিবার সময় সারদা 
বাবুর কাছে ছিলেন। 

প্রশ্ন। আপনি যদ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সারদ। 
নানু উই করেন নাই, ৩ আপনি কেন্ন করিনা 


৫৭৪ বিষ্াসাগঞ্প ৷ 


তাহার বিধবা স্ত্রীকে উইল অনুযায়ী কার্ধ্য করিতে পরামর্শ 
দিম্লাছিলেন? 

সাক্ষী বলেন,--“আমি অত্যন্ত পীড়িত এবং দুর্বল ; বিশেষতঃ 
সকাল বেলা আহার করি নাই; কাল বুবিয়াছিলাম' যে, 
১১টার ভিতরেই আমার এজাহার শেষ হইয়া যাইবে; 
আর বুঝিতও পারি না এবং কথ! কহিতেও পারি ন1।% 
বাদিনীর পক্ষে কৌন্সিল বলেন,_তাহার এজাহার প্রায় শেষ 
হইয়া আসিয়াছে । তাহাকে আর চ্‌ইটা মাল প্রশ্ন করা হইবে। 
এখন ছুইট] বাজিয়াছে। 

উঃ। অমি তাহাকে তীহার ইচ্ছা! অনুযায়ী কার্য করিতে 
বলিক্ন ছিলাম, এই বিবেচনায় যে, তাহা! হইলে দেশের উপকার 
হইবে ও সারদা! বাবুরও কথ! বজায় থাকিবে । দি রাজেশখবরী 
আমাকে জিজ্ঞাস! করিতেন, উইল জাল কি না, তাহ! হইলে 
আঁমাঁর মনের যাহ! বিশ্বাস, তাহ। আমি নিশ্চ্ তাহাকে বলিতাম । 
তিনি আনায় সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং 
আমিও কোন কথার উল্লেখ করি নাই। আমি বলিয়াছি যে, 
আমি রাজেশ্বরীর পত্র উমেশ মিত্রকে দিই, উমেশ মিত্র সে পত্র 
খানি পাইয়৷ খুব চাপ দেন অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
যদি এইরপ পত্র পন, তাহা হইলে তিনি কাঁলেক্টার আফিসে 
যাইবেন ; অর সমস্ত বিষয় দাবী করিবেন। তিনি এই কথ! 
ঝলিলে, আমি রাঁজেশ্বরীকে দেই মত কার্য করিতে বলি। ইহার 
পরে কোন লেক ইংরেজিতে একখানি খসড়া করে। আমি 
তাহা সর্বপ্রথমে রাজেশ্বরীকে দেখাই, পরে উমেশ বাবু সেই 
পত্রের কতক 'অংশে আপবি উত্থাপন করিলে, রাজেশ্বরীকে 


পাক্ষ্য-বক্য। ৫৭৫ 


উহা'র বিষয় জান।ন হয় এবং এই পত্রধানি বদলাইয়! আবার এক- 
খানি খসড়! তৈয়ার করা হয়। পরে ইহা আবার পরিষ্কার 
করিয়া! নকল কর! হয়। রাজেশ্বরী তাহাতে স্বাক্ষর করেন। 

প্রশ্ন । ইহা কেমন করিয়৷ হইল যে, রাজেশ্বরী কলিকাতায় 
আপনার বাটাতে আমিলেন? 

উঃ। উমেশচন্দ্র আমাকে কোন কথ! বলেন। তজ্জন্ত 
রাজেশ্বরীকে একখানি পত্র লিখিয়! তাহাকে আমি শীস্হ করি 
কাতা৷ আসিতে বলি। 

উদ্্ সাহেবের অনুরোধে সান্সী বলেন,--যখন সারদ! বাবু 
মার! যান, তখন আমি এমন পীড়িত যে, বাটী ছাড়িতে অক্ষম। 
বিধবা বিবাহের খ'চ যোগাইতে আমি কথনও চাদ! তুলি নাই / 
কিন্ত লোকে যাহা স্বেচ্ছায় দিত, তাহ! আমি গ্রহণ করিতাম। 

বিচারে উষ্ীল গ্ররুত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। হাইকোর্টের 
আপীলেও এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । উইলে লারদ| বাবুর ভাগি- 
নেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহকে বিষয় দেওয়। হইয়াছিল। (ইনি 
এখন মান্তবর ললিত মোহন পিংহ বাহাছুর |) 


একচত্বারিংশ অধ্যায় । 


কলেজে জামাতা, পিতৃ-বিয়োগ, কন্ঠার বিবাহ, বসত-বাড়ী, 
অন্থে প্রবাস, উপাধি, বিএ ক্লাস, নিরমে নিষ্ঠা, বি, 
এর ফল, কানপুরে প্রবাম, ছাপাখানার শেষ্খণ- 
শোধে সাধুতা,ঠাকুর বাড়ীর বিবাদ, মতাস্তরে ফল, 
পিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র,কলেঞ্জ-বাড়ী,পত্রী বিয়োগ, 
. পত্রীচগিত্র, জামাতার পদ্দচ্যুতি, কলেজের 
ভার, গুরুদ্দবাম বাবু, বীরলিংহের 
পত্র ও ভগবতী বিস্তালয়। 


১২৮২ স!লে বা ১৮৭৬ থুষ্টান্ধে জামাতা হৃর্ধ্য বাবু মেট্পলিটন 
ইনষ্রিটিউসনের সেক্রেট।রী পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি 
হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । 

১২৮২ সালের ৩*শে ঠৈত্র ব! ১৮৭৬ খৃঠান্ষে ১১ই এপ্রেল 
পিতা ঠাকুরদ।স কাশীপ্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুকালে বিষ্াসাগর 
মহাশয় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিন পিতৃবিয়োগে পঞ্চম 
বতমরের শিশুর মত উচ্চৈ:স্বরে ক্রন্দন করিয়ান্ছলেন ।"ম! গেলেন ) 
পিতা গেলেন ; ইহ-সংসারে বিগ্ভাসাগরের সকল সুখ অপশ্ঠত 
হইল। ৯ল! টৈশাখ ব! ১২ই এগরল বিদ্ত।সাগ্র মহাশয়ের ভেদ 
বমি হুইয়াছিল। তাহাকে তবস্থায় কণিকাতায় আন! হয়। 
সুস্থ হইয়া তিনি বারাস্তরে কাশী গিয়াছিলেন। তথায় তিনি 
পিতার শ্রান্ধার্দিকরেন। হাই তাহার পিতার আর্দেশ ছিল। 

১২৮৪ সালে বা ১৮৭৭ হষ্টার্ফে শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র চট্টরে- 
পাধায়েব সহিত বিদ্তাসাগর মহাশয়ের 'কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী শরৎ- 

কুমারীর বিবাহ হয়। কন্তা ও জামাতা বাড়ীতেই থাকিতেন। 


অস্থখে প্রবাস। ৫খ৭ 


বিষ্ক/সাগর মহাশয় জামাতা, কন্তা এবং তাঁহাদের পুত্রকম্তাফে 
বড় ভালবানিতেন। 

এই বৎসর কণিকাতার বাছ্ড়বাগানের বাড়ী সম্পূর্ণ হয়। 
বিগ্কাসাগর যহাশয় বহুব্যয়ে এই বাড়ী গ্রপ্তত করেন। শীত কালে 
তিনি এই বাঁড়ীতে প্রবিষ্ট হন। প্রথম তিনি স্বপ়্ং লাইব্রেরী 
লইয়া এই বাড়ীতে একাকী থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্ত 
অন্ত বাড়ী প্রাপ্ত হইবার স্থবিধা না হওয়ায়, সপরিবারে বাস 
করিতে বাধা হন। ৰ 

আর দেহ বহে না! রোগে শরীর জীণ! ইছার উপর 
মাতৃখোক ও পিতৃশোক ! আর কত সহে! তেজস্বী পুরুষ, তাই 
এত দিন দেহ বহিয়াছিল। আর কত দিন! প্রস্কৃতির সঙ্গে 
সংগ্রামে দেবতা হারে, মানুষ কোন্‌ ছার। হর্জয় বীর 
বিগ্তাসাগর ক্রমে শোণিতশৃন্ত ও শক্তিহীন হইয়া আসিতে 
লাগিলেন। তিনি সংসারের সকল কঠোর ক্ষাধ্য পন্লি- 
ত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় আব তিনি বেশী দিন থাফ্িতে 
পারিতেন না। ক্রমে সংসার-কোল|হঙ ভয়ঙ্কর কষ্টকর হইতে 
লাগিপগ। তাই তিনি কখন বা কর্মমটাড়ে, কখন বা ফরাসডাঙ্গায় 
থাকিতেন। কম্ম্টাড়েই তিনি বেশী দিন থাকিতেন। কর্ধটাড়ে 
সরল সী ওতালগণ তীস্াকে মন্ত্যুগ্ধ করিয়াছিল । তিনি তাহাঙ্গিগকে 
সহজে পরিতাগ করিতে পারিতেন না। 'প্রতাহ সওতালগণের 
ফেহ না কেহ যথাসাধ্য উপহার লইন্গা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আনিত | একবার একটা সাঁওতাল একটা মোরগ উপহার আনিকা 
ছিল। বিগ্তাসাঁগর মহাশয়, মোরগ উপহার দেখিয়া, হাসিয়া 
ঘলেন,_-“আমি ব্রাহ্মণ, মোত্রগ লই কি করিয়া?” সাঁওতাল 


দ্ও 
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কীাদিয়া ফেলিল। অগত্য। বিছ্মসাগররকে মোরগটা হাতে করিগা 
লইতে হইল। সাওতাঁলের আনন্দের সীমা রহিল না। সাও- 
তাঁল চলিয়া আপিলে পর মোরগটা' অবনত ছাড়িয়া! দেওয়! হয়। 
সাঁওতালদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল। 
এক দিন একটা সীওতাল তাহার আত্মীয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে 
ইয়া বিষ্ভানগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়৷ সে সাক্ষাৎ 
করিয়া বলে.”-“একে একথান।' কাপাঢ় দিতে হবে।” বিস্ভাসাগর 
মহাশয় একটু কৌতুক করিবার অভিপ্রয়ে, বলেন,_“কাপড় 
নাই। আর ওকে দিব কেন € সাওতাল বলিল,_“তা হবে 
না, কাপড় দিতেই হবে। বিগ্ভাদাগর মহাশয় বলিলেন-__ 
“কাপড় নাই।” তথন সাঁওতাল নলিল-_-“দে তোর চাবি। 
চাবি খুলে সিদ্ধুক দেখবে” বিছসাগর মহাশয়, হাসিয়া 
স'ওভালকে সিন্কুকের চাবিদী দেন। সাাওতাল চাবি দিয়া 
সিদ্ধুক খুলিয়া' দেখে, প্রভুর কাঁপড়। সে বলিল,_-“এই ষে। 
কাপড়।” এই বলি সে একখানি ভাল' কাঁপড় বাহির করিয়া 
আনিয়া, স্্ীলোকটীকে প্রদান করিল। ইহাতেই বিষ্ভাসাগরের 
অপার আনন্দ । 

সুযোগ্য; কতবিগ্ধ জামাতাকে স্কুলের ভার দিয়া তিনি 
অনেকট। নিশ্চিম্ত হইয়াছিলেন'; কিন্তু স্কুলের তাবন1 সদাই; 
মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়াইত,। ১২৮৬ সালে বা ১৮৭৯ খৃইাবে 
কলেজে বি, এ ক্লাস খোঁল। হয়। ইহারও চরমোন্নতি 
হইয়াছিল । 

পরে ব্চি এল, ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হইফ্লাছিল । বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
নিমমানুলারে কলেজের পনীক্ষার্থদিগকে শতকরা হিসাবে নির্ধ- 
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খত দিন উপস্থিত থাকিতে হয়। না থাকিলে পরীক্ষা! দিবার 
অধিকার থাকে না। এ নিয়মপালমের প্রতি থিগ্তাসাগরের 
দৃঢ় দৃষ্টি ছিল। এ নিয়মভঙ্গে প্রত্যবাঁয় আছে, এই ধারণায়, 
কলেজের অধ্যাপক মাত্রকেই তিনি এ সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে 
উপদেশ দিতেন। কাহারও ক্রুট বোধ হইলে বিষ্তাল।গর তাছাকে 
ভরত্খসনা করিতেন। একবার রীপণ কলেজ হইতে একঞ্জন বি, এ, 
পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইয়াছি'লন। তাহার উপস্থিতি-নিগ্মে ক্রটি 
'ছিল। ' ধিগ্ভাসাগর মহাশয় খিশ্ববিষ্ভ।লয়ের কর্তৃপক্ষকে এ কথা 
বিদিত করেন। তাহা লইয়া হুলস্ল বাধিয়াছিল। রীপণ 
কলেজের কর্তা স্থরেন্র বাবু বেশ অপ্রস্তত হইয়াছিলেন। 
অতঃপর সকল কলেজকে এ সন্ধে সাবধান হইতে হইয়াছিল। 

১২৮৭ সালে বা! ১৮৮০ খুষ্টান্ধে বিষ্ঠাসাগর মহাশয় গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট দি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ 
উপাধি-গ্রহণে 'অসম্মত হম। পরে উপরোধ এড়াইতে না 
ম পাঁরিয়। উপাধি গ্রহণ করেন; লঘন্দ লইতে কিন্তু ঘরবারে 
যান নাই! 

ইহার পর তিমি কলেজের বাড়ী নির্মাণের ভাবনায় বিব্রত 
হইয়াছিলেন। তিনি বতসর-প্রায় আর কোন বিশিষ্ট সাধারণ 
ভা তব্য ক্কার্যা করেন নাই । 

১২৮৯ সালে বা ১৮৮২ খুষ্টান্ষে গ্রবেশিক! পত্রীক্ষা হইতে 
খাছুপাঠ তৃতীয় ভাগ উঠিয়!। যায়। ষোল বৎসর কাল এই 
পুস্তক পাঠ্যান্তভূতি ছিল। খ্ুপাঠ উঠিয়া যাওয়ায়, অনেকটা 
আয় স্বাস হইয়াছিল। এই সময় বিদ্কাসগর একটু বিব্রত 
হুইয়াছিলেন; কিন্তু বিচলিত ভ্ন নাই। ইহার পূর্বে স্কুলেং 
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হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া ও মবিশেষ তান্ত করিয় 
আমাদ্রে স্বাবরাস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন। 
আমরা উভয়ে অঙ্গীকার করিতেছি, আপনার কৃত বিভাগ 
মান্ত করিয়া লইব, সে বিষয়ে কোন গুজর আপত্তি করিব না । 
ধদ্দি করি, বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। এতদর্থে স্বেচ্ছাপুর্ব্বক এই 
সলিশনাম! লিখিয়া! দিলাম । অগ্তকার তারিখ হইতে তিন 
মাসের মধ্যে এই বিষয় নিষ্পত্তি করিম্বা দিবেন। ইতি সন 
১২৯২ বার শত বিরানব্বই সাল তারিখ ২৫শে বৈশাখ । 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়, গোলযোগ মিটাইবার নিমিন্ত সাধ্যানু- 
সারে চেষ্টা কৰিয়াছিলেন। বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজ পত্র 
আনিয়া তিনি পুঙ্ান্ুপুত্খরূপে অবিশ্রাস্ত পরিশ্রমে, পর্য্যালোচন! 
করিতেন। নান! কারণে গোলযোগ মিটান ছুঃসাধ্য ভাবিয়! 
তিনি ১২৯২ সালের ১৫ই আষাঢ় বা ১৮৮৫ থৃষ্ঠাকের ২৮শে 
জুন উভয় ভ্রাতাকে নিয়লিখিত পত্র লিখিক্না' লালিশীর ভার 
পরিত্যাগ করেন। 
বিনয়নমস্করবহুমানপুরঃ$সর আবেদনমিদম্_- 

আপনাদের বিষম্ববিভাগ সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার 
গ্রহণ করিয়াছিল।ম। কিন্তু নানা কারণে এত বিরক্ত হইয়াছি 
যে, আমার প্র বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। 
এ জন্য নিরতিশয় ছু'খিত অন্তঃকরণে আপনাদের গোচর 
করিতেছি, আমি এ শ্ষিয়ে ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের বিবাদ 
নিষ্পত্তি করিয়! প্রতিষ্ঠঠভাজন হওয়া ও আন্তরিক স্ুখলাত 
করা আমার ভাগো খটয়। উঠিপ না। কিমধিকমিতি সন 
১২৯২ সাল। ১৫ই আধষাঁঢ়। 
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১২৯২ সালের ১৭ই অগ্রন্থারণ বা ১৮১৮ ুষ্টাবের ১লা 
ডিসেম্বর বিস্ভাসাগর মহাশয়, মতান্তরবশতঃ সংস্কত ডিপজিটরি 
হইতে আপনার সমুদায় পুস্তক তুলিয়া লটয়া আনিয়া দ্ধ প্রতি- 
ঠিত কলিকাতা লাই'ব্ররীতে রাখিয়া দেন। কলিকাতা! 
লাইব্রেরী এখন কলিকাতা-স্ুকিরা-স্রটে অবস্থিত। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক এইখান হতে বিক্রীত হইয়া থাকে। 

এ সময় বিলাতফের সিবিলিয়ান খখেদপ্রকাশক ৬ রমেশ- 
চন্দ্র দত্তের সহিত বিগ্তাসাগর মহাশয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। 
রমেশ বাবু বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বাড়ী যাইতেন। বিস্তাসাগর 
মহাশয় অসুস্থ ছিলেন। তিনি রমেশ বাবুকে খখেদ প্রকাশ 
সম্বন্ধে বলেন,_-"ভাই, উত্তম কাজে হাত দিগ্নাছ, কাজটা সম্পন্ন 
কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি দম 
কো নরূপে পারি, তোমার সাহাষ্য করিব ।” 

বং রমেশ বাবু এই সব কথা নব্য-ভারতে লিখিয়াছি লেন । 
বিলাতফেরত শুদ্র সিবিলিয়ানকে বেদ-প্রকাশে প্রশ্রয় দিয়া 
ব্রাহ্মণসন্তান স্বিগ্ভাসাগব এ যুগোচিত কার্য্য করিয়াছেন। অধি- 
কার অনধিকারের সুক্মা তত্ব মর্খে বিস্ভাসাগর দৃষ্টিহীন, এ 
ঘটনা তাহারই অন্ততম প্রমাণ । তিনি যে সে মর্ম বুঝিয়াও 
আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এ কথ! বলিতে কাহারও সাহস 
হইবে না। তিনি যে সত্য-পরায়ণ। 


১২৯৩ সালের মাঘ মাসে ব! ১৮৮৭ খুষ্টাবকের জানুয়ারী 
মাসে শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন বাড়ীতে কলেজ ও স্কুল 
প্রবেশ করে। জমী ক্রয় করিতে ও বাড়ী নির্শাণ করিতে 
গ্রায় দেড় লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছিল। গ্রার লক্ষ টাক! 
ধার ভইয়াছিল। 


৮৪ বিগ্ভাপাগর | 


১২৯৫ সালের ৩*শে শ্রাবণ বা ১৮৮৮ খুষ্টাঝের ১৩ই 
আগস্ট বিদ্ভামাগর মহাশয়ের পড়্ী রক্তামশয় পীড়ায় লোকাস্তরিত 
হন। মৃত্যুর কিয়ংকাল পুর্বে ইনি কপালে করাঘাত করিতে 
আরস করেন। জোষ্ঠা কন্তা পিতাকে ডাকিয়া বলেন, 
প্বাবা, মা কি বপিতেছেন গুনুন।” বিষ্ভাসাগর মহাশয় 
বলিলেন,--প্বুবিয়াছি, তাই হইবে; তার জন্য আর ভাবিতে 
হইবে না।” কপালে করাঘাত--পুত্রের জন্য করুণ|-ডিক্ষা। 
আশ্বাস পাইয়। সতী নুথে প্রাণ বিসর্জন করেন। 

পী দীনময়ী প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। তিনি শ্বশ্রঠাকুরাণীর 
স্টায় শ্বহন্তে রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাঁওয়াইর্তে বড় ভাল- 
বাসিতেন। দানধ্যানেও তাহার পূর্ণ গবৃত্তি ছিল। বর্জিত পুত্র 
নারায়ণের জন্ত পতির সহিত তাহার অনেক সময় বাদবিসংবাদ 
ঘটিত। এই বাদবিসংবাদই সপ্তাঁবক্রটীর মুল' কারণ হইয়াছিল। 
অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থলাহায্য করিতেন ; এমন 
কি নিজের অলঙ্কার পর্যাস্ত বন্ধক দিতেন। এজন্ত বিগ্তাসাগর 
মহাশয় বিরক্ত হইয়! তাহাকে টাঁকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। 
পিতা শত্রগ্ন যেমন তেজন্বী ছিলেন, কন্ত! দীনময়ীও তেমনি তেজ- 
স্থিনী ছিলেন । স্বামীর নিকট একবার কোন জিনিধ চাহিয়! না 
গাইলে, তিনি হর্ন অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজন্বী 
বিগ্ভাসাগর তাহার জন্ত বিচলিত হইতেন ন!। এইরূপে মনো 
বাদ ঘটিত। দীনময়ী তেজস্থিনী ছিলেন; কিন্তু পিতার স্তায় 
তাহার যথে্ উদারত! ছিল। 

পত্ধীবিয়োগের পর বিগ্তাসাগর মহ।শয়ের হৃদয়ে দাম্পত্য স্ুখা- 
ভাবের জুদারুণ স্থিতি জাগরিত হুইয়াছিল। সেই স্থবতিতাড়নাকস 


জামান্ডার পদচাতি। ৫৮৫ 


সহসা অন্ুতাপ-দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্থলিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
সেই অন্তনহিত দাব-দাহের যন্ত্রণায় রোগও বাড়িয! গিয়াছিল। 
এত অ।ধি-ব্যাধির জ্বালাময়ী যন্ত্রণ।য়ও বিস্যাসাগর এক মুহুর্তের 
জন্ত আপন কর্তব্য বিশ্বত হন নাই । হ্থুল, কলেজ সর্বদাই তাহার 
হয়ে জাগরূক থাঁকিত1 জামাতা সৃর্ধ্য বাবুর উপর ভার দিয়া, 
তিনি গুরু কা্যভার হুইতে অবসর লইর়।ছিজেন বটে, কিন্তু 
তাবন৷ প্রাণের ভিতর অবিরাম । বিধাতা বিমুখ। পত্ী-বিয্বো* 
গের দেন কতক পরেই বিস্তাসাঁগর মহাশয় জামাতা! হূর্ধ্য বাবুর 
কোন কাধ্যের কর্তব্যক্রটি বিবেচনায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদ. 
চাত করেন। পুত্রবর্জনাস্তে বিগ্ভাসাগর মহাশয় ধাঁহাকে পুত্র 
রূপে কোল দিয়াছিলেন, ধাহ।র কাধ্যপটুতায় স্কুল কলেজের সম্যক 
শ্রীবুদ্ধি সাধন হইয়াছিল এবং বাঁহাঁর উপদ্ব স্কুলের ভার দিয়া, 
গুকতর কার্ষযভার হইতে অবকাশ পারছিলেন, তাভাকে বিদ্যা" 
স।গর মহাশয় পদচ্যুত করিলেন। নিশ্চিতই সে কর্তবাক্রটীকে 
তিনি ক্ষমাতীত মনে করিয়।ছিলেক্স |, 
জাঁমাতৎর পদচাতির পর বিদ্যাসাগর মহাশরকে প্রায়ই স্কুল- 
কলেজের পরিধর্ণন করিতে হইত । তিনি পান্থী করিয়া ষাইতেন 
এবং পানী করিম! আদিতেন ॥ উতন্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর, 
ঘুতনি প্রায় গাড়ী চডিতেন না । নিজের গাড়ী ঘোড়া রাখিবার 
অর্থ স[মর্থ্য ছিল ১ কিন্ত প্রবৃত্তি ছিল না। বহু পুর্বে তিনি গ্াড়ী- 
ঘোঁড়। রাধিয়াছিলেন বটে , কিন্তু নন। কারণে তাহ! তুলিয়! দ্বেন! 
এই সঙয্নে, তিনি হাইকোর্টের অন্যতম ভূতপূর্ঘদ জজ মাননীয় 
শ্ীবৃক্ত গুরুদাস বান্দ্যোপাধায় মহাশয়কে স্কুলের ভার দিবার গ্স্ভাব 
করিম্ছিলেন | গুরুদ(স বাবু এ গুরু'জ্প বহনে হস্মত হন ন্বই 
৭$ 


৫৮৬ বিষ্ভামাগর ॥ 


গ্র অসম্মতির কারণ অবনত অক্ষমতা । গুরুদাস বাবু বিস্ঞ/াসগর 
মহ!শয়কে পিভৃবৎ ভক্তি করিতেন। যখন কলিকাতা রাধা- 
বাজারে কলিকাতা-গ্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলাম, তখন সেই প্রেসে 
গুরুদাস বাবুর প্রণীত ইংরেজী অঙ্ক-পুস্তক সুদ্রিত হুইত। সেই 
সময় তাহার সহিত আল'প-পরিচদ্র হইয়াছিল। তীহার মুখে প্রায় 
বিগ্ামাগর মহাশয়ের গুণকীর্তন শুনিতাম | তিনি স্ব-প্রণীত অঙ্ক- 
পুস্তক বিস্ভালয়ে গ্রচলিত করিবার জন্য একমাত্র বিষ্যালাগর মহা- 
শয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অন্ত কাঁহাকে ও বলিতে তাহার 
গ্রবৃতি হইত না।' এ কথা, তখন তাঁহারই মুখে শুনিয়।ছিলাম | 
এক গুরুদাস বাবু স্কুল-কলেঙের ভার লইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। এমন অটল বিশ্বপ আর কাহারও 
উপর ছিল না। উভয়ের হাদয়ে নিত্য তরঙ্গায়িত ঘাঁত-প্রতিঘাতে 
তঙ্চি-বাসলোর অবিচ্ছিন্ন প্রোত প্রকাহিত হইত। বিদায়-ছিসাৰে 
বিগ্কাসাগর মহাশয়, কোন দ্রবা লইবেন ন! বুঝিয়' গুরুদাস বাবু 
মাডৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিগ্তাসাগর মহাঁশয়কে একটী পৌপ্য-নির্শিত 
গ্রাস উপহার দিয়াছিলেন । নারায়ণ বাবুর নিকট ,এই স্থন্দর 
স্থগঠিত গ্লাসটী দেখিয়াছিলাম 1 গ্লাসে এইরূপ খোদদিত আছে,-- 
“পানপাজমিদং দত্তং বিষ্ঞাসাগরশন্মণে 1 
বর্গ কামনায় মাতৃগুরুদাসেন শ্রন্ধয়৷ ॥” 

রোগ-শীর্ণ.দেহে জুল-কলেজের চিন্তায় জর্জরিত হইয়া ও, বিষ্তা- 
সাগর এক দিনের 'জন্ত জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম বিশ্ত হন লাই। 
১৮1১৯ বৎসর তিনি বীবসি'হ গ্রামে গমন করেন দই বটে? কিন্ত 
বীরসিংহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক দিন 
ভিনি কলে হইতে ফিরিয়া আ'সিয়। উপরে উঠিতেছিলেন, সে 


'কতগব ভী বিদ্ভালয়। 8৮৭ 


লময় বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রেরিত একখানি মুক্রিত ক্ষুদ্র পুস্তক 
তহার হস্তগত হয়। স্য়ং বীরসিংহের জননী যেন কাতর-কণ্ে 
বিদ্ব।সাথরকে উদ্দেশ করিয়! সেই পুস্তক লিখিম়াছেন। সে পুস্তক 
পাঠ করিতে করিতে খিঞ্/াসাগর অজভ্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিয্জা- 
ছিলেন। 

ইতিপূর্বে ম্যালেরিয়ার তাড়নায় বীরসিংহ গ্রামের স্কুলটা উঠিয়া 
গিয়াছিল। ৯২৯৭ সালের ২র] বৈশ।খ বা ১৮৯৯ থৃষ্ট।বের ১৪ই 
এশ্রিল তিনি এই বিগ্তালয়ের পুনঃগ্রতিঠ! করেন। স্বগীয় জননীর 
নামে এই বিভ্ভালয়ের নাম হইল--বীরসিংহ ভগবতী বিস্ভালর 
এখনও এই স্কুল চলিতেছে। 


দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় । 


গীড়া-বৃদ্ধি। ফরাসডাঙ্গায় প্রবাস, দয়া, সহদয়তা, 
সহবাসসম্মতি আইন, মত, রাজনীতির আলোচনা, 
পীড়ার অবস্থা ও দেহান্তর | 


আর কত সহে! শোকতাপ-পীড়িত, ব্যাধিজর্জরিত ও 
চ্ুদারুণ শ্রমভার|ক্রান্ত জীর্ণ দেহে আর কত সয়! এ কক্করিত 
ংসার-ক্ষেত্রে বিগ্ব।সাঁগর বাল্যকাল হইতে বার্ধক্য পর্যাস্ত কঠো- 
রতার হূর্ধার সংগ্রমে আজন্ম জয়ী । কিন্তু এ জগতে কে কাল- 
জয়ী! ইতিপূর্বে প্রাণগ্রতিম বন্ধু প্যারীচরণ সরকার, শ্ট।মাচরণ 
বিশ্বাস, মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ও প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্তা- 
সাগরকে শোকের অনন্ত শর-শ্যায় শয়ন করাইয়া একে একে 
ইহসংসার হইত বিদায় লইয়াছেন ! স্থতরাং আর কত সয়! মধ্যম 
ভ্রাতা দীনবন্ধুব স্তাঁয় বিছ্ট।সাগর মহ।শয় বিখ্যাত নাটককার “রায় 
দীনবন্ধু মিত্র বাহ[ছুরকে প্রাণাধিক ভাল বাঁসিতেন। দীনবন্ধু 
মিত্র বনু পু্বর্ব বিস্কা(প।গরকে ত্ঠাগ করিয়া গ্িয়াছিলেন। দীন- 
বন্ধুর সহিত বিগ্ভ!সাগর মহাশয়ের যেরূপ সৌহার্দ্য ছিল, বোধ হয়, 
আর কাহারও সহিত সেপপ ছিল না । স্থুকীয়! ফ্রটে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাদার নিকট দীনবন্ধু বাবুর বাস ছিল। ব্রাঙ্ধণ- 
কায়স্থ হইলেও উভয়ের পবিবার মৌহ।দ্যব্যহারে এক জাতীয় 
হুইয়াছিলেন। 

১২৯৭ সালের প্রার-স্ত বা ১৮৯৭ খুষ্টাব্দের এপ্রিল স্বাসে 


পহাদয়তা | ৫৮৯ 


উদদরাময় পীড়া বলবতী হুইয়। উঠে) ইহার পূর্বে ছয় বৎসর 
কল তিনি উদর|ময়ে ভুগিতেছিলেন। এই ছয় বৎসর কাল 
আহারে অন্নাদির গুরুপ|ক কতক্টা পহা হইত। ১৮৯৯ খু!বে 
অন্রাহার একেবারে বন্ধ হুইয়াছিল। সিদ্ধ-করা বাপি, পালে। 
প্রভৃতি মাত্র আহার ছিল। অগ্রহায়ণ মাসে ভাক্তার হীরালাল 
ঘোষ বিস্তাসাগর মহাঁশকে নির্জনে থাকিবার পরামর্শ দেন। 
বি্তাপাগর মহ।শয় বলেন,--“কপিকাতায় থাকিতে তাহ! 
চলিবে সা.; লে।কে সাক্ষাৎ করিতে আমিলে, বলিতে পারিৰ 
না, সাক্ষাৎ কগিব না) আর দরজ|য় দরোয়ানও বসাইতে 
পারিব না” অবশেষে স্থানস্তরে যাওয়। পিদ্ধান্ত হইল। 
অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জ্যোষ্ঠা কন্ত/কে সঙ্গে লইয়া ফরাসডাঙ্গায় 
যান, সেখানে ভাগীরঘীতটে একটি হুন্র-ন্থুগঠিত স্থাস্থাপ্রদ 
দ্বিতল বাঁড়ী ভাড়া লওয়৷ হইয়াছিল। এই বাড়ীতে খাকিয়! 
বিস্তাসাগর মহাশন্ অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন। 

ফরাসডাঙ্গ।র স্বাস্থা-প্রবাসেও দান ও দয়া অবিরাম এবং 
সহদযত।র অবাধ আোত। একদিন একটা অন্ধ মুসলমান 
ভিক্ষুক স্ত্রীর হাত ধরিয়৷ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত 
সহর ঘুরিয়৷ একমুষ্টি ভিক্ষা মিলে নাই। শেষে সে বিগ্রাসাগর 
মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। বিগ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার অবস্থ। অবগত হইয়া, দরান্রচিত্তে তাহাকে গোটাকতক 
পয়স| দিয়া, পরিজ্ঞাসা করেন,--“তে।র কি খাইতে ইচ্ছ! হয় ?” 

ভিক্ষুক বলিল,__“আমি লুচি ও দই অনেক দিন খাই নাই। 
আমার এখন তাই খাইতে ইচ্ছ। হয় ।” | 

বিদ্ভ/সাগর তখনই আপনার কন্তাকে দিয়া লুচি প্রন্থত 


৫৯৬ বিভাসাগর | 


করাইয়া ভিক্ষুক ও তিক্ষুকের স্ত্রীকে পেট রিয়া খাওয়াইয়! 
দ্বেন। অধিকন্ত তিনি তাহাদিগকে ছইটি টাক! দ্রির! 
ঘলেন,--“প্রতোক রবিবার আলিয়! লুচি খাইয়া! বান্‌।” কেবল 
ইহাই নহে, ভাহাদের ঘর-ভাড়! হ্বরূপ তিনি প্রত্যেক মানে 
4০ আন! করিয়া দিবেন বলিয্ব! প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন | " 

ফরাসডাঙ্গায় থাকি! বিস্ালাগর মহাশয়, প্রায়ই দিফটহ্াঁ 
স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। একবার তিনি ভড্রেশ্বরের একটা 
শ্রাঙ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তীঙ্থার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া- 
ছিলেন। লঙ্গে ত্রাত৷ শত্ডৃচন্্র ছিলেন । ব্রাহ্মণের কু্ঠরোগগ্রন্ত পুত্র 
তামাক সাজিয়। দ্বেন। বিস্তানাগর মহাশয় অন্লানবদনে নির্বি- 
ফারচিতে তামাক থাইয়/ছিলেন। ফিরিয়া আমিবার সময় 
পথে ভ্রাতা বলিলেন,_“আপনি কেমন করিয়া, কুঠের হাতের 
সাজ! তামাক থাইলেন ?” বিষ্তাসাগর মহাশয়, গম্ভীর ভাবে 
উত্তর দেন,-্যদদি তোমার ব| আমার কুষ্ঠ হইত, 'তাহা হইলে কি 
ফরিতাম ?* 

ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে গবণমেন্ট সহবাস-সম্ঘতি আইন 
সন্বন্ধে, বিভাদাগর মহাশয়ের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
জন্ত তিনি দিন পাঁচ ছয়ের জন্ত কলিকাতা আসেন। বন্থ 
পরিশ্রম সহকারে, নানা শাস্তের আলোচন! করিয়া তিনি 
আইনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। * এত 





৬ রাঁজকুলের অনুরোধে হধ্যে ধ্যে বিদ্তাস।গর মছাশককে নৃতদ আইন- 
ছানুন সম্বন্ধে যতামত প্রকাশ করিতে হইত । কখন তিদি কোন রাজনীতি 
আন্দোলন ব! রাজনীতি সভায় সংশ্রব রাখিতেন না। একবার তিনি একটি 
রাজনীতি সঙ! নংগঠনের চগ্চে।গ্ করিয়াছিলেন মাত্র 

নব বার্ষিক ১৫৩ পৃ । 


মত। ৫৯১ 


সথ্ঘন্ধে তিনি যে মত লিখিয় গবর্ণমেন্টকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা) 
নিয়ে প্রক।শিত হইল,--. 

“এই বিলের সর্বতোভাবে অনুমোদন, করিতে আমি 
সম রনহ। যে স্থলে স্ত্রী থাদশ বর্ষ বয়ঃরুমের পূর্ব খতৃমতী 
তয়, সেস্থলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হুইলে, সর্ববিধায়ে 
গর্ভাধান-সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া! দীড়াইবে। গর্ভাধান- 
স্স্কার শান্্বিহিত) সকলের পক্ষে অনুষ্ঠের ও সাধারণতঃ 
বঙ্গদেশে গ্রচলিত। স্ত্রীর প্রথমে রজোদর্শন হইলে স্বামীকে এই 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের অনুকূলে অনেক 
শান্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এস্থলে কণি- 
যুগের র্বপ্রধান প্রমাণ্য একটি পর।শরবচন উদ্ধত করিলে যথেই 
হইবে, 


“কহণুালান্ত যী মানা ঘকিঘী নীঘলন্্হলি। 
ছীহাঘা ফর বস্থন্্াযা সজল লাল অর: )। 81২৪ |” 


প্রথম রূজোদর্শনকাণীন খতুক্গাতা ভাধ্যাসমীপে যে স্বামী 
গমন না করেন, তিনি জ্রণহতারূপ মহাপাতক সঞ্চয় করেন। 

যেহেতু কতকগুলি বলিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্বেই 
প্রথম রজোদর্শন করে, বিল আইনে পরিণত হইলে, তাহ।দিগের 
সথন্ধে উক্ত বিধির অনুষ্ঠান আদৌ হইতে পারিবে না, হৃতবাং 
রাজবিধি দ্বারা বৈধ ধন্মানুঠানের গ্রতিরে।ধ করিলে, জন সমাজে 
ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 

বালিকা'স্ত্রীগণের রক্ষার জন্ত উক্ত বিল যে আশ্রষ প্রদানে 
উদ্যত হইয়াছে, তাহ। নিভান্ত আক খবর । খছুসংখ্যক ২০৭র 


৫৯২ বিষ্যাসাগর । 


দৃষ্ট হয়, যে সচর|চর ছাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ধ বয়সেরগ ধো 
গ্রথম রজোদর্শন ঘটিয়া থাকে । দ্বাশষ বধে সম্মতিবিধি নির্ধারিত 
হইলে, ইহার ফল এই হইৰে যে, উক্ত বর্ষ-অতিক্রমঞ্ারিণী 
ব।লিকাগণ নিতান্ত আশ্রয়শৃন্তা হইবে। অধিকস্ত স্ত্রী ছাদশ 
বর্ষে পদক্ষেপ করিলেই স্বামী স্ত্রী-সহবাসে উঠেন! ও প্রশ্রয় 
প্রাপ্ত হুইবে। যে বিধি স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই 
তাহার প্রতি নৃশংস আচরণের পথ প্রশস্ত করিয়। দিতে উদ্ভত, 
সে বিধির সমর্থন আমি কোন প্রকারেই করিতে প্রস্তুত নহি। 
যদিও এই সকল কারণে আমি বিলের সমর্থন করিতে 
অপারগ, তথ।পি প্রচলিত কোন ধর্মসংস্ক!রের প্রতিকূল।চরণ 
না করিয়া, এমন কোন আইন হউক, যাহ।তে বালিকা -স্ত্রীগণ 
সমুচিত আশ্রস্জ প্রাপ্ত হর। তাহ!তে আমি সম্পূর্ণ আভলাধী। 
আমার প্রস্তাব এই যে, স্ত্রী রজঃশ্বলা হুইবার্‌ পুর্বে তৎসহবাস 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলিঘ। নির্দিষ্ট হউক। অধিক।ংশ বালিকা 
ত্রয়োদশ, চতুদ্ধশ অথব। পঞ্চদশ বর্ষের পুর্বে প্র।য় রজঃস্বলা 
হয় না। শ্থতরাং আনার প্রস্তাব বিধিবন্ধ হইলে, তাছার্ধিগকে 
প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকর্তর এরশস্ত 
আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইবে, তংসঙ্গে ধর্ম।হু্ঠ।নের বিরোধী বলির! 
উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি উখাপিত হওয়া 
সম্ভবপর নহে। হিন্দু শান্ত্রাহুসারে রজঃম্বলার পূর্বে স্তরী- 
সহবাস স্বামীর পক্ষে নিতান্তই ধর্মৰহিভূতি কার্্য। এ সম্বন্ধে 
তিনটী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধত করিলেই হইবে। প্রথম বচনটা 
বাচস্পতি [মশ্রকৃত “স্থতিসার লংগ্রহ” হইতে উদ্ধৃত কর 
হইতেছে,-.. 


সত। €৯৩ 


'বালাঘান ন্তা আল ক্ষনুাজীন আহ্বী হল: উজ: ॥।৮ 

“প্রথম রজোদর্শন হইলে, স্ত্রীর জননোন্র্রয়ে প্রথম বীর্যয- 
নিষেকের নাম গর্ভাধান সংস্কার ।” উক্ত ধচনে প্প্রথম” 
গ্রই শব্দের নির্দেশে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
রজোদর্শনের পূর্বে স্বামীর স্ত্রীর নিকটে অভিগমন শান্তর 
অনভিপ্রেত। দ্বিতীয় বচন মনুসংছিতার টীকাকার মেধাতীথি- 
প্রণীত টাক হইতে উদ্ধু ত হইল,__ 

'্বনজ্ালামিলাজী ব্যান ।। ই18% ॥ 

প্ধাতুকালে (চতুর্থ দিবসে )স্ত্রী-সহবাস কর্তবা ।” 

তজী.নি্রান্থ: | লব্মিন্‌ লিল ছী ভস্ুমজান হাব 
নৃত্ববন্জ্ঞতীরাল দামী লবিল্রষ্ঘঘলিহলাব্মর । জর 
বিশ্বাস্থরহমলন্নং নত্বইজ বাজ্ছণ জি লতি ক্বন্তুজাা 
দলীঘ্বীন:। 

“বিবাহের বিষয় উক্ত হইল। বিবাহানুষ্ঠানের পর বালি- 
কার পত্বীত্ব প্রতিঠিত হইলে, ইচ্ছা! থাকিলে সেই দিনেই 
স্রী-সহ্বাস,সম্ভব। বিবাছেপ্ন অব্যবহিত পরেই স্ত্রীগমন নিধিদ্ধ। 
তবেকি কর! কর্তবা? খহুকাল পর্য্যন্ত ভাহার € অর্থাৎ স্বামীর ) 
অপেক্ষা করা উচিত ।” 

কমলাকর ভট্ট প্রণীত * নির্ণয়-সিদ্কু” হইতে তৃতীয় বচনটী গৃহীত 
হইল, 

“অলন্দী: : সুজ ্লীবালন ল জ্াহ্যন্‌ 

গান্সলীহ৪লাল্‌ ঘজী নাভ মলা সলন্সঅ: | 

অনপ্রা্জাইব্য যদ লক্ষ্ক্তনআআজমন।সআাল্‌।। 

কুনি ক্সাম্রন্লালাঙা: । ভ্রলীয: হিজর: ॥ 
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৫৯৪ বিষ্যাসাগরু । 


প্রথম রজোদর্শনের পূর্বে স্ত্রাগমন সর্বথা অনুচিত। 
অশ্বালায়ন বলেন যে, কাহারও খতু দর্শনের পূর্বে স্ত্রীগমন উচিত 
নহে। এরূপ কাধ্যে মহা প্রতাবায় সঞ্চার হয়। অকারণ 
বীর্যযত্যাগে মনা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। 

এইরূপ সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে, ইহাই যুক্তিযুক্ত 
বলিয়। বোধ হয় যে, রজঃম্বলার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস দগুনীয় 
অপরাধ বলিয়। গণনীয় হইবে। ঈপৃশ আইন বিধিবদ্ধ হইলে 
যে, কেবল জন-সমাজের উপকার ও বালিকা পত্বীগণের' সমুচিত 
রক্ষা হইবে, তাহা নহে; বরং শাস্ত্রান্থমোদিত ধর্মানুষ্ঠানের 
বিরোধী না ছইয় শাস্তরনির্দিষ্ট বিধির সমর্থন বাড়িবে। উক্ত 
নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে শাস্ত্রে যে দও্বিধির উল্লেখ আছে, 
তাহা আধ্যাত্মিক ) সুতরাং অধিকাংশের অগ্রাহা। আইনানু- 
সারে ইহা! দণ্ডের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলে, শাস্ত্রীয় বিধি অধিকতর 
কার্যকারী হুইবে। গব্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া 
এ বিষয়ে বিচারার্৫থ অনুরোধ করিতেছি । 

আমার প্রস্তাবিত আইনের কার্য্যকাঁলে যাহাতে কোন 
প্রকার অনিষ্ট না ঘটে, সেই উদ্দেশে নির্দেশ করিতেছি যে, 
উক্ত অপরাধে পুলিশ কোনরূপ হস্তক্ষেপতা করিতে পারিবে 
না; পরন্ত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর অনৃটাবস্থায় তাহার আইনান্থমোদিত 
অভিভাবক ব্যতীত অপর কেহ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বলাৎকার 
ক্রাস্ত অভিযোগ আদ1লতে আনএন করিতে পারিবে না। 

(স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মা । 
১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১। 
এ মত অবশ ইংরেজীতে লিখিতে হইয়াছিল। এখানে 


মত। ৫৯৫ 


অন্ুবাদমাত্র প্রদত্ত হইল। বলা বাছল্য, বিদ্যাানাগর মহাশগের 
মতে কার্ধা হয় নাই। ইংরেজী রাজনীতিতত্তবের গৃঢ়মর্ম্ান্ছভব 
করিবার ইহা! অন্ততম স্থযোগ। বিস্তাসাগর মহাশয় বিধবা- 
বিবাহ সংক্রান্ত আইনের প্রার্থনা করিয়ছিলেন। সে প্রার্থনা 
পূর্ণ হইয়াছিল । বিধবা-বিবাহ ইংরেজ-র।জের প্রকৃতি ও নীতির 
অনুমোদিত । সহবস-সন্মতি আইন সম্বন্ধে বিগ্ভাপাগরের মত 
গ্রাহ হইল না। ইহা তু ইংরেজ'র|জের প্রকৃতি ও নীতির 
অনুমোদিত নক্কে। বিধা-বিব।হে যে বিদ্যাসাগর, সহণাস-সম্মতি 
আইনে ও নেই বিগ্ভানাগর। 

বিধবা-বিবাহ-বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মত অইনের 
বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্নুসম!জ সুখী হইয়া" 
ছিল। ইতিপৃর্বে বিদ্।পাগর মহাশয়, বিধব! বিধাহের কার্ধ্য- 
কারিতা সম্বন্ধে অনেকট। নিলিপ্ত ছিলেন। এক্ষণে তাহাকে 
আবার সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া অনে- 
কেই জন্নন।-কল্পন] করিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসগর মহাশয় বিধবা- 
বিবাহ সধন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে প|রিয়াছেন। বিধবা- 
বিবাহের পক্ষপাভীর! বলেন, শরীরের অস্থগ্থতা ও স্বদেশ-বাসীর 
দুর্ব্যবহার, এই নিলিপগ্ততার কারণ। আমারের ধারণা, বিগ্তানাগর 
মহাশয়ের সে ভ্রমান্ুভৰ হয় নাই। হইলে তিনি এমন কপটা- 
চাঁরী নহেন যে, তাহা সাধারণ্যে স্বীকার করিতে কুন্তিত হইতেন। 
অধিকন্ত আমরা জানি, জীবনের শেষাবস্থাতেও তিনি নিজ দৌহি- 
ব্রের বিধবা-বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছলেন। সমাজে 
বিধবা”বিবাহ এচপণনে কৃতকার্ধ্য না হইয়া তিনি নিরাশহদরে 
সমা;জর উপর বিরক্ত হুইয়ছিলেন। নেরাশ্ঠ জন্তই, বোধ হয় 


৫৯৬ বিষ্ভাসাগর 


তিনি বাবু ছর্গামোহন দাসের সসন্তান বিধবা-বিবাহে আহ্লাদ 
করিয়। পত্র লিখিয়াছিলেন। 

সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া তিন্নি 
ফরাসডাঙ্গায় ফিরিয়। যান। সেখানে ত্র মাস পর্য্যন্ত ভাল 
ছিলেন। চেত্রমাসে ছুই দিন অন্নাহার করিয়াছিলেন। টৈশাখ 
মাসে আবার "পীড়া বুদ্ধি পান্ন। এই সময় তাহার জ্ঞোষ্ঠা কন্তা 
কলিকাতায় আসিয়া ৭০০,৮০০ টাক ব্যয়ে স্বস্তায়নার্দি করিয়া, 
ছিলেন। জ্যেষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ তাহার পার্থদেশে একটা 
বেদন! উপস্থিত হয় । কিছুতেই বেদনার উপশম হয় নাই । তখন 
তিনি কনিষ্ঠ দৌহিত্র যতীশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসেন। কলিকাতায় ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথথিক মতে চিকিৎস। 
হইল। তাহাতে বিশেষ ফল হইল না । এই সময় তিনি অহি- 
ফেন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি বলেন,--“অহিফেন 
খাইলে হুধ খাইতে হয়। ছুধ ত আমার দয় না । কাজেই থাই ন 
ছুধ না খাওয়ায় ফল হইতেছে না। এতএব অহিফেন পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য । এমন একট! ওষধ খাওয়া উচিত, যাহাতে অহিফেন 
ত্যাগ করিলেও কষ্ট হইবে না।” ভাক্তার হীরালাল ঘোষ ও 
অমূল্য চরণ বস্থ অহিফেনত্যাগে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন । 
কয়েক জনের সহিত পরামর্শে অহিফেন ত্যাগ করাই সিদ্ধান্ত হয়। 
কলিকাতা-কলুটোলার হাকিম আবছুল লতিফ অহিফেন ত্যাগ 
করিবার ধধ দেন। সেই ওঁষধ ছুই দিন সেবন করিবামাতর পাড়ার 
প্রকোপ বাড়িয়া! উঠে; বেদনা বাড়িল; আবল্য আদিল ; হিক। দেখ 
দিল; সকলেই আশঙ্কিত হইলেন । চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বার্চ 
ও ম্যাকোলনকে আনান হয় । তাহার! বলেন,_-“উদরে “ক্যান্দার* 


পীড়ার অবস্থা । ৫৯৭ 


হইয়াছে ।” রোগের উপশম হইল না। কখনও বেদনা বাড়ে, 
কখনও কোষ্ঠবদ্ধ হয়, কখনও হিক্ক। বাড়ে। আবার কোন দিন 
একটু ভাল, কোন দিন একটু মন্দ হয়। কোন দিন আহারের 
আদে প্রবৃত্তি থাকে না, কোন দিন একটু প্রবৃত্তি হয়। ৩*শে 
আধটু পর্যন্ত এইরূপ অবস্থায় যার। ৩১শে আবাঢ় হোমিও. 
প্যাথিক ডাক্তার সল্জাঁর সাহেব চিকিৎসা করিতে আরস্ত করেন। 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটু উপকার হইয়াছিল। পূর্বে 
মলত্যাগ করাইতে পিচকারী বাবহার করাইতে হইত। অতঃপর 
পিচকারী ব্যবহার করিতে হয় নাই। ডাক্তার সল্জার 'অরসার” 
অন্কুভব করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন,--ন্যাবা কমিবার 
সম্ভাবনা, না কমিলে সাত দিনের মধো মৃত্ুর সম্ভ/বন1 | কমিলেও 
এক মাঁসের অধিক বাচিবার সম্ভাবনা! নাই |” এই সময় গর্দভ- 
ছগ্ধের ব্যবস্থা হইয়াঙ্থিল। কোনও দিন গর্দভছুপ্ধ সহিত, কোন 
দিন সহিত না । কোন দিন, একটু বল হইত, কোন দিন হইত না'। 
কোন দিন হিক্ক। কমিত, কোন দিন বাড়িত। গাড়ীঘোড়ার শবে 
কষ্ট হইত বলিয়! বাড়ীর পার্থ গলিতে বিচালি বিছাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । গাড়ী ঘোড়া যাইলে শব হইত না। মিউনি- 
সিপালিটা স্কাভেঞ্জারের গাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়! দ্রিয়াছিলেন। ওরা 
শ্রাবণ ডাত্ত।র মহেন্দ্রলাল সরকার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহার 
মতে পুরাতন গ্রহণী ষত অনিষ্টের মূল। 

ডাক্তেরেরা আসিতেন, দেখিতেন, চলিয়া! যাইতেন ? কিন্তু 
ডাক্তার অমূল্যচরণ বিগ্তাসাগর মহাশয়ের নিকট দিৰারাত্র বসিয়া 
থ/কিতেন; শুজ্রষ। করিতেন? মুনুরুহ্ছু রোগের গতি নিরীক্ষণ 
করিতেন। বিগ্যাসাগর মহাশয় অমুলাচরণকে পুতের 
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সায় শ্লেহে করিতেন। অমুলাচরণও পুত্রের হ্যায় কার্য 
করিয়/ছিলেন। 

৪ঠা| শ্রাবণ বিষ্ভাস।গর মহাশয় শবা।শামী হন। ইঞ্ার পূর্বে 
তিনি উঠিতে বদিতে পারিতেন, আর তাছ। পারিশেন না। এই 
দিন একটু জর হইগাছিল। ইহার পর ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত কোন 
দিন একটু ভাল, কোন দিন একটু মন্দ গিয়াছিণপ। ৮উ শ্রাবণ 
নৃতন উইল করিবার কথা উঠে] শ্রীযুক্ত গোলাপচন্ত্র শাস্্ী মহা 
শয় উইলের খসড়'ও করিয়াছিলেন, কিন্তু বিস্ত।সাগর মহাশয় 
ভাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। এই সময় বিদ্যাসাগর 
মহাশয় স্কুপ ও কলেজ একটি কমিটার হস্তে সমর্পণ করিবার পক্কল্প 
করিয়াছিলেন। নে কথ। উইলে লিখিত হইয়াছিল। 

১১ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকাল হইতে বেল। আড়াই প্রহর 
পর্য/স্ত অবস্থা খুব মন্দ হইয়াছিল। আবল্য ও মাদকত। বাড়িয়া- 
ছিল। নিশ্বাস প্রশ্বাসে ভাখাস্তর হইয়াছিল। প্রবল তাপে জর 
ফুটিয়াছিল। এই দিন কবিরাজ ৬ব্রজন্্র কুমার সেন আশঙ্কিত 
হইয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীুক্ত বিজয় রত্ব সেনকে আনান হুইয়া- 
ছিল। তিনি একটীব।র মাত্র দ্েখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 
“বাহিরে যত মন্দ বলিয়। বোধ হয়, ভিতরে তত মন্দ নয়।” কিন্তু 
হায়! বিধিবাম! 

ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। ১২ই আা।বণ সোমবার 
একরূপ অচৈতন্ত অবস্থা ছিল। মুখের ভাব বিকৃত হয় নই। 
ভাবে বোধ হইত, ভিতরে ভয়।নক যন্ত্রণা, বির।ট-পুরুষ বিদ্ভা- 
সাগর সে যস্্রণ! সহ করিয়াছিলেন। 

রে[গের সঙ্গে যাতন৷ বাড়িল ; যাতনা বাড়িল, কিন্তু সাগরের 
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ধৈর্যাচ্যুতি হয় নাই। অন্তরের যাতনাম্ভূতি তিনি বাহিরের 
লোককে বাহাকারে বুঝিতে দিঠেন না। যতক্ষণ না চৈতন্তলোপ 
হইয়াছিল, শতগ্ষণ তিনি কাহাকে ও সহ নল, মূত্র ব| বমনাদি 
পরিষ্কার করিতে দিতেন না । সে পক্ষে কেহ উদ্ভোগী হইলে 
বরং বিরক্ত হইতেন। কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে তাহার প্রাণ 
কীদিয়। উঠিত ; কিন্ত নিজের অসহা কষ্টতাপেও তিনি কখন কাতর 
হইতেন না । তিনি নিরশ্রু ভীম হিমগিবিবৎ অচল অটল থাকি- 
তেন। একবার তিনি আপনর কনিষ্ঠ কন্ঠর পুত্রকে সঙ্গে 
করিয়া! কোন পুস্তকালয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে তাহার পায়ের 
উপর একটা ভয়ানক ভারী লৌহ-চাঁপ পড়িয়। যায়। অপর কেহ 
হইলে হয়ত উঠিতে পারিত না। তিনি কিন্তু অগ্লানব্দনে উঠিয়া 
পান্ধী চাপিয়। বাড়ী আসেন। যাঁতনা যৎপরোনাস্তি হইয়াছিল। 
কিন্ত সে যাতনায় বাহাবয়বে বিকৃতির লেশমাত্র হয় নাই । দৌহিত্র 
যতীশচন্দ্র জিজ্ঞ/সা করিলেন,_-প্যাতনা। হইতেছে কি?” তিনি 
ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,--প্যাতনা যা! হইতেছে, তোদের হইলে 
ডাক্তারের ডাক রসাইতে হইত; আমাকেও পাগল করিতিন্‌।» 
আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশায়র পায়ে “কারবস্কল+ হইয়াছিল । 
তিনি সদানন্দ সাহম্ত-বদনে বসিয়া ৬প্যারীচরণ সরকারের সহিত 
কথা কহিতেছিলেন। সেই সময় ডাক্তার আসিয়। তাহার “কার- 
বঙ্কল” কাটিয়৷ দেন। “ক।রবস্কল” কাটিবার সময় তাহার একটু 
মাত্র মুখবিকৃতি দেখা যায় নাই। প্য।রী ব|বু অবাক্‌ হইয়াছিলেন। 
এমন সহিষ্ুণতার পরিচয় সহস্র গ্রকারে পাইবে । বাদ্ধকোও কণ্টক- 
ময় অন্তিম শয্যায় সে সহিষ্তার সর্বোচ্চ পরিচয় । যাতনার অগ্রি- 
কুণ্ড হইতে যথাপাত্রে বখাবোগ। রহস্তভাষের সুধা ধারা বার্ধত হইত । 
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বে ঘরে জননীর চিত্র ছিল, সেই ঘরে তিনি শুইয়াছিলেন। 
জননীর চিত্র ছিল পূর্ব্ব দিকে, তাহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করা- 
ইয়। দেওয়। হইয়াছিল । তিনি বাকৃশৃন্ত, অচেতন ? কিন্ত কি এক 
মন্ত্র প্রভাবে সেই মুমূর্ষু মাতৃভক্ত মুহূর্তের মধ্যে ঘুরিয়া পশ্চিম 
দিকে মাথ! লইয়। যান। সম্মুখে পূর্বদিকে তিনি জননীর মূর্তি- 
পানে নিষ্পনানয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবিরলধারে অশ্রু 
বিসর্জন করিয়াছিলেন | মঙ্গলবার আদৌ টৈতন্ত ছিল না। 

আর আশা নাই! পলকে প্রলয়! গভীর শোকচ্ছায়ায় 
শাস্ত-নিকেতন আচ্ছন্ন হইল। আত্মীয় স্বজন, পুত্র, দৌহিত্র, 
ভ্রাতা, কন্া, ভক্ত, অনুগত-_সকলেই প্রতিমুহূর্তে উৎকন্তিত 
চিত্তে মুমুষ্ুর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভিতরে 
হয় ত দারুণ দাবানল, বাহিরে কিন্তু অনাবিল শুভ্র শান্তি । মুখ- 
মণ্ডল অবিকৃত । প্রাতে--মধ্যান্কে--অপরাক্কে--সন্ধ্যাসমাগমে এই 
একই ভাব। | 

রাত্রি ১১টার সময় নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। রাত্রি ২ট! 
১৮ মিনিটে সেই করুণাময়ের করুণাকান্তির নিভত্ত জ্যোতি 
জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল ! 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 


শেষ। 


এইবার শেষ। শুন্ত-দেহের শ্মশানসৎকার। নিত্য মৃতগ্রাসী 
নিমতল! ঘটে বিষ্তাসাগরের সৎকার হইয়াছিল। ছুই দিন 
পর্ববে এই নিমতলার শ্বশানু-শয্যায় বঙ্গের অন্যতম শক্তিশালী 
পুরুষ রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাতুর শেষ শয়ন করিয়াছিলেন | . 

বিগ্ভাপাগর যে সুন্দর স্থশোভন খট্রাঙ্গে শয়ন করিতেন, 
সেই খষ্টাঙ্গেই তাহার শব-দেহ শায়িত হইয়াছিল। পু, ভ্রাতা, 
দৌহিত্র, আত্মীয়বর্গ এবং ভক্তবৃন্দ খট্রাঙ্গ ক্ষন্ধে লইয়া রাত্রি প্রাগ্ 
চারি ঘটিকার সময় নিমতলাভিমুখে যাত্রা করেন। মেট্পপ্িটন 
ইন্ট্টিটিউসনের , সন্মুথে উপস্থিত হইলে, পুত্র [নারায়ণ বা্পা- 
কুলিতলোচনে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,--প্বাবা, এই তোমার 
সাধের মেট্রপলিটন। আশীর্ঙাদ কর, যেন তোমার এই কান্তি 
বজায় রাখিতে পাঁরি।” সেই শোকপরীত কাতর ক্রুন্দনে 
উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

নিশার শেষভাগে অনেকেই এই শোকময় সংবাদ শুনিয়া, 
শেষ দেখা দেখিবার জন্য উর্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়ছিল। অনেক 
ভক্ত খঘ্রাঞ্গ স্পর্শ করিয়৷ জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল । 
হুর্য্যোদ্য়ের পুর্বে শব শ্মশানে উপস্থিত হয়। বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের ভ্রাতৃবর্গ সূর্যোদয়ের পুর্বেই সৎকার করিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছিলেন । দৌহিত্রগণ কিন্ত শব-দেহের শেষ ফটোগ্রাফ 
তুলিবার জন্ত উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহারা বিব্যাত ফটেঃ- 

বি 
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গ্রাফার শরৎচন্ত্র সে মহাশয়কে ডাকাইয়া অনাইয়া ঠিক 
হুর্য্যোগয়ে ফটোগ্রাফ তৃলাইয়া লন। 

দেখিতে দেখিতে, ক্রমে শ্মশান ঘাট জসংখ্য জনসমাগমে 
পুর্ণ হইল। সকলেই বিদ্যাসাগরকে শেষ দেখা দেখিবার জন্ 
উদ্‌গ্রীব। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে গিয়াছিল। বাহার! প্রতাহ 
প্রাতংন্নানে খাইয়া থাকেন, তাহারা সংবাদ পাইবামাত্র সর্বাগ্রে 
শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় প্রকৃতি. প্রকৃতই 
একটা! বিশ্বব্যাপিনী সৌম্য-গম্ভীর'শোঁকময়ী মৃত্তি ধারণ করিয়া- 
ছিল। ভাগীরঘীর কলকলনাদ্দে সমাগত ব্যক্তিবর্গের হাহাকার- 
আর্তনাদ এবং অশ্রভারাবনত আত্মীয়বর্গের নীরব দীর্ধশ্বাস 
মিশিয়া কি যেন এক অপূর্ব দৃষ্তের আবির্ভাব হইল। 

ফটোগ্রাফ তুলাইতে এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের দর্শনাকাজ্া 
মিটাইতে সৎকারের বিলম্ব হইয়াছিল। ন্ুর্যোদুয়ের পর শব- 
দেহ চিতাঁশয্যায় শায়িত হয়। চিতার জন্ত বড়বাজার প্রভৃতি 
স্থান হইতে যথাসম্ভব চন্দনকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুহূর্তে 
চিতা জলিল! পুত্র নারায়ণ মুখাগ্রি করিলেন। * বেল! প্রায় 
১১টা পর্য্যন্ত চিত। জবলিয়াছিল। ক্রমে সব ফুরাইল ! চিতা নিবিল! 
অনেক ভক্ত অস্থি ও ভন্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৌহিত্র 
ছুই কলস ভন্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট 
ছিল, তাহাঁও ছুই দিন পরে জাহ্বী জগে মিশাইল। কিছুই 
রহিল না! রহিল কান্তি! আর রহিল স্ববতি! কবি মানকুমারী 


* বিস্ভাসাগর মহাশয়, শুমুধু: পত্বীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়।ছিলেন, 
ফর।সভাঙ্গ শেষ প্রবাসে তৎপালনের প্রমাণ পওয়। গিয়।ছিল। শরায়ণ বাঁধু 
পিত্‌ শুঞ্ধার অধকার পাইর।|ছিঙ্গেন। 


৫৮. 8 তা 8 ১ চা 
29৮ 4, রে 





য্যায় বিদ্যাসাগর 


চাল 2টোহাচ শি ৮, উহ 


শেষ। ৬৩৩ 


শ্শানে স্বচক্ষে বিদ্তাসাগরের সংকার দেখিয়া মর্্মস্পশিনী 
ভাষায় লিখিয়াছিলেন,__”“অই জাহবী-বক্ষে ধুধু করিয়া চিতার 
আগুন জলিতেছে ! ত্র আগুন বাঞ্গালার সর্বনাশ হইতেছে! 
বাঙ্গালীর পিরামিড ভকম্মসাৎ হইতেছে! এ ধু ধূ' করিয়া 
আগুন জলিতেছে! এ আগুনে বাঙ্গালার সম্মান*'গৌরব পুড়িয়া 
ছাই হইতেছে । এ জলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গব্--. 
গ্রধান অহঙ্কার পড়িয়া যাইতেছে । ত্র চিতার আগুনে আজ 
কত কি.ফুরাইল। কত ,কাঙ্গাণ গরীবের মাতা পিতা 
হারাইল | কত হৃদয় আজি আাশা-ভরস! হার! হইলু। শ্রাবণের, 
মেধ স্তত্তিত হইয়া দেখিতেছে! বিশ্বরক্গাপ্ড স্তম্ভিত হইতেছে! 
প্র চিহ্ন ফুরাইয়া, আসিতেছে ।” 

সংকারান্তে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া সকলেই বেল! প্রায় 
ছই প্রহরের সময় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। প্রায় দশ বার দিন 
বিদ্কাসাগরের জক্তবৃন্দ মধ্যে মধ্যে শশানে চিতা- টি পার্খে 
সকীর্তন করিয়াছিলেন । : 


চতুশ্চহ্বারিৎশ অধ্যায়। 
শোক! 


ক্রমে শে।কময় সংবাদ সহরময রাষ্ট্র হইল। ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন ভাষায় প্রক(শিত সংবাদপত্রসমূহ এ শোকময় সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি যে ভাবে বিদ্তাসাগরের মহত্ব 
বুঝতেন, তিনি সেই ভাবে সেঈ মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

এলাহাবাদে পাইওনিঘ়্র লিখিয়াছিলেন,_-“70 ৪.3 ৪ 
10111117170 50007/0101751150, 270 ৬/011-107050 001 1815 
19100015117 00 01070061017 ০ 1101700) ৬/100%- 
10170011196.” 296) 701, 1801. 

ইংলিশম্যান লিখিয়াছিলেন,-+4৯ 17027061210 ঠ105 
8100 01080. 991000926159- 30৮ 7005, 189. 

ডেলিনিউম্‌ লিখিয়াছিলেন,_-10090) 1183 25517 চাও 
ড/০01 02111909785 80706101০06 070 10115016951 
13%/2115 06 111018.5 30618 0] 017, 78901. « 

্রেটস্ম্যান লিখিয়াছিলেন,--/১0০00)0৫ ০0 0৩ 00197 
1070996 20011 06 13175711128 9068 9৬91 0০ 6৩ 
77910110290 78155 1891, 

ইংলগু ও আমেরিকার প্রপিন্ধ পত্রসমূহে এতৎসব্বন্ধে স্বল্ন বিস্তর 
পরিমাণে লিখিত হইয়াছিল । আমেরিকার কোন পত্র, বিস্য'- 
সাগরকে গ্লাডষ্টোনের সহিত তুপন। করিয়াছিলেন । 

ক্রমে ক্রমে ভারতের গ্রাম, পল্লী, নগর, সহর সর্বত্রই, এই 
শোকময় মংবাদ গ্রচারিত হইল। সহর মফঃম্বলের বেলরকারী 


শোক । ৬০৫ 


স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছিল । কলিকাতায় মেট্রপলিটনের ছাত্রগণ 
পাহুক পরিত্যাগ করিয়াছিল । কলিকাতার পুস্তক বিজ্রেতুগণ, 
কোম্প'নীর কাগজের দালালগণ ও রোঁধাবাঁজারের দৌকানদারগণ 
দোকানপাট ও অফিসাদি বন্ধ করিয়াছিলেন। মেট্টপলিটন, 
প্রেসিডেন্সি, সংস্কত কলেজ, হাবড়া স্কুল ওভৃতি কলেজ-স্কুলে 
শোক-প্রকাশের জন্ত সভা হুইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে নবন্বীপের 
খ্যাতনামা পণ্ডিত ভূবনমোহন বিস্কারত্র, মেট্রপলিটনে শ্রীযুক্ত 
মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমিডেম্ি কলেজের 
মাননীয় অধাপক টনি সাঞ্চেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এতন্ডিন্ন, কত স্থানে কত সভাসমিতি যে আহত হইয়া- 
ছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। মফঃস্বলে বর্ধমান, হুগলী, শ্রীরাম- 
পুর, ঢাকা, আসাম-গৌহটী, বরিশাল, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি 
ছে'ট বড় সহরে এবং অন্তত্র হায়দারাবাদ পর্য্যস্ত নান! স্থানে শোক- 
প্রকাশ এবং স্থতিচিহ্ রক্ষা করিণাঁর উদ্দেশে সতাসমিতি হইয়া- 
ছিল। ঢাকার সভায় ভূতপূর্ব বান্ধবসম্পাদক এবং স্বর্গীয় ভাও- 
য়ালরাজের প্রধান মন্ত্রী মনম্বী কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাছর মহাশয়, 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালাধিপতি রাজা! 
রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাহুৰ বিষ্ক।সাগরের স্তৃতি-চিহ্ন রাখিবার অভি- 
গ্রায়ে টাক কলেজে তিন সহ টাক! দিবার প্রস্তাব করেন। 
বন্দোবস্ত এইরূপ হন, যদি কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া বৃত্তি না পায়, অথচ সংস্কৃত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে ম|র্সিক ১০২ দশ টাঁক। হিসাবে, পাঁচ বৎসর ক।ল 


এই টাকার সুদ হইতে বৃত্বি দেওয়! হইবে। কালীগঞ্জের স্কুলে 
একটি সভ। হইয়(ছিল। যে ছাত্র বিদ্যাসাগর মগাশয়ের একখানি 


৬০৬ বিস্ভাসাগর | 


গ্ুন্দর জীবনী লিখিতে পারিবে, তাহাকে “বিস্তাসাগর” নামক 
একটি পদক পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। এতস্তিন্ন আরও 
বনু স্থানে বহুবিধ পুরস্কার-পদকার্দি দিবার সম্থল্প সিদ্ধান্ত হইয়া- 
ছিল। নান! স্থানে লাইব্রেরী, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। বিদ্তানাগর মহাশয়ের মৃতার পর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, 
মাসিক প্রভৃতি বছ পত্রেই তাহার স্বতিসম্মানস্চক শোক-কবিত। 
প্রকাশিত হইয়াছিল। উদ্ধার মধ্যে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৬রাজকুষ্ণ রায় এবং শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবীর লিখিত তিনটা 
কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধত কসিতেছি। এই তিনটা কবি- 
তাই হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । 


“বিদ্যাসাগর । 


ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,_ 
হরিল বিষ্ভাসাগরে কাল মহাঁবলী। 
হারালে ম! বঙ্গভূমি, পুঞ্জরত্বে আজ, 
বিশীর্ণ বিমর্ষ হঃথে বঙ্গের সমাজ ! 

কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর, 
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভা, করুণ! গভীর ; 
বিদ্যার সাগর খ্যাতি--আরো মনোহর ; 
বিশাল উদ্দার চিত্ত দয়ার সাগর ১-- 
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার ! 
কদিছে, হের গো, ত।রে করিয়া স্মদণ, 


শোক । ৬০৭ 


দরিদ্র কাঙাল হুঃখী কত শত জন, 
কেবা অন্র দিবে আর, কে ঘুচাঁবে হংখ, 
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ ॥ 
কত রাজা রাণী আছে:এ রাজ্য ভিতর-_- 
কাঙ্গালে হেরির়! কেব করে সে আদর। 
মানব দেছেতে সেই দয়! মুর্তিমান্”_ 
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য শার গুণগান ! 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 


“ঈশ্বর বৈকুণ্টে। 


আমার ঈশ্বর প্রভূ, 
আমার প্রাণের প্রাণ, 
আমর গুরুর গুরু, জনের জ্ঞয়ান 
অপার দয়ায় সিন্ধু, 
অসংখ্য দীনের বদ্ধ, 
ভাষার তাস্কর-ইন্দু, দেবতা মহান্। 
বিধবার কাতরতা, 
অনাধের প্রাণবাথা, 
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার ; 
ব্গ্ার সাগর ধীর, 
সত্যের তেজস্বী বীর, 
অগ্তায়ের মহাবৈর স্তায়-অবতার । 


বিদ্ভাসাগর । 


গাস্তীর্য্যের মহা মুক্তি, 
রহস্তের মহা স্ডি, 
শিষ্টের পালন প্রভু ভুষ্টের দমন ; 
অমর ঈশ্বর মোর, 
অমরগণের সনে 
হদয়-টৈকণ্ঠে মোর বিরাজে কেমন ॥ 
মোর মত শত শত 
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে 
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ; 
একটি বৈকুঠ নক, 
লক্ষ লক্ষ-_ততোহধিক 
হৃদয়-বৈকুঠ এবে ঈশ্বর নিবাস। 
কেন তবে কাদ সবে. 
জিয়েশ্বর উচ্চ রবে 
তোল স্থুর বহু দূর আকাশ ভেদিয় ১ 
পৃথিবীর যে যেথায়, | 
শুন্ুক সে উচ্চ সুর, 
কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া ,- 
বাঙালীর ঘরে ঘরে, 
লক্ষ লক্ষ ছয় কোটি 
হৃদয়-বৈকু& মাঝে দয়ার সাগর 
ঈশ্বর_ঈশ্বর-_-গুরু অমর ঈশ্বর । 
র/জকৃঞ্ রায় |” 


শোক £ 
*কে বলে ঈশ্বর নাই ? 


কে বলে ঈশ্বর নাই ? 

ঈশ্বর জীবনে ঈশ্বরের কার্ধ্য 
জ্বলিছে দেখিতে পাই। 

সত লোকে ভরা, * স্বার্থপর ধরা 
ঈশ্বরে হারায়ে আজ, 

মৃত শোক ভরে, কার্দিতেছে সবে 
ধরিয়! শোকের সাজ । 

বুঝে ন! তাহারা, অমর ঈশ্বর-_ 
মরণ তাহার নাই ; 

নিঃস্বার্থ প্রেমের, অস্বতের ছবি 
সংসারে রহিল তাঁই। 

এ ছবি দেখিয়! কত ম্বৃত প্রাণ 

|] নৃতন জীবন পাবে । 

পরবস্তী কত নূতন জীবন 
আদর্শে গঠিত হবে। 

অমৃতের পুক্র, অমর ঈশ্বর 
অমর-ভবন-বাসী, 

প্রেম বিলাইম্বা, অনস্ত প্রেমেতে 
গিয়াছেন শেষে মিশি । 

অমুতের পু, অমর ঈশ্বর 
তাহ!র বিরহে আঙ্গ-- 

শ৭ 


১৮৯১ খুষ্টাকের ২৭শে আগষ্ট ঝ| 
তাদ টাউনহলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিগ্ভাসাগর মহা 
শয়ের মৃত্যুজন্ত শোৌক-প্রকাশে এবং তীহাদের স্থতি-চিহ্- 
সঙ্কল্পে এক বিরাট সভা হইয়াছিল । 
ইলিয়টু সভাপতি হইয়াছিপ্েন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
পেখরাম সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজ! :প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্য।য়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 


বিদ্যাসাগর । 


কাদিতেছে লোক, অমৃত ভাষায় 
দেখে হদে পাই লাজ! 

অমর বির, কাদিবার তরে 
চাই গে অমর ভাষা । 

মৃত লোক তোরা, ভুলেছিস্‌ কেন 
তোদের এ মৃত ভাষা ? 

অমৃতের পুত্র, ৃ অমর যাহার! 
এসো অগ্রসর হ'য়ে_ 

অমর ভাষায় বিরহ সঙ্গীত 

উঠ গে তোমরা গেয়ে। 

সে সঙ্গীত গিয়ে, প্রতি মৃত প্রাণে 
ঢালুক অমৃতধারা, 

মুহুর্তের তরে, সজীব হইয়া 
হউক আপনাহারা। 


গ্রমতী ভূপেন্দ্রব'ল! দেবী 1৮ 


প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । 


১২৯৮ সালের 


বঙ্গেখ্বর স্তর চালস্‌ 


শোক । ৬১১ 


এই সভার বিদ্ভানাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার 
স্কর হইয়াছিল। কলিকাতাঁর সংস্কৃত কলেজে তীহার প্রতি- 
মৃন্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর কতক সৌভাগ্যের পরিচয় বটে) 
কিন্তু ইহাও প্রায় ঘটে না। আমরা! বুঝি, কার্ডিমানের কীর্তিই 
অনন্ত অক্ষয় স্থতিত্তস্ত। ধাতু প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তি বা 
পটাঙ্কিত প্রতিকৃতি পদে পদে প্রতিককৃতির অধীন। ছই দিনে 
তাহার লয় সম্ভাবন!; প্রলয়ে কীর্তির বিলোপ নাই। কীর্তি 
অবিনশ্বর 'ও অনন্ত-ভান্বর । * ধাহারা স্বৃতি-চিহ্ন স্থাপনের সংকল্প 
করিয়।, সিদ্ধ করিতে পারেন না, তীাভাদের জন্য আমাদের বাস্ত-' 
বিক আন্তরিক কষ্টহয়। সভা করিয়া বাগাড়ম্বরে শোক 
প্রকাশ করিবার প্রথা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ 
প্রথার পরম গুরু, বিলাতী সাভেব সম্প্রদায়। তবে সাহেব 
সম্প্রদায়, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত পলে পলে প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গে পটু নহেন। বাঙ্গালীর এ গৌরববদ অধুন! বিশ্ব-বিসর্পিতি। 
সাহিত্যের রুচির চিত্রপটে ভাষার ললিত বর্ণলাবণ্যে কৰি 
রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী চরিত্রের এই অংশের একটা উজ্্বল চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন। এমারেন্ড থিয়েটারে বিদ্চ!সাগর মহাশয়ের 
স্মরণ জন্ত ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ যে সতা হইয়াছিল, 
তাহ।তে রবীন্দ্র বাবুর পঠিত ব্ৰিস্কাসাগর চরিত” প্রবন্ধের 
একস্থলে এই কথা! লেখা ছিল,__”“আমর! আরম্ভ করিয়া শেষ 
করি না। আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান 
করি, তাহ! বিশ্বাস করি না। যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন 
করি না; ভুরি পরিমাণ বাক্য .রচনা করিতে পার? ঠিল 
পরিমাণ আত্মস্যাগ করিতে পারি না।” 


৬১২ বিচ্ভাসাগর। 


এই সভার সভাপতি মাননীয় গুরুদাম বন্দোপাধ্যায় মহা- 
শয় এই স্বৃতিচিন্ন প্রতিষ্ঠার অকৃতকার্ধ্যত। শ্মরণ করিয়া যেন 
আত্মচিত ্রসাদকল্পে বলিয়াছিলেন,__«কীর্ডি-চিহ্ন গ্রতিঠিত না 
ইউক, বিদ্যাপাগর বাঙ্গালীমাত্রেরই হ্বায়ে গ্রতিষিত!” এ 
স্তোকশ্বাণী নিশ্চিতই বিক্ষত বঙ্গের স্নিগ্ধ গলেগ। 


পঞ্চচতারিংশ অধ্যায়। 


চরিত্র-চর্চা। 


কাল-আতে বিগ্তাসাগর যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহা প্রকটিত হইল । বিগ্ভাসাগরের মহত্ব এবং কৃতিত্ব কেহুই 
অস্বীকার করিতে পারেন না। বিস্তাসাগর প্রকৃতপক্ষে বড়লোক 
ছিলেন। বিগ্ভাসাগর দানে, বড়) বিদ্তাসাগর পরছঃখকাতরতায় 
বড়; বিস্তাসাগর বুদ্ধিঝলে বড়; তিনি আরও কত শত বিষয়ে 
সাধারণ লোক হইতে অনেক বড়। সাধারণ হইতে তাহার এই 
অসাধারণত্ব-পার্থকা ছিল বলিয়াই, তিনি সমাজে প্রতি স্থাপন 
করিতে পারিয়াছিলেন; কর্মক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া- 
ছিলেন) ফল মন্দ বা ভালই হউক, অসাধারণত্ব তাহার মধ্যে 
পূর্ণ গ্রতিষ্ঠিত। , 

বিদ্ভাসাগরের যে কালে জন্ম, সে কালে কালধন্দ সাধনের 
নিমিত্ত তাহারহই মত একজন অসাধারণ লোকের প্রয়োজন 
হইয়াছিল।* কালম্োতের পরিবর্তনের যখন প্রয়োজন হয়, 
তখন এইরূপ লোকেরই জন্ম হৃইয়৷ থাকে । ইতিহাসে ইহার 
ভূ'র ভূরি প্রমাণ পাইবে । 

কালপ্রভাবে হিন্দধর্্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আমিতেছিল, _ বাঙ্গা- 
লার এমনই হর্দিনে বিস্ভাসাগরের জন্ম হইল। বিগ্ভাসাগর আপন 
অসাধারণ প্রতিভা এবং কার্ধ্যক্ষমতা লইয়া! সেই ভাব-প্রচারের সহার 
হইলেন। আর তাহার প্রতিষ্ঠা প্রবলবেগে প্রসারিত হুইল। 
বি্কাসাগরের জন্ম এক শত বৎসর পূর্বে বা এক শত বৎসর পরে 
হইলে, সমাজে তাঁহার এত সম্মানপ্রতিষ্ঠা হইত কি না সপদেহ। 


৬১৪ বিদ্ভাসাগর | 


সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়, কালোচিত ধন্মগ্রতিপালনে। বিদ্যাপাগর 
তাহাই করিয়াছিলেন। নতুধা বল দেখি, অধ্যাপকের বংশে 
জন্ম লইরা, ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অনাধারণ দয়া, 
পরদুঃখক[তরত। প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, 
হিন্দুর ধর্ম্বকর্মের প্রতি তিনি আস্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? 
দয়াময় কপ করিয়!, কাল ধন্সিদ্ধির মানসে তাহার হৃদয়ে পর- 
ছঃখকাতরতার শআ্োত এতই প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন যে, বংশ- 
পরম্পরাগত ধর্মমভাব ও শাস্তজ্ঞ।ন কোথায় ভানিয়৷ গেল। বিধ- 
বার ছ:খ দেখিয়া বিস্াসাগর গলিয়। গেলেন। বহু বিবাহে 
কুলীনকামিনীর ক্লেশ দেখিয়৷ তদ্িমোচনে বিদেশী রাজার আশ্রয় 
লইলেন। কিন্তু কি হইতে কি হইল? হিন্দুর বিবাহে কি 
পবিত্র সম্বন্ধ, ব্র্গচর্য্যের চরম উদ্দেস্ত কি, কোথা হইতে কোন্‌ 
মুখ্যধর্মসিত্ধির জন্ত ব্রহ্মচধ্যের ব্যবস্থা! হইয়াছে, কিরূপে ব্রঙ্ষচধো 
ব্যাঘাত পড়িল, কিক্ধপ ব্যাঘাতে সমাজের কি অনিষ্টের হুত্রপাত 
.হুইয়াছে, বিস্তাসাগর তাহ! বুঝিলেন না, তাহার অপার দয়া প্রবৃত্তি 
তাহাকে তাহ। বুঝিতে অবসর দিল _না। তাহার সেই দয়াগুণে 
তীহার পৈত্রিক ধর্ম, শাস্তশ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গেল। এইরূপ 
বিস্তাসাগরের চিত্রে দেখিবে, দয়াগুণেই,_ আত্মনির্ভবতাগুণেই 
তাহার নিকট আর কিছুই তিঠিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর 
কালের লোক । কালধর্দই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। 
ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্দে আঘাত লাগিয়াছে ; 
হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়াছে। কিন্ত বিগ্ভাস1গরের 
অপরাধ কি? যিনি তাহার হৃদয়ে এত দয়া--পরগ্খকাতরতা 
দ্বিয়াছিলেন, তিনিই জানেন, কেন এমন হইয়ছিল। নতুবা বড় 


চরিত্র-চচ্চ1। ৬১৫ 


কথা৷ কহিতে চাহি না, বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম হয়, সে সময় ব্রাহ্গ- 
ণের ঘরে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্কিক করিত না, এমন লোক প্রায় দেখা 
যাইত না|) কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিগ্তাসাগর, উপনয়নের 
পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বন্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভূলিয়া 
গিয়াছিলেন। তীহার ধর্মভাৰ কোন্‌ আ্োতে বছিবে, করুণাময় 
বাল্যকাঁলেই ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়াছিলেন। 
ইহাই বিগ্ভাসাগরের চত্রিত্রনির্ধযাস। আতন্তরিকতা ও একা- 
গ্রতা সে চরিত্রতিত্তির মূল উপকরণ। হিন্দুসস্তান বিষ্তাসাঁগরের 
এই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা লইয়া, শান্জনিশ্চিত স্বকার্্য-সাধনে 
তৎপর হয়, ইহাই কায়মনে বাক্যে প্রার্থনা । এই প্রার্থনা লহায়াই, 
“বি্ভাসাগরে"র প্রকাশ । 
প্রথম বৎসরের নবজীবনে কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস 

ভাষায় এবং মম্যক্‌ উপযোগী গ্রাম্য-উপমায়, বিস্তাসাগরচরিত্রের 
স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা! উদ্ধৃত করিয়া, চরিত্র-চর্চার উপ- 
সংহার করিলাম। কবি সংক্ষেপে কয়েকটী কথায় লিখিয়া- 
ছেন,- 

«“আস্চে দেখ সবার আগে বুদ্ধ স্থগভীর, 

বিস্তার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের যিহির। 

বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী, 

দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহ জ্ঞানবাপী। 

উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দাঢে? শালকড়ি, 

কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি। 

প্রতিজ্ঞা [ম, দাতাকণ দানে, 

স্বাতস্ত্রো স্ক্রল কাটা, পারিজাত স্বাণে। 





৬১৬ বিদ্ভাসাগর । 


ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত “ভিস্” 
টোল স্কুলের অধ্যাপক ছয়েরই ফিনিস্‌।” 
নিপুণ চিত্রকর বিশাল চিত্রপটে যেমন বিরাট মনুষ্যের সকল 
অগ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করেন, ক্ষুদ্র চিত্রপটেও সেইরূপ করিতে 
পারেন। মহাকবি হেমচন্দ্র ক্ষুদ্র কবিতায় বিগ্ভাসাগরের চরি- 
ত্রের সকল তথা উদবাটিত করিয়াছেন। ধন্ত কবি! 


ইংরেজি রচনার নমুন]। 
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টির, 


পরিশিষ্ট । 
জীবনান্তে আলোচন। । 


পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত কতক লিখিত। 


াহিতা-সংসারে নুপরিচিত নান! গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত ুবল- 
চন্দ্র মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে বিদাসাগর মহাশয়র একখানি, 
বিশ্বত জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। পরলোকগত রমেশচন্ত্র দত 
মহ।শয় সেই গ্রন্থের ভূমি! লিখিয়াছেন। সে ভূমিকায় অনেক 
জ্ঞাতব্য কথা আছে। নিয়েসেভূমিকর মর্্মানুবাদ প্রকাশিত 
করিলাষ 7 

খ্বগীর় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয়ের একখানি নূন্দর 
জীবনচরিত বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 
মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গাপার মধ্যেই আবদ্ধ নহে 
উনাবংশ শতাব্দীর একজন প্রধান কর্মবীর খলিক্! তিনি 
ভারতের সর্বত্রই বিখ্যাত। সার সেসিল বিডনের বন্ধু 
ও 'ড্রন্কৃওয়াটার বেখুনের সহযোগী এই উন্নতমন! বাঙ্গালীর 
মহৎ চরিক্র ও কীর্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এক্সপ ইংরাজজ 
তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন॥ এই জন্তই বিগ্ভাসাগর মহা- 
শয়ের জীবনচরিত ইংরাজিতে প্রণম্ন করিয়। শ্রীযুক্ত মৃবলচন্ত্র 
মিত্র অতি উত্তম কাধ্যই করিপ়াছেন এবং তীহার পুস্তক এই 
সম্বন্ধে একটি প্রকৃত অভাব পুরণ, করিৰে। 

ভারতের ইতিহাসে বিগ্বাসাঃ ঘন 'ছাশয় চিরকালই অতি 


রশি ! ৬১৯ 


উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত থাঁকিবেন। ইংরাজ-রাঁজত্ব ও ইংরাজি 
শিক্ষার প্রভাবে এদেশে নব আশ. নূতন ভাব ও নৃতন উদ্তমের 
হাতি হয়। উনখিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবনে এবং পরে বিগ্ভামাগর মহাশয়ের কার্ষেয 
ইহার পরিচয়। 

এই ছুই কর্ৰীরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটন! প্রান 
একই সময়ে ঘটে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ! রামমোহন রায়, 
সমাজ ও ধর্মবনংক্কার সম্দ্ধীয় তার চুঙান্ত কার্ধ্য ব্রাঙ্মলমাজ বা 
একেম্বরবাদী হিন্দুলমাজ স্থাপন করেনঃ পর বৎসর বালক, 
ঈশ্বরচন্দ্র, তাহার জীবনের ক।য্যোপধোগী বিগ্ভাশিক্ষার্থ জন্মস্থান 
হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ থুষ্টান্ে রাজ। 
রামমোহন ইংলগ্ডে প্রাণত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর 
পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সস্কত কলেজের অধ্যয়ন সমাপনাস্তে দক্ষতার 
সহিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া "ৰিপ্ভাসাগর' এই উপাধি লাভ 
করেন। 

বিল।ত হ্বইতে যে মকল অল্পবয়স্ক পিবিলিয়ান এদেশে আসি- 
তেন, তাহাদের বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দা, প্রভৃতি এদেশীয় ভাষাসকল 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০* খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেদ্লি ফোর্ট উই- 
লিয়াম কলেজ গ্রাতিষ্ঠা করেন। 

বিস্ক।সাঁগর মহাশয় ১৮৪১ খুষ্টান্বে একুশ বৎসর বয়সে ইহ।র 
প্রধান পঞ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদগ্রা্থি হইতেই তাহার 
ভবিষাৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব শুচিত হয়। ইতিপূর্বে তিনি 
অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই লময় প্রয়োজনবশত। 
তাহার উতমরপে ইংরা পিপল! বাসন! বলবতী হয়। তিনি 
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সমবয়স্ক ও একাগ্রচিত্ত রাঁজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরাজি শিক্ষা! 
করেন। এই রাজনারায়ণ বাবু পরে বাঙ্গাল! সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ' 
প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিয়াছিলেন । বিগ্তাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই 

ংশ কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরম্মরণীয় । তাহাকে 
এই সময় কতিপয় বিশিই ইংরাজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্মবীরের 

স্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক হুর্গাচরণ বন্দেয- 
পাধ্যায় (শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড বাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই 
সময়েই তিনি হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজ! রাধাকাস্ত দেব 
বাহাহরের নিকট পরিচিত হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রত্ভা- 
শালী অক্ষয়ন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার জীবনবাপী বন্ধুত্বের প্রথম 
সুত্রপাত। 

১৮৪৪ খুষ্টাব্ে তদানীন্তন বড়িলটি লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজ পরিদর্শন করিতে আঁসিলে বিছ্য।সাগর মহাশয়ের সহিত 
তাহার অনেক কথাবার্তা হয়। পরবস্তণ ছুই বণরের মধো যখন 
বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে একশত একটি হহার্ডিঙ্ক বিদ্ভালয়” স্থাপিত 
হইল, তখন সেই সমুদয় বিগ্ভালয়ের শিক্ষকণনির্ববাচনের ভার মার্শাল 
সাহেব ও বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত 
ক্ষমতার পরিচাগনে বিস্ভাসাগর মহাশয় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপুর্ণ 
কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্বতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষ। 
ফরিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বার্থতণাগ করিয়। যোগ্যতর ব্যক্তিকে 
উচ্চ পদ্লাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর মর্দম্প্শ 
গোস্ত পাওয়! যার । সংস্কৃত ক্ষন, ্যুকরণ'অধ্যাপকের পদ 
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শৃন্ঠ হইলে, মীর্শাল সাহেবের স্থপারিশে বিগ্ক/পাগর মহাশয়কে এ 
পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। এ পদের বেতন ৯০২ 
টাক]। বিগ্ত।সাগর মহাশয় তৎকালে ৫০২ টাঁক1 মাত্র বেতন 
পাইতেন। তিনি কিন্তু খ পদ গ্রহণে অসম্মত হন; কারণ তাহার 
বিবেচনায় প্রপিগ্ধ তারান।থ তর্কবাচষ্পতি মহাশয় বাকরণ-শাস্্বের 
অধাপনায় যোগ্যতর ব্যাস্ত বলির। অনুমিত হইয়াছিল। তর্কা- 
বাচষ্পত মহাশয়ই এ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাহাকে এই 

ংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিগ্কাসাগর মহ।শয় পদব্রজে কলি-. 
কাতা হইতে কালন।ভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অপূর্ব শ্বাথ' 
ত্যাগ দেখিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় আতশয় বিস্মিত ও চমত্রুত 
হইয়াছিলেন এবং বিশ্বয়-বিহ্বলচিত্তে বলয়ছলেন, “ধন্য বিষ্ঠা" 
সাগর! তুমি মানুষ নও, তৃমি মনুষাকারে দেবতা!” 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্ক € কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য 
হয়। তথন খ্যাতনাম৷ বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক 
ছিলেন। তিনি ইতিপৃর্বই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্ত *তিভা 
ও অসাধাঝণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সহকারা সম্পাদকের 
পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ পদে নধুক্ত 
করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন। 
বেতন বুদ্ধি করা হইল না৷ বটে, কিন্তু বিগ্ভাসাগব মহাশয় এ পদে 
মনোনীত হইলেন। এ পর্দে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্ৃত-শিঙ্গ।- 
প্রণালী সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কারদন্বন্কীয় তাহার 
কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসম্গ বাবু পধ্যন্ত ভীত হইলেন এবং 


তহার কতিপয় প্রস্তাব অনুমে[দিত না! হওয়ায় তিনি পদত্যাগ 
কগিয়। কিছুদিনের ভুঞীিুীধন হইতে অবলর গ্রহণ করেন। 


৬২২ বিচ্ক।সাগর। 


১৮৫৯ খ্রীষ্টাৰে তিনি পুনরায় সংস্কৃচ কলেজের সংস্কৃত-সাহিতোর 
অধাপক নিষুক্ত হন এবং তাহা গন্ত।বিত সংস্ক[ঞসন্বন্ধায় একটি 
বিশ্বত রিপে্ট প্রকাশিত করেন। রলমম্ন বাধু দেখিলেন, এক্ষণে 
তাহার পদ তা1গ- করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও লহকারী 
সম্প(দকের পদ এক হুইয়! প্রিন্সিপাল পদ্দের সৃষ্টি হইল। বিদ্যা: 
স।গর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিধুক্ত হইলেন 
ও তাহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত শিক্ষা প্রগাপী নংস্কারে ক্ষমতা 
প্রদত্ত হইল । | | 

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধশঃ চতুর্দিকে বিশ্বৃত 
হইয়া পড়িল। তখন তাহার বয়স ত্রিশ বংসর ম।ন্র। তিনি 
বঙ্গদেশের সন্ত্ান্ত জমীদারগণের দর! বন্ধুনূপে পরিগণিত হইলেন। 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইগ্জা আনন্দসহ* 
কারে ইহার সংবর্ধন। করিলেন। যে সকল সহ্ৃদয় ইংরাঁজ ভার 
তের উদ্নতি-কল্পে প্রকাস্তিক যত চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহ।র 
একজন উপযুক্ত সাহাধ্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা 
গ্রচলনে মন প্রাণ মমর্পণ করেন এবং এতদ্সত্বন্ধে মহানুভব বেথুন 
সাহেবকে অনেক সাহাধ্য করেন। বঙ্গের প্রথম ছোটল।ট স্তার 
ফ্রেডরিক স্বালিডে সাহেব তাহার কার্যে সন্তষ্ট হইয়। বেখুন সহে- 
"বর মৃত্যুর পর বেখুন স্কুল নামক বালিকা-বস্তালয়েগ ভার 
তাহার উপর অর্পণ করেন। 

১৮৫৪ থ্ষ্টাবে যখন এদেশে বাঙ্গাল! ও ইংরাজি বিদ্যালয় 
নংস্থাপিত কর! গবৰর্ণমেন্টের অত্িপ্রেত হয়, তখন বিগ্ান।গর 
মহাঁশর এ সঙ্ন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন । এই রিপোর্ট প।ঠে সন্ত 
হইয়া কর্তপক্ষেরা তাহাকে ২৭*২£ হস ..হনে হুগলি, বর্ধমান, 


পরিশিষ্ট । ৬২৩ 


মেদিনীপুর ও নদীয়! পেলাসমুহের একজন বিশেষ ইনস্পেক্টার- 
রূপে নিযুক্ষ করেন। ইহাভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সি- 
পালের বেতন ৩০*২ টাঁকাঁও পাইতেন। তিনি এ চারিটি জেলায় 
বালকবালিকাগণের জন্ত অনেকগুলি বিগ্ালয় স্থাপন করেন। 
এ সনয়ে তাহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ও নর্ম্যাল স্কুলের 
কাধ্যেরও তত্বাবধান করিতে হইত। তাহার একান্ত অনুরোধে 
অক্ষয়কুমার দত্ত নন্মাল স্কুলেগ প্রধান শি্খকের পদ গ্রহণ করেন। 

এই সমস্ত কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকয়াও বিগ্তাসগর মহাশর 
সাহিত্য চচ্চায় বিরত হন নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার বাঙ্গাল) 
শরকুত্তলা' প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পত্রে তাহার 
সর্ব্বেত্ক পুস্তক সীতার বনবাস প্রকাশিত হয়। বর্তমান 
কালের বাঙ্গালা গণ্ঘসাহত্য ইহার সৌষ্ঠব ও লসৌন্দ্যের জন্ত 
বিছ্ক/সাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমীর দত্ত মহাশয়ের নিকট খণী। 

রাজ। রামমোহন রায় ও তাহার সমসাময়িক লেখকগণের 
ভাষা তেজোময়ী ও ভাবপ্রকাঁশক হইলেও অতীব জটিল ও 
ছুর্ধবোধ ছিল। বিগ্ভালাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার বাবুই যে 
আধুনিক মনোহারী বাশাণ। গণ্ভ-সাহত্যের সৃষ্টিকর্তা, হহ। 
বলিলে কিছুমাত্র অতিগঞ্জিত কর! হয় না। যে সকল হংরাজ- 
লেখক রাজী আনের সময়ে ইংরাজি গগ্ভ বর্তমান ছচ 
ঢালিয়। ভাষার শ্োত ফিরাইম়। দিয়াছিলেন, তাহা দগের সহিত 
বিদ্তাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশার় সাহত্াসেবা শিষ্য 
তুলনায় সমকক্ষ। 

এই সময়ে বিদ্তা 


% শয্ একটি গুরুতর কার্ষ্যে 
ব্যস্ত হইয়া পড়েন । পা 


তান্দে এই বছুশাস্জ বর ্গপপণ্ডিত 






৬২৪ বি্ভাসাগর । 


দিভীঁকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের 
চির টবধবা-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্-সন্মত । চতুর্দিকে 
ভীষণ অগ্নি জলিয়। উঠিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং 
প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমান-সংস্কারককে ব্যঙ্গ করিয়া 
কবিতা লিখিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি উপলক্ষে 
বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গান গীত হৃইতে লাগিল শাস্তিপুরের 
তস্তবায়ের শ্ত্রীলোকপ্দিগের শাড়ীর পাড়ে এই সম্বন্ধে গান 
বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই 
মুখে কেবল এই কথা । অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতি 
বাদ করিয়া রাজ! রাধাকান্ত দেব স্বয়ং গবর্ণমে্টের নিকট 
আবেদন করিলেন। 

এই প্রবল ঝটিকার মধো বিস্তাদাগর মহাশয় অচল ও 
অটল। বিকুদ্বমতসকল খণ্ডন করিয়া তিনি আর একখানি 
পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেরূপ প্রগাঁঢ পাগ্ডিত্য 
ও হুন্দর বুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই *আন্দোশন 
প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া! যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রসন্- 
কুমার ঠাকুর, রামগে।পাল ঘোষ, গ্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেক 
প্রসিন্ধ ব্যন্তকে নিজ মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ 
ইহার পর পুনধিবাহিত হিন্দুর্ধিধঝাগণের সন্তানসস্ততিকে আইন- 
সম্মভ উত্তরাধিকারী করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন 
কর! হয় এবং ১৮৫৬ থুষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাঁস হয়। 

১৮৫৭ খৃঠান্দে যখন লর্ড ক্যাঁহ্ঠ কলিব্শতা-বিশ্ববিস্তালয স্থাপন 
করেন, তখন ইহার সত্য সংখ্যাধখন হট" মাত্র। তম্মধো 
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ফেধল ৬ জন এদেশীয়। বিষ্ভাসাঁগর মহাশয় ইহার মধ্যে 
প্রকজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাহার 
লব্ঘন্ধ শেষ হইল্লা আদিল। এডুকেশন কাউন্সিলের স্থানে 
ডাইরেক্টার অব. পাবলিক ইন্ষ্রাক্সন পদের সৃষ্টি হইল ও 
গর্ভন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেকটার নিষুক হইল্পেন। ইনি 
একজন নবীন ও অল্পদর্ী কর্মমচারী। এস্বলে সেই পুরাতন 
নিনমানুযায়ী ব্যবস্থাই হইল।, বিস্তাসাঁগর মহাশয় সংস্কত শিক্ষা- 
প্রণালীসংস্কারক, বাঙ্গ।ল! শিক্ষার জন্মদাত। ভ্রীশিক্ষা! প্রবর্তনকারী, 
একাগ্রচিত্ত সংস্কারক ও জন্ধগ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক হইয়াও 
স্বদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদ লাভ ত।হার অনৃষ্টে ঘটিল 
না। কারণ তিলি এ দেশীয়। আবার যিনি তাঞার উপরে 
নিষুক্ত হইলেন, সেই গর্ভন ইয়ং সাহেব তীহার গুণগ্রহণে সমর্থ 
হইলেন না, পরন্থ তীহণর সহিত বিশেষ ভাল বাবঠার৪ করিতেন 
না, এইরূপ শুন যায় । ইহাতে বিষ্ভাসাগর মহাশয় অতিশয় 
মর্াহত হুইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাবে প্রায় ৪৭ বৎসর বয়সে 
তিনি গবর্ণমেন্টের মহিত সকল সমন্ধ ছিন্ন করেন। তাহার 
এতদিনের কার্ষোর পুরস্কার শ্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্সন বা 
পুরস্কারও পাইলেন না। তাহার কর্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ 
খৃষ্টান ২র! ডিসেম্বর গবর্ণমেন্ট যে পত্র লিখেন, তাহার শেষে 
লেখ! ছিল, দেশীয় শিক্ষার জগন্ঠ তিনি ধে দীর্ঘবাপী ও অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ! গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন । 

ইহা অবশা অতিশম সখের বিষয় যে, এই কর্্ঘতাগের পর 


বিদ্তানাগর মহাশয়ের ক কার্ধ্যে দানশীলতার সৃবিধ! 
হইয়াছিল এবং তিনি? র্টা মহতের পরিচয় দিয়াছিলেল । 
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ধত দিন. ন| বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, তত্দিৰ 
সাহিত্যিক হিসাবে বাঙ্গালায়,.তাহার সমকক্ষ অপর কেহই 
ছিল না। এ পর্য্যস্ত' পৃথিবীতে যে সকল পরোপকারী এবং 
আর্ত ও দরিদ্রদিগের ছঃখমোচনকারী মহা জআ্ব৷ জন্মগ্রহণ করিয়া: 
ছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ব্্ঞাসাগর মহা" 
শয়ের হ্থ.ন। তাহার পুস্তকের প্রভৃত আয়- আর্ত ও দরিদ্র- 
দিগেব দুঃখ দূর করিতে বায়িস্ত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা 
জীবিনার জন্য ও শত শত অন[থ' বালক শিক্ষার জন্য তাহাগ নিকট' 
খণী। বাঙ্গাণার ঘরে ঘরে তাহার নাম কীর্তন, হইত, কি ধনী-- 
ফি দরিদ্র সকলেই উ।হাকে সমভাবে ভালবাসিত। 

কাহার! বিদ্ববসাগরের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, তাহারাও 
হহাকে ইহার সহযোগীদের ন্যায় মানত করিতেন। বনের 
শ্রেষ্ট জমীদারগণ এই শ্রদ্ধাম্প্দ সরল অসম স/হসী ও অসীম 
দয়াবান্‌ পঞ্ডিতকে সম্মমনিত করিয়। আনন্দিত হইতেন। তৎ- 
কালীন ছোটপাট স্তর মেসিল বিডন এই অবদরপ্রাপ্ত, শিক্ষা- 
কার্যে বিশেষ পারদর্শা পত্ডিতের সহিত প্রায়ই পরামর্শ 
করিতেন এবং তীঞার সহিত সব্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ 
আনন্দিত হইতেন। 

খিদ্চালাগর, মহ।শয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ 
হইত এবং তাহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর আমি তাহার 
-সভিত পত্রবাঝহার করিয়াছিলাম। তাহার জীবনের প্রথম 
ভাগের কার্য-লংগ্রাম ও জর-পরাজয়ের উল্লেখ করিতে তিনি 
তখনও উৎসাহিত হইয়। উঠ পক্ছনি ফাহার্দিগের সহিত 
একমোগে কাধ্য. করিয়।ছিলেনং "ঘন সকলেই তখনল 
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কার দিনে এক এক জন কর্দাবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
র/মগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্দাস পাল, মদন- 
মোহন তর্কাণঙ্কার, মধুহ্দন দত্ত, রাজেন্ত্রলাল মিশ্ত প্রভৃতি 
অনেকেই এই তালিক'ভুক্ত। উনবিংশ শতাকীব আমাদের 
জাতীয় কার্ধোর ইন্তিহাস আশাব শুভ্র আলোকে সমুজ্বল 
এবং ইহার সহিত বিগ্যাসাগর মহাখয়েব জীবনের ইতিহাস 
সর্বাপেক্ষা স্থক্ভ।বে জড়িত। 

আমি' প্রংয়ই থিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রভাত ভ্রমণের সঙ্গী 
হইভাম এবং কখনও কখনও তাহার সহিত তাহার বাটীতে 
সাক্ষাৎ করিতাম ; ভখন আমি তীহার সংগৃহীত ইংরাজি ও সস্কৃত 
পুস্তকরাশি দেখিব।র অনুমতি পাইতাম। তীহার কথা বার্তায় 
উহীর ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত এবং 
উহার সরদ রসিকতা তাহার জীবনের শেব দিন পর্যান্ত তাহাতে 
ঘর্তমান ছিল। 

আমি যখন আমার “কর্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, 
তখন তিনি *পায়ই স্বরচিত পুস্তকাঁবলী আমাঁকে প্রেরণ করি" 
তেন। ১৮৮৫ খুষ্টাবে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ ঝটিকার 
মধো খখেদের বাঙগগালা অঝুনাদ করিতে অ'রস্ত করি, তখন 
মহামতি বিদ্যাসাগর মহাঁশয় আমায় বিশেষরূপে সাহাযা করেন। 

এই সময় তাহার শ্বাঞাভঙ্গ হইয়াছিল এখং তিনি প্রায়ই 
ফলিকাত! ছাড়িয়া কশ্ম্টশাড়ের বাঁটীতে বাযুপরিবর্তনের জন্য 
গমন করিতেন। তথায় সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাহাকে 
দেখিতে আসিত এবং টা তাণু্দির বিপদে আপদে সর্বদাই 
মাহাঘা করিতেগ; & দিদ্রদিংগর মধো উনধ বিতরখ 
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ক'রতেন। তাহার দয়ায় ইচ্ারা অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিল'। 
অবশেষে মকলই ফুবাইল, ১৮৯১ খুটাঝে ৭* বংসর বয়সে এই 
সর্বশ্রেঠ বাঙাগী আনাদের ছাড়িরা অনস্তধামে চলিয়া গেলেন। 


শ্ীদুক্ত রায় বৈকুষ্ঠনাথ বন বাহাদুর কতৃ্কি লিখিত ॥ 


কলিকাতার টাকশালের ভূতপুর্ণ দেওয়ান স্ুলেখক 
সঙ্গীতশাস্ববিশ!রদ শ্রীযুক্ত রায় বৈকুঠঠনাণ বন্থু মহাশয়, বিস্তাঁ 
গাগর মহাশয়ের জীবনচরিত্তে কয়েকটা নৃততন কথা লিথিয়াছেন। 
নিম্ে ত।হা প্রকাশিত হইল, 
সবিনক নিবেদনমেতৎ-_ 

আপনার প্রণীত বিদ্কাপাগর চরিতের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই 
প্রকাশিত হইবে, এ সংবার্দে আমি যার-পর-নাই গ্রীতিলাভ 
করিশাম। এই নাটক-নভেল-প্রীবিত দেশে, এরূপ সারবান্‌ 
গ্রস্থর যে তৃতীয় সংস্করণের গ্য়োজন হইয়াছে, ইহা! রচয়িতা ও 
পাঠক উভয়েরই গৌরবের বিষয় । বিগ্তাসাগর মহাশয় সন্ধে 
আমর নিগ়লখিত কয়েকটি গল্প আছে। এগুলি যদি আপ- 
নার সংগৃহীত গল্পগুচ্ছের মধো ন| থাকে, তাহা হইলে (ষদি 
আব্শ্রক মনে করেন ) নুতন সংস্করণে এগুলি ব্যবহার করিতে 
গারেন। 

(১) 

কলিকাঁতার কোন ধনাঢ্য বাক্তির বুদ্ধহীনতা সম্থঙ্ধে কথা 
উঠিলে, বিস্ভাপাগর মহাশয় বলিলেন,--“উনি কিরূপ বোকা 
জান? এক চাষার বাপক-দুক, মাত) নির্দেশে এক মুদির 
দোকানে এক পয়সার কড়ি কিধন ির়াছিল। মুদী ব্য্ত 
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থাকায়, বালককে বলে_'এ কল্পির ভিতর কড়ি আছে। 
কুড়ি গণ্ড ভাগ! দিয়া লও।” বালক ভাগ দিতেছেঃ এমন 
সময়ে মুদ্রী ঘাড় ফিরাইয়। দেখিল যে, পাচট| করিয়া ভাগ 
হইতেছে । মুদী বলিল--“বেটা, পাচট| করি) গণ হর? বালফ 
থতমত খাইয়। উত্তর দিল-_'আমি তজানি না।' মুদী বলিল-_ 
'জানিস্নে ? আচ্ছা দেখ।' এই বলিয়। সে তিনটা করিয়া ভাগ 
দিয়া বালককে কহিল, “এই রকম কুড়িটা ভাগ করিয়া! লও ।" 
বালক চুপ করিয়! দীড়াইয়াঁ থাকিলে মুরদী জিজ্ঞাসা করিল-_ 
"দাড়িয়ে রহিলি যে? বালক মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে 
বলিল,__“তা! হ'লে মা যে বকবে!” ধনবান্টি সেই চাষ! বালকের 
চায় বুদ্ধিহীন 1” 
(২) 

কলিকাতার কোন উচ্চ-পদস্থ বাগালী কর্মচারী পীড়িত 
হইলে, চিকিৎসক তাহাকে বাযু-পরিবর্তন করিবার পরামর্শ 
দেন, এবং বিগ্তাপাগর মহাশয়ের কর্মটণডস্থ বাড়িটি কিছু 
ধনের জন্ক, চাহিয়া লইবর উদ্দেশে রোগীকে সঙ্গে লইয়া 
বিস্ত/সাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। চিকিৎসক বিষ্ভা- 
সাগর মহাশয়ের পরিচিত, কিন্তু রোগী পরিচিত ছিলেন না। 
চিকিৎসক রোগীর পরিচয় দিয়া বলিলেন--“ইনি অতিশয় ভদ্র- 
লোক।” বিদ্যাসাগর মগাশয় একটু হালিয়া বলিলেন-_-“উহার 
সঙ্গে যখন আমার আলাপ নাই, তখন আপনার কথা স্বীকার 
করিয়া লইতে আমি বাধ্য। এ পর্যান্ত ঝহাদ্দের নছিত আমার 
আলাপ হইয়াছে, তাহুদের ধা ত বড় একটা ভদ্রলোক 
দেখিতে পাই নাই!” 


৬ 5০ বিগ্ভাসাগর । 
€ ৩) 


বন্ছদিনের পর জনৈক সব-জজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, 
বিদ্যাস।গর মহাশয় কথায় কথায় জালিতে পারিলেন যে, বুদ্ধ 
বয়সে সব-জজ মহাশয় প্রথমা পত্বীর বিয়োগান্তে আবার দ্বার- 
পরিগ্রহ করিযাছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিপেন,-“তবে ত 
তোমার স্বর্গের দোর একেবরেই খোল! হে!” সব-জজ জিজ্ঞ।স! 
করিলেন-“সে কি রকম, মহাশয় ১” বিস্যাসাগর মহার্থয় বঝলি- 
লেন__“তবে শোন, মরণেব পরই মানুষমাতেই স্বর্গ প্রবেশ করি- 
বার জন্ত স্বর্গের দ্বারে হুড়।ছড়ি করে; দ্বারপাল একে একে 
সকলকে জিজ্ঞাসা করে, “তুমি পৃথিবীতে কি কার্ধা করিয়া আলি- 
য়াছ ?” যাহার। পুণ্য কার্ধা করিয়া! আসির়াছে, তাহাদিগকে স্বর্গে 
প্রবেশ করিতে দেয়! হর, অপরগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত 
নরকে পাঠান হয়। জনৈক স্বর্গ-প্রার্থী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া 
কোন বিশেষ পুণ্য বা পাপকার্যষোর পরিচয় দিতে পারিল না। কথায় 
রুথায় দ্বধারপাল জানিতে পারিল যে,পে ব্যক্তি বুদ্ধ-বয়সে ছিতীয় 
পক্ষের বিবাহ করিয়াছে । ছ্বারপাঁল বলিল--“তুমি এখনই ্বর্গে 
গ্রবেশ করিতে পার, পৃথিবীতেই তোম।র নরকভে।গ হহয়া 
গিয়াছে !” 

(৪) 

কোন অন্থগন কন্ম প্রার্থীকে বিশ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, 
“আমার পরিচিত কোন লোকের অধীনে কোন কর্ম থালি থাকিলে, 
আমাকে জানাইও, আমি চিঠি দ্রিব।” অনেক অনুসন্ধানের পর 
এক দিন সেই লোকটা বিস্তাসাগ ছু জানাইল যে, টেলি- 
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গ্রাফ আপিসে অমুক সাহেবের অধীনে একটি কর্ম খালি আছে। 
বিচ্ভা সাগর মহাশয় বলিলেন--“সে সাহেবের সঙ্গে ত আমার 
আলাপ নাই, তীহাঁকে কেমন করিয়া চিঠি দিব?” লোকটি দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বপিল,--“তা হ'লে আর আমার আশা ভরদ। 
কিছুই নাই ।” এই বলিয়! সে ক্ষঞ্জ মনে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার 
কাতরভাব দর্শনে বিদ্তাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কাপিয়। উঠিল । তিনি 
রাস্তা হইতে সেই লোকটিকে ফ্রিরাইয়। আনিয়া, টেলিগ্রাফ আফি- 
সেব সেই সাহেবের নাম জির্ভাদ1! করিধা লইলেন, এবং তাহার 
নামে তৎক্ষণাৎ কর্ম প্রাণীর অনুকূলে একথানি অন্ুরে(ধ-পত্র লিখিয়া 
দিলেন। লোকটি পত্রথানি লইয়! যাইঘাঁর পরে, পার্স্থ জনৈক 
বন্ধ বিদ্ভাসাগর ম5।শয়কে বলিলেন,_“মহাশয়, আপনি অপরিচিত 
স।হেবকে পত্র লিখিলেন কেমন করিয়া ?” [বগ্ঠ।নাগর মহাশয় 
উত্তর দিলেন, “তাতে দোষ কি? সাহেব যদি আমার অনুরোধ 
রক্ষা করেন, তাহলে গরিবটির অন্ন-কষ্ট দুর হয়, আর যদি ন! 
করেন, তা হলে আমি তাহার সম্পূর্ণ অপার।চত, তাতে আমার 
লঙ্জ। আর অপমানই বাক ?” পরে জানা গেল বিগ্ভানাগর মহা- 
শয়ের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া সাঙ্থেব আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান 
করিয়াছিলেন এবং পঞ্জবাহককে প্রার্থিত কর্মে নিধুক্ক করিয়া 
ছিলেন। তীয় 
স্'বৈকুষ্ঠনাথ বন্ত 


১*ই আশ্বিন, ১৩১৭। ১৬৭, মাণিকতল! গ্বীট, কলিকত। 
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১ বডি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক, লিখিত । 


, বিস্াসাগর মহাশয়ের ্েহাস্তর হইবার পর তাহাক্স স্মৃতি সম্মা- 
নার্থ যে কয়েকটি সভা হইয়াছিল. তাহাদের মধ্যে কয়েকটী সভায় 
পঠিভ প্রবন্ধের ভাব লইয় বঙ্গের স্ুপ্রসিদ্ধ লেখক ও গুপন্তাসিক 
ভীদুক হেমেন্দ্র পসাদ ঘোষ মহাশয় যাহা আলোচনা করিয়াছেন, 
নিয়ে তাহা প্রকাশিত হইল। , 

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালার বর্তমান যুগে অদাধারণ বাজি, 
তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে যে শোকাচ্ইবাদ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ও 
তেমনই অসাধারণ । তাহার মৃতুতে সমগ্র বঙ্গদেশ যেন শ্বজন- 
বিয়োগ বেদনাবিধুর হুইয়াছিল। তৎপূর্বে সমগ্র দেশে এপ 
শোকাচ্ছাস জার দেখা যায় নাই। ছাএগণ নগ্পপূ্দে বিদ্যাক্র়ে 
গমন করত, যুবকগণ বিগ্যাপাগরের নিকট আপনাদের ক্কৃতজ্ঞতার 
খাপ স্মরণ করিয়া তাহার বিষয় আলেচনা করিত, প্রোঢ়গণ তাহার 
গুণপরিচয় দিতেন। বিস্তাসাগর ও রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অল্প 
দিনের ব্যবধানে ছুইজনের মৃত হয়। উভয়েই বরেগা, উভয়েই 
বাঙ্গালীর ভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সব্যসাচী রূপে 
এক দিকে রচনায় ও অপর দিকে সমালোচনায় ব্যাপূত ছিলেন। 
কিন্ধ তার কৃতকর্দ্ের গরত্ব উপনব্ি করিবার ক্ষমতা জনসাধা- 
করণের ছিল না। তাহার কার্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা। কোঁবিদ- 

দিগেরই ছিল । এবং তাহার যশ শ্বদেশে ও বিদেশে কোবিদ-সমা- 
জেই আবদ্বছিল। বিশেষ তিনি যে কার্ধ্য করিয়ছিলেন-_ষে 


হত প্রতিষ্ঠিত কারতে ভরীবন সিজন তাহাতে 
তাগাকে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহ! ফঁছিটের হীরক দীথিতে 
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আপনাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চিত অন্ধকার দুর করা৷ সম্ভব হুই- 
লেও তিনি কেবল বাঙ্গালীরই ছিলেন না। বিষ্ানাগরের কথ! 
স্বতন্প। তিনি যে কার্য করিয়। সমগ্র ভারতে সম্প্রদায়বিশেষের 
মধ্যে খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন- যে অসাকলাকে তিনি সাকল্য 
অপেক্ষা অধিক আদরণীয় মনে কগিতেন- সেই বিধবাবিবা 
গ্রচলনচেই।র উপযো গিত। সম্বন্ধে সন্দেহ থ।কিতে পারে, কিন্ত 
বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্ত।র কার্ধ্যেন্তাহার স্বকার্যের গুরুত্ব সন্ঘন্ধে তিল 
মাত্র সন্দেভের অবকাশ নাই। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষাকে নুতন 
উন্নত ভিঙিরু উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যখন পরিণত 
বয়সে তীর মৃত্যু হয়, তখনকার "শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ভীহারই 
বর্ণপরিচয়ে' বাঙ্গ।ল। বর্ণমাণার সাহত পরিচিত । তখন *শিশ্- 
বোধকের' কথ! বুদ্ধদ্দিগের স্থতিতে বিরাজিত | “ব্ণপরিচয় ঘরে 
ঘরে পরিচিত।" সেইজন্ত তাহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী স্বন-বিয়োগ- 
বেদন। অনুভব করিয়াছিল। 

বিগ্ভ।সাগরের মৃত্যুর পর কয় বৎসর কলিকাতায় তাহার 
স্বৃতিসভার অধিবেশন হুইয়াছিল। সেই সকল সভায় /রজনীকাস্ত 
গুণ, শ্রীবুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও শ্রীযুক্ত বামেন্তরস্থন্দর ত্রিবেদী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। 
রজনী বাবু ও রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ “দাহিত্যে”, শিবা প্রসন্ 
বাবুর প্রবন্ধ 'প্রয়ালে+, রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ 'সাধনার' প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তৎপরে কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইন্ষ্িটিউটের বিশেষ 
অধিবেশনে বর্তমান লেখক কর্তৃক পঠিত একটা প্রবন্ধও “সাহিত্যে 
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জনসমাগম হইয়াছিল, সভায় সেরূপ জনসমাগম তৎকালে সুলভ 
ছিল না। বাঙ্গালার ছোটলাট সে সভার সভাপতি ছিলেন। 
দে সভার বক্তগণ ও উল্লিখিত প্রবন্ধলেখকগণ সকলেই 
বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তারকল্পে বিগ্যাসাগরের ক্ৃতকার্য্যের বিশেষ 
উদ়েখ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার এই ক্ষেত্রে 
তাহার বির'ট কীর্তি) রবীন্দ্র বাবু তাহার প্রবন্ধে লিখিয়া- 
ছেন,-প্তীহার প্রধান কান্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা 
কখনও সাহিতা-সম্পদে এরশ্র্যযশালিনী হইয়া উঠে, ষদি এই 
ভাষা অক্ষয় ভাবঞ্জননীন্ধণে মানবসভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃ 
গণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শেকছুংখের 
মধ্যে এক নুতন সাত্বনাস্থল--সংসারের তুচ্ছতা ও শষুর্ঘ স্বার্থের 
মধ্যে এক মহত্বের আদর্শ লোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের 
অবসাদ ও অস্থাস্থোর মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন 
হ্জন করিতে পারে, তবেই তীহার এই কীন্ধি তাহার উপযুক্ত 
গৌরব লাভ করিতে পারিবে । বঙ্গভাষার বিক!শে বি্ঠাসাগরের 
প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ 
করা.আবশ্তক | বিদ্ভাসাগর বাঙ্গাল! ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী 
ছিলেন। তৎপুর্ধে বাঙ্গালায় গগ্ভসাহিত্যের সুচনা! হইয়াছিল, 
কিন্ত তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গন্ভে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা 
করেন। ভাষা যেকেবল ভাবের একট! ঝুঁলিমাত্র নহে, তাহার 
মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া 
ফিলেই ষে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিগ্ভাসাগর দৃষ্ট/স্ত ছারা 
তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন । “'দেখাইয়াছিলেন ষে, 
ফতটুকু বক্তব্. তাহা সরল না নর করিয়া এবং 
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শৃঙ্খল করিয়া, ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে 
এ কার্ধাটাকে তেষন ধৃহৎ বলিয়া! মনে হইবে না, কিন্ত 
দমাজবন্ধন ধেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্তক, তেমনি 
ভাষাকে কলাবন্ধমের দ্বার! সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে 
ভ[ষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। 
সৈগদলের দ্বারা ধুদ্ধ পস্তব, কেবণমাভ্র জনতার ঘর! নহে ;-_ 
জনত| নিজেকেই শিজে খণ্ডিত, প্রাতিহত করিতে থাকে, তাহাকে 
চালনা করাই কণ্িন। বিছ্ুাস।গর বালালা গগ্ক ভাবার উচ্ছজ্খল 
জনতাকে মবিভক্ত, সু'বন্ন্ত, স্থবপরিচ্ছন্্ন এবং সুসংযত করিম! 
তাহাকে সঠজ গণি এবং কার্য্য-কুশলুত দান করিয়াছিলেন। 
এখন তাহার দ্বার। অনেক সেন।পতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা 
সকল অতিক্রন করিয়া সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়ছেন। কিন্ত 
যিনি সেই সেনানীর রচনা কর্তা, যুদ্ধজয়ের যশে ভাগ স্ব প্রথমে 
উহাকে ই দিতে হয়।” 

এই বিষয়ে বিগ্ভাসাগরের কৃত কম্ম বিশেষ ত্বক । উাল্লধিত 
প্রবন্ধে আমি [পিথিবাছিলাম,_-প্বিস্ক।সাগর তৌনিক রচনা 
বিশেষ কৃতক|যা হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না কিয়! 
বি্ণপরিচয়” হইতে “সীতার বনবাস' পর্যন্ত নান! পুস্তক রচন! 
করিয়! বাঙ্গাল! ভাষ। শিক্ষার পথস্থুগম করিমাছিলেন। তিনি 
ঘদ্দি মৌলিক উপায়ে ভাষা শিক্ষার পথ ন্ুগম না|! কারয়া 
মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আজ বাঙ্গাল! ভাষার 
এত উন্লতি লক্ষ্য করিতে প। রা কিনা সন্দেহ। আমাদের 


'সৌভাগোর বিষয়, বিদু রগ শর আশায় দাড় ধরিরা দ্রুত 
ফেনপুঞ্জমাত্রের (০ হল ধরিয়া বঙ্গভাষার 
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তরণীকে সাবধানে গন্তব্য স্থানে লইয়। গিয়াছিলেন , তাহারই 
জন্য তরণী চড়ায় বাধে নাই, ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া নিমজ্জিত হয় 
নাই। বিদ্যাসাগর একটা বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর 
আপনি দেবতা সাজিয়! দাড়ান নাই ) দীড়াইয়া উচ্চকঠে আঁপ- 
নার ষশোঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন নাই ; অসাধারণ ধৈর্য্য 
সহকারে নিপুণতার সহিত বঙ্গভাষার মন্দির নির্মাণ করিয়া 
গিয়াছেন ; তক্তের মত তিনি সে মন্দিরের সোপান হইতে চূড়া 
পর্যান্ত বিস্তৃত করিয়া আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন। ছিনি সে মন্দির 
নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা অবাধে সে মন্দিরের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পুজা করিষা ধন্য হইতে পারিতেছি। 
বিদ্যাসাগর যে মৌলিক রচনা ন! করিয়া দেশের লোকের হিতের 
জন্ত মৌলিক উপায়ে বঙ্গতাষ!, শিক্ষার পণ সুগম করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার মহত্ব ও ্বার্থত্যাগই প্রকৰশ পাইয়ছে। 
ধশোলাভের অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের গৌরব অনেক অধিক। দধী- 
চির গোঁরব তপন্ত'ঁয় নহে, স্বার্থত্যাগে-_আত্মত্যাগে। সেরূপ' 
তপস্তা অনেকের পক্ষে সম্ভব; সেরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্ত 
ছুল্লভি।” 

রবীন্দ্রবাবু বলির়াছিলেন, “মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের 
বাতিক্রম হয়,” এবং *বিশ্বকগ্ম। যেখানে সাত কেটি বাঙ্গালী 
নিম্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে ছুই এক জন মান্ুষ গড়িয়! 
বসেন!” বিস্তাসাগরের আবির্ভাব সেইবপ নিয়মের ব্যতিক্রম ! 
রামেন্দ্র বাবুও তাহার প্রবন্ধের 'প্রারস্তে বলিয়াছিলেন, «এই 
হতভাগ্য দেশে হতভাগা জাঙ্িমধ্্বহসা বিদ্ভাসাগরের মত 
একটা কাঠের কঞ্চালবিশিষ্ট মনত টি "বু উৎপত্তি হইল, 
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তাহ! জীববিষ্তা ও সমাঁজবিগ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্তা হইয়া 
দাড়ায় । সেই ছূর্দম প্ররুতি, যাহ! ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ 
নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহ! সহস্র বিশ্ব 
বিপান্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে ; সেই 
উন্নত মন্তক, যাহা! কখন ক্ষমতার নিকট অবনত হয় নাই; সেই 
উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহ। সব্ববিধ মিথ্যাচাব ও কপটাচার 
হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়াছিল, 
তাহার বঙ্গদেশের বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভাব, একট। অস্তুত 
এঁতিহাসিক ঘটনার মধো গণ্া হইত, সন্দেহ নাই।” পরে 
স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে প্রাচ্যে ও প্রভীচ্যে--ভারতে ও 
জগতের অন্ত দেশে প্রভেদ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়।ছেন ;-“ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি 
যুগ যুগাস্তর ব্যাপিয়! স্থজল। সুফল! শম্তস্তামল! হুইয়! রহিয়াছে, 
রামায়ণী গঙ্গার পুশ্যতর অমৃতণ্প্রবাহ সহম্র বৎসর ধরিয়া যে 
জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে 
ও সেই জাতির মধ্যেই বিস্তাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত গু 
স্বভাবিক।” ৰ 

রজনী বাবু তাহার প্রবন্ধে বিস্তাসাগরকে অতি উচ্চস্থান 
দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়/ছিলেন,-“বিস্তানাগর ক্ষণজন্মা মহ1- 
পুরুষ! পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্য্যে প্রসিদ্ধ লাভ 
করিয়াছেন, বি্য।সাগর তীহাদ্দের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি 
প্রভিভাশালী পণ্তিত অপেক্ষা ও মহত্তর। যেহেতু তিনি প্রতিভার 
সহিত অপামাণ্ড তেজরিতার এিিচয় দিয়াছেন । তিনি তেজন্ছি 
মহাপুরুম মপেক্গসীতিত 'যতেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত 
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স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ 
অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি দ্ানশীলতা প্রক।শের সহিত 
বিষয়বাগনা! ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা সংষত রাখিয়াছেন।” 

যেসকল সভায় উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল, 
সেসকল সভায় জমসমগমের অভাব হয় নাই। বি্যাসাগরের 
কথ! শুনিতে বাঙ্গালীর আগ্রহের অন্তু নাই। এই আগ্রহের 
আর এক প্রমাণ--বিগ্ভাসাগরের ত্িনখানি বিস্বীত জীবনী রচিত 
হইয়াছে । আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। 

বিস্তাসাগরের হিতৈষণা৷ ও ন্বদেশপ্রীতি লইয়া অনেক কথা 
শুনা গিয়াছে । এই চ1১112170)1071) ও 02019601517 জিনিষ 
দুইটা! আমাদের বন্ুদিনের ; কিন্তু নাম ছুইটা! বিদেশের । আমা- 
দের দেশে লোকহিতৈষণ! ধর্মের অঙ্গ ছিল-_-তাহা!র স্বতন্ত্র নামের 
প্রশ্নোজন হইত না। ষে সমাজে মানুষ সমান্তেরই ছিল--সে 
সমাজে শ্বদেশভ্রীতি স্বাভাবিক ছিল। 

রামেন্জর বাবু বলিয়াছেন,_-“পাশ্চাতাগণের মধ্যে ফিলান্থ,পি 
নামে একটা পদ্দার্থ আছে, তাহার বাঙ্গালা নাম লোর্কছিতৈষণা | 
তাহাদের এই লোকহিতৈষণাটা কোঁন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে 
আবদ্ধ নহে, সমগ্র মানবজগৎ এই হিটৈষণার বিষয়ীভূত। এবং 
ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই ভিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি 
শান্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে । & * * বিগ্াসাগরকে এইরূপ 
ফিলান্থ পিষ্ট বলিলে গালি দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের লোক- 
ছিতৈধিতা সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের এবং এই মৌলিক বিভেদই তীভার 
চরিত্রকে পাশ্চাত্য চরিত হইতে সক করি! রাখিয়াছে। বিস্া- 
সাগরের লোকহিতৈধিত! সম্পূর্ণ প্রা ॥ টি ঃ ইহ| কোনরূপ 
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নীতিশাস্ত্রের, ধর্শাস্ত্রের, অর্থশান্ত্রের, বা! সমাজশাস্ত্রের অপের্ী 
করিত না । এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়া 
ছেন, তাহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ব মঞ্জুর করিবে 
না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার 
প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ব তাহা স্বীকার 
করিতে চাহে না। কিন্তু হঃখের অন্তিত্ব দেখিলেই বিস্তাসাগর 
তাহার কারণানুসন্ধানের অবসম্পধ পাইতেন না । লোকটী অভাবে 
পাড়য়াছে জানিবামাত্রই বিস্ভাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়! 
থাকিতে পারিতেন না।” 

বিগ্ভাসাগরের 1১/0109615 সম্বন্ধে ১৩০৬ সালের ৪ঠ1 বৈশাখ 
তারিখে বঙ্গীয় সাহিষ্যপরিষদ্দের বাধিক অধিবেশনে সভাপতি 
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশক্ন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই 
উদ্ধত করিয়। বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব ।-_-“দেশের হিত-সাধন- 
কারী 10157011015: শ্বতদ্্, আর কায়মনোবাক্যে দেশের 
স্বীয় মাহাষ্মযের সমর্থনকারী ৪01০0£ স্বতম্ব। যিনি শ্বদেশের 
স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্ধয এবং মহত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির 
মুখ উজ্জ্বল করেন, তিনিই [80101 তিনি যদ্দি নেপোলিয়নের 
হ্ায় রুধিরশ্রোতে দেশকে ভাসাইয়! দিয়া দেশের অহিত সাধন 
করেন, আর বলেন যে, দেশের মহত্ব যদি না রহিল, তবে তাহার 
হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি 1১৪৮1001 পক্ষান্তরে বাহার 
কাটা ছ'াট। অপাটা সাট। পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়! গৃহ- 
সঙ্জাতেই লা পরাকার্ঠা ড্রেখেন ; শ্বদেশের কিছুই হুচক্ষে 
দেখিতে পারেন স্বদেশের সর্ববাদি-সম্মত বিশিষ্ট 
উৎ্কর্ষ-স্থানটাকে: বল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ 






শ্কঠা চি, 


৬৪০ বিষ্ভাসাগর | 


সিটুকাইয়া ভালবাসেন,বলেন_ ত৷ বই, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে 
দেখেনও না-_দেখিতে জানেনও না) যাহারা ম্বদেশের গৌরবে 
আপনাদ্িগকে গৌরধান্বিত মনে করেন লা, তাহ! দূরে থাকুক, 
উন্ট! আরো ধাহারা শ্ব্দেশকে নীচু করিয়। আপনারা উ"চু হই- 
বার চেষ্টায় য।চিরা মান” এবং “কী্দিয়া সোহাগের কর্দমাক্ত পথে 
উদ্ধশ্বাদে দাবমান হন) তীভারা যদি দেশের “মাথা হেট করা' 
দেছের ধাত! চালাইবার উপযোগী মহামহ! বহ্বাড়ম্বরে ব্যাপৃত 
হইয়া দেশ-হিতৈষিতার ধবজ৷ উড়াইতে একমুহূর্তও ক্ষান্ত না হন, 
তাহ! হইলেও আমি তাহাদিগকে 0511591৭1 বলিব ন|। স্বর্গীয় 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় ওনধপ 81109101 ছিলেন না, কিন্তু তাহাকে 
আমরা 7080109 বলিতেছি। তিনি যদ্দি একশত বিশ্ববিস্তালয় 
স্থাপন করিতেন, শত সহশ্র দরিপ্র লোককে আহারের ব্যবস্থ 
করিয়া দিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য প্পুনর্জীবিত করি- 
তেন, তাহা হইলে বলিতাম, তিনি মন্ত একজন 101)1191701)197156 
[7901061 তাহাকে বলিতেছি আরেক কারণে,যখন তিনি ৬/০০৫- 
[০%/ সাহেবের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়! নিঃসম্বল হস্তে গৃহে 
প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লেখনী যন্ত্রঘধার। জীবিক] সংস্থানের পথ কাটিতে 
আরস্ত করিলেন, তখন বুঝিল।ম যে, হা ইনি 1১20০, যেহেতু 
ইনি থাওয়1 পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন 
দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই 
ক্রোড় পাতিয়। গ্রহণ করিম্বঈছেন, অথচ সে সভ্যতার ক্ত্রিম কুহু- 
ংশে পদাধাত করিয়া স্বদেশ্রীয় উচ্চ অঙ্গের ফাভাতা। বিদ্যা-বিনয়- 
দয়।-দাক্ষিণা-মহত্ব এবং সদাশরিছি ভর ইদই 'মাপনাতে মুত্তিমান্‌ 
করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ঘা ১ *করণ সত্য সত্যই 






পরিশিষ্ট । ৬৪১ 


0৮10 ছ'ণাচে গঠিত | যখন দেখিলাম যে, এদেশের কিছু হইবে 
না বলিয়া তিনি অকেজে। মৌখিক মগ্তরান্ত লোকদিগের সংসর্ষে 
বিমুখ হয়! বাষ্পগদ্গদলোচনে গৃহ'কোটরে ঢুকিয়া আপনাতে 
আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন--দীপ্ত দিবাকর অল্পে 
অয্নে তেজোরশ্শি গুটাইয়! অন্তাচলশিখরে অবনত হইতেছেন, তখন 
বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন একজন 
খাতনাম! 75£1০: ছিলেন-_পুণাক্ষরে স্বর্গ হইতে আমাদের এই 
হুতষ্াগ্য দেশে নিপতিত হর! মনের খেছে ধুলিতে অবলুষ্টিত ভূই- 
তেছেন ; অথচ কেছ তাহাকে পুঁছিতেছে না।” | 


জীহেমেন্্ প্রসাদ ঘোষ। 


ঘীম্বন-ম্কওধা । 


ঘ্বারকানাথ মিত্র 


১৮৩৬ খুষ্টাবে ছগলি জেলার আগ্তক্দী গ্রামে এই মনম্বী জ্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতা হুগলি আদালতে মোক্তারী করিতেন। 
ইহার অবস্থা তত স্বচ্ছল ন! হইলেও গপুজকে রীতিমত বিষ্কাশিক্। 
দানে ইনি পরাজ্দুখ ছিলেন না। প্রতিভার প্রভাব প্রায়ই বাল্য- 
কাল হইতেই প্রকাশ পাইম! থাকে । ত্বারকীনাথের পক্ষে 
তাহাই ঘটিয়াছিল। হুগলিকলেজ ও হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন ফলে 
ইহার মানসিক বৃত্তি বিলক্ষণ ক্ষত্ডি পাইয়াছিল॥ ইনি বেকষ 
বিষয়ক থে প্রবন্ধটা রচনা করেন, তাহাতে হিন্টু কলেজের প্রবন্ধ- 
স্নচয়িতা-শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টান্ষে ইনি 
কলিকাতার অন্ততম ম্যাজিষ্রেট ফিশোরীাদ মিত্রের অধীনে দ্বিভা- 
ধীর পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিন পরেই প্রিভারশিপ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হুইয়! সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল স্বরূপে প্রবেশ 
করেন । ১৮৬২ খষ্টাবে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ইনি এই 
'আদ্দালতে বাবসা করিতে থাকেন এবং উত্তর কালে তত্ানীন্তন 
সমব্যবসাগ়িগণের অগ্রণী হইয়া! উঠেন। প্রধান'বিচারপতি স্যার 
বার্পেস পিকক ইহার গুণের একাস্ত পক্ষপাতী /ইলেন। ১৮৬৫ 
থৃষ্টা্ধে বখন ১৫ জন জজের বি 0২০1 ০৪5৩ বিচারা- 
ধীন হয়, তখন প্রজাপক্ষে ছারকা নষ্.;:%7৮15: ৭ দিন ধরিয়া 







জীবম-কথা । ৬৪৩ 


আপন পক্ষ যেরূপ যোগ্যতা! ও তেজস্থিতাঁর সহিত লমর্থন করেন, 
তাহাতে কি বিচারপতিগণ, কি ব্যবহারজীবগণ, কি জনসাধারণ 
সকলেই দ্বারকানাথের অসাধারণ শক্তি দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়েন। অল্প দিনের জন্য ইনি হাইকোর্টের দুনিয়ার প্লিডার 
পদ্দে কার্ধ্য করিয়া ১৮৬৭ থৃষ্টে জুন মাদে শড়ুনাথ পণ্ডিতের 
মৃত্যুাজনিত শুন্ত বিচারাসন অধিকার করেন | ৭ বৎসর কাল হাই- 
€কোর্টের বিচারপতি পদে স্থিষ্িত থাকিয়া ইনি যেরূপ ব্যবহার" 
জ্ঞন, তীক্ষবুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহা কেবল বাঙ্গালীর পক্ষে কেন, অনেক ইংরাজ বিচারপতির 
পক্ষেও ছলতি। প্রসি্জ “অসতী” মোকরীমার বিচারে হাইকোর্টে 
এই নিষ্পত্তি ছয় যে, হিন্দু-বিধবা অসতী হইলেও বিষয়চ্যুত হ্টবে 
না। এই বিচারের বিরুদ্ধে ফুল বেঞ্চের সমক্ষে আপিল কর! হয়। 
স্বারকানাথ ছুল বেঞ্চের অন্ততম জজ ছিলেন । সহ-_বিচারকগণ 
হাইকোর্টের বায় বাহাল রাখেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ভিন্ন মত 
প্রকাশ করিয়া হিন্দুব্যবহারজ্জান ও যুক্তির প্রাথধর্য যেরূপ বিপদ- 
তাবে দেখাইয়াছিলেন, তাগাতে দেশবাসিগণের নিকট তিনি অগণ্য 
প্রশংসাবাদের পা হইয়াছিলেন। রই ৰিচার দ্বারকাঁনাথের পীড়া 
ও মৃতার অল্পদিন পূর্বেই ঘটিযাছিল। তিনি কয়েক মাস ধরিয়! 
কঠের ভিতর ক্ষতরোগে পীড়িত হন। পীড়িতাবস্থায় ইনি জন্মস্থান 

দেখিবার ইচ্ছা করেন । পরিবর্তনে মঙ্গল হইতে পারে এই ভাবিয়া 
চিকিৎদকগণ ইহার দ্বেশ গমনে সম্মতি দেন। মেইথানেহ ১৮৭৪ 
দ্বারকানাথ দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষ- 
ভাগ পর্য্ত্ত ইস রি রহাস হয় নাই। ইনি প্রত্যঙ্গ- 
বানী (7011% এবং ফরাঁনী ভরনায় লিখিত এই ধনের 





৬৪৪ বিভাপাগর । 


প্রতিষ্ঠাতা কোম্তের ( ০০:০০ ) গ্রন্থগুলি মনোযোগের নহিত 
পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার মাতৃভক্তি অহ্নুলনীয়! দেশে বিস্তা- 
লয় ও ডাক্তারখান৷ স্থাপন করিয়া এবং আরও অন্ঠান্তক্নপে ইনি 
দ্নানশীলত! এবং শিক্ষান্থরাগ দেখাইয়। গিরাছেন। উচ্চ গণিতে 
ও বিজ্ঞানেও ইহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। ইহার ইংরাজী 
ভাবাজান ইংবাজগণেরও বিশ্বময় উংপাদন করিয়াছিগ। দ্বারকা- 
নাথ মিত্রের মত প্রতিভাসম্পন্ ব্যক্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় ন।। 


রুষ্দাস পাল। 


জন্ম ১৮৩৮ খৃষ্টাব। ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি ও মেট্রোপলি- 
টা কলেজে শিক্ষা গ্রাণ্ড হইয়া ১৮৫৮ খৃ্(বের ডিসেম্বর মাসে 
ঘুটশ ই্ডিয়ান এসোসিয়েমন নামক জমিদার সভার সহকারী সম্পা- 
দ্কের পরে নিধুক হুন। অতঃপর এই সভার সম্পাদক হন 
(১৮৭৯ থুষ্টাক )। ইহা কার্ধ্যকালে সভার বিশেষ উরতি 
লক্ষি হইফ্জাছিল। কিছুদিন পরে কৃষদাস এই লভার মুখপত্র 
হিন্ু-পেটি,রট পত্রের পরিচালনা-্ভার প্রাপ্ত হুইয়! ইহার প্রতিষ্ 
অক্ষুপ্ণ রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাম নানা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন 
বটে, কিন্ত কোন কাধ্যই অসম্পূর্ণ রাখিভেন পরস্ত সকল 
কবার্ধাই অতি মুচারুরপে পা তিনি কলি- 


কাতার মিউনিনিপাল সভার সদসা থার্টি ৯ অনেক উন্নতি 


জীবন-কথ। । ৬৪৫ 


বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ১৮৭২ হষ্টানধে ইনি বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাবে (যখন বাঙ্গালার প্রজা' 
সম্বন্ধীয় আইন বিধিবন্ধ হইতেছিগ ) বড়গাটের ব্যবস্থাপক সভার 
অন্ততম নভ্যরপে গবর্ণধে্ট কর্থীক মনোনীত হন। উতভক্ন 
লভাতেই কৃ্ধদাস সর্বতোনুখী গ্ুতিভ| ও তেজন্িতার বিশেষ 
পরিচয় দিয়াছিলেল। কি গব্ণমেক্টের উচ্চতম কর্পচারিগণ, কি 
জমিদারগণ,কি মধ্যবিত্ব ত্রেণীর ভদ্রলোকগণ, সকলেই সময়ে লমস্্ে 
ক্কঙ্চদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সহকারী ও বেসরকারী সাহে- 
বের। ই'ছাকে যথেই ভক্তিশ্রপ্তা করিতেন এবং ই'হার অনুরোধে 
তাহার অনেক বঙ্গবাসীর উপকার করিতেন। ব্বৃষ্ঘাল নিজে 
অত্যন্ত আড়ম্বরখুন্ত ছিলেন। তীহ্থার ক্কৃতজ্ঞতা যেরূপ, পরোপ- 
কারিতাও সেইরূপ ছিল। তীহার বক়্ৃতাশক্ি যেরপ, লিখন- 
শক্তিও সেইরূপ ছিলি । শব্খড়ত্বর বা ভাষার সৌনার্ধা অপেক্ষা 
যুক্তি এবং প্রমাণ গ্রয়োগাদি দ্বার! কিরূপে আলোচা বিষয় বিশদ 
ভাবে শ্রোতা বা পাঠকের হদয়ঙ্গম হইবে, সেই দি'কই তীহার 
অধিকতর দৃষ্টি*ছিল। তিনি বলিতেন, রাজকর্খারিগণের লহিষ্ত 
সন্তাব রাখিয়। চলিলে তাহার্দের নিকট হইতে যেরপ কাজ পাওয়! 
যায়, চোখ র।ঙ্গাইয়া সেরূপ পাওয়! যার না। কার্ধ্যতঃ সেইরূপই 
ঘটিত। ইনি সাহছেবঙ্গের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়্াই দেশের ও দেশবাসিগণের অনেক উপকার করিতে 
পারিয়াছিলেন। ইনি জমিদারগণের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন 
বটে, কিন্ত নিরশ্রেখীর শ্বত্বের জন্ভ আপনার লেখনী 
বা! জিহ্বার পরিচাঁল কারি রণ বিশ্বত হইতেন দা । ইহার 
তীক্ষ বুদ্ধি ও পা ল। ইলবার্ট বিল যখন বড়্- 


৬৪৬ বিদ্ভাসাগর | 


লাটের সভায় আলোচিত হয়, তখন কৃষ্দাম সেই সভায় জলগ্ত 
ভাষার সেই বিলের সমর্থন কল্পেন। ইলবার্ট সাহেব ইহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ইনি বিখ্যাত বাগী ও সাময়িক পত্রচালক। 
ইহার মত লোক যে দেশে যে কো সময়ে যশোচিহ রাখিয়া 
যাইতে পারিবে । ১৮৭৭ খৃষ্টাবে ইনি রায় বাহথাছুর ও পর বৎসর 
সি. আই. ই.উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৪ থৃষ্টাবে ২৪ জুলাই বহুমূত্র 
রোগে ইনি দ্রেহত্যাগ করেন।, করেক বৎসর পরে কলিকাতা 
হাঁরিসন রোড ও কলেজ ধ্রীটের সংযোগন্থানে ইহার একটা 
প্রস্তরময়ী পূর্ণমুত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার 
রিচার্ড ট্যাম্পল “11210 2170. ০৮765 0612) 0076 17 11018 
নামক ম্বরচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন--রাঁজ! স্যার তাঞ্জোর মাধব- 
পাও ব্যতীত আমি ভারতবর্ষে কৃঙ্গদ্াস পালের মত রাজনীতিজ্ঞ 
পুরুষ দেখিতে পাই নাই। ন্র্গীয় নগেন্ত্র নাথ ঘোষ (খ, ই. 
0705৩) মহাশয় 10171500 10953 ৮৪01, 4 56900 নামধেয় 
একখানি কৃষ্্।সের জীবনচরিত লিখিয়! গিয়াছেন। এই 
পুস্তকখানিতে কৃষ্গদাসের রাজনৈতিক জীবনের গ্রকটা মূল্যবান্‌ 
বিশ্লেষণ আলোচিত হইয়াছে । 


প্রতাপচন্দ্র সিংহ । 


ইনি স্বনামধন্য লালাবাবুর পুত্র গ্ীনারা হের জোষ্ঠ দত্তক 


পুত্র। ইনি পাইকপাড়া কুয়া |ঃনধ্যাত। কলিকাত। 
মেডিকেল ফিভার হাসপাতাল ক্র: হস: উর হিতকর কার্যে 
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সাতার অন্ত ইনি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৮৫৪ থৃষ্টাবে রাজ। বাহাহুর 
এবং আর, সি, এস. আই উপাধি দ্বারা বিভৃষিত হুইয়াছিলেন। 
বেলগেছিয়৷ জিল! নামক স্থরমা উদ্ভান ই'ছার এবং ইহার কনিষ্ঠ 
(দত্তক )ভ্রাত৷ ঈশ্বর চন্দ্র সি'হের সম্পত্তি । এই বাগানেই উহা- 
দের পুক্রগণের অধিকার কালে বর্তমান ভারতসম্ত্রাট, ধুবরাজরূপে 
১৮৭৫ থৃষ্টাৰে দেশীয়গণ কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়া আসেন। এই 
বাগানেই উভয় ভ্রাতার যত্ে ও মহারাজ যতীন্ত্রমোহন প্রমুখ বঙ্ধু- 
গণের সহায়তায় বাঙ্গাল! নাটক অভিনীত এবং বাঙ্গালা ধ্ীক্যতান- 
বদন প্রণালী উদ্ভৃত হয়। উহ্াই বগ্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের 
গ্রত্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রতাপচন্জ্র চারি পুর রাখি 
১৮৬৬ খৃষ্টাঝে ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তীহা- 
দ্র নাম গিরিশচন্দ্র, পৃর্ণচন্জা, কান্তিচন্্র ও শরচ্চন্ত্র । এক্ষণে কেবল 
শরচ্চন্্রঈ জীবিভ. আছেন। তাহার পুত্রের নাম বীরেন চশ্রা। 
গিরিশচন্দ্র ১৮৮৭ খৃষ্টাব্ধে দেহত্যাগ করেন। সিংহ বংশের আদি 
নিবাস মুশিদাবাদ জেলাস্থ কীর্দি গ্রামে একটা হাসপাতাল পরি- 
চালনার জন্ত এক লক্ষ পচিশহাক্ার টাক! প্রদান করেন। পূর্ণ- 
চন ১৮৮৫ থৃষ্টার্ধে রাজা উপাধি প্রাণ্ড হন ও ১৮৯* খৃষ্টাবে 
পরলোক গমন করেন। কাস্তিচন্দ্র, ১৮৮* থৃষ্টাকে দেহত্য'গ 
করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র ইন্দরচন্ত্র জীবনের শেষভাগে সন্্যাসিবেশ 
ধারণ করিয়া! বোধানন্দনাথ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ 
থুষ্টাবন্ে ৩৭ বৎসর বয়সে হ'ছার মৃত্যু হয়। 


হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


১২৩০ সাল (খৃঃ ১৮২৪) কলিকাতার ঘক্ষিণ তবানীপুরে 
ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায় । 
বালো দারিজ্রা-নিবন্ধন ইহার বিস্তাশিক্ষ! নুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই 
কিন্ত প্রমাঢ় অধাবসায় ও তীক্ষ মেধার বলে পরে স্বীয় চেষ্টায় ইনি 
বিভাশিক্ষায় সম্যক্‌ বৎপত্তি লাভ করিয়াছিজেদ। ইনি ১৮৪৮ 
খুষ্টাকে কলিকাত। মিলিটারী অডিটর জেনারেল কার্যালয়ে ২৫. 
টাক! বেতনের কার্যে প্রবিষ্ট হইঘ্ঘা অল্পদিন মধ্যেই ১০৯২ শত 
টাকা .বেতনের পছ্চে উন্নীত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে এ 
আফিসে ৪**. শত টাকা বেতনে এসিষ্্যা্ট মিগিটারী অডিটার 
গদ্প গ্রাণ্ড হন। ইহার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল। “্হিন্দুপেটি.- 
সনট” ইহার অসাধারণ কীর্তি । ১৮৫৫ পৃষ্টাবে ইনি একক এই পত্রি- 
কার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এক সমঘ্ে এই পত্র এতা- 
ধিক উন্নতি করিয়ছিল যে, তারতের গভর্ণর ,জেনারেল লর্ড 
ক্যানিং বাহাছুর পধ্যন্ত এই পত্র পঠি করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত 
থাকিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সমক্প ইনিই লেখনী সঞ্চালন 
সবার! বঙ্গবাসীকে রাজাবপ্রোহিতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত করেন এবং 
. তাহ্বান্িগকে একাস্ত রাজতক্ত বলিয়া প্রকাণ করেন। তৎকালে 
নীলকরের অত্যাচারে বঙ্দেশ বিপন্ন হুইয়। পড়িয়াছিল। ইনি 
নির্ভীফভাবে স্বীয় পত্রিকায় সেই সকল কাহিনী প্রকাশ 
করেন 'এবং নীল কমিসনেঞ্ঠনীল টন সাক্ষা দ্বেন। 

নীককরগণ ইহার নামে দেওটনি রী ঠা আদীলংত নালিল 


রর 
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করে এবং তাহার ফলে ইহার মৃত্যুর পর ইহার বিষয় সম্পত্তি 
বিক্রয় করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহার বিশেষ ক্ষতি 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু একথা একরপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে 
যে, ই'হারই আলোচনার ফলে এদেশ হইতে নীলকরের অত্যাচার 
দুরীভূত হয়। ই'হার যত পরিশ্রমী লোক সচরাচর দৃষ্ট ভয় ন!। 
বিপন্নের উদ্ধারার্থ ইনি বুক দিয়া পড়িতেন। কি নিঃস্বার্থ পরোপ- 
কার, কি দেশহিতৈষণ|, কি বগ্ভাবত্ত। সকল বিষয়েই ইনি অসা- 
ধারণতার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। ১২৬৮ সালে ১২ই আধাঢ় 
(১৮৬১ খৃঃ ১৪ই ভুন) এই মহানুতবের দেহত্যাগ হয়। ইহার 
স্মরণার্থ বুটাশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েমনের গৃহের নিম্ন তলে হরিশ 
লাইব্রেরী নামে একটা পুস্তকাগার স্থাপিত হইস্বাছে। ফ্ামজী 
বোমানজী নামক জনৈক পাঁশী হরিশ্চন্দের একখানি জীবনচর্িত 
রচনা করিয়াছিলেন । (পুস্তকের নাম 1101)65 270 512.063 
01 €)০ 72850 ) 


মহাঁতাপ চাদ । 


বর্ধমান রাজ্যের অধিপতি । ১৭৪৮ শকে বর্ধমানাধিপতি 
তেজশ্চন্ত্র বাহাছর ইহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে তেজশ্চন্ত্র পরলোক গমন করিলে রাজমহিষী 
কমপকুমারী দেওয়ানের সাহায্যে রাজকার্ধ্য নির্ধাহ করেন। 
১৭৬৫ শকে ২৩ বৎসর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত 
হন। ইহার সুম্্রীসনেস্ধিজ্ত অনেক উন্নতি হয়। ইনি এক 

৯০৬ 

সময় কাশীরাম,7, 1 .. রত পাঠ করেন। কিন্তু তাহাতে 







৬৫০ বিদ্যানাগর | 


পরিতৃপ্ত না হইয়া সভাসদ পণ্ডিত তারকনাথ তন্বরতব মহাশয়ের 
মুখে মূল মহাভারতের ব্যাধ্য! শ্রবণ করিতে থাকেন । এই ব্যাখ্যা 
প্রবণ করিতে করিতে মহাভারতের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের; 
জন্ত ইহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে এবং ইনি বহু পণ্ডিত নিযুক্ত 
করিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়। তাহ প্রকাশ 
করেন। ১৮৯১ শকে ৫৯ বৎসর ব্মসে ইহার পরলোক প্রাঞ্চি' 
হয়। ইহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গ্রান পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । রাজসরকারে ইছার এ্রতৃত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি 
সম্মানস্চক “তোপ” পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি 
ভিন বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদার শ্রেণীর মধ্যে কেহই এ 
সম্মান পান নাই । মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী” উপাধি 
গ্রহণ উপলক্ষে ইনি মহারাণীর এক শ্বেত গ্রপ্তরম়ী মুস্তি সাধারণকে 
প্রদান করেদ। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন এই মুত্তিটী মহা- 
সমারোহে কলিকাতা ষ|দুঘরে স্থাপন করেন॥ এখনও এ সুতি 
সেখানে রহিয়ছে। 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার। 


গ্রসিদ্ধ পণ্তিত ও কবি। ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অস্ত2- 
পাতী বিন্বগ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রামধন 
চট্টোপাধ্যায় । বাঁলো পঠশালার শিক্ষা শেষ করিয্া ইনি স্স্ৃত 
কলেজে প্রবিঙউ হদ এবং তথা ব্যাকরণ, পা দর্শন, প্বতি 
শাস্ত্র শি করেন। কলেজে অ লে বস্তাসাগর মহা” 
শয়ের সহিত ইহার প্রগাড় বন্ধুহ হয়। ফু ই ইনি সংস্কৃত 


জীবন-কথা ৬৫১ 


বসতর়ঙ্গিণী ও বানবদতার পদ্তান্ছবাদ করেন। শিক্ষাশেষে ইনি 
প্রথমে গবর্ণমে্ট পাঠশালায় ১৫২ টাক! বেতনে কার্ধ্য করেন । 
পরে যথাক্রমে বারাসত গবর্ণমেন্ট বি লয়, ফে্ট উহলিয়ম কলেজ 
এবং ক্ুষ্জনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্গো নিথুক্ত হন । 
অতঃপর কলিকাত| সংস্কৃত কলেজে ৯*. টকা বেতনে সাহিতাা- 
.ধ্যাপকেয় ক্ষার্ধয করেন। কিন্তু কলিকাভার জপবাধু অসঙ্ধ 
হওয়ায় ইনি ৫২ টাকা বেতনে মুর্শিদাবাদে অ্জ পণ্ডিতের কাধ) 
গ্রহণ কম্েন এবং ছয় বদর ' এই কাধ্যে নিষুক্ত খাকিয়া শেষে 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার রচিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ " 
শিশুশিক্ষা লর্বজন-বিদ্ধত। ইনি 'সর্বাগুভঙ্করী নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ফান্তন 
মালে যুর্শিদাবাম কান্দিতে বিশ্থাচিক1 বোগে ইনি গ্রাণত্যাগ কেন 


দ্বারকানাথ বিষ্াভূষণ । 


বিখ্যাত “পো'মষপ্র কাশ” সংবাদপত্র-সম্পাদক ও বিবধ গ্রন্থ র৮. 
ফিতা । ইনি ১২২৭ সালে কলিকাভার দক্ষিণ পূর্বস্থিত চাঙ্গড়ি- 
'পোভ। গ্রামে দাক্ষিণাতা বৈ্দিককুলে জন্মগ্রহণ কফরেল। ইহার 
পিভার নাম হরচ্জ হ্তায়রত্ব | শ্রাম্য পাঠশালায় ফ্ছুকাল অখ্ায়ন 
করিয়া ঘ্বারকানাথ স্বগ্রামে জনৈক আত্মীয্বের চতুঙ্পাঠিতে সংস্কৃত 
শিক্ষা আরম্ত কয়েন। পরে ইহার পিতা ইহাকে কলিকাতায় 
'আনম্ন করিয়া সষট্রিত বৃদ্ভূজে ভর্তি করিয়া দেনা ১৮৪৫ খুষ্টাবো 
(শেষ গরীক্ষায় উর্দু ভগিবক্ মি বিস্তাভূষণ উপাধি প্রাপ্ত হন। 


৬৫২ বিষ্ভাসাগর | 


পরে ফোর্ট উইপিয়ম কলেজে কিছুকাল অল্প বেতনে কার্য্য করিয়। 
সংস্কৃত কলেজে লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। এবং শেষে 
সংস্কৃত কলেঞ্জের বাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ২৮ 
বৎসর চাকরীর পর অবসর গ্রহণ করেন। ইঠার পিত! 
একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া যান। দ্বারকানাথ তাহ 
হইতে রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুইখানি পুস্তক 
প্রকাশিত করেন। ইহার পর ইনি নীতিলার, বিশ্বেশ্বর. বিলাপ 
এবং ভূষণসাঁর ব্যাকরণ প্রভৃতি ুস্তকসনুহ প্রণয়ন ও প্রকাশ 
করেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্'সাগর মহাশয়, সারদা প্রসাদ 
উট্টাচার্ধ্য নামক জনৈক কৃতবিগ্য বধির যুবকের জীবিকানির্বাহের 
জন্ত "সোম প্রকাশ” নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গ 
করেন, কিন্তু সারদাপ্রসাদ বর্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের অনু- 
বাদ কার্ষেয নিষুক হওয়ায় উক্ত কার্য স্থগিত থাকে, ইছার কিছু- 
দিন পরে দ্বারকানাথ প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধুর উৎসাহে বিদ্যাসাগর 
মহাঁশর ১৮৫৮ খৃষ্টান নবেম্বর মাসে “সোমপ্রকাশ” প্রকাশিত 
করেন। দ্বারকানাথ উহার সম্পাদক হন। কিছুকাল গরে সোম- 
প্রকাশের সমস্ত ভারই দ্বারকানাথের উপর পড়ে। দ্বারকানাথও 
অসীম অধ্যবসায়ের সহিত মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত ইহার পরিচালনা 
করেন। এই সোমপ্রকাশ এক সময়ে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। ১৮৭৮ থুষ্টান্দে তদানীস্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় 
ষুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন (৬০:0200127 1১555 4১০) বিধিবদ্ধ 
করিলে হ্বারকান!থ মুচলেক। দিতে অসম্মত হইযু! সোমপ্রকাশের 
প্রচার বন্ধ কবেন। পরে লর্ড রিপন উ ্ রহিত করিস 
ছিলে মোমপ্রকাশ পুনঃ প্রকাশিত ২১৫ প্রকাশ ব্যতীত 


জীবন-কথা । ৬৫৩ 


“কলক্রম” দামক আর একথানি মাসিকও ইনি প্রকাশ করেন। 
ইনি অতিশয় শ্রমশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত হইলেও ইনি কখনও 
কাহারও নিকট বিদায় বা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। ইহার নিজব্যয়ে 
একটি বিস্তালয় সংস্াপিত হয়। স্বাস্থোর জন্ত ইনি সাতারা নগরে 
বান। সেইখানে ১২৯১ সালে ৮ই ভাদ্র তারিখে বিস্ফোটক রোগে 


ইহার মৃত্যু হয়। 


রামমোহন রায়। 


আধুনিক ব্রাঙ্গধর্ম্ের প্রবর্তক । ১৭৭৪ খৃষ্টাব্ধে ছগলি জেলার 
অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশাপায় 
তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গাল! বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইনি আরবী ওপারণী 
শিক্ষার নিমিত পাটনায় গ্রমন করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই এঁ হই 
ভাষায় ঝুপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত শিথিবার জন্য কাশীতে গমন 
করেন। অসাধারণ মেধ! ও পরিশ্রমের গুণে রামমোহন উক্ত ভাষা- 
তেও বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিলেন । এই সময়ে তাহার বয়ংক্রম 
যোড়শ বর্ষ মাত্র। 

অতঃপর রামমোহন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং প্রচলিত 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে স্বীপ্ন মত খ্নপন করিতে লাগিলেন । এই 
সময়ে ইনি ভৎসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও রচনা! করেন। ইহাতে আত্মীয় 
স্বজনের সহিত ইহার মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি গৃহত্যাগ 
করিলেন এবং উর্মতত্ব-জিজ্ঞান্ হইয়। নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে 
করিতে তিব্তে উিইলেন | কিন্তু তথায় বোদ্ধদিগের 





৬৫৪ বিষ্ভাসাগর । 


আচার ব্যবহারের প্রতি অশ্রন্ধ! প্রকাশ করায় রামমোহন তাহা- 
দিগের বিরাগভাজন হইলেন এবং নানাগ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন 
সহ করিয়| পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । ১৮৩৩ খৃষ্টান্বে 
পিতার মৃত্যু হইলে তিন সহোদরে ৫পতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়! 
লইয়া রামমোহন সংসারী হইলেন । কিন্তু বিষয়ের আয় হইতে বায় 
নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর নয় দেখিয়া! ইনি চাকরী অন্বেষণে বহির্গত 
হইলেন এবং রঙগপুরে কালেক্টারী আফিসে সামান্ত বেতনে একটি 
কম্ম্ম পাইলেন; নিজ কার্যযদক্ষতায়' অতি অল্পদিনের মধ্যে ইনি 
সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে ইনি প্রভূত 
পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞনলাভ করেন। কিছুদিন পরে 
ইহার অগ্রজদ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাহাদের সম্তানাদি না থাকায় 
রামমোহন সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী 'হইলেন। এইরূপে 
গ্রাসাচ্ছাদনের চিত্ত! হইতে মুক্ত হইয়া! ইনি রাজকা্ধ্য হইতে অব- 
সর গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করার 
পর ৪* বৎসর বরঃক্রম কালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। 

অতঃপর রামমোহন অনন্তচিত্ত ও অনন্তকর্্মা হইয়। ধর্মালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্ধে কলিকাতায় ব্রাঙ্মসমাজ সংস্থা- 
পন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইনি পূর্বে যে সকল ভাষা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, তত্ভির উর্দূ, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক এবং ল্যাটিন 
ভাষাতেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । এক্ষণে ইনি ইংরেজী 
প্রভৃতি এ সমস্ত ভাষা হইতে ধর্-সন্বন্ীয় প্রবন্ধ সকল সঙ্কলন 
করিয়! বাঙ্গাল। গ্ঠে গ্রকাশ করিতে লাগিলেন । ' বলিতে গেলে 
ইনিই প্রথম মার্জিত বাঙ্গালা গন্ভ লেখক, দি লেখকগণ 
াহারাই ভাষা অনুকরণ করিয়াছেন গর হউক, এইরূপ- 

১0৮ সিন, 
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নূতন ধর্মমত প্রচার করায় ইনি সাধারণ হিন্দুর নিকট “নাস্তিক” 
আখ্যা প্রপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্ত ইহাকে নানাগ্রকার অত্যাচার 
উৎপীড়ন সহ করিতে হইল। কিন্ত তথাপি ইনি স্বীয় ধর্মবিশ্বাস 
হইতে বিচলিত হইলেন না । ঈনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দো- 
লন করিয়া এবং এ প্রথা রহিতকরণ বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
উইলিয়ম বোরটিঙ্ক বাহাছরের সহায়তা করিয়া স্বজ্ঞাতীয়গণের অধিক 
তর বিরাগতাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

রামমোহন দিল্লীর সম্রাটের বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ১৮৩০ খুষ্টাঝে 
ইংলগ্ডে গমন করেন। আধুনিক বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই এই পথের 
প্রদর্শক ৷ বিলাতে যাইবার পুর্বে সম্রাট ই'হাকে রাজা উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছিলেন । সম্রাটের কার্য সমাধান্তে ১৮৩২ থৃষ্টাবে ইনি 
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরে গমন করেন এবং তথাকার রাজার 
নিকট বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ইনি ইংলগ্ডে গ্রত্যা- 
গত হইয়া বৃষ্টল নগরে জনৈক বন্ধুর তবনে অবস্থিতি করিবার সময় 
পীড়িত হন এবং সেই রোগেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেগ্েম্বর 
কালগ্র/সে পতিত হন। বুষ্টল নগরেই ই"হাঁর সমাধি হয়। 


কিশোরী চাদ নিত্র। 


জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্ব মে মাস | কিশোরা চাদ হেয়ার স্কুল ও হিন্দু 

কলেজে শিক্ষিত ঈ্িয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাবৰে এসিয়াটিক সোসাইটির 

সহকারী সম্পাদক পদ নিংষ্দ্ি হন। ইনিই“ক শিকাতা! রিভিউনামক 
ন্ট রে 

পত্রের গ্রথম বাঙাণী, 1... এই পত্রিকায় ইহারই রচিত রাম 


৬৫৬ বিস্ভাসাগর । 


মোহন রায় শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হাল্ডিড সাহেব (যিনি পরে 
বঙ্গের ছোট লাট হইয়াছিলেন) ইহাকে ডাকাইয়া আনেন এবং 
রাজসাহীর ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট পদে নিযুক্ত করেন। পরে ইহাকে 
কলিকাতায় আনাইয়া সহরের জুনির়ার ম্যাজিষ্টরেটের পদ্গে বসাইয়। 
দেন । এই সময়ে ইহারই অধীনে মাইকেল মধুন্দন দত্ত দ্বিভা- 
ধীর পদে কিছুদিনের অন্য কার্য করেব। কিশোরী চাদ্দ এই 
কার্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হয়! সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ শক্তির 
পরিচালন! করেন। ইনি “হও্ডয়ান্‌ ফিল্ড নামক একখানি সাপ্তা- 
হিক পর প্রকাশ করিতেন। এই পত্র উত্তরকালে “হিন্দুপেটি,- 
য়ট পত্রের সহিত মিলিত হয়। কর্লিকাত| রিভিউ পত্রের অনেক 
প্রবন্ধ কিশোরী চাদ কর্তৃক লিখিত হইত।॥ টেরিটোরিয়াল এরি- 
প্রোক্রোস অব. বেগ ল.(005111601121 41150001500 01 3007251) 
অর্থাৎ যঙ্গের জমিদারগণ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ইহারই 
লেখনীসম্ভূত এবং অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের ফল। দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত ইনি প্রণয়ন করেন। রাজনৈতিক 
ব্যাপারেও ইনি যোগদান করিতেন এবং সাধারণ "সভায় সময়ে 
সময়ে ব্তুভাও করিতেন । ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ 
করেন। কিশোরী চাদ প্যারিটাদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। 
কিন্তু ভ্রাতৃদ্ধয়ের মধ্যে প্ররুতিগত পার্থক্য অনেক । প্যারিচাদ 
আধ্য।ঝ্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন । কিশোরী চাদ্দ অনেকট! জড়বাদীর 
তায় দৃ্ হইতেন। 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


গ্রসিন্ধ ব্রাহ্গধর্থ্ের প্রবর্তক । ইনি ১৮১৭ খুদে কলিকাঁতার 
বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
জোষ্ঠ পুত্র। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতি- 
চিত স্কুলে অধায়ন করেন, এবং পরে চতুর্দশ বর্ষ বয়সে হিন্দু 
কলেজে প্রবিষ্ট হন। শৈশবে ইনি পিতাষ়হী কর্তৃক পালিত 
হইয্জাছিলেন, এজন্য তাহার প্রতিই সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। 
ই'হার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্ম কালে পিতামহীর মৃত্যু হয়। অন্তান্ত 
লোকের সহিত দেবেন্দ্রনাথও তাহার দাহকার্যোর জন্ত শ্মশানে 
গমন করেন । এই সময়েই ইহার মনোমধ্যে বৈরাগ্যভাবের উদয় 
হয় এবং সত্য তত্ব কি তাহ! জানিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। 
এই সময়ে সহস! ঈশোপনিষদ্দের একখানি ছিন্ন পত্রে একটী ক্সোক 
পড়িয়্াই ইহার হাদয়ে একেম্বরবাদের উদয় হয় এবং রামমোহন 
রায়ের সহিত যোগ দিয়! ব্রাহ্মধন্তন প্রচারে মনোযোগী হন। এজন্ত 
১৮৩৯ খৃষ্টান্দে হিন্দুশাস্ত্াস্তর্গত ব্রহ্ম গ্রতিপাদক তত্বসমূচ্রে বহুল 
প্রচারার্থ তত্ববোধিনী নামক সতা স্থাপন করেন; এবং পরে তত- 
বোধিনী নামক এক মাসিক পত্রিকায় উক্ত ধর্ম প্রচার করিতে 
থাকেন। প্রথমে অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
১৮৪৩ খৃষ্টান ১৮ জন সভ্যের সহিত ইনি প্রতিজ্ঞ পত্রে স্বাক্ষর 
পূর্বক ত্রান্গধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বে ব্রাহ্ম সভায় কোনরূপ 
উপাসনাদির পদ্ধঙ্ষি ছিল ন!, কেবল তথায় উপনিষদের ক্লোফ 
পাঠ ও ব্যাখ্যা হ দবেন্্রনাথই তথায় উপাসন! পদ্ধতি প্রচ- 
লন করেন এবং সী নু একটা প্রার্থনাও প্রস্তত করিয়া 
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দেন। অতঃপর ইনি ব্রাহ্গ ধর্গ্রন্থ রচন। করেন। তাহাতে ব্রাঙ্গ- 
ধর্মাবলম্বীদিগের কর্তব্যাি বছবিধ বিষয় সঙ্লিবি্ট হয়। ইহার 
ধম প্রাণতায় মুগ্ধ হইয়! ব্রাহ্মগণ ইহাকে মহর্ষি উপাধিতে ভূষিত 
করেন। অতঃপর ইনি মাধুরি পর্বতে গমন ক্রিয়া তথা 
চারি বখসর কাল নির্জনে ব্রহ্-সাধনায় (নযুক্ত থাকেন। জীব- 
নের শেষ কয়েক বৎসর একরূপ সংসারত্যাগী হই পারিবারিক 
বাটা হইতে দূরে অবস্থান করিতেন।, ইনি নিয়লিখিত পুস্তকগুলি 
প্রণয়ন করেন,_ব্রহ্গধন্ম তাৎপর্যা সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্রাঙ্গ 
ধর্মের ব্যাখান, ব্রাহ্মধর্্দের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাঙ্গ- 
সমাজের বক্তৃতা, বন্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, পরলোক ও 
মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী । এতত্যতীত তিনি খথেদের বঙ্গানু- 
বাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত 'ও বাঙ্গালায় বৃত্তি রচনা করেন; 
ইহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। ইনি সংস্কৃত, বৃাঙ্কালা, ইংরাজি 
গু পারস্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাবে ১৯শে 
জানুয়ারী তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 


ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কলিকাত। তালতল।নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার । ইনি বারাক- 
পুরের নিকট টতৃক বাসস্থান মণিরামপুর গ্রামে১৮১৭ খৃষ্টান জন্ম 
গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে হিন্দু ক শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন 
এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনি সম্ু:1ধ্র7১ পক্ষ ইতিহাস ও 
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গণিতে অধিকতর পারদর্শিত! দেখান ॥ তথপরে বিবাহিত হইয়! 
অনিচ্ছাসন্বে পিতৃ কর্তৃক সপ্ট বোর্ডের (581: 730810)অধীনে একটী 
সামান্ত কর্মে নিয়োজিত হছন। ছৃর্গাচরণ এক দিন উক্ত বোর্ডের 
দেওয়ান ম্বনামখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
নিজের পাঠতৃষ্ণার অতৃপ্ততার কথা জ্ঞাত করেন। দ্বারকানাথ 
ছুর্াচরণের পিতাকে ডাকাইয়া পুত্রকে আবার হিন্দু কলেজে 
অধায়নের জন্ত প্রেরণ করিতে বলেন। কলেজে প্রেরণ কর! হইল 
বটে, কিন্তু অর্থের অদচ্ছলতা হেতু ছুই এক বৎসর থাকিয়া শিক্ষ! 
সমাপ্ত না করিয়া ছূর্গাচরণ কলেজের শিক্ষা! বন্ধ করিতে বাধ্য হন।- 

এই সময় সাহিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে হর্মাচরণ অধিক- 
তর মনোনিবেশ করিলেন। ছূর্গাচরণ ২১ বৎসর বয়সে হেয়ার 
সাহেবের ইংরাজী বি্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রথণ করিলেন 
এবং সাহেবের,অন্মতি লইয়। প্রত্যহ ভইঘণ্ট। কাল মেডিকেল 
কলেজে যাইয়! ডাক্তারী বিস্কা শিখিতে লাগিলেন। ডাক্তারী 
শিক্ষার কারণ নিয়ে বিবরিত কর! হইল। একদিন বিস্তালয়ে 
অধ্যাপন! ক্ষালে শুনিলেন ষে, ইহার স্ত্রী কঠিন রোগাক্রান্ত হুইয়া- 
ছেন। তৎক্ষণাৎ গৃহে আপিয়! দেখিলেন যে রোগীর অবস্থা বড়ই 
মন্দ। তখনই ডাক্তার অন্বেষণে বহির্গঠ হুইলেন, কিন্তু ডাক্তার 
সঙ্গে করিয়া আসিবার পূর্বেই রোগী প্রাণত্যাগ করে। ছর্গচরণ 
ভাৰিলেন যে, ঠিক সমফ্ষে উপযুক্ত চিকিৎসা না হওয়াতে তাহার 
স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ ঘটে । সেই সমগ্র হইতেই ইনি পিতার 'অমতেও 
চিকিৎসাশাস্ত স্ক্রি্ষায় যত্রবান্‌ হইলেন। জোন্স সাহেব হেয়ার 
স্ুলের অধাক্ষ হক তুর্গাচরণকে যে প্রত্যহ ছুইঘণ্ট। সময় অবসর 
দেওয়। হইত, তানি কক্রয়া দিলেন। ছ্র্গাচরণ অতঃপর শিক্ষ- 


৬৬৩ বিদ্ভাসাগর | 


কতা কার্য ত্যাগ করিয়া! চিকিৎস। বিগ্যায় সমস্ত সময়ই নিযুক্ত 
করিলেন। হান পাচবৎলর কাল মেডিকেল কলেজে শিক্ষা 
করেন। এই সময়ে বহুবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংঘ।- 
তিক রূপে রোগাক্রান্ত হন। সকল চিকিৎসক রোগীর জীবনাশা 
ত্যাগ করিলে হুর্গাচরণকে ডাক] হইল। ইনি যে ওষধ বাবস্থা 
করিলেন, তাহা নবাগত স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যাকসনকে দেখান 
হইল; তান এ ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। অল্প সময়ে 
রোগীর অবস্থ! ভাল হুইয়। আসিল দেখিয়া সাহেব আনন্দিত হুই- 
লেন এবং হুর্গাচরণকে ডাকাইয়া তীহার করমর্দীন করিয়া বলি- 
লেন, তুমি নেটীভ জ্যাকসন্। সেই সময় হইতে ছূর্গাচরণের 
প্রতিপত্তি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়। পড়িল। নীলকমল,বাবু আরোগ্য 
লাভ করিলে পর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুর অনু- 
রোধে দুর্দাচরুণ ৮*২ টাঁক1 বেতনে কলিকাতা কেল্লার খাজাঞ্জির 
পদ গ্রহণ করিলেন । কিন্তু সকালে, ঠবকালে ও অবসর দিনে 
ইনি ডাক্তারী ব্যবসায় করিতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থা করিয়! 
লওয়া হইল। কিছুদিন পরে এ কার্য ত্যাগ করিয়া ৩৪ বৎসর 
বয়সে কেবল মাত্র চিকিৎস! ব্যবসায় আরস্ত করিলেন। এই সময়ে 
ইহার নামডাক এতই হইয়াছিল যে, ধাহারা ইহার চিকিৎসার 
সাহাযা পাইতেন, তাহারা মনে করিতেন যে স্বয়ং ধস্তরীকে 
পাইলেন। ইনি এ ব্যবসায়ে যে নিপুণত দেখাইয়াছিলেন ও 
সফলত। লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গাল! দেশে চিকিৎসক-ইতি- 
হসে হ্রলভ। নুনাধিক ১০ বৎসর ব্যবপাঁয় ঝুরয়া ইনি লক্ষ 
টাক! উপার্জন করিয়াছিলেন। কি ধনী, কিঞরনর্ধন, ঘষে কেহ 
ইহার চিকিৎসা-প্রা্থা হইতেন, ইনি হেন ত$ সময়েই তাহা 
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প্রার্থনা! পুরণ করিতেন। আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে ইহার কিছু 
মাত্র আড়ম্বর ছিল না। স্বাস্থ্যভঙ্গ বশতঃ জীবনের শেষ তাগে 
ইনি চিকিৎস! বাবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে ইনি অনেক মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। 
কারণ যদিও এই সময়ে ই'হার মধ্যম পুত্র (এক্ষণে ভারতবিখ্যাত ) 
স্থরেন্জনাথ সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্ত 
বয়োধিক্য জন্ তাঁহাকে নির্বাচিত কর! হইবে না|! এইন্ূপ কথা- 
বার্ চলিতেছিল। হর্গাচরণের মৃত্যুর পূর্বব সপ্তাহে পুত্রের পত্রে 
অবগত হুইয়াছিলেন যে, বিচার ফল তাহার অনুকূল হইবার 
আশা আছে। ইহাতে হূর্গীচরণ কিঞ্চিৎ শাস্তচিত্ত হইয়াছিলেন। 
১৮৭০ খৃষ্টাবে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইনি হঠাৎ নিউমোনিয়া যুক্ত জরা- 
ক্রান্ত হন এবং ২২শে তারিখে মানবলীলা সংবরণ করেন মৃত্যুর 
একঘণ্ট। পরে সংরাদ আসে যে, স্ুরেন্্রনাথ বিজয়ী হইয়াছেন । 
হুর্গাচরণের আর এক পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার ব্যবসায়ী হইয়াঁ- 
ছেন; শারীরিক বলের জন্ত ই'হার প্রসিদ্ধি আছে। 


দিগন্ধর মিত্র । 


(রাজা )। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোব্লগর গ্রামে জন্ম । বাল্যকালে 
ইনি কপিকাত। শ্তামপুকুরে পিতা শিবচরণ শিত্রের নিকট থাকিয়! 
হেয়ার স্কুলে ও হিন্্রু কলেজে .শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে ইনি 
মুর্শিদাবাদে কালের্টীরের অধীনে আমীনের কার্ধা করেন, পরে 

শীমবাজারের বৃ ॥ কস্ক্াথের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। 
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রাজা প্রীত হই! ইহাকে কাশিমবাজ।রের বিপুল রাজসম্পত্তির 
ম্যানেজারপদে উন্নীত করেন। তৎকালে কোনও সামরিক পত্রে 
এই কথাটী প্রচারিত হয় যে, রাজা, কৃষ্ণনাথ দিগন্বরকে লক্ষ টাকা! 
দান করিয়াছেন। কথাটা বাস্তবিক সত্য নহে, কিন্তু রাজা এই 
সংবাদ পাঠান্তে সত্য সত্যই, দিগদ্ঘরকে লক্ষ ট(ক! দান করিলেন । 
এই টাকা মূলধন করিয়! দিগন্বর নীল ও রেসমের ব্যবসায় আরম্ত 
করিলেন। প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্ত স্বীয় বুদ্ধি 
বলে উত্তরকালে লাভবান্‌ হইয়! ২৪ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও 
কটক জেলার জমিদারী ক্রয্ করিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি 
বুটাশ ইও্ডিয়ান এদোসিয়েশনে সহকারী সম্পাদকের পর্দে অধি- 
ঠিতহন। পরে এই সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ 
খুষ্টাবে সংক্রামক অরের কারণ অনুসন্ধান উদ্দেস্তে একটি কমিশন 
গঠিত হয় । দিগন্বর ইহার অগ্যতম সন্ত থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলেন যে, রেলওয়ে হুইর়1 মাটার শ্বাভাৰিক পর়ঃপ্রণালী 
অবরুদ্ধ হওয়াতে ম্যালেরিয়া জরের উৎপত্তি হইয়াছে । মতটা 
তখন গৃহীত হয় নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইছার সত্যত! অনেকেই 
উপলক্কি করিরাছেন। ১৮৬৬ খুষ্টাবে উড়িয্যার ছূর্ভিক্ষের সময় 
দিগম্বর গভর্ণমেপ্টকে অনেক লাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি জ্রেমা- 
স্বয়েতিনবার বঙ্গের ছোটলাট কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
সদন্তরূপে মনোনীত হন। ইনি ১৮৭৪ থুষ্টাক্ষে কলিকাতার সরি 
পদে অধিষ্টিত হন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই পছ 
লাভ করেন। ১৮৭৬ খুষ্টাবে ১ল! জানুয়ারী ইন যুবরাজ ( ম্বগীক্ 
সম্রাট এডওয়ার্ড ) সমক্ষে প্রকান্ত দরবারে সি, ফ্ীস, আই উপাধি 
ঘাঁর। ভূবিত হছন। পর বৎসর ১৮৭ নি 
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দেহত্যাগ ঘটে। ঠিক এ দিনে ইনি রাজ! উপাধি লাভ করেন। 
জমিদারা ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ই'হার ভূয়োদশনি ছিল। 


আরা পান 


জয়কষ্ণ সুখোপাধ্যায়। 


জন্ম ১৮০৮ খৃষ্টাকজে । ১৮২৫ থুষ্টাবঝে ইনি টনিক বিভাগে 
কেরাণীর কার্য লইয়া! ভরতপুরে গমন করেন। ভরতপুর অবরোধ 
সময় ইনি সেইখানে উপস্থিত ছিলেন এবং লুণ্তিত অর্থের অংশীও 
হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৩০ খৃষ্টাব্ষে ছুগলী কালেকন্টারীতে রেকর্ড 
কিপারের কার্ধ্য করেন। ইনি উত্তরকালে অনেক জমিদারী 
সম্পত্তি ক্রয় করেন। জয়কৃষ ১৮৬২ খুষ্টাবধে ৩১ মার্চ জাল কর! 
অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিলাত আগীলে নিয় আদালতের 
রায় রহিত হইল ন। বটে, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকগণ ই'হার 
নির্দোধিতা সম্বন্ধে এরূপ ধুঞ্জিপূর্ণ মন্তব্য লিখিয়াছিলেন যে, তাহার 
ফলে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ইহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন। বুটাশ 
ইঙ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা কার্যো ইনি অন্ততম প্রধান উদ্ভোক্তা। 
যাহাতে ইহার উন্নতি সাধন হয়, সে জন্য ইনি আজীবন চেষ্টিত 
ছিলেন । ইহার বিষয়বুদ্ধি অতান্ত গ্রাথর ছিল, এবং জমিদারী 
পরিচালন! কার্ষ্যে ই'হার অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষিত হইত। ৭* 
বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইলেও সাধারণ কার্যে 
সহায়ত। করিতে, এমন কি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইতে'ও বিরত 
হইতেন ন!। টু খৃষ্টাব্দে ই'হার মৃত্যু হয়। রাজ! প্যার্ীমোহন 
মুখোপাধ্যায় ই'ভুট়ীই সুযোগ্য পুত্র । জয়কৃষ নিজ বাসস্থঃন উত্তর- 


৬৬৪ বিষ্কাসাগর । 


পাড়ায় একটী বিস্তাপয় ও একটা সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়া 
পল্লীবাসীদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। 


আনন্দ কচ বস্। £ প্র 


ইনি ১৭৪৪ শকে ১৬ই ভাপ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা 
শোভাবাজারের রাজ! রাধাকান্ত দেব মহাশয় ইহার মাতামহ। 
আনন্দ রুষণ সমস্ত জীবন সাহিত্য সেবায় অতিবাহিত করেন। 
নানা বিস্তা্ুশীলনই ইহার একমাত্র প্রিয়পদার্থ ছিল। বিশেষতঃ 
ইনি ইংরাজী ও সংস্কৃত দর্শনশান্ত্রের বিশেষ আলোচন! করিতেন। 
বহু কৃতবিদ্ ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা আনন্দরুষ্ণের নিকট আরব্ধ হয়। 
3109150519981 বা অন্ত ইংরাজ গ্রস্থকারের পুস্তক অধ্যয়নে অনে- 
কেই ই'হার সাহাধ্য পাইয়াছেন। প্রাতঃম্মরণীয় বিদ্ভাসাগর মহা- 
শয় আনন্দকৃষ্ণের নিকট ইংর'জী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। বিষয় 
কর্ম্েও ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেকেই বিষয় কর্ম 
সম্বন্ধে ই'হার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ই"হার*জ্যেষ্ঠ পুত্র 
নগেন্জনাথ বস্তু 791951 00112107% আফিসের দেওয়ান ছিলেন। 
সম্প্রতি ই হার মৃত হইয়াছে । ১৮৯৭ সালের জুন মাসে আনন্দ- 
কৃষ্ণ পরলোক গমন করিয়াছেন। 


হেমচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 


বঙ্গের ম্থপ্রসিদ্ধ কবি। হুগলি জেলার দিস্তংপাতী গুলিটা 
নামক গ্রামে ১৮৩৮ খুষ্টান্দে ই'হার জন্ম হয়| 4৫৮ হার পির্তার নাম 


জীবন-কথা । ৬৬৫ 


কৈলাস চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যারর ৷ হেমচন্দ্র বাল্যকালে গ্রামা-পাঠশালায় 
গুরুমহাশয়ের নিকট তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষা! লাভ করেন। পরে 
বিংশতি বর্ষ বয়ংক্রমকালে খিদিরপুরে আসিয়া! হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট 
হন ও তৎপরে উক্ত বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেহজে পরিণত হইলে 
তাহাঁতেও অধ্যয়ন করেন। প্রবেশিকা! পরীক্ষায় ইনি বুত্তিসহ 
উত্তীর্ণ হইর়াছিলেন । 

কিছু দিন পরে হেমচন্দ্রকে বিদ্যালয় পরিতাগ করিয়া বিষয়- 
কর্মে প্রবিষ্ট হইতে হয় । সেই সময় ইনি বি. এ, ও বি. এল্‌, পরী- 
ক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হন। অনস্তর কিছুদিন মুন্সেফের পদে কার্ধা করিয়|- 
১৮৬২ খুষ্টান্বে কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরস্ত 
করেন। এই কার্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধু'তা, বিচক্ষণত| ও কাধ্য- 
কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং 
যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত মুক্তহস্ত হও- 
যায় কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই । শেষ দশায় অন্ধ হইয়া 
ইনি বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমন কি ইহাকে অন্তের অর্থ, 
সাহায্যেরউপর নির্ভর করিতে হুইয়াছিল। অতঃপর ইনি ভবযন্ত্রণা 
হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। 

হেমচন্্র একজন স্বভাব কবি। ইনি মধুস্থদনের মেঘনাদ বধ 
কাব্যের টাক। রচনা ও সমালোচন! করিয়া স্বকীয় বিস্যাবুদ্ধি ও 
কাব্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদ্দান করেন। মধুহদনের পর 
ইনি কাব্যোচ্ছবাসে বঙ্গবাসীকে মোহিত করিয়াছিলেন। ইহার 
নৃ*ন নৃতন ছতন্্রোবদ্ধে ও সুললিত ভাষায় বঙ্গীয় পাঠকগণ যেন 
অঞমুগ্ধ হইয়া পক্টিত। মধুতুদনের অকাল মৃতাতে বঙ্গীয় কবি- 
সিংহাসন শূন্য বা গুপগ্রাহী বহ্ছিমচন্ত্র ই'ছাকে সেই সিংহাসনে 


৬৬ বিগ্ভাসাগর । 


স্থাপন করেন। ইহার রচিত কবিতাগ্রন্থের মধ্যে চিন্তাতরঙলিণী, 
বৃত্রসংহার কাব্য, ছায়াময়ী, দশমহাবিস্তা বীরবাহুকাব্য ও কবিতা- 
বলী সমধিক গ্রসিদ্ধ। এতত্তিক্ ইনি বহছুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিত! 
রচনা করিয়! গিয়াছেন। লে গুলি অতুলনীয়। 


দীনবন্ধু মিত্র । 


বঙ্গের খ্যাতনাম। নাটককার। পিতার নাম কালাচাদ মিত্র। 
নঘীয়। জেলার অন্তঃপাঁতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধুর 
জন্ম হয়। ইনি শৈশবে গ্রামা পাঠশালায় লেখাপড়া! শিক্ষা আরম্ত 
করিয়া পরে হুগলি কলেজে ও অবশেষে কলিকা'তাঁর হিন্দু কলেজে 
পাঠ সমাপ্ত করেন। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু বিদ্কা'লয় পরিত্যাগ করিয়। ডাকবিভাগের 
কাধ্যে প্রবিষ্ট হন, এৰং অতি অল্লকাল মধ্যে শ্রমশীলতার ও বুদ্ধি- 
মন্তার পরিচয় প্রদ্ধান করিয়! ১৫০২ টাক বেতনে ডাঞ্বিভাগের 
অন্যতম তত্বাবধায়ক ( ১01061101017001) ) নিযুক্ত হন। এই 
পদে ইনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়! প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি ডাকবিভাগের কর্তা হইয়৷ লুসাই 
যুদ্ধে গমন করেন। ই"হার কার্ধ্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭২ খৃষ্টাকে 
গবর্ণমেন্ট ই'হ1!ে “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্ধের ১ল! নবেম্বর বহছুমূত্ররোগে ই'হার মৃত্যু | 

ছাত্রাবস্থ। হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা করিতেন। 
স্কাথকাঁলিক প্রসিদ্ধ প্রভাঁকর-সম্পার্দক কবি ক রচন্দ্র গুপ্তের 
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সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পাঠ্যাবস্থায় ইনি মধ্যে মধ্যে 
কবিত! লিখিয়! গ্রভাকর পত্রে প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খুষ্টাবঝে 
দীনবন্ধু “নীলদর্পণ” নাটক রচনা করেন। এই নাটক ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে লঙ সাহেব ইংরাঁজীতে অনুবাদ করায় দেশমধ্যে হুলস্ৃল 
পড়িয়! যায়। ইহার জন্ত লঙ সাহেবের কারাদণ্ড পধ্যন্ত হয়। 
াহ। হউক, এই নীলদর্পণের ফণে চক্ষু সমধিক প্রস্ফুটিত হওয়া 
নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অতঃপর 
শ্_ীনবন্ধ/। “নবীন তপস্থিনী৯ পসধবার একাদশী,” “লীলাবতী* 
“কমলে কামিনী” প্রস্ততি নাটক, “জামাই বারিক” প্রভৃতি প্রহদন 
এবং “হাদশ-কবিতা” ও “ম্রধুনী কাবা” নামক পপগ্রস্থ প্রণয়ন 
করেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে ইনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়৷ সেই 
'সেই দেশবাসিগণের ভাষ! ও আচাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞত! 
লাভ করেন, ইহার রচিত গ্রস্থসমূহে সেই অভিজ্ঞতা, ইনি। প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। ই"হার নাট্যাদদিতে সন্নিবেশিত 
'মনেক টন! ও চরিত্র প্রকৃতমূলক | হান্তরসে দীনবন্থুর সমকক্ষ 
ববঙ্গভাষার,লেখকদিগের মধ্যে নাহ বলিলেও হয়। ইনি “বঙ্গদর্শন” 
পত্রিকায় কয়েকটা কবিতা! ও গল্প লিখিয়াছিলেন। ইহার পুজ- 
গণ সকলেই কৃতবিস্ত ও ভাল চাকুরী করেন। 


রসিকচন্দ্র রায় । 





প্রনিদ্ধ পাঁচগ্্রলকার ও সঙ্গীত রচরিতা | ১২২৭ সালে মাতুলা- 
লয় পালাড়া গ্র্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিত।র নাম 
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ব্রামকমল রার | দশবৎসর বগ্পস হইতেই ইনি কবিত৷ রচনা! আরম্ভ 
করেন। হনি হরিভক্তি চক্দ্রিক।, কষ প্রেমান্ধুপ বদ্ঘমান-চজ্জরোদয়, 
পদ স্কদূত, শকুষ্থল! বিহার, দশমহাবিগ্ভ।-সাঁধন প্রহ্ৃতি অনেকগুলি 
গ্রন্থ রচন! করেন । তত্তিক্র ইনি যাঁত্রাওয়ালা, কীর্ডভনওয়াল।, কবি- 
ওয়ালা ্রভৃতিকে অনেক গান বাধিরা দ্বিতেন। ইহার প্রণীত 
একাদশ খণ্ড পাচালি ও বুনংখাক গান আছে। ইহার পিত! 
মাতামহ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়! হুগলী শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বড়! 
গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের বাস-ভবনের (নিকটে একটা 
নন্দর পুশ্পোগ্ান ছিল। রমিকচন্দ্র এই উদ্ভানবাটাতে একাকী 
থাকিতে ভালবাদিতেন। দাশরথী রায়ের সহিত ই'হার অতিশয় 
সৌহার্দ ছিল । ১৩০ সালে ই'হার দেহাস্তর হয়। 


অক্ষয়কুমার দত্ত । 


বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তী। তিনভাগ চারুপাঠ, 
বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, পদ্দ।ঁবিদ্য।, ধর্মনীতি, 
হুইভাগ ভারতীয় উপাসকসম্প্রদায় প্রভৃতি ই'হারই রচিত। ১৮২১ 
থৃষ্টাবধে নবদ্ধীপের অদূরবর্তী চুপিগ্রামে পীতান্বর দত্তের গরমে ও 
দয়াময়ীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামে পাঠি- 
শালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। অনন্তর দশম বর্ষ ॥বরঃক্রম সময়ে 
ংরেজি শিক্ষা করিবার জন্ত ইনি কলিকাতায় ওষ্িয়েন্ট্যাল সেমি- 
নারীতে প্রবিষ্ট হন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সমক্রুকিই'হার পিতার 
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মৃত্যু হয়, সুতরাং পরিবার গ্রতিপালনের জন্ত এই অল্প বয়সেই 
ই'হাকে বাধ্য হইয়! অর্থোপার্জনের চেষ্ট৷ দোঁখতে হয়। 

তত্ববোধিনী সভার অধীনে একটী পাঠশ।ল! ছিল। উনিশ বৎসর 
বয়সে অক্ষয়কুমার মাসিক ৮২ বেতনে এ পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। অনস্তরঃইনি স্বীয় প্রভূত চেষ্টা দ্বারা বিগ্ভাবিষয়ে ঘথেট 
উন্নতি সাধন করেন। পরে তত্ববোধিনী-পন্রিকার সম্পাদকের 
পদ শূন্য হইলে অক্ষয়কুমার এ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় বিস্তাবভা 
ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় প্রদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। অক্ষয় 
কুমার “মাদক সেবনের অপকারিতা” সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশপুণ 
প্রবন্ধ প্রচারিত করিয়াছিলেন । 

১৮৮৭ খৃষ্টাব্যে ইনি পরলোক গমন করেন॥। অক্ষয়কুমার দত্ত 

ব্রহ্মধশ্মাবলম্বী ছিলেন। 


বস্কিমচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


স্থপ্রসিদ্ধ উপন্তাসকার ৷ চব্বিশ পরগণ।র অন্তংপাতী কাটাল- 
পাড় গ্রামে ১৮৩৮ খুষ্টাবঝে ২৭শে জুন ইহার জন্ম। ই'হার পিতা 
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি সন্ত্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বছদিন 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিয়। খ্যাত্যা- 
পন্ন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় বিস্তাশিক্ষা 
আরম্ভ করেন এবং গ্ুৎপরে ইংরেজী শিখিবার নিমিত্ত প্রথমে হুগলি 
কণেজে ও তৎপক্ক্রে কলিকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
১৮৫৮ খৃষ্টাবে তা বিশ্ববিস্ভালয় স্থাপিত ও হিন্দু কলেজ 
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প্রেসিডেন্ি কলেজে পরিণত হুহুলে ইনি সেই বৎসরই উক্ত কলেজ 
হইতে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
গবর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটের পদ প্রদান 
করিয়৷ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপয় ইনি বি, 
এল,পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য 
করিয়া ১৮৯১ খুষ্টান্বে ইনি পেন্নন সহ অবসর গ্রহণ করেন। 
ইনি ৭্রায় বাহাদুর” ও পরে “সি, আই. ই” উপাধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। | 

বহ্গিমচন্ত্র যেমন অসাধারণ মেধাবী, তেমনই কর্তব্যনিষ্ঠ 
ছিলেন। কর্তব্যকর্্বের সম্পদনে অনেক সময় ইহার জীবন 
সক্কটাপন্ন হইয়াছে, তথাপি ইনি তাহ! হইতে কিঞ্চিন্সাত্র বিচ- 
লিত বা পশ্চাৎপদ্দ হন নাই। একদ। কোন বিষয়ের তদস্তভার 
অন্যের উপর ন! দিয় স্বয়ং এ কার্যে গমুন করেন এবং 
ঘটনাস্থলে উপন্থিত হইয়া নিজে বিপদে পতিত হন, এমন 
কি, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ইহাকে নক্রসমাকুল নদীতে আক 
নিমজ্জিত হইয়! নিশাযাপন করিতে হয়; কিন্তু তখাপি কর্তব্য 
সম্পাদনের কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই ॥ চাকরী করিবার সময় 
এরূপ সঙ্কটে ইহাকে বহুবার পড়িতে হইয়াছিল। কি ধনবান্‌, 
কি নিধন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকলের সম্বন্ধে ইনি 
আইনের বিধানান্সারে তুল্যরূপ বিচারকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 

। বঙ্ষিমচন্্র পাঠ্যাবস্থাতেই বাঙ্গাল! পদ্য রচনা করিয়া! মধ্যে 
মধ্যে প্রভাকর ও অন্যান্ত পত্রে প্রকাশ কর্গ্রিতন। প্রভাকর 
সম্পাদক স্ুকাবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের নিকটই ইঙ্ত্ীর বাঙ্গাল! লেখার 
হাতে খড়ি” হয়। এই সময়ে ইনি “ললিতার্ুীস” নামক এক- 

১ 
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থানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রস্থ গ্রাণয়ন করেন। ইহার অনেক দিন পরে 
১৮৬৪ থ্ুষ্টান্বে ইহার প্রসিদ্ধ ত্রতিহাসিক উপন্তাস “ছর্গেশ- 
নন্দিনী” প্রকাশিত হয়। ইহার অসামান্ত প্রতিভার ও 
মনোহারিণী রচনায় বঙ্গবাসপী বিমোহিত হইয়া পড়ে। এই 
একথানি গ্রন্থেই ইনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত 
হন। তাহার পরে ক্রমে ইনি আরও অনেকগুলি উপন্যাস 
রচনা করিয়াছেন। শ্রী সমস্তউপন্তাস এমন উৎকৃষ্ট যে, উহাদের 
মধ্যে কোন একথানি মাত্র লিখিলেই ইনি অমরত্ব লাভ করিতে 
পারিতেন | ইহার কয়েকখানি উপন্তাস ইংরেজী ও অন্তান্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হুইয়াছে। যে ইউরোপীয়গণ 
বাঙ্গালীদিগকে অতি অসার অপদার্থ জ্ঞান করিয়া দ্বার চক্ষে 
দেখিয়! থাকেন, তীাহারাই যে বাঙ্গালীর রচিত উপন্তাস নিজ 
নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্ত 
গৌরবের বিষয় নহে। বঞ্ষিমচন্দ্র হইতেই বাঙ্গালীর এই 
গৌরববৃদ্ধি। ইনিই যে আধুমিক বঙ্গীয় উপন্তাস লেখকগণের 
অধিকাংশের আ দর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

বঙ্কিমচন্ত্র ১২৭৯ বঙ্গাৰঝে “বঙ্গদর্শন” নামে একথানি নৃতন 
ধরণের উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 
ইহার সুসম্পাদন গুণে প্বঙ্গদশন” অচিরে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া 
উঠিল। বঙ্গতাষার লেখকগণ বুদ্ধি ও গবেষণা বৃত্তি পরিচালনের 
এক উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ কি গবেষণাপুর্ণ 
প্রবন্ধ,কি এ্রতিষ্ট্ীসিক তত্ব, কি বৈজ্ঞানিক রহস্য, কি কবিতা, 
কি সমালোচনা, বিষয়ের উৎকৃষ্ট রচনাসমূহে সুশোভিত 
হুইয়া “বঙ্গদর্শন” ) (ঙ্জ বিস্তালোচনা বিষয়ে ধুগাস্তর উপস্থিত 
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করিল ছঃথের বিষয় এট ষে, বঙ্কিমচন্দ্র উচার সম্পাদন ভার 
পরিত্যাগ করিলে ১২৮২ বঙ্গাকে উহা! উঠিয়া যায়। বহুদিন 
পরে উহ! আবার নৃতন সম্পাদকের অধীনে পুনঃ প্রকাশিত 
হইতে আরস্ত হইয়াছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে উপন্ধাস রচনাতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন, এমত নহে । ধর্্তত্ব বিষয়েও ইনি অতি উৎকৃষ্ট 
পুস্তক লিখিয়াছেন। ধর্মবিষয়কূ পুস্তকগুলিতে ইনার যথেষ্ট 
সুক্দশিতা, দুবদর্শিতা, আন্তরিকত। ও গবেষণার পরিচয় পাওয়| 
যায়। ফলতঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পর বঙ্কিমচন্দ্র ভিম্ন আর 
'কেছ এনপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার রচিত “কৃষ্ণচরিত” 
পাঠে, বু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্‌ হইয়াছেন এবং 
তাহাকে ভগবানের পুর্ণ অবতার বলিয়া স্বীক্ণর করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ইহার রচিত প্ধন্্মত্” বঙ্গভাষায় ধর্মমবিষয়ক 
একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । এই পুস্তক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 
করিলে সকলকেই হিন্দুধর্মের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠন্ব মুক্তীকণ্ে স্বীকার 
করিতে হইবে। 

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অলৌকিক গুতিভাসম্পন্ন, তেমনই অসামান্ত 
স্বদ্েশপ্রেমিক । ইহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে ইণহছার সেই 
স্বদদেশপ্রেমিকতার উচ্ছাস স্ুপরিন্ফুট । 

বঙ্ছিমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থা বলীর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানির 
নাম দেওয়। গেল, যথা--ছুর্গেশনন্দিনী, কপলকুগুলা, মুণালিনী, 
বিষবৃক্ষ, চন্ত্রশেখর, কৃষ্ণকাস্তের উইল, দেবী ফুঁচীধুরাণী, সীতারাম, 
আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারার্র্ত রাজনিংহ, ইন্দিরা, 
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কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃঞ্চরিত্র ও 
ধর্মতত্ব | 
এই মহাপুরুষ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রেল শ্বর্গারোহণ করেন। 


রাজেন্দ্লাল মিত্র ।« 


কলিকাঁতার নিকটবর্বী শুড়ার ১৭৪৩ শকে €ই ফাল্গন 
তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম জনমেজয় 
মিত্র। পঞ্চমধর্ষ বয়সে হাতে খড়ি হইলে ইনি বাঙ্গাল ও 
পারসী শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ১১ বৎসর বয়সে ইংরাজী 
স্কুলে প্রবিষ্ট হন্‌। প্রথমে ইনি ডাক্তারী পড়িতে ইচ্ছ। করেন 
এবং তদনুসাব্ে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর ই'হাকে ভাক্তারী পড়াইবার জন্ত বিলাতে লঙয়া 
যাইবার প্রস্তাব করিলে, টণ্হার পিতা তাহাতে অসম্মত হন। 
ইহার ফলে ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া ইনি আইন পড়িতে আরম্ত 
ফরেন এবং তাহার বথারীতি পরীক্ষাও দেন। কিন্তু উত্তরের 
কাগজ চুরি যাওয়ায় ইনি পাশ করিতে পারিলেন না। 
ইহার পর ২৩ .বংসর বয়মে ইনি এপিয়াটিক মোসাইটার 
খ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত হন। 
এই সময়ে ইনি ইচ্ছামত পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে 
লাগিলেন এবং এর্ট্রায়াটাক লোসাইটার জর্ালে গভীর গবেষণা- 
যূলক ইংরাজি এঁ্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ইনি 
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সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইাছি, পারসা, উর, হিন্দ, গ্রীক, ল্যাটিন, 
ফরাসী, জর্শন প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। 
ইশ্ছার পাণগ্ডিত্যে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ পর্য/স্ত মুগ্ধ হইতে লাগি- 
লেন। ইনি মোট ১২৮ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
১৩ খানি সংস্কৃত, ১* থানি বাঙ্গালা । ইহার লিখিত বিবিধার্থ 
'সংগ্রহ, প্রক্কৃতি ভূগেল, পঞ্রকৌমুদী, ব্যাকরণ প্রবেশ, রহস্য 
সন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে মমৃল্য রত্ব বিশেষ । ১৮৭৫ থুষ্টাবে বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের সিনেট সভা! ই"হাকে ডি, এল (ডাক্তার অফ.ল) উপাধি 
প্রদান করেন। এতত্বযতীত ইনি বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক একখানি 
মাসিকপঞ্ত্রে প্রকাশ করেন । প্রত্ততত্ে ইহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা । 
বুদ্ষগয়া ও উড়িষ্যার-গ্রাচীনত্ব বিষয়ক গ্রন্থ্য় ইহার অক্ষয় কীর্ডি। 
১৮৭৭ খৃষ্টাবে ইনি রায় বাহীছুর, ১৮৭৮ খুষ্টাব্সে সি, আই, ই, ও 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি পান। বাঙ্গালীদের ভিতর ইনিই 
সর্ব প্রথমে এসিয়টাক সেসাইটীর সভাপতি হন। ইহার লিখিত 
ও বক্তৃতার ভাষ! উভয়ই রসপূর্ণ। ইনি বুটাশ ইগ্ডিয়ান এসো- 
সিয়েসনের সত্য ও সভাপতি থাকিয়া দেশের অনেক হিতসাধন 
করিয়াছিলেন। “হিন্দু পেটিযট” পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও এ পত্রের 
উদ্দেশ্ঠ ও নীতি পাঁরচালন। করিয়া কাগজখানির সম্যক্‌ উত্লতি 
বিধান করিয়াছিলেন । সকল কার্যেই ইনি নির্ভীকতা ও তেজ- 
বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ড/8105 10501600007 
নামক নাবালক জমিদারদিগের আবান ১৮৫৬ [ষ্টাৰ হইতে ১৮৮০ 
খৃষ্ঠাব পর্যাস্ত ইহার তত্বাবধানে ছিল। শেষোটু্ি কালে এ আবাস 
উঠিয় ধায় এবং ইনি বিশেষ পেন্মন প্রাপ্ত ক্রিয়া অবসর গ্রহণ 
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করেন। ১২৯৮ লালে ১১ই শ্রাবণ (২৬ জুলাই ১৮৯১ ) তারিখে, 
ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় | 


ইনি ১৮২৫ থৃষ্টাবধে ২৫শে মার্চ কলিকাতা! মহানগরীতে জন্ম- 
গ্রহথ করেন। ইহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন বিখ্যাত 
শান্্ব্যবসারী অধ্যাপক ছিলেন। তৃদ্দেব প্রথমে সংস্কত কলেজে 
ও পরে হিন্দুংকলেজে অধায়ন করেন। পাঠশালায় ইনি উৎকৃষ্ট 
ছাঁত্রমধ্যে গণা ছিলেন এবং প্রতিবর্ষে নানারূপ পুরস্কার ও বৃত্তি 
পাইতেন। মাইকেল মধুহ্দন দত্ত গ্রতৃতি ইহার লহপা'ঠী ছিলেন। 
মধুন্দন খৃষ্টধন্্ব অবত্বন করিলেন ; ভুদ্েবেরও মতিগতি কতকট 
সেইদিকে নত হইয়া! পড়িয্াছিল। কিছুদিন পরে একদিন কৌশল-. 
ক্রমে পি্জ পুক্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়! লইলেন যে, যে তক্ষা বা. 
পানীয় পিতার সাক্ষাতে ভক্ষণ বা পান কর! যায় না, এরূপ বসত 
ভূদেব জন্মাবচ্ছিক্নে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ছুদ্দেব উত্তরকালে. 
নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু বলিয়া গ্রসিদ্ধি লাত করেন। 

বিজ্ঞাঁলয় পরিত্যাগের পর ভূদেব স্থানে গ্থানে স্কুল স্থাপন 
করিয়। পাশ্চাত্য প্রপালীতে বঙ্গীয় বালকদিগকে শিক্ষা দিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বয়ং অবিরত পরিশ্রম করিয়াও দেশে লোকের, 
উৎসাহ ও যত্বের অভাবে এবং অর্থাভাবে করেক বৎসর পরে 
ইহাকে সেই মহছেহ্ত পরিষ্ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি 
মাপিক ৫*২ টাঁকা,বেতনে গভর্ণমেন্ট স্কুল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেজ, 
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এবং নিজের অসাধারণ পরিশ্রম, কার্ধ্যপটুতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিস্তাঁ- 
ৰত্তার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাত করিয়। ১৮৬৬ খৃাবে 
অতিরিক্ত বিদ্কালয় পরিদর্শকের (4৭010001221 [1751920604০ 
501)0019 ) পদ প্রাপ্ত হন। এক সময়ের গভর্ণমেণ্ট ইহার নিকট, 
এদেশের শিক্ষার অবস্থার সম্বন্ধে এক রিপোর্ট তলব করেন। সে 
সন্্ন্ধে ইনি এমন' সসার উৎকৃষ্ট রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তেমন: 
রিপোর্ট গঠণমেণ্টের দপ্তরে আর নাই । এই ৰিস্ঞ!লয় পরিদর্শকের 
কার্ধ্য ইনি বিহার অঞ্চলে যাইয়া সেখানকার শিক্ষা বিষয়েও 
অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন । এইবূপ.অতিশয় দক্ষতার সহিত 
কর্তবা সম্পাদন করিয়া ইনি কয়েক বৎসর পরেই ইনম্পেক্টার পদ 
প্রাপ্ত হন। কিছুদিনের জন্য অস্থায়িভাবে ইনি 78:56:01 ০ 
00110 [1755000009 38752] পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৩, 
খৃষ্টাব্দে ইনি প্রশংসার সহিত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর 
গভর্পমেপ্ট হইতে পেন্সন প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাকে ইনি সি, 
আই» ই, (0. ][. চি, ) উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ১৮৮২ খাবে 
ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক স্ভার অন্ততম সভাপদ্দে আসীন থাকেন । 
ইনি বঙ্গভাষায় অনেকগুজি বিদ্ভালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন, 
যথা *-প্রাককৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ব ( জ্যামিতি ), ইংলগ্ডের ইতি- 
হাস, পুরাবৃত্সার, রোমের ইতিহাস ইত্যার্দি। শিক্ষা! বিষয়ক 
প্রস্তাব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি ছাঝ্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর 
অশেষ উপকার ক্রিয়া গিয়াঙ্ছেন। ইহার এঁতিহাসিক উপন্াস 
বাঙ্গাল! ভাষায় অপূর্বব পদ্দার্থ। পুম্পাঞ্চলি নামক পুস্তক প্রণয়ন। 
করিয়! ইনি শ্বদ্দেশ প্রীতির পরাকাঁ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃ- 
পর ইনি আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধ 


জীবন-কথা। ৬৭৭ 


নামক তিনথানি পুস্তক রচনা করেন। ইনি দীর্ঘকাল সাতিশয় 
যোগ্যতার নঙ্চিত এডুকেশন গেজেট পত্রের সম্পাদকত্বও করিয়া 
ছিলেন। প্যারিচরণ মরকার ইহার সম্পাদন ভার ত্যাগ করিলে 
গভর্ণমেণ্ট ভূদেবের হস্তেই ইহা অর্পণ করেন । 

পরস্ত ভূদেবের সর্বোপরি অক্ষয়কীর্তি তাহার নিঃম্বার্থ দান- 
শীলতা । সংস্কত শাস্ত্রের চচ্চাকল্পে ইনি প্রায় ছই লক্ষ টাক! 
দান করেন এবং তাহার স্থুপরিচালন জন্ত পিতার নামে পবশ্বনাথ 
ষ্ঠ ফণ্ড” নামে একটা ফণ্ড গঠন করিয়! গিয়াছেন। অধুনা এডু- 
কেশন গেজেট পত্রের আয়ত্ত এই ফণ্ডে উৎসর্গী্কত হয়। তত্তির 
ইনি নিজ বাসস্থান চু'চুড়াতে পিতার নামে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” 
নামে একটা সংস্কৃত বিস্তালয় এবং মাতার নামে প্রহ্মমী ভেষজ।- 
লয়*্নামে একটা দাতব্য দেশীয় বৈগ্ভক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। ১৮৯৪ খুঠাবে ১৬ই মে ইহার পরলোক গমন ঘটে । 


, পরমেশচ্জা দত্ত । ৮” 

ইনি কলিকাত৷ রামবাগানের দত্তবংশ-সম্ভূত। রসময় দত্তের 
ভ্রাত। পীতান্বর দত্তের পৌন্র ও ঈশান চন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র ।. 
১৮৪৮ খুষ্টাব্ে ১৩ই আগষ্ট রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ কয়েন। ১৮৬৭ 
থৃষ্টাবকে সিভিল সািস্‌ পরীক্ষা দিবার জন্য ইনি, বিহারীলাল গুপ্ত 
ও.-মুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে যান। ১৮৬৭ থৃষ্টাঝে তিন 
জনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

রমেশচন্ত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ভূতীরস্থান অধিকার 
করেন। ১৮৭১ খুষ্টাবে রমেশ্ন্ত্র বঙ্গদেশেই কার্ধ্ে নিষুক্ত হন। 


৬৭৮ বি্াসাগর ॥। 


১৮৯৪--৯৫ থৃষ্টাবে ইনি বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হন। 
এই উচ্চপদ বাঙ্গালীর ভিতর রমেশচন্ত্রই প্রথম লাভ করেন । ১৮৯৭ 
থৃষ্টাবে ইনি রাজকাধ্য যইতে অবসর গ্রহণ করেন । কিন্তু সাহিত্য 
আলোচন! হইতে ইহার অবসর কোন কালেই ঘটে নাই। প্রথ- 
মেই ইনি বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে রেভাঃ লালবিহারী দে পরিচুলিত 
13900691 11869211)৪ নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েকটা প্রবন্ধ 
লেখেন। তাহার পর মাধবীকন্কণ, বঙ্গবিজেত1, জীবন-প্রন্ছাত, 
জীবনসন্ধা, সংসার ও সমাজ নামক কয়েকখানি উপন্তাস রচনা 
করেন। ১৮৯২ থুষ্টাবে ইনি দি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। 
রাজকার্ধ্য হইতে অবসর লইয়! কিছুদিন ইনি লণ্ডনের ইউনি- 
ভার্দিটি কলেজে ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কিছু- 
দিন বরোদার রাজস্বসচিষের পরেও আসীন ছিলেন।-ব্্গ সাহিত্যে 
ইচার প্রগাঢ় অনুরাগ | প্বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ” স্থাপিত হইলে 
ইনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। ইনি খখথেদের একখানি 
বঙ্গান্থবাদ করিয়াছেন। ইহার রচিত ইংরেজি গ্রন্থের মধো নিয়ে 
কয়েকখানির নাম প্র্নত্ত হইল £--/1701606 ০1৮11220101 10 
[0015, 1555 01217015176 10012, 1২217827209, 8100 11 715- 
02155 21 2012119 55198৮ 10০00010510 ম150010 
01 1311619) 11015. লর্ড মিপ্টোর শাসন কালে যে 1০০61 
021125601 00180813510 বসে, রুমেশচন্ত্র তাহাতে অন্ততম 
সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ খুষ্টাব্বের ছ্ধুন মাস হইতে ইনি বরোদার 
প্রধান রাজমন্ত্রীর পর্দে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৎপরে 77176 5155 
010] ০1 4218 নামক একখানি উপস্াস প্রণয়ন করেন। 


প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ | 


১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্ধমান জেলার' অন্তর্গত রায়না! থানার অধীন 
শাকনাড়৷ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঙার পিতার নাম 
বামনারায্ণ ভট্টাচার্য । ইনি প্রথমতঃ নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের 
নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন? কিন্তু তাহার মৃত্যু 
হওয়ায় ইহাকে অন্তত্র যুইতে হয়। বাকরণ ও কাব্য শেষ 
করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সে ইনি কলিকাতা সংস্কত কলেজে 
প্রবেশ করেন এবং ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়। শিক্ষাকা্য শেষ 
করেন। পরে ইনি এই সংস্কত কলেজেই অলঙ্কার শাস্ত্রের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অধ্যাপনার অবসরে ইনি মনোষোগ 
সহকারে নানাবিধ শান্গ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতেন। এই 
সময় এডুকেশন কমিটা ইহাকে "তর্কবাগীশ* উপাধি প্রদান 
করেন। ইনি পুর্বনৈষধ, রাঘবপাগুবীয়, কুমারসম্ভব ৮ম সর্গ, 
অভি্ঞান শকুম্তল, চাটু পুস্প।ঞ্জলি, অনর্থরাঘব, উত্তর রামচরিত, 
প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। 
অনুবাদ কাধ্যে স্থনিপুণ ছিলেন বলিয়! হরেস্‌ হেম্যান উইলসন 
সাছেব ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভারতের পুরাতত্ব 
সংকলনে ইনি জেমণ্‌ প্রিম্দেপকে অনেক সাহাধা করিয়া 
ছিলেন। শেষ বয়সে পেন্মন লইয়৷ ইনি কাশীবাস করেন 
এবং তথায় ১২৭৩ সালে বিহ্ুচিক রোগে প্রাণত্যাগ করেন। 


রাজনারায়ণ বন্ছু। 


কলিকাঁতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খষ্টাবে ৭ই সেপ্টেখর 
ইহার জন্ম হয়। ইগার পিতার নাম নন্দকিশোর বন্থু। ইনি 
আটৈশব বিস্তান্ুরাগী ছিলেন। যোড়শ বর্ষ বয়সে হিন্দু কলে- 
জের শেষ পরীক্ষায় ইনি উত্ভীর্ণ হন এবং বাটাতে মুন্সীর 
নিকট পারস্যভাষ উত্তমরূপ শিক্ষা করেন। পরে ১৮৫১ খাবে 
মেদ্িনীপুরু. গৃবর্ণমেন্ট স্কুলের হেডমাষ্টার নিধুক্ত হন। শনি 
্রাক্ধর্শে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন এবং, মেদিনীপুরে থাকিবার সমস্ন 
তথাম্ম যাহাতে সমধিকরূপে ব্রাহ্মগধর্ম্ের প্রচার হয়, তজ্জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহার উদ্ভোগে, মেদিনীপুরে বালিকা! 
বিস্তার, স্রাপান-নিবারণী সভা, ব্যয়ামশাল! প্রভৃতি স্থাপিত 
হয়। ইনি ধর্ম্মতবদীপিক! ১ম ও ২র ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মদম।জের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সে কাল আর 
এ কাল প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা! করেন। ইনি মাই- 
ফেল মধুশদনের বন্ধু ছিলেন । ইহারই পরামর্শে মাইকেল 
*সিংহল-বিজয়” নামক একখানি বাঙ্গাল! কাব্য অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে 
লিথখিতে আরস্ত করেন, কিন্তু রচনা শেষ করেন নাই। 
১৮৬২ থুষ্টাব্ধে ৯ই জুন মাইকেল বিলাত যাইবার উদ্দেশ্যে বাজ! 
করেন॥ ইহার পাচ দিন পুর্বে তিনি রাজনারায়ণকে এক- 
খানি বিদ্ায়পআজ লিখেন এবং লেই পত্র মধ্যে “বঙ্গভূমির প্রতি” 
নামক কবিতাটা ইছার নিকট পাঠাইয়। দেন। রাজনারায়ণ 
ধর্শপরায়ণ ও সরলচিত্ত ছিলেন। জীবনের শেষস্যগে ইনি 
দবওধর নামরু স্থানে বাস করিতেন ।.১৯** খুষ্টান্দে ১৬ই সেপ্টে- 
বর বাতরোগে ইনি পরলোক গমন করেন । 


রামকফ্জ পরমহংস। 


১৮৩৩ থৃষ্টাকে ২০শে ফেব্রুয়ারি ছগলি জেলার কাশার- 
পুকুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ক্ষুদিরাম 
চট্টোপাধ্যায় ঝামোপাসক ছিলেন । রামকৃষ্ণ তাহার তৃতীয় 
বা কনিষ্ঠ পুক্র। বাল্য ইহার লাম ছিল প্গ্দাধর”। বিস্তাঁ- 
লয়ে ইহার তাদৃশ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। ফলিকাতার 
নম্নিহিত দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির স্থাপিত কালীর 
পুজারি স্বন্মপে ইনি নিধুক্ত হন। এই খানেই ই'তার ধর্ম 
ভাবের অপূর্ব স্ক্তি দৃষ্ট হয়। ইনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবেই 
দেখিতে লাগিলেন এবং সকল প্রকার ধর্মের মূল অবগত 
হুইবার মানসে, ইনি কথন যুসলমান বেশধারী, মুদলমান থাস্তা- 
'হারী হইয়। আল্লার উপাসনা করিতে লাগিলেন ; কখনও বা 
খৃষ্টান ধর্দমন্দিরে যাইয়। ভজনায় যোগ দিতে লাঁপিলেন; কখনও 
গোপীবেশে শ্রীকুষ্ণের প্রেম উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা করিজেন ঃ 
আবার কখনও আপনাকে ভনুমান কল্পনা করিয়া দাসাভাবে 
উপ্ঠসনায় প্রবৃন্ধ হইলেন। ইনি কি শৈব, কি শাক্ত, (ক 
রামাৎ, কি টৈঞ্চব, কিংবা বৈদাস্তিক, ইহার একটাও ছিলেন 
না) অথচ সবই ছিলেন। সর্বধন্মী সমন্বয়ের ভাব ই'হারই 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ধর্থের 
প্রতিষ্ঠ করেন, এইরূপ কথিত আছে। কামিনী-কাঞ্চন বঙ্জনই 
রাষকৃষ্ণের নিজ জীবনের এবং ধর্ম অধ্যাপনার মূলমন্ত্র ছিল । 
অল্প বয়সেই ভার্ষ্যা সারদ| দেবীর সম্মতি লইয়! তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। উত্তরক।লে যশোধরার ন্যায় তিনি স্বামী 
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শিষাত্ব গ্রহণ করেন। -রামক্ঞ্চ বলিতেন, রমণী মাত্রেই বিশ্ব- 
জননী । কথিত আছে, ইনি একহাতে টাকা ও অপর হাতে 
মাঁটা লইয়া টাকাকে মাঁটী ও মাটীকে টাকা বলিতে বলিতে 
উভয়ের পার্থকা ভুলিয়া যাইতেন। আরও কথিত আছে যে, 
হখন ইনি সমাধিমগ্ হইাতেন, সেই সময়ে হৃহার দেহের যে কোন 
স্বানে টাক। ম্পৃ্ট হইলে সেই স্থানটা সঙ্কুচিত হইত। প্রথমে 
এক আন্াসিনীর নিকট তাহার পন্ম তোতাপুরী নামক এক 
যোগীর নিকট কিছুদিন ইনি যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। 
রামকৃঞ্খ কখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। ইনি সংসারে 
খাকিয়াই নিপ্সিগুভাবে সমাগত লোককে ধর্শের গৃঢ় তত্বের 
উপদেশ দিতেন। অতি সহজ তাঁষায় উপম! দিয়া এবং গল্পের 
অবতারণা করিয়া ইনি পুরাপাদি ও বেদাস্তের গভীর ও জটিল 
তত্ব বুঝবাইতেন) রামকুষ্ণের উপদেশ প্রণালীর ইচ্ছাই বিশেষত্ব। 
'ফেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, 
নরেশ্্রনাথ দত (বিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে, পরিচিত 
হইয়াছিলেন ), রামচন্দ্র দত, মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষিত 
বাঙ্ালিগণ ই'হার উপদেশ অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করি- 
তেন। কিন্তু “গুরু” অভিধ! গ্রহণ করিয়া ইনি শিষ্যগণকে 
শিক্ষা দিতেছেন, এ ভাব ই'হার মনে স্থান পাইত না। দক্ষিণে- 
স্বর কালীবাঁড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে ইহার অধিবেশন ও 
শয়ন গৃহ ছিপ। গ্রতাহই সেই ঘর পরমহ*মের দর্শন ও 
'তাহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ-শ্রবণেচ্ছুগণে পরিপুরিত হইত। 
রাম সকলকেই মিষ্ট বচন ও রহস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্ঘদোপদেশ দান করিয়া পরিতুই করিতেন। এখনও সেই 
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গ্রকোষ্ঠটা পূর্ববৎ লজ্জিত আছে:এবং জনেকেই তার্থস্থান মনে 
ক্করিয়। লেইটী দেখিতে যান। রামু অতি মধুরম্বরে গান 
খাহিতে গাহিতে বা. উপদেশ দিতে দিতে অনেক সময় 
ভাবে বিতোর হইয়! সংজ্ঞাশুন্ঠ হইতেন। ১৮৮৬ থৃষ্টাবে ১৬ই 
আগষ্ট এই মহাত্মার মর্ভালীলা শেষ হয়। বঙ্গের অনেক 
শিক্ষিত লোক ইহাকে অবতার ঘ্বরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা! করিয়! 
থাকেন। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন পর্বদিন 
জ্ঞানে ইহাদের দ্বারা &ঁএ দ্িবলে মহোৎসব সম্পাদিত হয় 
রামক্কষেের নামবুক্ত অনেকগুলি সদন্ষ্ঠান ভারতের নানা স্থানে 
হইগাঁছে; সেখানে দুঃখী ও পীড়িতগণ লাহাব) পায়। একজন 
'আপেক্ষাকৃত শিক্ষাবিহীন পুজার ব্রাহ্মণ যে ভারত ও আমে- 
রিকাবামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে এছ্ধন দৃঢ়ভাবে 
স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে শ্বভাবতঃই মনে 
হয় যে, রামক্চ পরম্হংস অসাধারণ পুন্তষ ছিলেন। চারত্রের 
নির্মলতা, সাংলারিক গ্রলোভন্র অতীত ত্বভাৰ এবং ভগ্- 
বন্তক্তির এ্কান্তিকতা যে ই'হার অনাধারণত্বের মূল ভিত্তি ছিল, 
সে বিষয়ে কোন সনেহ নাই। 
প্লাজকঞ্ বায়। 

জন্ম ১২৬২ সাল। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন :হইয়। ইনি 
মাতৃঘপার যত্বে গ্রতিপালিত হন। কিন্তু সংসার অবস্থা 
ভাল ন! থাকায় ই'ছাকে অতি কষ্টে হর্জদপাত এখং শিক্ষালাভ 
করিতে হইয়াছিল । ২১ বৎসর বয়মে ইনি আপবার্ট প্রেলেক' 
ম্যানেজার হন। পরে ইনি স্বয়ং "বীণ! প্রেস” নাম দিয়! একটী 
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ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং তাহা হইতে স্বরচিত কবিতা 
পুস্তক বাহির করিতে থাকেন, কিন্তু তাহাতে ও ই*হার অর্থ/ভাব 
দুর হয় না । মধ্যে কিছুদিন রাজ! স্যার শৌগীন্্রমোহন ঠাকু- 
রের নিকট কর্ম করেন। অতঃপর ইনি নাটক রচনায় 
মনোনিবেশ করেন। বঙ্গ রঙ্গতৃমিতে তাহার রচিত প্রহ্লা 
চরিত্র নাটক অতি প্রশংসার সহিত বহুদিন ধরিয়! অভিনীত 
হয়। ইনি নিজেও “বীণা থিয়েটার” নামে একটী থিয়েটার 
স্বাপন করেন, তাহার জন্ত কতকগুপি নাটক ও গীর্তনাট্য 
রচন। করেন এবং অভিনেত্রীর পরিবর্তে বালক দ্বার৷ তাহাতে 
অভিনয় করান। কিস্তু এই থিয়েটার দ্বারা ইনি এরূপ 
খণজালে জড়িত হইয়াছিলেন যে, শেষে থিয়েটার গৃহ, ছাপাখানা 
এবং স্ত্রীপুত্রাদ্ির অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ইহাকে খণ 
পরিশোধ করিতে হুইয়াছিল। ইহার পর ষ্টার থিমেটারে 
ইহার রচিত নরমেধণ্যজ্ঞ, বনবীর, লয়লা-মঞ্জন্ু প্রতি অনেক- 
গুলি নাটকের অভিনয় হয়। নাটক, উপন্তাম এবং কবিতা 
প্রভৃভিতে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচন। করিয়া গিয়াছেন। 
তথ্বাততীত ইনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যান্ুবাদ 
করিয়াছিলেন। ইনি এত ক্রত পদ্ধ রচনা! করিতে পারিতেন 
যে, ছইজন লেখকেও তাহা! লিখির! উঠিতে পারিত না। কিন্ত 
দারিদ্র্য ইহার চিরসহচর ছিল। তবে ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃ- 
পক্ষদ্ের যতে পূর্বাপেক্ষা ইহার অবস্থা কথঞ্চিৎ সচ্ছল হয়। 
ইনি অতি বিনয়ী ও মিটটভাষী ছিলেন। ১৩০* সালে ২৮শে 
ফাস্তন ইহার লোকাস্তর হয় ॥ 
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প্রসিদ্ধ ইংরাজী পাঠ্পুস্তক প্রণেতা । কলিকাতা চোর- 
বাগানে ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ (১৮২৩ খুষ্টাবে) ইহার 
জন্ম হয়। বাল্যে ইনি হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় প্রবিষ্ট 
হন। পরে এইট পাঠশালা হেয়ারস্থুলে পরিণত হয়। প্যারিচরণ 
এই স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়ার স্কলারশিপ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মা$দিক ৮২ টাক! বৃত্তি লইয়! হিন্দু 
কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিন বদর কাল অধ্যয়ন 
করিয়া সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৪০২ টাকা বৃত্তি 
পান। ইহার পর স্কুল ছাড়িয়। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ও পরে 
বারাসত গভর্ণমেপ্ট বিছ্যালয়ে কার্য করিয়া ১৮৫৪ থুষ্টাবে 
হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পর্দে নিযুক্ত হন এবং স্কুলের 
নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। পরে ইনি প্রেসিডেশ্সি কলে- 
জের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত স্কুলে ইংরাজী 
অধ্যাপনার ভার বাঙ্গালী এই প্রথম পাইল । প্যারিচরণের 
চেষ্টায় প্সুরাপান নিবারণী সভা” স্থাপিত হয়। স্থরাপানের 
অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইনি ইংরাজি ভাষায় “ওয়েল উহার” 
এবং বাঙ্গাল! ভাষায় “হিতসধক” নামে হুইখনি মাদিকপত্র 
প্রকাশ করেন। ১২৭৩ সালে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালায় ভীষণ 
দুতিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি একটা অন্পসত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
বিস্তর লোককে অন্রদান করেন। ১৮৫৬ থুষ্ট/ন্দে এডুকেশন 
গেজেট নামক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, নি তাহার সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। এজন্ত তিনি মাসিক ৩০০২২টাক বেতন পাই- 
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তেম। কিন্তু সামান্ত কারণে গভর্ণমেন্টের সহিত মতের মিল 
না হওয়ায় ইনি সম্পাদকের কার্ধ্য পরিত্যাগ করেন। ইহার 
প্রণীত ফার্টিবুক, সেকেও বুক প্রভৃতি শিশুপাঠ্য ইংরাজী 
পুন্তক সর্বত্র গ্রসিত্ধ। ১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন ॥( ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দে ৩*শে সেপ্টেতবর ) ৫২ বৎসর বরসে বছুমূত্র রোগে ইহার 
ধৃড্যু হয়। ইহার শিক্ষকত! কার্যে রগবী স্কুলের আরনন্ড সাহে- 
বের স্ভ'য় পারদর্শিতার জন্ত সকলে ইহাকে আরনধ্ড অব দি 
ইষ্ট (:1170107 ০10) 17:89) বলিত। ইনি বড় মিষ্টভাষী, 
সরলাস্তঃকরণ ও সামাজিক লোক ছিলেন। ছাত্রগণকে ইনি 
পুজ্রের স্তায় স্নেহ করিতেন এবং তাহারা ই'হাকে পিতার স্তাস্ন 


ভক্তি ও সম্মান করিত। 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 


ইনি গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুক্র। জন্ম ১৮০৩ খৃষ্টাবে। 
ইনি ধনবান্‌ হইলেও কলিকাতা! সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতী 
করির ম্বশ্রেণীর মধো স্বাধীনভাবে অর্থোপর্জনের পথ প্রদর্শন করিয়| 
ছিলেন। ইনি ওকালতী করিয়া! বৎসরে গড়ে দেড় লক্ষ টাক! 
উপার্জন করিতেন। ক্ছিদিন ইনি গতর্ণমেন্ট প্রিডারের কার্য্যও 
করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ থৃষ্টাকে যখন গভর্ণমেণ্ট লাখেরাঁজ জমী 
বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন,তখন গ্রসন্নকুমার“বেঙ্গল হরকর!” 
নামক সংবাদপত্রে এ সন্বদ্ধে তীত্রগাবে আলোচনা 'করেন। এই 
প্রস্তাব কার্ষেয পরিণত হইল এবং 'সরকারী তহশীলদাঁরগণের 


জীবনকথা । ৬৮৭ 


অত্যাচার অসহনীয় হইয়! উঠিল দেখিয়া! গ্রসঙ্নকুমার, দ্বারকা নাথ 
ঠাকুর ও কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে কলিকাত| টাউনহলে লাখেরাজ- 
গ্রণের একটা বিরাট ভা আন্বান করেন। আন্দোলন এরপ 
আক!র ধারণ করিঙ বে, তখনকার গরভর্ণর জেনারেল লর্ড 
অকৃলও ভীত হইলেন এবং লাটভবন আক্রান্ত হইবে 
এইব্ূপ আশঙ্ক। করিপেন। বিরাট সভার সংবাদ অর্ধঘণ্টা অন্তর 
তাহার নিকট পৌছিতে লাগিল"। আন্দোলনের ফলে এই হইল 
যে, ৫* বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমিগুলির বাজেয়াপ্ত রহিত 
হইল। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ব্যবস্থাপক সভার স্ষ্টি 
হইলে প্রসন্নকুমার এ মতার (০1080 43559651 পদে নিযুক্ত 
হন। এই পদ্দে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার 
সময়ে ইনি গতর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। ইনি 
বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার অন্ততম সদস্য ছিক্নে। বাঙ্গালীর পঙ্গে 
বড়লাটের ব্যবস্থাপক লতার সভ্য হইবার প্রথম সম্মান ই'হারই 
ঘটে। কিন্তু তখন ইনি অত্যন্ত পাঁড়িত, স্থতরাং সভায় যোগদান 
কর! ইহার ভাগো ঘটিয়৷ উঠিল না । ১৮৩৬ খ্ুইাবে ৩ এপ্রেগ 
ইনি সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১০৬৮ খুষ্টা্দে 
৩০শে আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন । ইনি তেজন্বী, মনস্বী ও 
যশস্বী পুরুষ ছিলেন । প্রসন্নকুমার আইন ও জমীদারীতে যেমন 
অভিজ্ঞ, সংস্কৃত শিক্ষায়ও তেমনই অন্ররাগী ছিলেন। মৃত্যুর 
লমূয় ইনি যে উইল: করিয়াছিলেন, তন্থারা ৩ লক্ষ টাকা আইম 
শিক্ষাকল্পে কলিকাত] বিশ্ববিগ্তালয়ের হস্তে দিয়! যান। সেই 
উ/কার সুদে ঠাকুর-ল-লেকচাগ গ্রতিষ্টিত হইয়াছে । মুলাঘোড়ের 
সংস্কৃত বিস্তালয্বের গৃহনিম্্বাণ জন্ত ৩৫,** টাক) এখানে দাতব্য 


৬৮৮ বিদ্কাসাগর । 


'চিকি ৎসালয় প্রতিষ্ঠ। জন্ত ১ লক্ষ টাক1) অনুগত স্বজনের জন্ত এক 
লক্ষ নয় হাজার টাকা, স্বীয় কর্মচারী ও ভূত্যগণের জন্ত এক লক্ষ 
ছয় হাজার টাক] দান করেন। এতত্তীত উইলের দ্বারা এবং 
জীবিত কালে প্রসন্কুমার বিস্তর টাক! দান করিয়াছিলেন। ই'হার 
পুম্তকাগারে সাহিত্য ও আইন বিষয়ক অনেক মূল্যবান্‌ পুস্তক 
আছে। ইনি বড়ই প্রজাবৎমল ছিলেন এবং প্রজার উন্নতি- 
কল্পে অনেক অর্থবায় করিয়াছিলেন । যৌবনকালে “অন্বাদক” 
নামে একখানি বাঙ্গাল! ও পরিফর্মার” নামে একখানি ইংরাজি 
সংবাদপত্রের সম্পাদন করিয়! দেশের রাজনীতি, সমাজ এবং ধর্ম 
সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত হইতে দায়বিষয়ক 
গ্রন্থ সঙ্চলন করিয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ই'হার মাতৃভক্তি 
অসীমছিল। কথিত আছে, ই'হার মাতৃদেবী যে বৌপ্যনিশ্মিত 
খাট ব্যবহার করিতেন, তাহার মৃত্যুর পর পাছেণঅগ্ত কেহ ব্যবহার 
করিয়। তাহার মর্ধযাদ। কুপন করে, এই জন্ত সেই খাটখানি মূলা- 
জোড়ে তাহার পিতৃ-প্রতিষ্টিত ব্রহ্মমন্্ী দেবীর সেবার্থে উৎসর্গীকৃত 
করেন। বুটীশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে প্রসন্নকুমার বিশেষ 
যত্ধবান ছিলেন। রাজ। স্যার রাধাকান্ত দেবের পর ইনি এই 
সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ই'ছারই শুড়ার উদ্যানে 
ইহার যত্বে ও অর্থব্যয়ে উইলিয়ম সাহেবের অন্ুণাদ্দিত উত্তর চরি- 
তের প্রগম অঙ্ক এবং জুপিয়ন সিজারের পঞ্চম অঙ্ক ইংরাজী ভাষায় 
১৮৩১ খুষ্টাব্বে অভিনীত হয়। মুলাজোড়ে ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন 
সংস্কৃত বিস্তালয়টী ই'হারই প্রদত্ত নুলধন দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। 
ই'হার ছুই কন্তা ও একট পুত্র। পুত্র (জ্ঞানেন্্রমোহন ) তু্টধর্থে 
দীক্ষিত ₹ইয়াছিলেন বলিয়। গ্রসন্নকুম'র তাহাকে বিষয় হহতে 


জীবন-কথা । ৬৮৯ 


বঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং এ বিষয় প্রথমে ভ্রাতৃষ্পুক্র যতীন্তরমোহন 
এবং তাহার পর ঠাকুর বংশের অন্তান্ত প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে পাঁই- 
বেন, উইলে এইরূপ ব্যবস্থা করিক্না গিয়াছিলেন। এই উইল 
লইয়! বহুদিন পর্য্যস্ত মোকর্দাম! হয়, পরে প্রিভি কাউন্সিলের 
বিচারে ধার্ধ্য হয় যে, যতীল্লমোহন জীবিতকাল পর্যন্ত এই বিষয়ের 
উপন্বত্ব ভোগ করিবেন, পরে তাহার সমন্ত বিষয় জ্ঞানেন্মোহনের 
হন্তে ম্থাগিভাবে আসিবে । মহারাজ যতীল্্রমোহনের প্রন্থত 
গ্রসরকুমারের প্রস্তরম়ী মৃত্তি ঈর্ভ রিপণের হারা উদ্মোচিত হইয়া 
কলিকাতা] বিশ্ববিগ্ালয়ের সোপ।নের উপর বিস্তমান আছে। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 


ইনি একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি। কীচড়াপাড়ানিবাসী 
বৈস্তজাতীয় হরিনারায়ণ গুণের দ্বিতীয় পুত্র । বাঙ্গালা ১২১৩ সালে 
ইহার জন্ম হুয়। বাল্যকাল্যে ইনি বড় ছ্রস্ত ছিলেন; লেখাপড়ায় 
ইহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল ন]1। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্ত 
বাঙ্গাল! লেখ! পড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অসাধারণ মেধা 
ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যাহ! শুনিতেন, তাহাই আত করিয়া 
ফেলিতেন। কথিত আছে যে, ইনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সমস্ব 
দেড়মাঁসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যস্ত অর্থ স্থিত 
কঠস্থ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ই"ছার কবিত| লিখিবাঁর 
সথ ছিল। এই সময়ে ইহার জোষ্তাত-পুক্র মহেশচন্দ্রের সহিত 
ই'ছার কবিতার লড়াই হুইত। মহেশচন্ একজন স্বভাব-কবি 

৮৭ 


৬৯০ বিদ্যাপাগর | 


ছিলেন। কোন কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ঈশ্বরচঞ্জী 
জীবিত থাকিতে তিনি আর কবিত! লিখিৰেন না। এ প্রতি 
তিনি রক্ষ। করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন মহেশচন্্রকে ঠাট্রা 
করিয়! বলিয়াছিলেন, প্দাদা! লেজ গুটালে কেন?” তাহাতে 
মছেশ5জ্জা.এই উত্তর করেন ।-_ 
“ওরে ছুই ভায়ের ছুই থাকলে লেজ, 
| থাকতো! ন! সংসার। 
একে তোমার লেজে' গেছে মজে, 
| সোগণার লঙ্কা ছারখার ॥” 

দশমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয় । ইহার কিছু 
দিন পরে ই'হার পিত। ঘিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই 
ঘটনায় ঈশ্বরচন্ত্র নিতাত্ত বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে 
চলিয়া আসেন। এখানে থাকিয়া ইংরেজী বিস্যাভ্যাসের চেষ্টা 
করেন, কিন্তু অনুরাঁগের অভাবে তাহাতেও অধিক উন্নতি লাভ 
করিতে পারিলেন না। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে গুধিপাড়ার 
গৌরহরি মল্লিকের কন্তা হুর্গীমণির সহিত ই"ছার বিবাহ হয়। 
ছুর্গামণি নাকি দেখিতে তেমন সুশ্রী। ছিলেন না, অধিকস্ত কতকটা 
হাবাগোবার মত। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়েও স্থতখী হইতে 
পারিলেন না। 

কলিকাতার ঠাকুরবংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের কিঞ্চিং 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সুত্রে ঈশ্বরচন্ত্র সর্বদাই ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত 
করিতেন। ক্রমে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌন্র যোগেন্্রমোহনের 
সহিত.ই'হার বন্ধু জন্মে । উভয়েই সমবয়স্ক । কথিত আছে যে, 
সশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্্রমোহনের রচনাশক্তি জন্পিয়াছিল। 
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এই যোগেন্্রমোহনের সাহাযোে ১২৩৭ লালে ঈশ্বর 
“সংবাদ প্রভাকর” নামে একথানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 
প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্্রমোহনের মৃত হওয়ার 
সঙ্গে গ্রভাকরও অনূশ্ঠ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কবিত্ব ও রন] শক্তি 
দেখিয়। আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মলিক এ বৎসরেই 
“সংবাদ রত্বাবলী” প্রকাশ করিতে আরম করেন। ঈশ্বরচন্্র 
উক্ত পত্রিকায় লেখা বিষয়ে বিশেষ সাহাধা করিভেন। 

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্জ্র তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন এবং 
শীক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া! ১২৪২ সালে কলিকাতায় প্রতাবৃন্ত হন, 
এবং কানাইলাল- ঠাকুরের সাহায্যে “সংবাদ প্রভাকর” পত্রকে 
পৃণরুজ্জীবিত করেন। ১২৪৫ সালে “সংবাদ গ্রভাকর” দৈ্নিক 
আকার ধারণ করে। বাঙ্গাল! টনিক সংবাদ পত্রের মধ্যে প্রভা- 
করই প্রথম। ইহার কিছু দিন পরে শ্বনামগ্রপিদ্ধ পত্ডিত ঈশ্বর- 
চন্্র বিস্তাসাগর হিন্দু বিধবার-বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার 
নিমি পুস্তক! প্রচার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গণ তাহার প্রতিব/দ- 
স্বক্মপ ব্যঙ্গকবিতাদমূহ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া বিধবা-বিবাহ- 
বিরোধীদিগের চিত্তরঞ্জন করেন । ১২৫৩ সালে ইনি“পাষগুপীড়ন”' 
নামে আর একখানি পন্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে “ভাস্কর” 
সম্প।দক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে তট্টাচার্ধয ) “রসরা'জ* 
নামে একখ।নি পত্র গ্রকাঁশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র মছিত কবিতা 
ুে প্রবৃত্ত হনা। ঈখরচন্ত্রও 'পাষগুপীড়ন” পত্রে গৌরীশক্করের 
ধীধিতার উত্তর দিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ছইখানি 
পঞ্জই উঠিয়! যায়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালে "সাধু রঞ্জন" 
নামে আর একখানি সাগু।ছিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে 
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তাহার ছাত্রদিগের কবিত। ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত। ঈশ্বরচন্ত 
প্রায় ১* বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়! বু যত্ধ ও পরিশ্রমে ভারতচন্জ, 
রামপ্রসাদ সেন, রাম বস্তু, হরুঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন 
কবিগণের জীবন চরিত ও অনেক লুগ্ড কবিত! প্রকাশ করেন। 
বন্ততঃ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদ্দিগের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধার বিষয়ে ঈশ্বর- 
চন্ত্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী । ১২৬৪ সালে ইনি “সংবাদ 
প্রশাকর' পত্রে “প্রবোধপ্রভাকর”, *“হিত প্রভীকর,” ণ“বোধেন্দু 
বিকাশ” নামক তিনথানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । তৎপরে শ্রীমস্তাগ- 
বতের বাঙ্গালা পদ্যান্থুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন) 
পরস্ত মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটা ক্োকের অনুবাদ করিয়া মৃত্যুশষ্যায় 
শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সঙ্ঞানে 
গঙ্গালাভ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় অনুজ রামচন্দ্র ও সংবাদ প্রভা- 

করের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে পূর্বোক্ত মহেশচ্ 
ছুঁভীর ছুঃখের সহিত গাহিয়াছিলেন ১-- ৃ 

“সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট কর্লে প্রজাকর। 

জন্মে কলম ধরেনি কো, রাম হল এডিটর ॥ 

আগ! পাছ বাদ দিয়ে শ্তাম হুল কমাগুর ॥/ 

বাঙ্গাপীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচচ্্র গুপ্তই প্রথম কেবল নিজের লেখ- 

নীর উপর নির্ভর করিয়] জীবনযাত্র! নির্বাহ করেন। ইনি বিল- 
ক্ষণ অর্থোপার্জান ও সমাজে গ্রতিপতি লাভ করিয়াছিলেন । ইনি 
যেমন অর্থোপার্জন করিতেন, তেমনি তাহার সম্ধয় করিতেন। 
ইনি সুক্তহন্ত পুরুষ ছিলেন ; ই'হার বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। অস্প- 
প্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিসুখ হয় নাই। ইনি খুব উচ্চশ্রেণীর 
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কবি না হইলেও একজন স্বভাবকবি ছিলেন । ইহার রচন! অতি- 
শয় প্রাঞ্জল, তবে অনু প্রাসের ভারে মধো মধ্যে পীড়িত। হাস্- 
রসে ইছার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বন্ততঃ হাণ্ডরসে ইনি অদ্ি- 
তীয়। 


রমাপ্রসাদ রায়। 


ইনি স্প্রসি্ধ রাঁজ। রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ॥ সদর দেও- 
য়ানী আদালতে ওকালতী ব্যবসায় করিয়। ইনি প্রভৃত অর্থ সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন। ইনি উক্ত আদ্দালতে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সিনিয়ার 
প্রিডার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পথ্দ বাঙ্গালীর ভিতর 
ইনিই প্রথম পাইয়াছিলেন। ১৮৬২ থৃষ্টাকে ইনি কলিকাতা 
হাইকোর্টের অন্ততম জজ .ঘ্বরূপে নিযুক্ত হছন। এ উচ্চ সম্মান 
বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম। যখন নিয্োগ সংবাদ পাইলেন, তখন 
ইনি পীড়াগ্রন্ত। ইনি সে পীড়া হইতে আরোগ্য লাত করিতে 
পাঁরিলেন না। স্থতর।ং বিচারালয়ে বনিবার অবনর আর ইহার 
ঘটল না। 


মধুস, দন দত্ত (মাইকেল )। 


যশোহুর জেলার অন্তর্গত সাগরধ।ড়ি গ্রামে ১৮২৪ খুষ্টাঝে 
২৫শে'জানুয়ারি কবিবর মধুসথদনের জন্ম হয়। ইহার পিতার 
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নাম রাজনারার়ণ দত্ত । তিনি কার্ধ্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকি- 
তেন। মধুত্দন বাল্য ্বগ্রামস্থ পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়! 
পরে কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া হিন্দু কলেজে বিস্তাভ্যাস 
করেন। পঠন্দশায় ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত 
ছিলেন এবং ইংরেজী ভিন্ন গ্রীক 'ও ল্যাটীন ভাষ! শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবে ৯ই ফেব্রুয়ারী ইনি থুষ্থীয়ান ধর্ম অব- 
লন্বন করেন। ১৮৪৮ প্রীষ্টাব্ধে ইনি' মাদ্রাজে গমন করেন এবং 
তথার সংবাদ পত্রে লারগর্ড প্রবন্ধ ও 17০ 08৮৮০ 1,959 নামক 
ইংরাজী পন্ঘে সংযুক্তার আখ্যান লিখিয়। প্রতিষ্ঠ লাভ করেম। 
এই সময়ে ইনি মাদ্রাজ কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষের কন্তার 
পাঁণিগ্রহণ করেন। পরে ইহার সহিত বিঝ|হ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
ছেনরিননেটা নায়ী একজন রমণীকে পত্বীভাবে গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ 
শ্ীষ্টাবে ইনি সন্ত্রীক কলিকাতায় আগমন করিয়া' পুনিশ আদা- 
লতের কেরাণীর কার্ষে নিযুক্ত হন, এবং কিছুদিন পরে উক্ত আদ. 
.জতের দোভাষীর € 11702101505) পদ প্রাপ্ত হন। | 
১৮৫৮ খৃষ্টান্ধে মধুহদন রত্বাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ 
করেন। অতঃপর ইনি মাতৃভাষার চর্চ। আরম্ভ করিয়৷ ছুই বত 
সরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি লিখিয়া অক্ষয় যশঃ 
অর্জন করেন,--শশ্গিষ্ঠ নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব 
কাবা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো! শালিকে র ঘাড়ে রে।, মেঘ- 
নাদবধ কাবা, ব্রজাঙ্গন! কাবা, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা! কাবা। 
' ইহার পর কবিবর আইন শিক্ষার নিমিত্ত ১৮৬২ খৃষ্টাযোে *ই জুন 
সপরিবারে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় যাইয়া যৎপরোনান্তি 
অর্থরেশে পতিত হইয়া দয়ার সাগর বিগ্কাসাগর মহাশয়ের শরণপর 
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হন। বিদ্যাপাগর মহাশয় সে সময়ে ইহাকে অনেক টাকা দিয়! 
সাহাষ্য করিয়াছিলেন । ইংলণ্ডে ও ফ্ণান্মে অবস্থিতিকালে মধু- 
নুন “চভুর্দশপদী কবিতাবলী” রচনা করেন। 

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুস্দন ১৮৬৭ থ্রীষ্াবে 
কালিকাতায় আগমন করিলেন ও ব্যবসায় করিবার জন্ত হাই- 
কোর্টে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ইনি “নীতিমূলক 
কবিত। মল,» “হেকৃটর বধ” (গন্ভ ) ও “মায়াকানন” (নাটক ) 
কেবল অর্থোপার্জন কলে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আমিতব্যয়িত। 
নিবন্ধন কবির শেষ জীবন বড়ই ভংখময় হইয়াছিল । পত্বীর মৃত্যুর 
পর মধুহদন ত্বয়ং কগ্ন শয্যায় শয়ন করিলেন; কিন্তু চিকিৎসা করাই" 
বার সঙ্গতি নাই। অর্থাভাবে পথ্যও জুটিয়। উঠিত শা। এবং- 
প্রকার নানাবিধ কষ্টভোগের পর ১৮৭৩ শ্রীষ্টাবের ২৯শে ভন 
আলঙসিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে কবিবরের প্রাণবাষু ঘহির্গীত হয়। 
১৮৮৮ খুষ্টাব্বের ১লা ডিসেম্বর শ্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের 
বক্সে ইহার সমাধিস্থানের উপর একটী মর্্রর বেদী নির্মিত হইয়! 
সাধরণের সুমক্ষে উন্মুত্ত হয়। ইহার কবরের উপর বাঙ্গাল! অক্ষরে 
“দাড়াও পথিকবর” প্রমুখ যে কবিতাটী খোদিত আছে, তাহ 
মধুস্দন জীবিত কালে নিজের জন্তই রচন! করিয়৷ রাখিয়া 
ছিলেন । 

মধুস্দূন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক । বঙ্গতাষান্ন 
যেবীররস-প্রধান কাব্য (1701010 ০67) রচনা! করা যায়, 
তাহা ইনিই প্রথম প্রদর্শন করেন। ভাষার উন্লতি করিয়া মধু- 
নু্দন বঙ্গবাঁসীর চিরক্লুতজ্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন । ৃ 


শড্ভুনাথ পণ্ডিত। 


১২২৬ সালে (১৮২* খৃঃ) কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম শিবনাথ ; কেহ কেহ বলেন সদ্দাশিব পণ্ডিত। 
ইহাদের আদি নিবাস কাশ্মীর দেশ। বাল্যকাঁলে শত্তুনাথ গৌর 
মোহন আচ্যের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করেন । শিক্ষা বিষয়ে ই'হাত্র 
সমধিক উৎসাহ ও যত্র ছিল। এজন্ড বিস্তালয় ব্যতীত বাটাতে 
বসিয়াও অভিজ্ঞ লোকের.সাহায্যে তাল ভাল পুস্তক পাঠ করি- 
তেন। কিন্ত অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তালয় ত্যাগ করিয়া ইহাকে 
বিষয় কশ্খে প্রবিষ্ট হইতে হয় । প্রথমে ইনি সদর দেওয়ানি আদা- 
দতে ২০২ টাকা বেতনে মহাফেজের সহকারীরূপে নিযুক্ত হুন, 
পরে তত্রত্য অজ হ্তার রবার্ট বারলে! সাহেবের কৃপায় ডিক্রীজারি 
মোহরের পদ্দ প্রাপ্ত হন। এই কার্ধয্যকালে, ইনি ডিক্রীজারির আইন 
সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। শ্রী আইনে যে সকল দোষ 
ছিল, এই পুস্তকে সেই সকল দোষের স্ুন্বরর্ূপে আলোচনা করা 
হয়। ইহাতে তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট পরিচিত হন। পয়ে 

"হার নির্দেশমতে খ সকল দোষ সংশোধিত হয়। চাক্রীতে 
নানা গোলযোগ হওয়ায় তাহা! ত্যাগ করিয়া ইনি ওকালতী 
আরম্ভ করেন। এই কার্যে ইনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। 
আইন বিষয়ে ই'ছার সুক্ষদর্শিত৷ দেখিয়! সকলেই অবাক হইতেন। 
কিছুদিন পরে ইনি গভণমেণ্টের জুনিয়র, পয়ে (১৮৬১ থৃঃ) সিনিয়র 
উকীল নিযুক্ত হছন। আইনের শুক্সতর্কে কেহই ই'হার প্রতি- 
যোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইহার আইনজ্ঞান 
দর্শনে গভর্ণষেপ্ট ইহাকে কলিকাতা প্রেসডেন্দী কলেজের ব্যবস্থা: 


জীবন-কথা | ৬৯৭ 


শান্তর অধ্যাপক পর্দে নিযুক্ত করেন। পরে ১২৬৯ সালে 
হাইকোর্ট প্রতিঠিত হইলে ইনি ভাঙার বিচারপতি-পদে উপবিষ্ট 
হুন। ভারত্বাসীদের ভিতর রমাপ্রসাদ রায়ই প্রথমে হাইকোর্টের 
জজ হইবার সনন্দ পান। কিন্তু বিচার!লরে বসিবার তাহার 
অবসর হয় নাই, ইহার অগ্রেই তীহার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং এই 
আদাপতে শল্তুনাথকে এদেশীয় প্রথম বিচারপতি বলিয়া পণ্য 
করা হয়। ইনি এখানে সবিশেষ স্তায়পরায়ণতা ও ন্থখ্যাতির 
সহিত ১৮১৭ খৃষ্টান পর্য্য্ত প্রীয্প ৫ বৎসর কাল বিচারকার্য্য নির্বাহ 
করেন। হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দু পেটি,য়টে” ইনি: 
আইন বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাত! পাঠে উচ্চ 
আদালতের বিচারপতিগণ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা 
করিতেন। ইহার হৃদয় অতিশয় সরল ও উদার ছিল। তৃত্যগণকে 
পর্যন্ত কখন ভূমি ভিন্ন তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ন!। ইনি 
ভবানীপুর রাহ্মমমাজের সভাপতি ছিলেন । ১২৭৪ সালে ২৪শে 
জ্যেষ্ঠ (১৮৬৭ খৃঃ ৬ই জুন) ৫৮ বৎসর বয্পসে ইনি দেহত্যাগ 
করেন। » 


হরচজ যোব। 


ইস্হার পিতার নাম হলধর ঘেষ। হুগলি বাবুগঞ্জে ১৮১৭ 
খুষ্টাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ই'হার আদ্দিবাস খানাকুলকৃষ্টনগর | 
টঁহার পিতা হলধর কার্ধোপলক্ষে ছগলিতে আসিয়! বাদ করেন। 
ইনি ২০ বৎসর বয়স পধ্যস্ত আরবী ও পারসী ভা শিক্ষ/ করেন। 

৮৮ 


৬৪৮ বিষ্ভাসাগর ৷ 


পরে ছগলি কলেজ স্থাপিত হইলে ইংরাজী শিক্ষার জন্ত তাহাতে 
প্রবিষ্ট হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী তাষায় সবিশেষ 
ব্যুৎপর্তি লাভ করেন ৷ শিক্ষায় পারদর্শিতার জন্য ইনি একটী 
সোণার ও একটা রূপার ঘড়ি পুরস্কার পান'। এই ঘড়ির ভিতর 
বড়লাট আরল্‌ অব অকৃল্যাণ্ডের নাম স্বাক্ষরিত ছিল। শিক্ষান্তে 
ইনি দেড়শত টাকা বেতনে আবগারী স্ুপারিন্টেগেণ্টের পছে 
নিযুক্ত হন। এবং কিছুদিন এ কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া ও নান 
স্থানে ত্রমণ করিয়া শেষে ডেপুটা ম্যাঁজিষ্ট্রেটে হন। শেষ বয়সে 
পেন্সন লইয়৷ ইনি হুগলিতে অবস্থান করেন এবং হুগলি 
মিউনিসিপ্যালিটার ভাইস চেয়ারম্যান হুন। ইনি নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ;-_-ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক, 
কৌরব-বিয়োগ নাটক, চাক্ুমুখ চিত্তহর৷ নাটক, সপত্রীসরোজ 
উপন্তাস, রজতগিরিনন্দিনী নাটক, রাজতপশ্বিনী গন্ভকাব্য, বারুণী 
বারণ। ইহা ব্যতীত ইনি ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের প্রভাকরে অনেক 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৮৮৪ খু্ট।বে নবেম্বর মাসে ইনি দেহত্যাগ' 
করেন। 


রামগোপাল যোষ। 


বিখ্যাত বাগী। ১২২১ সালে আশ্বিন (খুঃ ১৮১৫ 
অক্টোবর ) মাসে কলিকাতা রাজধানীতে ই*ছার জন্ম হয়। ইহার 
পিতার নাম গোবিন্দচন্্র ঘোষ। পিতার অবস্থ। তাদৃশ ভাল না 
খঁকায় বাল্যে রামগোপালের বিস্তাশিক্ষার ম্থযোগ হয় নাই।! 


জীবন কথা । ৬৯৯ 


'কিপ্তু বাল্যকাল হইতেই ই"হার বক্তৃতা-শক্তি জন্গিয়াছিল। ইহার 
নয় বনর বয়ংক্রমকানে, ই*হান্দের বাটাতে একটা 'বিবাহ'সভায় 
অন্যান্ত বালকগণের সছিত মিখ্যা ইংরাজীতে রামগোপাল বরকে 
'বিজ্রীপ করিতেছিলেন। সে ইংরাজীর কোন অর্গ না থাকিলেও 
তাহার উচ্চারণ এবং শ্বরভঙ্গীতে সতাস্থ সকলে মুগ্ধ ভন এবং 
উহার! রামগে।প।লকে বলেন যে, ভাল ইংঘাজী শিখিলে তিনি 
একজন উৎকৃষ্ট বক্তা হইডেস্পারিবেন। এই কথা বালক রাম- 
গোপালের হৃদয়ে জাগরূক হই! রহিল। পিতার অবস্থা সচ্ছল 
ন! হইলেও ইনি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া হিন্ু কলেজে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তখন এই কলেজের বেতন পাচ টাকা ছিল। ন্ৃতরাং 
পিত! তাহা যোগাইয়া! উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু এই বালকের 
শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অধ্যবসায় দর্শনে কলেজের অধ্াক্ষ ডেভিড 
হেয়ার ইছাকে, অবৈতনিক ছাত্র করিক্না লইলেন। রামগোপাল 
অধিকতর যত্ব ও উৎলাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
প্রই সময়ে ছেনরী ডিরোজিও মামক কলেজের জনৈক শিক্ষক 
একটা স্বতন্শ্রেণী স্থাপনপুর্বক কতকগুলি বুদ্ধিমান ছাত্র লইয়া 
উচ্চ ধরণের শিক্ষা দিতে লাগিলেন কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বসিককুষ্ণ মজ্িক, রামগোপাল প্রভৃতি ছাল্রগণ এই শ্রেণীর ছাত্র 
ছিলেন। তীহার শিক্ষার ছাত্রগণের ইংরাজীতে ব্যুৎপত্ভি ও 
স্বাধীন চিন্ত। এবং তর্কশক্তির ক্ষপ্তি হইতে লাগিল, কিন্তু ই সকল 
ছাত্র ক্রমেই জাতীয় ধর্ম ও মাচার বাবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ 
হুইয়! পড়িতে লাগিলেন । এই শ্রেণী হইতেই এদেশে বিলাভি ' 
সুরার প্রচলন আরম্ভ হয়| এই জন্ত কলেজের অধ্যক্ষের বিরক্ত 
হুইয়! উক্ত শিক্ষককে পদচ়াত করিতে লংকন্ন করেন। ফণে. 


৭০০ বিগ্ভাসাগর | 


ডিরোজিও শ্রেচ্ছায় পদত্যাগ করায় অনেক ছাআ্ও বিদ্যালক 
পরিত্যাগ করেন । তাহাদের মধ্যে রায়গোপাল একজন । 
কলেজ ত্যাগ করিয়া! রামগোপাল ১৭ বৎসর বয়সে জোজেফ 
নামক জনৈক ইহুদী, বণিকের আফিসে প্রবিষ্ট হন এবং সাতিশয় 
মনোযোগ সহকারে প্রভুর কার্ধ্য সম্পাদন করিতে থাকেন । কিন্ত 
এ সময়েও ইমি পাঠে বিরত হন নাই। অবসর কালে কাব্য, 
ইতিহাস এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের আলোচন! ছারা সমন্স 
ক্ষেপণ করিতেন। এই সময়ে রসিকরুষ্চ মল্লিকের বাগানে 
সাহিত্যালোচনার জন্ত একটা সভা স্থাপিত হয়। এই সভায় 
রামগোপাল বক্তৃতা করিতেন। এই সভা তৎকালে অতিশয় 
প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বক্তৃতা ধ্যতীত ইনি “ন্তানাম্বেষণ» 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটর” (9217551 51১5০080০£ ) প্রভৃতি সাময়িক 
পত্র স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। 
'তঃপর কেলসল নামক জনৈক সাহেব জোজেফের কুঠির অংশী 
হইলে রামগোপাঁল কুঠির মুচ্ছাদী হন এবং কিছুদিন পরে উহার 
অংশীদার হছন। এই কুঠির নাম “কেলসল ঘোষ এও কোং হয়। 
পরে ১২৫৭ সালে ইনি বণিকৃসভার সভ্য হন। কিরূপে দেশের 
উন্নতি হইবে, কিরূপে গতণমেন্টের সুশাসন বর্ধিত হইবে, কিরূপে 
শিক্ষিত ভারতবাসী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে, কিন্ূপে দেশে 
শিক্ষার বিস্তার হইবে, এই সকল চিস্তাতেই ইনি সর্বদ। ব্যাপৃত 
থাকিতেন এবং বক্তৃতা ও লেখনী সঞ্চালন দ্বারা এই সকল ভাব 
প্রকাশ করিতেন। কিছুদিন পরে সাহেবের সংঅব ত্যাগ করিয়া 
রামগোপাল শবয়ং কুঠা স্থাপন করেন । ইহাতে ইনি ষথেষ্ট লাভ- 
বান হন । খন বিষয়ে ইর্নি সতর্ক ছিলেন। একবার সাহেবের! 


জীবন-কথ! । ৭০১ 


দেউলিয়া হইয়! পড়ায় ইহার এমন অবস্থ। হইয়াছিল যে, সমস্ত 
খণ পরিশোধ করিতে হইলে ইহাকে সব্খস্বাস্ত হইতে হইত। 
তৎক।লে অনেকেই ইহাকে বিষর় সম্পত্তি বেনামী করিবার পরা- 
মর্শ দেন, কিন্ত রামগোপাল তাহাদিগকে স্পাঞরাক্যে বলেন, খণ 
পরিশোধের জন্ত যদি পরিধেয় বস্ত্রথানিও বিক্রয় করিতে হয়,তাহাও 
কর্রিব। মৌভাগ্যবশতঃ সেবার ইহাকে এক পয়সাও লোকসান 
দিতে হয় নাই । বাজারে ইহর এমনই নাঁমডাক হইয়াছিল যে, 
ইহার মু'খর কথায় লোকে লক্ষ টাক পর্য্যস্ত কর্জ দিতে কুষ্ঠিত 
হইত না| লোকে বলিত, পূর্বের হুর্ধ্য পশ্চিমে উদ হইলেও 
রামগোপাঁল ঠকাইবে না। 
বক্তৃতা ও লেখনী সঞ্চালন দ্বারা .রামগে।পাল দেশের অনেক 
কাজ করিয়। গিয়াছেন। ইগার কথায় গবর্ণমেস্টী আইনের 
ংশে।ধন করেন । গবর্ণমেন্ট নিমতলার শ্মশান ঘাট কলিকাতার 
আরও দক্ষিণে লইয়া! যাইবার জন্য উদ্যত হইলে রামগোপালের 
বাকৃপটুতাগুণেই উক্ত কার্ধ্য স্থগিত হয় । ১৮৪৯ খৃষ্টান ইহাকে 
কলিকাতা ছোট আদালতে দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিবার জন্ত 
অনুরোধ কর! হয় । ইনি এ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। 
মফঃম্বলের ঈংরাজগণের বিচার কলিকাতা স্থপ্রিম কোর্টেই হুই- 
বার নিয়ম ছিল । কোম্পানি যখন উহ্বাদিগকে দেওয়ানী মোক- 
দদম। সম্বন্ধে দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিবার প্রস্তাব করেন, 
তখন ইংরেজের! এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থা- 
পিত করে । এ আন্দোলনের প্রতিবাদ উপলক্ষে রামগোপাল 
বিলক্ষণ ব্তৃতা ও যুক্তি্ৰয়োগ শক্তি দেখাইয়াছিলেন। বেধুন 
কুল স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গালী তাহাদের কন্তাগণকে উক্ত 


৭৩২. বিষ্ভাসাগর | 


বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরণ করেন, রামগোপাল তাহাদের অন্ঠতম। 
ইনি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য ছিলেন এবং অনেক কমিটা 
ও দেশছিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংস্ ছিলেন। শক্তিশালী 
বাঙ্গালী রাজনৈতিকগণের মধো ইনি তৎসময়ে শীর্ষস্থান অধিকার 
রিয়াছিলেন। ১৮৫৩ থৃষ্টাকে ভারতবাসীর্দিগকে সিবিল সার্ব্বিসে 
জাওয়! উচিত কিনা এই বিষয় লইয়া বিলাঁতের পার্সিয়ামেন্টে 
আন্দোলন উপস্থিত হইলে, রামগোপাল যে যুক্তিপুণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা 
দেন, তাহা পাঠ করিয়া ইংলগ্ডের লোকেরা চমকিত হইয়াছিলেন 
এবং উহ! স্থবিখ্যাত বাগমী বার্কের বক্তৃতার সহিত তুলনা করিয়া" 
ছিলেন। ইহার দ্বানশক্তিও যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর পুর্বে আপনার 
ভিন লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধো দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২০ হাজার 
গরবং বিশ্ব-বিষ্তালয়ে ৪* হাজার টাক। দান করেন। বন্ধুগণের 
মিকট প্রাপ্ন ৪* হাজার টাক। পাওন। ছিল, "তাহার খতপত্র 
ছি'ড়িয়! ফেলিয়া এই টাকাও ছাড়িয়া দেন। বাঙ্গালা ১২৭৫ 
সালে (১৮৬৮ থুঃ ১৫ই জানুয়ারী ) ৫৪ বৎসর বয়সে ইহার দেছ- 
ত্যাগ হয়। 


প্যারিঠাদ মিত্র । 


“মলের ঘরের ছলাল' প্রতৃতি গ্রন্থ প্রণেতা । ১২২১ সালে 
শ্রাথথ মাসে কলিকাত৷। নিমতলার মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্ব। প্যারিটাদ 
ঘাঙ্জাল! ও পারসী ডাঁধায় অভিজ্ঞতা] লাত করিয়:৯ বৎসর বয়সে 


কীবন-কথা। ৭০৩ 


হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তথাকার পাঠ 
শেষ করেন। পরে ইনি কলিকাত৷ পারিক লাইব্রেরীর ডেপুটা 
লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত ইন এবং ক্রমে তাহার সেক্রেটারী ও 
লাইব্রেরীয়ান পদে উন্নীত হন। কিন্তু অল্পদ্িন পরেই ইনি চাকু- 
রীতে জবাব দিয়! ব্যবসায় কার্ধ্য প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে প্রতৃত 
অর্থ ও সন্দান উপার্জন করেন । ইনি “কলিকাতা! রিভিউ নামক 
রাজী পত্রে বন্ছ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং স্বয়ং “মাসিক 
পর্ডিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিক। সম্পাদন করিয়া বঙ্গ- 
ভাষার যথে্ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ই*হার প্রণীত 
“আলালের ঘরের ছুলাল' বঙ্গ সাহিত্যে এক অপূর্ব গ্রন্থ। ইনি 
অতিশয় মাতৃতক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে উঠি! মার পাদোদক 
পান ন! করিয়। অন্ত কার্যে মনোনিবেশ করিতেন না। ১৮৮৩ 
খষ্টাব্ধে ২৩শে নবেদ্বর ইনি দেহতাগ করেন। ইনি কৃটাশ ইর্তি- 
যান এসোসিয়েসস ও কলিকাতায় ধিয়সফিক্যাল সোসাইটা 
প্রতিষ্ঠা কার্যে বিশেষ যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক ম্ভায় থাকিয়! পশুক্লেশ নিবারণ বিষয়ক আইন পাশ 
করেন। ইনি একদিকে যেমন প্রেততত্ব ও অধ্যাত্ববিগ্তার আলো" 
চনা করিতেন, অপর দিকে তেমনই বঙগগতাষা ও সমাজ সংস্কার 
কাধ্যেও মনোযোগী ছিলেন। ইহার রহসাপ্রয়তা শেষ বয়স 
পর্ধান্ত সমভাবে বিদামান ছিল। ১৮৬* খৃষ্টাব্দে ইহার স্ত্রীর 
মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাশার প্রেতাত্মা স্থল শরীর ধারণ করিয়া 
মধ্যে মধ্যে প্যারিঠাদের সহিত কথাবার্ডা কহিতেন। প্যারি- 
চাদের লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিয়লিখিতগুণি বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য,_-আলালের ঘরের ছুলাল, রামারঞ্জিকা, ঈদ খাওয়া! বড় 


৭০৪ বিগ্ভাসাগর । 


দায়, জাত থাকার কি উপায়, আধ্যাত্বিকা, অভেদী ও ডেভিড 
হেয়ারের জীবন চরিত । 


৮ নরেআনাথ সেন। 


ইনি কলিফাতার কলুটোলার হরিমোহুন সেনের চতুর্থ পুক্র 
ও রামকমল সেনের পৌত্র। জন্ম ১৮৪৩ খৃষ্টাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারি । 
নরেল্সনাথের চারি ভ্রাতাই জয়পুর রাজপরকারে কর্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত ইনি চিরদিনই স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া- 
ছেন। হিন্দু কলেজে কিছু দিন পাঠান্তে ইনি কাগ্ডেন পামা- 
রের নিকট কয়েক বৎসর গৃহে বসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন। 
বাল্যকাল হইতেই ই"হার সংবাদপত্রে লিখিবার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। 
১৯ বৎসর বয়সে ইনি আন্লি (4১159 ) নামক এটর্ণীর অফিসে 
কাধ্য শিক্ষার জন্ত প্রবেশ করেন। সেই সময় কিশোরীাদ মিত্র 
সম্পাদিত ইগ্ডয়ান ফিল্ড নামক সংবাদপত্রের প্রবন্ধলেখকস্বরূপ 
ধঁ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন । ১৮০১ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকু- 
রের অর্থান্থকুলো ইগ্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্র স্থাপিত 
হয়। মনোমোহন ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং নরেন্ত্রনাথ 
নিয়মিতরূপে ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মনো- 
মোহন ইংলগ্ডে গমন করিলে সম্পাদনভার নরেল্সনাথের উপরেই 
ন্যস্ত হর়। ১৮৬৬ থুষ্টাৰে হাহকোটের এটর্ণা দলভুক্ত হইয়া 
নব ব্যখলায়ে লিণ্ড নরেশ্ত্রনাথ ময়াভাবে কিছু দিনের জনা 
মিরার়ের, সহিত হহন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন 
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পঞ্জরখামি সপ্তাহিক হইয়াছে। কেশবচন্্র সেন ইংলও হইতে 
প্রত্যাগত হইয়! মিরারকে টনিক পত্রে পরিণত ক্ষরিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে নরেন্্রনাথ, ইহার সহিত একমত হইক্স! পুনরায় 
ইহার মহত সন্বন্ধ স্থপিত করিলেন এবং প্রতাপচন্্র মজুমদারের 
অল্পনিনব্যাপী সম্প|দ্ুকতার পব্র নরেন্দ্রনাথ মিরারের সম্পানভার 
গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৯ খুষ্টাঝে পত্রথানির একমাত্র শ্বত্বাধিকারী 
হইয়া এখনও পর্য্যন্ত ইনি অতি যোগ্যতার ও নির্ভীকতার সহিত 
ইহার সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কলিকাত। মিউনিসি- 
প্যালিটীর প্রতিনিধিন্বর্ূপ ইনি ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাবব পর্য্যন্ত 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদ্ন্ত থাকিয়া! দেশহিতৈধিতা ও তেজন্বি- 
তার সম্যক পরিচয় প্রদর্শন করিয়্াছেন। ইনি গীতা-দভার 
সভাপতি । বিদেশে যাইয়া! ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে শিলামি 
শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ও অর্থান্থুকূল্য করিবার জন্ত 
কলিকাতায় একটী সমিতি আছে। নরেন্দ্রনাথ তাহারও সতা- 
পতি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজনীতি ও খর্মসংস্কারসন্বন্ধীক্র 
হত সভ1 কলিকাতায় আছে, নরেন্দ্রনাথ প্রায় সকলগুলির সহিত 
বিশিষ্টভাবে জড়িত আছেন । কেবল ধিয়জফিকেল সোসাইটী 
ইহারই নেতৃত্বাধীনে আছে । ইনি এত প্রকার কার্য্যের সহিত 
সন্বন্ধ রাখেন যে, লোঁকে অশ্চর্যান্বিত হয় কেমন করিয়া ইনি এই 
সকল কার্ষয সম্পন্ন করেন। কিন্তু এত কাজ সব্বেও মিরার 
ইহার মনোযোগের প্রধান বিষন্ব । ইহার পাঠাভ্যাস, চিন্তাশীল 
ও শারীরিক পরিশ্রম অনেক যুবকেরও আদশস্থানীয়। চরিজ্ম- 
নির্দলতান্, দেশান্থুরাপে, রাজতক্তিতে, পরোপকারিতায় ইনি 
বঙ্গীয় সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকাব্র করিফ্কাছেন। ১৯৩৯ 
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খৃ্টাকে ২৬শে জুন ইনি “রায় বাহাছর" উপাধি লাভ করেন।॥ 
ইহার জোষ্ঠপুজ সত্যেপ্রনাথ অন্ততম এটনী। 


রমেশচন্দ্র মিত্র । 


(স্তার) জন্ম ১৮৪০ খুষ্টাব্ধে।, ইহার পৈত্রিক বাসস্থান 
ঈমদমার সন্নিকট রাঁজহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে। ইনি বি, এল» 
পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া ২১ বৎসর বয়সে সদর দেওয়ানি আদালতে 
ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত আদালতে দেড় বৎসর 
থাকিয়া প্রায় বার বৎসর কাল হাইকোর্টে ব্যবপায় করিক্স! তৎ- 
কালীন উকিলগণের শীর্ষস্থান অর্ধিকার করেন। অনুকূল 
মুখোপাধ্যায়ের মৃতুযর পর ইনি হাইকোর্টের অন্যতম অজস্বরূপে 
নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টান পর্য্যন্ত এট পদ্দে অবস্থিত 
হইয়। ইনি বহুল পরিমাণে তীক্ষধীশক্তি, আইন জ্ঞান ও 
তেজশ্বিতার পরিচয় দেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি হাইিকোর্টের 
প্রধান বিচারপতির পদে ছুইবার "প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী 
জজের মধ্যে এই সম্মান ইনিই প্রথমে গ্রাপ্ত হন। ইনি বড়লাটের 
বাবস্থাপক সভার ও 70010 561৮109 ০01281)155101 নামক 
সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন । ইনি প্রথমে নাইট 
ও পরে কে, সি, আই, ই,উপাধি প্রাপ্ত হন। আদালতকে অবজ্ঞ। 
করা! অপরাধে যখন সুরেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলবেঞ্চের 
বিচারাধীন হন, তখন কেবশ্শ রমেশচন্ত্রই অন্তান্ত জজগণের সহিত, 
ভিন্নমত হন এবং যুক্তিপুর্ণ একটা স্থূদীখখ মন্তব্য পাঠ করেন। 
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১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই বহুমূত্ররোগে 'ইছার দেহত্যাগ ঘটে। 
ইনি পিতার ষষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুজ্র ছিলেন । ইহার দ্বিতীয় অগ্রজ 
উমেশচন্দ্র “বিধবা-বিবাহ” নাটকের প্রণেতা এবং তৃতীয় অগ্রজ 
'কেশবচন্জ্র স্ুবিখ্যাত মুদঙ্ষবাদক ছিলেন । কর্ম হইতে অবলসর 
গ্রহণ করিয়া রমেশচন্দ্র বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ কল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিভ 
হইয়াছিলেন এবং জাতীয় সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন । 
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বিখ্যাত পঙ্ডিত এবং গ্রন্থরচয়িতা | ১৮১২ খৃুষ্টাবে ইনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি কাশীধামে এবং কলিকাত] সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত 
ভাষায় যাবতীয় শাস্ত্র অধার়ন করিয়৷ তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত 
হন। বিগ্তাসাঁগর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিগপ। 
হার চেষ্টায় ইনি ১৮৪৫ খুষ্টাবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ 
প্রাপ্ত হন।' ইহার পূর্বেই তিনি অর্থোপার্জনের নিমিত্ত বহুরিধ 
ধ্যবপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাপড়ের কারবার, 
ত্ব্ণালঙ্কারের দোকান, কঁষিকার্ধ্য প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায়ে তিনি 
লিপ্ত ছিলেন। নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়! বিক্রয়, বীরডূমে 
বিঘাপ্রতি ছই আনা খাজনার দশগাজার বিঘা জমি লইয়া চাষ, 
এবং তথায় পাঁচশত গরু রাখিয়া ভভাহ! হইতে উৎপন্ন ঘ্বত 
কলিকাতায় চালান দেওয়! প্রভৃতি তাহার অনেকগুলি বাবসায় 
ছিল; কিন্তু বাবসায়ুকার্যো নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি শাস্ত্র লোচন৷ 
বা দাহিষ্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি খার ঘৎসর 
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পরিশ্রম ও প্রায় ৮০,০০৯" টাক] ব্যয় করিয়া বাচম্পত্যাভিষান 
নামক এক স্ুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করেন ; তদ্বাতীত 
শবন্তেম মহানিধি, আগুবোধ ব্যকরণ, শব্যার্ধরত্ব, বছবিবাহবাদ 
প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এবং বেণীসংহা'র, কাদন্বরী, মালবিকাগ্নিমিত্, 
মুদ্রারাক্ষ প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থের টাকা রচনা করেন। ইনি 
স্্রীশিক্ষাঁর পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধব! বিবাহ প্রচলন বিষয়ে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায় ছিলেন ।, বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের সহিত তাহার মতান্তর হওয়ায় তিনি “লাঠি থাকিলে পড়ে 
না" নামক একখানি ক্ষুত্র গ্রন্থ রচন1 করিয়। বছৰিবাহ প্রথার পক্ষ 
সমর্থন করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাবে গয়া-মাহাত্্য” ও এগয়। শ্রাদধাদি 
পদ্ধতি” নামক পুস্তক রচন! করিয়! তাহার তিন সহম্ম খও বিনা- 
সূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খুষ্টাব্ধে /কাশীধামে ইহার 
পরলোক প্রাপ্তি হয়। ই"হার পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর 
বি, এ সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকাদি গ্রক।শ করিয়া! সংস্কৃত 
শিক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা করিয়াছেন । 


কার্তিকেয়চন্ রায় ( দেওয়ান )। 


প্রসিদ্ধ “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত” প্রণেতা । ১২২৭ সালের 
কার্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম উমা 
কাস্তরায়। ই"হাদের বংশ কঞ্চনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্র- 
বর্থী বলিয়! বিখ্যাত। পঞ্চম বৎসর বয়সে পিতার নিকট ইহার 
বিদ্যাশিক্ষ। আরম্ভ হয়। পরে অষ্টমবর্ষ বয়সে পার্শা শিখিতে 
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আরম্ত করিয়। ইনি তাহাতে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন এবং 
ক্ুঞ্ণনগর জজ আদালতে রিটর্ণনবিসের সেরেন্ডায় কাজ শিখিতে 
আরম্ভ করেন। এই সময় গ্ভর্ণমেণ্টের আদেশে আদালত হইতে 
পার্শী ভাষা উঠিয়। যাঁয় এবং উংর।জি ভাষার প্রচলন হয়। কার্ড 
কেয়চন্দ্র অতঃপর ইংরাজী শিক্ষা! করেন। গএথমে ইনি ডাক্তানী 
পড়িবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবি হন, কিন্ত 
নানা কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে খাস সেক্রে- 
টারীর পদে নিঘৃক্ত হন । পরে ইনি এই রাজষ্ঠেটের দেওয়ানী 
লাভ করেন এবং তিনশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান। ইনি. রাজ 
ষ্রেটের উন্নতি এবং রাজপরিবারের মঙ্গল জন্য আন্তরিক চেষ্টা 
করেন। ইনি “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত* নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ 
রচনা করেন। ইহাতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে 
লিখিত আছে ।, তঙ্থাতীত ইনি প্গীতমঞ্জরী” এবং আংজ্বজীবন- 
চরিত গ্রণয়ন করেন। সঙ্গীতবিগ্ভাতেও ইহার পারদর্শিত। ছিল। 
১৮৮৫ থুষ্টাকে ২রা আক্টোবর তারিখে ইনি দেহত্যাগ করেন। 
স্থবিখ্যাত নাটককার ও হাস্তরসাত্মক গীতরচয়িতা! শ্রীযুক্ত ঘিজেন্ত 
লাল রায় ইহার অন্ততম পুক্র। 


গুরুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: 
(স্তার) জন্ম ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৪৪ খৃষ্টাধ। ইনি হেয়ার 
স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা! শেষ করিয়! প্রেসিডেছ্সি কলেজে প্রবেশ 
করেন এবং সেইখান হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গণিতবিস্যায় এম, এ, 


৭১০ বিষ্ভাপাগর । 


পরীক্ষার উভভীর্ণ হইয়! স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হছন। পর বংসরই 
বি, এল, পরীক্ষার উত্তীর্থ হয়! গুরুদাস কিছুদিনের জন্য বহরমপুর 
কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন । অতঃপর ১৮৭২ থুষ্টাবে কলি- 
কাত হাইকোর্টে ওকালতী আস্ত করেন। ১৮৭৬ খুষ্টাবধে ইনি 
ডি, এল্স, উপরধি লাভ করেন। অতঃপর গুরুদাঁন ছুই বৎসর পরে 
ঠাকুর ল-লেকচারার কর্মে নিযুক্ত হইয়া “হিন্দুগণের বিবাহ ও 
স্ রীধনসন্বন্ধীয় আইন”বিষয়ে শিক্ষা দন । ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টান বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ 
খৃষ্টাবে অস্থাক্মী ও পর বৎসর স্থাপ্রিভাবে কলিকাতা হাইকোটের 
অন্ততম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই পদ ভইতে ১৯০৪ 
খৃষ্টান্দের জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। এঁ বৎসরে গবর্ণ- 
মেণ্ট ইহাকে “নাইট” উপাধি প্রদান করেন। শিক্ষা! বিষয়ে ইহার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৯০ খুষ্টাবধে ইনি কলিক্ঠাতার বিশ্ববিগ্যা- 
জয়ের ভাইসচেন্সেলার পদ্দে অধিিত হন এবং নিয়মিত ছুই বৎসর 
কাল কার্ধয করিয়া ১৮৯২ খৃই্টাবকে আবার ছুই বৎসরের কগয এ 
কার্ষে। নিযুক্ত হন। ১৯৯২ থৃষ্টাব্ধে ইনি ইও্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী 
কমিসনের অন্ততম সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্রমগুলীর সহিত 
ইহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং ইহাদের উন্নতিকল্পে অনেক 
কাধ্য ইনি করিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী ভাষায় একখানি পাটাগণিত 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং 4৯ 16%/ 700505 016120110201017 
নামক একটা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গাল ও 

স্কত সাহিত্যে ইনি বিলক্ষণ বু[ৎপন্ন ছিলেন এবং সাহিত্যিক 
বাপারে যোগদান করিতেন। ইনি একজন আড়মরশুন্ত নিষ্ঠা বান্‌ 
হিন্দু ছিলেন। 


মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 


কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ)ত জমিদার । ১৮৩১ খুষ্টাকে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর। ইনি 
প্রথমে বাড়ীতে গুরুমহাশ্সের নিকট পামান্ত শিক্ষালাভ করিম, 
তৎকালীন ইন্ফ্যাণ্ট স্কুলে, পরে হিন্দুকলেজে অধ্যরন করেন । 
সে সময়ে এ দেশে বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্ষ্টি হয় নাই, স্থতরাং হিন্দু, 
কণেজের পড়া শেষ হইলে ষতীন্দ্রমোহন বাড়ীতে ইংরাজ শিক্ষকের 
নিকট ইংরাজী এবং পণ্ডতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 
২৭ বৎপর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে হইনি খুল্পতাত প্রসমকুমার 
ঠাকুরের নিকট বিষয় কার্য্যার্দি শিক্ষা করেন । ইহার অল্পদিন 
পরেই ইনি বুটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক হন এবং 
১৮৭০ থৃষ্টবে বন্দীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত পদ্দ লাভ করেন এবং 
পরে বঝড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এই 
সকল কাধ্যে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রচুর সুখ্যাতি পাইক়্া- 
ছিলেন। ১৮৭১ খুষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মেয়ে ইহাকে “রাজ! বাহাছুর” 
এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহাগাণী তিক্টোরিঞ়ার 'বাজরাজেশ্বরী” 
উপাধি গ্রহপ-কাঁলে বঝড়লাট লর্ড লিটন 'মহারাজ।” উপাধি 
গ্রদদান করেন। ১৮৭৯ খুষ্টাব্বে ইনি সি, এস, আই; ১৮৮২ 
খুষ্টাবকে কে, সি, এস, আই? ১৮৯০ খৃষ্টাবে মহারাজ বাহাছুর 
ও ১৮৭১ খুষ্টাব্দে পুরুষান্গক্রমে “মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। 
ইনি বছুবিধ সৎকাধ্য করিয়! গিয়াছেন। বিধবাদ্দের ছঃখ দূরী- 
করণ জন্ত এক লক্ষ টাকা, মেও হাসপাতালের জন্ত দশ হাজার 
টাকা, দাতব্য সভায় আট হাজার টাক! দান করিয়া গিয়াছেন। 


১২ বিষ্ভাসাগর |, 


ইহা ব্তীত গোপনে দান অনেক আছেঁ। ইহার বাটীতে প্রত্যহ 
অতিথিসেব! হয়। হিন্দুধর্ম ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রভাতে 
ঈন্ধ্যাবনদনাদি না করিয়। ইনি ধাহিরে আসিতেন না। ইনি এক- 
জন ্গুকবি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কত ও বাঙ্গালা ইনি ঘছবিধ 
প্রবন্ধ, সঙ্গীত এবং পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয় সঙ্কট, 
চক্ষুদান, যেমন কম্পন তেমনি ফল, বিস্তান্থন্দর নাটক প্রভৃতি গ্রহসন- 
গুলি ইহার লিখিত। ইঠারই «চেষ্টায় ও উৎসাহে এদেশে 
থিয়েটারের প্রথম ুত্রপাত হয়, এবং ইনিই ভ্রাতা লোরীঞ্ 
মোহনকে লইয়! থিয়েটারে এঁক্যতান বাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইনি একদিকে যেমন অতুল ্রশ্বর্যের অধিকারী, অন্তদিকে তেমনই 
মাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুরাগী ও উৎসাহধাতা ছিলেন। ইনি 
লাহিত্যসেবীগণকে বিশেষ আদর করিতেন এবং জীবনের অস্তিম 
ভাগেও সাহিত্যিকগণের মিলন জন্ত যে “পুর্শিছা-সম্মিলন” হয়, 
তাহাতে যোগদান করিতেন। ইনি রাজদ্বারে যেমন সম্মান, 
দেশের লোকের নিকটও তেমনই সম্মান পাইতেন। ইনি বুটিশ 
ইত্ডিয়্ান এসোনিয়েসানের সেক্কেটারীর কাধ্য বহুদিন ধরিয়া 
সম্পরন করেন? পরে উক্ত সভার সভাপতিও হুইক়্াছিলেন । 
জীবনের শেষ ভাগে সাধারণ সভায় বড় একটা যোগদান করিতে 
পারিতেন না, কিন্ত [ক দেশের লোক, কি ছোটলাট, বড়লাট 
লকলেই বিশেষ বিশেষ কার্যোপলক্ষে ইহার সহিত পরামর্শ 
করিতেন। লর্ড নর্থক্রুক, লর্ড রিপণ, লর্ড ল্যান্সডাউন ও বঙেনু 
অনেক ছোটলাট ইহার বাড়ীতে আমিয়! আতিথ্য গ্রহণ করির! 
ছেন। বেপগেছিয়! নাট্যশালা স্থাপনে ইনি প্রধান উন্তোগী 
ছিলেন। পরে এইখানে অভিনয় বন্ধ হইলে নিজবাটাতে কয়েক 


জীবন-কথা ৷ . ৭১৩ 


ঘংসর অতিনয় করাইয়া দেশীয়গণ মধ্যে নাট্যাভিনয়ে রুচিবর্ধন 
কফরেন। ইছারই উৎসাছে মাইকেল মধুক্দন অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে 
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাক্ষাল! ভাষায় রচনা করেন। যতীন্তর- 
মোহন উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্ন ব্যয়ভার বহন করেন এবং মাইকেল 
উক্ু গ্রন্থের হস্তলিপি ইহাকে উপহার প্রদান করেন। এই 
হন্তলিপিখাঁনি ইহার পুস্তক1গারে যত্বের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। 
ঘতীন্ত্রমোহনের বিগ্তান্থুরাগ তাহার সংগৃহীত বহুসংখ্যক মূল্যবান্‌ 
গরন্থ-পরিপূর্ণ বিস্তৃত পুস্তকাগার দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ 
অবস্থার লোক হউন ন। কেন, সকলেই ইহার সাক্ষাংলাভ করিতে 
পারিতেন এবং সকলকেই ইনি মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিতেন। 
পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যশিক্ষা ও সত্যতা ইহাতে এক অপুর্ব ভাঁবে 
সম্মিলিত ছিল। 


স্থরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ইনি কলিকাত! তালতলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র । ১৮৪৮ থৃষ্টাবে নবেম্বর মাসে সুরেন্্রনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন । ডভেটন কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা! সমাপন করিয়া 
ইনি ১৮৬৮ খৃষ্টাবে রি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ বমরেই 
রমেশচন্ত্র দত্ত ও বিহারিলাল গুণ্ডের সহিত ইনি সিভিল সারভিস্‌ 
পরীক্ষা দিবার মানসে ইংলগ্ডে ষান। তিনগ্জনেই প্রতিষ্ঠার 
সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নুরেজ্্রনাথের বম লইয়। গোলষাল 
৪৩ 
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হয় এবং ইনি আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন, কিন্ত মোকছামা 
উঠিবার আগেই বর্তৃপক্ষীয়গণ ইহাকে পরীক্ষোতীর্ণের তালিকা- 
ভুক্ত করিয়া লন। ১৮৭১ খৃষ্টান ভারতে আসিয়। ইনি সিলেটের 
আসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্রেটশ্বরূপে কার্য করেন । আদালতের নথী 
কাটাকাটি করিয়াছেন, এই হেতুবাদে ইহার নামে অভিযোগ 
উপস্থিত হইলে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট তাত্ত করিয়া 'ইভাকে নিয়ম 
বিরুদ্ধ কার্য করার জন্ত মাসিক ৫৯২ টাক] বৃত্তি দিয়! কর্ণ হইতে 
অপসারিত করেন। গুনা যায়, এই বৃত্তি ইনি গ্রহণ করেন 
নাঁই। . বিচ্ভাসাগর মহাশয় ইহাকে ১৮৭৬ থুষ্টাবখে কলিকাতা 
মেট্রোপলিটন ইনষ্িটিউসনে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় ২০০২ 
শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন; তাহার পর নব প্রতিঠিত 
সিটী কলেজে কিছুদিন অধ্যাপন! করিয়৷ ১৮৮১ থৃষ্টাবে ইনি ফি, 
চার্চ ইনষ্টিটিউসনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে 
অধিষ্ঠিত হন। এইথান হইতে ১৮৮২ খুষ্টাবে বন্ুবাজারে নিজ 
প্রতিষ্ঠিত একটা বিদ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্ত গমন করেন। 
এই বিস্তালয়টা কালে রিপণ কলেজ নামে প্রসিত্ধি লাভ 
করিয়াছে । অল্পদিন হইল এই কলেজটা নুরেন্দ্রনাথ সাধারণের 
হত্তে দিয়াছেন। ইহার অধ্যাপনা ছাত্রগণ এত মুগ্ধ যে, 
ছাত্রসমাজ ইহাকে গুরুর স্তায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে। ইনিও ছাত্র- 
মগ্ুলীকে পুত্রের স্ায় স্সেহ করেন। ১৮৭৬ থৃষ্টাঝে ২৬শে জুলাই 
আনন্দমোহন বন্গুর সহযোগিতায় ইনি 11701817) 43500186101 
নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া এখন পর্য্যন্ত অতিশগ্ব যোগ্যতার 
সহিত ইহার সম্পাদকের কার্ধ্য করিতেছেন। ১৮৭৮ তুষ্টাবে ইনি 
“বেলি পত্রের স্বত্ব কিনি লন এবং ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ 
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করেন। তখন এখানি সাপ্তাহিক ছিল। উত্তরকালে ইহার 
স্বত্ব বিক্রয় করেন এবং ইহা! দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। কিন্তু 
সম্পাদন ভার ই'ছার হস্তে বগাবরই স্তস্ত আছে। দিঙিল নারভিস 
পরীক্ষ1 দিবার বয়স ২১ হইতে ১৯ বৎসরে কমান হইলে সুরেক্ত্- 
নাথ ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন ও .ভারতের নানা 
প্রদেশে বন্তৃতাদি করিয়া! লোক-মত গঠন করেন। লর্ড লিটনের 
নংবাদপত্র-আইনের বিরুদ্ধেও অনেক সভাসমিতি আহত করেন। 
ইনি চিরকালই নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং ইংরাজ 
জাতির ন্তায়পরায়ণতায় আস্থাবান্‌। ইহার ধারণ! এই যে, দেশের 
অভিযোগ ও অভাব ইংরাজজাতির সমক্ষে ধীরভাবে জানাইলে, 
আজই হউক ব! কিছুদিন পরেই হউক, তাহারা তাহার প্রতিকার 
করিবেন। ১৮৭৬ থুষ্টাঝে কপিকাত! মিউনিনিপাল সভার সদস্তরূপে 
প্রবেশ করিয়া ১:৯৯ খুটাঝে ১৭ জন সদন্তের সহিত উহার সংশ্রব 
ত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খুষাবে হনি উক্ত সভার ্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাকে যখন নূতন 
মিউনিসিপাল আইনের পাণুলিপি ব্যবগ্তাপক সভায় উপস্থাপিত 
করা হয়, তখন ইনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৯৩ খুঙাঝে 
একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, হাইকোর্টের 
জজ নরিন্‌ সাহেব জবরদস্তি করিয়! শালগ্রাম শিলা আদালতে 
লইয়া যান। এই সংবাদ অবলম্বনে বেগলিপত্রে ইনি জঙ্ 
সাছেবের আচরণ সন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ইঞছার 
ফলে আদালত অবজ্ঞ। করার অপরাধে ইনি অভিযুক্ত হইর! 
হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারাধীনে আসেন। প্রকৃত ঘটনা এই 
যে, নরিস সাহেব বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সন্মতিক্রমে শালগ্রাম 


১৬ .. বিষ্ভাপাগর। 


শিল। আদালতে লইয়৷ যাইতে আদেশ করেন। প্রকৃত কথ! অবগত 
হইগ্লাই সবরেক্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে 
কোন ফল হুইল না, দেষী সাব্যস্ত হুইয়া ছুই মাসের অন্ত সিভিল 
জেলে থাকিতে হইবে, এই দণ্ডে ইনি দণ্ডিত হইলেন। €কবৰল- 
মাত্র রমেশচন্ত্র মিত্র মহাশয় ঝলিয়াছিলেন যে,অর্থদণ্ডই যথেষ্ট,কিস্ত 
এককের মত বলিয়া তাহ গ্রাহ্থ হয় নাই ॥ নরিস সাহেবের জন্ত 
স্থরেজ্জনাথের এই ছুর্গতি ঘটে ) কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাবে যখন সুরেজ 
নাথ সহযোগিগণের সহিত ভারতবিষ়ক আন্দোলন করিতে ইংলণ্ডে 
যান, তখন বুষ্টল নগরে একটা সভা আহ্বান উপলক্ষে নরিস 
সাহেব অযাচিত হইয়া ইহাদের অনেক সাহায্য করিয়ছিলেন। 
জাতীয় সমিতি কল্পে স্ুরেন্ত্রনাথ একজন প্রধান উদ্ভোক্তা। ইনি 
১৮৯৫ থুষ্ঠাব্ে পুন। নগরে এই সমিতির ১১শ অধিবেশনে এবং ১৯০২ 
ুষ্টান্ে আমেদাবাদে ইহার ১৮ শ অধিবেশনে সুতাপতির আসন 
গ্রহণ স্বরূপ সন্মান পাইয়াছিলেন | ১৮৯৭ খৃষ্টাবে [০521 ০০1717)1- 
55101) 01 [10191 15001701615 নামক সমিতির পমক্ষে ইনি 
যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাাতে ই*হার রাষ্ট্রনীতি বিষগ্বক গভীর 
জ্ঞান সম্যক্‌ গ্রতিভাশ হইয়াছিল। জুরি নোটিফিকেসন প্রধানতঃ 
ই'হারই আন্দোলনের ফলে প্রত্যান্ত হয়। বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে 
যে এদেশে ঘোরতর আন্দেেলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলে 
ইনিই অগ্ভতম । ১৯০৬ খুষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে বরিশালে যে প্রাদে- 
শিক সমিতি বসাইবার আয়োজন হয়, তাহ! মাজিষ্রেট সাহেবের: 
আদেশে বন্ধ হইয়া যাঁয়। অভিযান গমনের সময়ে সুরেন্্রনা্চ 
ধৃত হন এবং অবজ্ঞা করা অপরাধে জভিযুক্ত হইয়! অর্থদণ্ডে দণ্ডিত; 
হন। কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের ফলে সুরেন্্রনাথের 
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নির্দোধিতা প্রমাণ হয় এবং দও রহিত হয় । ১৯৯৯ থৃষঠাঝে মে মাসে 
ইনি কলিকাতার সংবাদপত্রের অন্তম প্রতিনিধি শ্বরূপে 7045. 
(0০0176167০6 নামক সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া, ইংলগ্ডে গমন' 
করেন। গত ৩* বৎসর ধরিয়া স্থরেন্ত্রনাথ অশ্রাস্তভাবে সাধারণ 
হিতকর কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এমন কোন রাষ্ট্রনীতি. 
ধিষয়ক সভা৷ সমিতি নাই, এমন কোন সাধারণের আলোচা বিষয় 
নাই, যাহার সহিত স্থরেন্্রনাথ সংশ্লিষ্ট নহেন। ইহার বক্তৃতা, 
শক্তি অসাধারণ! বন্তৃত| কফরিয়! পোক মাঁতাইবার ক্ষমতা ইহার, 
অসীম এবং কি বজ্জ.তায়, কি সংবাদ পত্রে লিখিত মন্তব্যে ইহার, 
তেজস্মিত! ও নির্ভীকত। ছত্রে ছত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে । বর্তমান 
সমহ্য় ভারতে যে সকল মনীষী রাষ্ত্রনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্‌, 
স্থরেন্দ্রনাথ তীহার্দের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। 
কাধ্যই ইহার মুলুমন্ত্। ইহার ন্ট কাধ্যময় জীবন অধুন। অতি, 
অল্পই দৃ্ হইয়া থাকে। 


নবীনচক্জ সেন। 


১২৫৬ সালের ২৯শে মাঘ টট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার, 
অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিত| গোপীমোহুন 
দেন মুন্সেফ ছিলেন। নবীন উট্টগ্রামের পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ 
করিয়। স্কুলে প্রবেশ করেন। মাতার অত্যধিক গ্রশ্রয় পাইয়া 
ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত উচ্ছজ্খল হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
স্কুলে নবীন্চন্ত্র শাসনের অতীত হইয়াছিলেন। স্কুলেই, 
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%/101:60 095 515৪8 (হুষ্টের শিরোমপি) এই উপাধি 
' পাইয়াছিলেন। ইহার পিতা অতিশয় দানশীল ও 
পরোপকারী ছিলেন। তীঁহার প্রচুর আয় ছিল বটে, কিন্ত 
তিনি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। পুত্রের 
এইরূপ উচ্ছ,ঙ্লতা ও পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া তিনি একদিন 
আক্ষেপ করিয়৷ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, “বৎস! লেখ! পড়া ন! 
করিলে তোমাকৈ কষ্ট পাইতে হইবেঃ আমি তোমার জন্ত একটা 
পয়সাও রাখিয়। যাইতে পারিব ন। |” ১৮৬৩ খৃষ্টাবে নবীনচন্দ্র চট্ট- 
গ্রাম স্থুল হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৬৫ থুটাবে 
প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করেন।  নানাকারণে 
ইহার পিতা এই সময় খরচ বন্ধ করিলে ইনি ছেলে পড়াইয়া সেই 
আয়ের দ্বার! বি, এ, পড়িতে লাগিলেন ; এই সময়েই ইহার 
পিতার মৃত্যু হয়। অনন্তর ইনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, পাশ করেন 
এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেট পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতাস্ত 
কবিতা-প্রিয় ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি বিবিধ বিষয়ক্ষ কবিত! 
লিখিয়। অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। প্রেসি- 
ডেন্দি কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার খন এডু-. 
কেশন গেজেটের সম্পাদক, সেই সময় নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা 
এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ বিষয়ে প্যারিচরণ ই'হাকে 
বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ইহার যৌবনকালের রচনায়ও বিলক্ষণ 
কবিত্বশক্তি দৃষ্ট হয়। ১২৭৮ সালে ইহার অবকাশ রঞ্জিনী 
বাহির হয়। কবি স্থকৌণলে আপনার জীবনের সুখ ছঃখের 
কাহিনী এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেন। অনন্তর ১২৮২ সালে ই'হার 


জীবন-কথা । ৭১৯ 


পলাশীর বুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত 
হইলে ইনি যে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক, তাহা সকলেই ধুঝিতে 
পারিলেন। এই “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য নাটকাকারে পরিণত 
হইয়া বছবার বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চে স্ুখযাতির সহিত অভিনীত হইয়- 
ছিল। £পর কবিবর ক্রমে রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, অমি 
তাভ প্রস্তি কাবা প্রণয়ন করেন। এ সকল কাব্যেই ইনি 
সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ফলতঃ নবীনচন্ত্র 
একজন স্বভাব-কবি ছিলেন। বঙ্গভাষা চিরকাল নবীনচগ্দ্রের 
নিকট খণী থাকিবে। 


'মহেজ্্লাল সরকার । 


(ডাক্তার 1) ঈনি ১৮৩৩ থৃষ্টাবে ২র! নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । 
১৮৬৩ খুষ্টাৰে এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি 73169] 
13181501) ০16 055 1311051) 715010251 /৯5500180101) ন(মক 
সভার সেঞ্ঞেটারী ও সহকারী সভাপতি থাকার সময় উক্ত সভার 
সমক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এণালীর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ 
করেন । কিন্তু পরে ই'হার মত পরিবন্তিত হয়। (১৮৬৭ খৃঃ)। তখন 
ইনি প্রকাশ্তভাবে হোমিওপ্যাথির সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন 
এবং নৃতন অবলঘ্বিত মতের বহুল প্রচার কল্পে পরবৎসর €০৪1- 
009. ]00109] ০৫ 116010175 নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকাল পধ্যস্ত 
ইনি এই পত্রধানি অতিশয় যোগ্যতার সহিত চালাইয়াছিলেন। 
মত পরিবর্তনের ফলে এলোপ্যাথিক গ্রণাশীর চিকিৎসকগণের 


ই বিষ্ভাসাগর । 


লহিত ইনি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাহাদিগের দ্বারা বহুপ্রকায়ে 
নিগৃহীত হন। কিন্তু ইহাতে ইনি কিছুমাত্র বিচলিত ন! হইয়া 
হোমিওপ্যাথি মতে ব্যবসায় করিতে লাগিলেন । উত্তরকালে 
ইনি এই মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের অগ্রণী হইয়া প্রচুর খ্যাতি ও 
অর্থ উপার্জন করেন। বঙ্গের ছোটলাট স্তার রিচার্ড টেম্পলের 
পৃষ্ঠপোষকতায় (১৮৭৬ খৃষ্টাবে ) কলিকাতার বৌবাজার স্্রাটে 
[17017 4১550019610 001 005 ৭ 00105850101) 016 5016106 
নামক শিক্ষ।লয় স্থাপিত করিয়! ইনি এখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা 
করিতে আরম্ভ করি.লন। এই শিক্ষালর বঙ্গবাসীমধ্যে বিজ্ঞানা- 
লোচনার রুচি স্থজন করিয়াছে । এবং মহেন্দ্রলালের অক্ষয় কান্তি 
স্বরূপে বিরাজ করিতেছে । ১৮৮৭ খুষ্ট'ঝে ইনি কলিকাতায় সেরিফ 
পদে আসীন ছিলেন । ১৮৮৭ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৯৩ থুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদন্ত ছিলেন। ১৮৮৬ থৃষ্টাঝে ইনি সি, 
আই, উ, ও ১৮৯০ থু্টব্দে ডি-এল্‌ উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। 
১৯০৪ থৃষ্টাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ইনি লোকান্তরিত হন। ইনি কেবল 
চিকিৎসাবিদ্তায় পারদর্শী ছিলেন ন!; প্রক্কৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতিষ 
এবং ইংরাজী সাধারণ সাহিত্যে ও ইনি অসাধারণ বুৎপন্ন ছিলেন। 
ই-ছার পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার পিতৃ*গ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা- 
খানি চালাইতেছেন। 


কালীপ্রসন্ন সিংহ। 


মহাভারতের বিখ্যাত বাঙ্গাল অন্থবাদক। হইনি কলিকাত! 
যোড়াসাকোর প্রসিদ্ধ জমীদার-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইছার 


জীবন-কগা । ৭২১ 


প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ মিঃ বোলড. ও মিঃ মিডল্টনের নিকট 
মুশিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানি করিতেন। কালীগ্রসন্নের পিতার 
লাম নন্দলাল সিংহ । কালীপ্রণন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গাল ও ইংরাজী 
ভাষায় সবিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ইহার যত্ধে ইহার বাটাতে 
১৮৫৮ খুষ্টাবধে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হয়। ইহার ৮ 
মাস পরে ইনি বিক্রমোর্বশী নাটকখানি বাঙ্গাল।য় ম্বরং অনুবাদ 
করিয়।৷ আপনার বাড়ীতে অভিনয় করান। মাইকল মধুসুদন 
দত্ত কর্তৃক মেঘন।দবধকাবা রত হইলে কালীপ্রসন্ন স্বীয় বাটিতে 
একটি সভা আহ্বান করির! কবিবরকে বাঙ্গাল! ভাষায় একখানি 
অভিননন-পত্্র ও রোপ্যাণম্মিত ক্ল্যারেট পানোপযোগী একটি 
মন্যপাত্র প্রধানকরেন। ইনি বনু অর্থ ব্যয় করিযা পপ্তিত- 
মণ্ডলীর সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গ[ন্ুবাদ প্রকাশ করেন 
এবং উহ! বিনামূল্যে বিতরণ কেন । এই অনুবাদ কার্ধ্য ১৭৮* 
শকে আরদ্ধ হইয়া ১৭৮৮ শকে সমাপ্ত হয়। এই অগ্ুবাদ কার্ধ্য 
বঙ্গদেশে তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই অন্ু- 
বাদিত গ্রস্থাবলী ভিনি মহারাণী তিন্টে।রিয়াকে উৎসগাঁকত 
করিয়াছলেন। ইনি 'ছুশোম্‌ পাচার নক্সা” নামক একখানি 
লমাজরঠন্য গ্রন্থ ও 'প্রণমণ কছেন। 


রাধাকাস্ত দেব। 


(রাজা শ্তার )। .ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌভ্র ও 
ঝাজা গোপীমোহুনের একমাত্র পুত্র । ১৭৮৪ থুষ্টান্ষে ১১ই মাচ্চ 
৪১১ 


৭২২ বি্ভাসাগর । 


(১৭০৫ শকের ১ল! ঠচত্র ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রভূত এশ্ব- 
ধ্যের ক্রোড়ে পালিত হইলেও বিগ্ানুশীলনে ইহার মূলযবান্‌ জীবন 
অতিবাহিত হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরাজী 
ভাষায় সম্যক্‌ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপন বিষয়ে ইনি 
বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং স্থাপনার পর উহার অন্ততম পরিচালক 
হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজেও সেক্রেটারীর কার্য করিয়া- 
ছিলেন। 5০1)09০9] 13০০৮ ১০০1০ প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার 
সাহেবের সহযোগিতায় ইনি এঁ সমিতির সেক্রেট।রীর পদে আসীন 
থাকিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পনীতিকথা* এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
উপযোগী 97611175 13০01. বা 7২০৪0০1 ইউরোপীয় প্রণালীতে 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ইনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা 
ছিলেন, কিন্ক বাণিকা-বিদ্ভালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
“শব্বকল্পদ্রম' নামক সংস্কত অভিধান প্রণয়ন ইহার জীবনের 
অবিনশ্বর গৌরব। ইহার জন্ত ইনি একটি শ্বতন্্র ছাপাখানা 
স্কাপিত এবং টাইপ প্রস্তুত করাইয়।ছিলেন। এন জাতীয় 
টাইপ প্রাজার টাইপ” ন(মে উত্তর কালে গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । প্রভূত অর্থ বায়ে ও ৪৬ বৎসরের পরিশ্রমে এই 
মূল্যবান অভিধান প্রকাশিত হইয়। বিন|মূল্যে বিতরিত 
হইয়াছিল । এই গ্রন্থ প্রণয়নের পরে ইউরোপে নানা সভা- 
সমিতি হইতে ইনি সম্মান প্রাপ্ত হইগ্সাছিলেন। ডেন্মার্কের 
রাজ। সপ্তম ফ্রেডারিক ইহাকে একটি সুন্দর কারুকার্য্যসমন্থিত 
হারধুক্ত প্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন। মহারাণী তিক্টোরিয়াও ইহাকে 
একটি দ্বর্ণ-পদ্দক দান করিয়।ছিলেন। 

১৮৩৭ খৃষ্টান্ে ১০ জুলাই ইনি 'াজাব/হাছুর” উপাধি দ্বারা 
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ভূষিত হন। ১৮৫৮ খুষ্টান্দে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাঁণী ভিক্টোরিয়া 
ভারত-শাঁসন-ভার গ্রহণ করিলে, ইনি শোভা রাজার রাজকাটিতে 
একটি গম্মিলনী আহৃত করেন । তাহাতে বড়লাট প্রমুখ ইংরেজ 
কর্ধচারিগণ এবং দেশের গণ্যমানা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। 
সেরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এদ্দেশে আর কখন কেহ দেখেন নাই । সিপাহি- 
বিদ্রোহ দমনের পর শাস্তি স্কাপনের স্মরণার্থে ১৮৬০ থুষ্টাব্ে ইনি 
আর একটি সম্মিলনী আহুতু করেন। ১৮৬১ খুষ্টাব্ডে ব্রিটিশ 
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হইলে, ইনি সেই সময় হইতে 
মৃত্যকাল পর্যাস্ত ইহার সভাপতি পদ্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬০ 
থৃষ্টাব্েংকলিকাঁতাঁবাসিগণ জাতি নির্বিশেষে ই'হার পার্তিত্যের এবং 
তাহাদের ভ'ক্ত-সম্মানের নিদর্শনস্বরূপে ইহাকে একখানি অভি- 
নন্বন-পত্র প্রদান করেন এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বার! ইহার একখানি 
তৈলমচিত্র প্রস্তুত করেন। সে চিত্রথানি এসিয়াটিক সোসাইটির 
একটি প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে । ১৮১৪ খুষ্ঠাকে রাধাকাস্ত 
ধর্মসাধন মানসে কলিকাতা পরিতাগ করিয়! বৃন্দাবনে বাস করেন। 
১৮৬৬ থৃষ্টান্ধে ইনি কে-সি-আই উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উচ্চতর 
সন্মান বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম লাভ করেন । কথিত আছে 
যে, এই উপাধির ভূষণ ( তারকা ) লবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, 
ইনি কলিকাতায় আনিতে অসম্মত হওয়ায় তখনকার লাটসাহেব 
স্যার জন লরেন্স আগ্র! সহরে দরবার করিবার বাবস্থা করেন। 
পণ্ডিতের! বলিয়াছিলেন যে, অগ্রবন ( আগ্রা ) বুন্দাবনেরই 
অন্তর্গত, সুতরাং সেখানে যাইতে কোন আপত্তি নাই। এই 
জন্তই রাধাকান্ত আগার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ 
থু্টাব্ে ১৬ই ঞ এই দরবার হয় । রাধাকান্ত দপবার মণ্ডপে 
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প্রবেশ করিলে লাট সাহেব ও দেশীয় রাজন্যবর্গ হইতে অন্তান্ত 
সমস্ত উপস্থিত নিমন্ত্িতগণ দণ্ডায়মান হইয়! ইহার অভ্যর্থনা করেন। 
বুন্দাবনে ইংরেজ শিকারিগণ কর্তৃক মরা পক্ষী হনন রাধা- 
কান্তের চেষ্টায় বন্ধ'হুইয়! যায়। সকল বিষয়েই রাধাঁকাস্ত তৎ- 
কালীন হিন্দুসমাজে অগ্রণী ছিলেন এবং কি ইংরেজগণ, কি দেশীয় 
গণ, সকলেই তাহাকে অদৃষ্টপূর্ব শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। 
রাধাকাস্ত দেবের স্তাম্স সর্বগ্জনসমাদূত, উন্নতমনা, নির্মলচরিত্র 
মনীষী অধুনা বঙ্গদেশে বিরল। 

ইহার জীবন যেমন গৌরবান্বিত, মৃত্যুগ্ড সেইরূপ । মৃত্যুর 
তিন দিবস পূর্ব হইতে ইনি স্দি ভোগ করিতেছিলেন । মুত্র 
দিন প্রাতে কিঞ্চিৎ হঞ্ধ পান কর্িঝ] প্রিয় ভৃত্যকে বলিলেন-__ 
“নবীন, আজ আমার শেষ দন; আমার দ্বাহ কার্য কিরূপে 
করিতে হইবে, তাহ! পুরে।হিত মহ।শয়কে ইতিপুর্ব্বে বলিয়া রাখি- 
মাছি, তোমাকে আবার ঝালতেছি শুন। আমার প্রাণৰায়, বহি" 
গত হইলে আমার দেহকে নাত, নব বস্ত্রাবৃত ও স্ুগদ্ধিলেপিত 
করিয়া যমুনাকুলে লইয়! যাইবে । জীবিতকালে যে তাবে আমি 
বসিতাম আম।র দেঁ€টি চিতার উপর সেই ভাবে বলাইবে । উপরে 
একটি চন্দ্রাতপ দিবে। চন্দন ও তুলসী কাষ্ঠে আমার দেহ পোড়া 
ইবে। গুফ তুলপী বৃক্ষ অমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি । আমার 
দেহ তশ্মীভূত হুঃ্লে যখন অনুমান এক সের ওজন অবশিষ্ট থাকবে, 
সেই অবশিষ্টাংশকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া এক ভাগ কচ্ছপ- 
গণকে খাওয়াইবে। দ্বিতীয় ভাগ যমুনায় নিক্ষেপ করিবে এবং 
ভূতীয় ভাগটি বুন্দাবনের মৃত্তিকায় গভীর করিস প্রোথিত করিবে ।” 
এই উপদেশদান করিয়! এবং আত্মীয় বন্ধুগণের* সহিত কথাবার্তা 
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কিয় ইনি ওটার প্রগণে নামিয়া আঁদিলেন। তুলসীতলায় 

একদা বন্দে পিতর 33 শয্যা প্রস্তুত করাইয়া! মন্তকের নিকট শাল- 

* গ্রামশিলা স্থাপিত করিয়া! সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। ছুই ঘণ্টা 
কাপ মালা জপ করিবার পর ইহার আম্মা দেহত্যাগ করিয়া! পরমা 
আম মিলিত হইল। ১৮৬৭ থুষ্টাবের ১৯শে এপ্রিল রাধাকাস্তের 
লোকান্তর গমন হয়। ইনি তিন পুত্র রাখিয়া! যান। মহেন্ত্রনারায়ণ, 
রাজেন্জ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনারায়ণ। মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ 
১৮৬৯ খৃষ্টাবের ৩*শে এগ্রেল "রাজ! বাহাদুর" উপাধি দ্বারা 
ভূষিত হন। ইনি পিতার ন্তায় ধর্্মনি্ঠ ও সদাচারী ছিলেন' 
ইহা পুত্র গিরিন্্রনারায়ণ জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত 
অ।ছেন। 


সমাণ্ত। 


